শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি 
ও সমঙ্গযার উতিহ্।স 


অন্রণ ঘোখ এমৃএ (দর্শন), এমএ ( শিক্ষা ) 
স্বর্ণপদ্কপ্রাপ্ত, বি-এভ (বিশ্বভারতী ) 
অধ্যাপক, শিবনাথ শাক্্রী কলেজ, কলিকাতা-১৯ 


গরডুকেশানাত্র পষ্টারপ্রাইজাস 
৫1১ ব্রমানাথ মজুমদার স্রীট, কবকাত।-৯. 


এডুকেস্ানাল এন্টালপ্রাইজাসের 
স্বপক্ষে সমীর ঘোব কতক প্রকাশিত 


ও্রখ্খম সংস্করণ, জ্লীহই5 ১৯২৬৪ 
ছ্িতভীম্ম সংস্করণ, তে, ১৯৬ 


শিসআাজেস ত্রেস, ূ 
৯১ আধানান অজিক্ লন» কলি-১২ 
কে কজন্ুকুন্দার লাগ কতক নুক্রিত ॥ 


পুবে।ভাষ 
শিক্ষাতত্বের স্লাতকন্তর ও বিভিন্ন শিক্ষক-শিক্ষণ স্তরের পাঠক্রমের সাম্প্রতিক 
স্কার পরিকল্পনায় শিক্ষার সমস্যার আলোচনাকে প্রধান স্থান দেওয়া হয়েছে । এই 

প্রচেষ্টা যে বিজ্ঞোচিত ও সময়োপযোগী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই । কলিকাতা বিশ্ব- 
বিষ্যালয়ের ১৯৬৪ সালে গ্নবপ্রবর্তিত পাঠক্রমের চতুর্থ পত্রে শিক্ষার সমস্তা একটা 
প্রধান স্থান লাভ করেছে । এ সংস্কার সত্যই অভিনন্বনীয়। | 

কিন্তু সেই সঙ্গে শিক্ষার ইতিহাস, ভাবধারার বিবর্তন, পদ্ধতির ইতিহাস ইত্যাদি 
বিষয়গুলি এ পত্রটিতে অস্তভূক্তি করায় পত্রটি অন্ঠায়ভাবে পুঁকভারসম্পন্ন হয়ে উঠেছে। 
শিক্ষার সমস্যা ত একাই একটি স্বতন্ত্র পত্রের দাবী করতে পারে। শিক্ষার ইতিহাস, 
ভাবধারার বিবর্তন, পদ্ধতির বিকাশ এগুলির প্রত্যেকটি নিয়েও এক একটি স্বতন্ত্র পত্র 
গঠন কর। যায়। অথচ এর সব কটিকে একই পত্রে অস্তভূক্ত করায় আশঙ্ক। হয় এর 
কোনটির প্রতি ছাত্র শিক্ষক কেউই স্থুবিচার করতে পারবেন ল1। পাঠক্রম-রচয়িতারা 
নিজেদের করতল ভরে দেবার শুভ বাসনায় শিক্ষার্থীর কর-বিস্তারের সীমাবন্ধতাকে 
ভূলে গেছেন। | 

গ্রস্থলেখকেরও বিপদ শিক্ষার্থীর চেয়ে কম নয়। প্রাচীন বৈদ্দিকশিক্ষা থেকে নুরু 
করে আধুনিক কাল পর্যন্ত শিক্ষার পূর্ণ ইতিহাসটি বইটিতে অস্ততুক্ত করতে হয়েছে। 
তার সঙ্গে শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যার বিবরণ ও সমাধানের আলোচনা এবং যুগশিক্ষক- 
গণের প্রগতিশীল ভাবধারা ও শিক্ষামূলক অব্দানেরও বিশদ বিবরণ বইটিতে অঙ্গীভূত 
কর! অপরিহার্য হয়েছে। তার ফলে বইটি আয়তনে ও বিষয়গ্রাচূর্ষে অস্বাভাবিকভাবে 
বৃহদাকার হয়ে উঠেছে। কিন্তু শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনের কথা বিচার করে এ মব 
অন্ততূক্ত কর! ছাড়৷ উপায় ছিল না। 


২০এ, রাধানাথমল্লিক লেন, 
কলি-১২। মে, ১৫) ১৯৬৫ 


অধ্যাপক অরুণ ঘোষ প্রণীত 
বি-টির আরও কয়েকটি বই 


বি-টির প্রথম পত্র । 
শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলতত্ | 


বি-টির দ্বিতীয় পত্র ॥ 
শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান ॥ 


বি-টির বিশেষ পত্র ॥ 
মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ॥ 


সুটপতর 
প্রথম পর্যায় ৫ শিক্ষার তিক্াস 


১1 প্রাচীন ভারতে শিক্ষার পটভূমিক। রহ 
আধ্যাত্মিক আদর্শ ও 
স্বীবনের লক্ষ্য মুক্তি 
পদ্ধতি তপস্‌ 
শিক্ষার লক্ষ্য 

২। প্রাচীন ভারতের শিক্ষা 
প্রাচীন ভারতের শিক্ষার যুগ বিভাগ *** 
প্রাক্‌ খক্‌বেদ যুগের শিক্ষা 
খাকৃবেদ যুগ বা আদি বৈদিক শিক্ষ। 
্রাহ্মণ্য শিক্ষ! ব্যবস্থা ৫ 
ব্রাহ্মণ শিক্ষার বৈশিষ্ট্য রঃ 
্রাঙ্মণ্য শিক্ষার লক্ষ্য 
্রা্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থার অবদান 

ও। বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা 
বৌদ্ধ শিক্ষ। ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য 
বৌদ্ধ শিক্ষার উদ্দেশ্য 
বৌদ্ধ শিক্ষায় নারীর স্থান 
্রা্প্য ও বৌদ্ধ শিক্ষার মধ্যে তুমনা 


৪ । প্রাচীন ভারতের শিক্ষা কেন এ 


তক্ষশিলা বিশ্ববিষ্ঞালয় তি 
নালন্দা বিশ্ববিস্কাগয় ৮ 


€ ২ ) 


বিক্রমশীল! বিশ্ববিদ্ালয় 
বলভী 

সারনাথ এও অন্তান্ত বিহার 
ব্রাঙ্মণা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 
চতুষ্াঠী শিক্ষা 


€। মুসলমান আমলে শিক্ষা 


মক্তব বা মান্দ্রাসা 
বাংলায় স্থলতান আমল 
মুঘল বংশ 
মুসলমান শিক্ষার স্বরূপ 
৬। ইংরাজ আমলে দেশীয় শিক্ষা 


দেশীয় শিক্ষার অবনতি 
ধ্বংসের পরিণাম 


খ। আযাডামের বিবরণী 


৮। মিশনারী শিক্ষা প্রচেষ্টা 


; মিশনারী শিক্ষার বিস্তার ও কোম্পানীর সহায়তা 
মিশনারী ও কোম্পানীর মধ্যে সংঘর্ষ 
শ্রীরামঞ্গুর ত্রয়ী-_কেরী, মাসম্যান ও গার্ড 
সনদ আইন--১৮১৩ 
মেকলের বিবরণী--১৮৩৫ 
নারী শিক্ষার বিস্তার 
সিপাহী বিজ্রোহ--১৮৫৭ 
ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে মিশনারীদের অব্দান 


৯। শিক্ষায় প্রাচ্য পাশ্চাত্য ছন্দ 
প্রাচা শিক্ষার বিস্তার 
ইংরাজী শিক্ষার আন্দোলন 


গগঞ 


€ভ. 
পশু, 
€৮ 
৫৯ 
৬১ 
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১৩, 
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৮৭ 
৮৮ 
৬৪৯ 
৪১ 
পি 
৯৩ 
৯৪ 
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১৪০৬ 
১৬১, 
১০২. 


(৩) 


মেকলের বিবররণী--১৮৩৫ 7 ইত ১৬৩ 
প্রাচ্যপস্থী ও পাশ্চাত/পন্থীদের যুক্তি . ৮ ১০৪ 
বে্টি্থর প্রস্তাব --+১৮৩৫ ১০০ ১০৫ 

প্রাচ্য পাশ্চাত্য ছন্দের গুরুত্ত 4০৯ ১০৩ 
শিক্ষাক্ষেত্রে মেকলের অবদান ই ১০৭ 

বেটিস্কের প্রস্তাব ও মেকলের মিনিটের ফল তব ১০৮, 

৬০। হাডিগ্রের ঘোষণা, ১৮৪৪ +০০ ১১২ 
ঘোষণার ফলাফল নহি ১১৩ 

১১। উডের ডেসপ্যাচ, ১৮৫৪ ১৭১১৪ 
পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাষ। মাণ্যম ০০, ১১৪ 

প্রাথমিক শিক্ষা ও ভারতীয় ভাষা মাধ্যম *** ১১৬ 
গ্যাপ্ট-ইন-এড প্রথার প্রবর্তন ৮০০ ১১৬ 

উড্ডের ডেসপ্যাচের মূলা তা ১১৮ 
শিক্ষাক্ষেত্রে ডে্গপাঁচের প্রভাব এ ১১৯ 

উডের ডেসপাযাচের সমালোচনা ঠ ১২৩ 

*৯২। হাণ্টার কমিশন, ১৮৮২ *৮* ১২২ 
শিক্ষক-শিক্ষণ ও অন্যান্য শিক্ষা রি ১২৮ 
সমীলোচন। ০৭ ১২৯ 

/5৩। কার্জনের শিক্ষা সং *** ১৩১ 
বিশ্ববিষ্ঠালয় শিক্ষাবাবস্থার সংস্কার রঃ ১৩২ 

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন, ১৯০২ ক০* ১৩২ 

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯০৪ ৯৯৯ ১৩৪ 

মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার মন ১৩৭ 

প্রাথমিক শিক্ষা বাবস্থার সংস্কার ০০০ ১৪০ 
শিক্ষানীতি সংক্রান্ত 'তীস্তাব, ১৯৩৬ ৃ ১০৪ | ১৪৭ 


58 । শুরাথামিক শিক্ষার আন্দোলন ও অগ্রগতি +১ ১৪৪ 


€ ৪) 


১৫1 কলিকাত। বিশ্ববিভালয্ব কমিশন, ১৯১৭ 
১৪। স্বাধীন ভারতের শিক্ষা 
পরিশাসন ও পরিচালন বাবস্থা 
প্রাথমিক শিক্ষা 
মাধ্যমিক শিক্ষা 
মু্দালিয়র কমিশন 
বন্ুদাধক বিস্তালয় 
বর্তমান অগ্রগতি ও পঞ্চবার্ধিকী পরিকল্পনা 
বিশ্ববিভ্ভালয় শিক্ষা 
বর্তমান পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা 
কারিগরি শিক্ষা 


১৭। ভারতীয় বিশ্ববিদ্ভালয় শিক্ষা! কমিশন, ১৯৪৮ 
বিশ্ববিদ্ভালয় শিক্ষার লক্ষ্য 
কমিশনের অন্তান্ নির্দেশ 
গ্রামীণ বিশ্ববিদ্তালয় 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয় আইন, ১৯৫১ 
১৮। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন, ১৯৫২ 
মাধামিক শিক্ষ। কমিশনের নির্দেশাবলী 


১৯। মাধ্যমিক শিক্ষার বিবর্তন ( ১৮১৩-১৯৪৭ ) 


২*। বিশ্বাবিষ্ভালয় শিক্ষার বিবর্তন ( ৯৮৫৪-৯৯৪৭ ) 


২১। নারী শিক্ষার বিবর্তন ও সমস্ত 


ছিশনারী প্রচেষ্টা 
সরকারী প্রচেষ্টা 
বিংশ শতান্ধী ্ 
স্বাধীনতা লাভের পর, ১৯৪৭ ডা 


২ । বয়গ্ধ শিক্ষ। বা! লাজ শিক্ষার বিবর্তন 
০০ রাষ্ট্রের কর্তবা 


হি 


কাক 


৭ টিডি 


ভন 


১৪ 
১৫৬ 
১৪১, 
১৫৪ 
১৫৭ 
১৫৮ 
১৫৯ 
১৬১ 
১৬৪ 
১৩৭ 


১৬৩৯ 
১৭১ 
১৭১ 
১৭৮ 
১৮৪ 
১৮৬, 
১৯৮৪ 
১৪৯২ 
১৪৪ 
২৪ 
২*৭ 


হ্ঞ্জী 
২১১ 
২১৩, 
২১৭ 
২ 


ক 


৫ 
বয়ন শিক্ষার উদ্ধেন্ট 
সমাজ শিক্ষার সমস্যা ও সমাধান 
জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন 
বুব শিক্ষা পরিষদ, ১৮৯১ 


ভাগবৎ চতুষ্পাঠী, ১৮৪৫ 


ভন সোসাইটি, ১৯০২ 


) 


বয়কট আন্দোলন ও কার্লাইল সাকু'লার 


বিঞ্প্তি বিরোধী সমিতি 
জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ ১৯*৬ 
জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের প্রভাব 
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প্রাচীন ভারতে শিষ্কার গটতুমিকা 


গ্রাচীন ভারতীর সভ্যতার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল যে ধর্মের 
প্রভাবের দ্বারাই এর স্বরূপ ও সংগঠন প্রধানত নিয়ন্ত্রিত হত। ব্যক্তির সামাজিক, 
রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের মৌলিক তত্বগুলি একসঙ্গে স্বসংবন্ধ 
হয়ে এই ধর্মের সর্বব্যাপক একটি ধারণার স্থষ্টি করেছিল। প্রাচীন ভারতের ধর্ষের 
এই পরিকল্পনাটিতে মানপজীবনের আদর্শ, আচরণ এবং অন্যান্য কার্ধাদির একটি 
সামগ্রিক ও সবাত্মক ধারণ! অন্ততুক্ত ছিল। প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিগত জীবন, 
সামাজিক জীবন এবং আস্যাঝ্মিক জীবনের অগ্রতিছন্দী নিয়ন্ত্রক ছিল ধর্ম। সে বুগের 
সামাজিক জীবনের নিয়মকান্ঠনেরও নির্মাত! ছিল ধর্ম। অর্থনৈতিক আদান-প্রদান 
ও বৃত্তি-অনুসরণও ধর্মের দ্বারা! শিয়ন্ত্রিত হত। রাজনীতির ক্ষেত্রে ধর্মের আধিপত্য 
ছিল অদ্বিতীয় এবং প্রাচীন ভারতে ইতিহাস রচনায় ধর্মই ছিল প্রধানতম শক্তি। 
এই সর্বজনীন ও দেশকালাতীত ধর্ষের জন্যই প্রাচীন ভারতীয়দের মধ্যে কোনরূপ 
ংকীর্ণত| বোধ জাগতে পাবেনি। তীদের কাছে দেশ ছিল ভৌগোলিক পরিসীমার 
উধের্বে আধ্যাত্মিক ও কৃষ্টিফলক এক সম্পদ। শ্রদ্ধেয় রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের 
ভাষায় দেশ ছিল তাঁদের সংস্কৃতি এবং সংস্কৃতি ছিল তাঁদের দেশ। এই উদার 
দৃষ্টিতঙ্গীর ফলে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন এতিহসম্পন্ন নানাজা'তি ভারতে অনায়াসে 
প্রবেশ করতে পেরেছিল এবং ক্রমে ভারতের মাটিতে নিজেদের স্থায়ী বসতি স্থাপন 
করেছিল। ভারতের এই উদার ধর্মণীতি তার আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্যের দিগন্তকে 
দূর থেকে অন্তহীন সথদূরে ক্রমশ প্রসারিত করেছিল। 


আধ্যাত্মিক আদর্শ 


এই আধ্যাত্মিক আদর্শ ও ভাবধারার সর্বব্যাপী প্রভাব থেকে শিক্ষাও মুক্ত 
ছিল না। বরং শিক্ষাব্যবস্থার সম্পূর্ণ বূপটিই আধ্যাত্মিক আদর্শের দ্বারা 
নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল । যানব জীবনের একমাত্র আদর্শ ছিল এই জড়জগত 
থেকে পরিস্রাণ পাওয়া এবং একমাত্র শিক্ষাই ব্যক্তিকে সেই লক্ষো পৌঁছতে 
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২ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


সমর্থ করে। অতএব জীবনের লক্ষ্য যে মুক্তি সেই মুক্তির পন্থা! হল শিক্ষা। এক 
কথায় বলা চলে শিক্ষাই জীবন এবং জীবনই শিক্ষা। ভারতে আগমনকারী 
আর্ধদের প্রকৃতির একটা বড় বৈশিষ্ট্য ছিল চিস্তাশীলতা । তাঁরা গভীর এবং জটিল 
ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করতে পারতেন এবং চিন্তার সাহায্যে সমম্তার সমাধান করায় 
পরম আনন্দ পেতেন। তীদের এই চিস্তাপ্রিয়তাকে সাহায্য করেছিল দুটি বস্তু, 
একটি হল ভারতের উর্বরা, শশ্তশ্তামল। প্ররুতি যে মুক্তহস্তে তাদের জীবনের 
দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি দান করেছিল। আর দ্বিতীয় বস্তুটি হল অগণিত 
নদনদী-পর্বত-অরণ্যমপ্তিত ভারতের মনোরম দৃশ্ঠাবলী। এই অপূর্ব নৈসগিক 
পরিবেশে মানুষের চিন্তা. সাধারণ ভাবেই পার্থিব জগতের তুচ্ছ চিস্তার অনেক 
উপরে উঠে যায়। আর্ধদের ক্ষেত্রেও তাই হ্য়েছিল। জীবনের ছোটখাট 
সমস্যাগুলি তাদের কাছে গুরুভার হয়ে ঈীড়ায় নি। জরা, বার্ধক্য, মৃত্যু 
প্রভৃতি মানব-অস্তিত্বরে মৌলিক রহম্তগুলি তাঁদের অনুভূতি-প্রবণ মনে 
বিশেষ দোলা দিয়েছিল। এই জড় পদার্থের জগতে এবং পার্থিব জীবনে 
আশা, আকাঞ্1, ভোগ, কামনা-বাসনার মধ্যে তারা তাদের সমস্তাগুলির' 
কোন সমাধান খুঁজে না পেয়ে এক অপার্থিব আধ্যাত্মিক জগতের স্থার্টি করলেন । 
এই হ্ষয়শীল ও* মৃত্যুবিধবস্ত পৃথিবীকে তারা সত্য বা বান্তব বলে মনে করলেন 
না। তার পরিবর্তে এক সর্বব্যাপী সর্বজনীন পরম শক্তিকে একমাত্র সত্য বলে 
গ্রহণ করলেন এবং তাকে উপলদ্ধি করাই জীবনের লক্ষ্য বলে মেনে নিলেন। এই 
বছবিভক্ত বিচিত্র অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পাথিব জীবন নিতাস্তই মায়! বা অজ্ঞান্তা ছাড়া 
কিছুই নয়। আমাদের এই আত্মা সেই সর্বব্যাপী পরমাত্মার একটি অংশবিশেষ, 
দেহের কারাগারে আবদ্ধ সেই বিরাট অগ্নিময় সত্তার একটি স্ক,লিঙ্গ মাত্র। পরমাত্মার 
সঙ্গে মানব আত্মার এই মিলনে আনে জীবনের বাঞ্ছিত মুক্তি। যতদিন এই মুক্তি 
দেখা না দিচ্ছে ততদিন আত্মাকে দেহ থেকে দেহাস্তরে ঘুরে বেড়াতে হয়। 

অতএব এই পার্থিব জীবনকে সমৃদ্ধ বা উন্নত করে তোল! জীবনের লক্ষ্য নয়। 
ধনসম্পদ আহরণ, রাজ্যজয়, সম্মান ও খ্যাতি অর্জন, কৌশল বিদ্যা বা পাত্ডিত্য 
আহরণ কোনটি মানুষকে তার জীবনের প্রকৃত লক্ষ্যে নিয়ে যেতে পারে না। 
একমাত্র সেই পরমাত্মার উপলদ্ধিই জীবনের যথার্থ লক্ষ্য । 
জীবনের লক্ষ্য মুক্তি 

এই রক্রমাংসের দেহের কারাগার থেকে আত্মাকে মুক্তি দিতে হবে। মৃত্যু 
এই মুক্তির পথ নয়। মৃত্যু হল আবার একটি নতুন জন্মের সুচনা মাত্র। কেননা 
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মৃত্যুর পর প্রাণী আর একটি নতুন দেহ পরিগ্রহ করে। মুক্তির প্রকৃত অর্থ 
হল দেহের বন্ধনকে অতিক্রম করে পরমাতআ্মার সঙ্গে আত্মার আধ্যাত্মিক 
মিলন। ভারতীয় দর্শনের এই তত্বটির গুঢ়ত। সাধারণের উপলব্ধির বাইরে। 
দেহের অধিকারী হয়েও বাক্তিকে হতে হবে দেহাতীত। কিন্তু দেহ থাকতে 
দেহকে ভুলতে পারা সহজে সম্ভব নয়। তার পথে পরম অন্তরায় হল আমাদের 
উক্জিয়গুলি যারা প্রতিনিয়তই আমাদের দেহ সম্পর্কে আমার্দিগকে সজাগ করে 
তোলে। এইজন্ই প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রে ইন্দ্রিযগুলিকে রিপু বা শক্র বলে 
বর্ণন! করা হয়েছে। 


দেহকে বড় করে এবং দেহের ভোগ ও তৃপ্তিকে লক্ষ্য বলে ধরে নিয়ে যে জীবন 
যাপন সে জীবন অন্ধকারের, মে জীবনের মুক্তি নেই। দেহপিঞ্তর থেকে মুক্তি 
পেতে হলে পার্থিব জগৎ থেকে নিজেকে সরিয়ে আনতে হবে। মনের অস্তঃস্থলে 
যেখানে আত্মার অধিবাঁস সেখানে নিজেকে কেন্দ্রীভূত করতে হবে। মানুষ 
তখন নিঞ্জের সত্যকারের সত্তাটি খুঁজে পাবে। ভার চোখের সামনে থেকে 
অজ্ঞানের কালো পর্দা উঠে যাবে এবং সে তখন নিজেকে সেই ,পরমাত্মার সঙ্গে 
অভিন্নরূপে দেখতে পাবে। 


বাইরের জগৎ থেকে নিজেকে অবলুপ্ত করে ব্যক্তি যখন নিজেকে 
আত্মকেন্দ্রিক করে তুলতে পারে তখন সে নিজের মধ্যে তার প্ররুত সত্তাকে 
খুজে পায়। দুঃখ, অনিশ্চয়তা, আবেগ প্রভৃতির দ্বারা জর্জরিত জীবনের 
অভিজ্ঞতার মধ্যে তার এই অন্তর্বাপী আত্মা তার কাছে অক্ষয়, অনন্তরূগী পরম 
সত্ব! বলে প্রতিভাত হয়। এই সত্তার সন্ধান পেলে তার মধ্যে আসে পরম 
শাস্তি, অনস্ত আনন্দ ও শাশ্বত জ্ঞান। একেই ভারতীয় দর্শনে মুক্তি বা মোক্ষ 
নাম দেওয়া হয়েছে । 
পন্ধতি-_তপস্‌ 

এই মুক্তিলাভের পদ্ধতি একটিই মাত্র, সেটি হল তপস্‌ বা তপস্যা। তপদ্‌ 
যেমন জীবন যাঁপনের পদ্ধতি তেমনি শিক্ষারও পদ্ধতি। এই তপস্‌ পদ্ধতির 
অনুশীলন থেকেই সৃষ্টি হয়েছে যোগশাস্ত্র। মানসিক শৃঙ্লা-সাঁধনের শান্ত্রটিকেই 
যোগশান্ত্র নাম দেওয়া! হয়েছে। যোগ বলতে বোঝায় চিত্ত-বৃত্তি-নিরোধ। 
বাইরের জগৎ থেকে ইন্িয়গুলিকে সরিয়ে এনে সেগুলিকে সম্পূর্ণ অন্তগুখী 
করাকেই চিত্ব-বৃত্তি-নিরোধ বা যোগ বলা হয়। বন্তজগতের সঙ্গে সংযোগ এবং 
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বাহ্িক জানকে সত্য বলে মনে করাই আত্মার বন্ধনের কারণ। সেইজন্ত মুক্তির 
একমাত্র পথ হল বস্তুজগৎ থেকে নিজেকে সরিয়ে আনা এবং অন্তমুর্ধী জ্ঞানের 
সন্ধান পাওয়!। 
শিক্ষার লক্ষ্য 

শিক্ষার লক্ষ্য তাহলে পরিষ্কার বর্ণনা করা যেতে পারে। বহির্জগৎ্ থেকে 
ইন্দিয়গুলিকে অপসারণ করা এবং অস্তরুধী জ্ঞানলাভ করাই যখন মুক্তির একমাত্র 
পথ তখন আমাদের মনকে সেইমত নিয়্্িত ও পরিচালিত করাই হল শিক্ষার 
কাজ। ইক্দ্রিয়মন, আত্মসংযম ও মনন বা ধ্যান হল শিক্ষার অপরিহার্ষ পদ্ধতি । 

এই অভিনব শিক্ষা্তত্বের ওপর প্রাচীন ভারতের বিশেষধর্মী শিক্ষাব্যবস্থাটি 
গড়ে উঠেছিল। শিক্ষক কেবলমাত্র সেখানে জ্ঞানদাীতাই ছিলেন না, তিনি 
মুক্তিদাতাও ছিলেন। উপনযন পর্ধের সময়ে শিক্ষার্থী গুরুর কাছে জীবনের এই 
পরমকামোর সন্ধানের আমৃত্যু-ব্রত গ্রহণ করত। শিক্ষায় প্রারস্ত তার দিতীঙ্গ জন্মের 
সুচনা করত। পিতামাতা তাকে দিয়েছেন শারীরিক জন্ম, শিক্ষক ছিতেন তার 
আধ্যাত্িক জন্ম । শিক্ষার্থীর কাছেও শিক্ষা নিছক জ্ঞান অর্জনই ছিল না!। 
পরমকাম্য মুক্তিলঁভের জন্য যে উন্নত শক্তির প্রয়োজন তাই আহরণ করাই ছিল 
শিক্ষা। এই শক্তি নিছক উপদেশ বা পুথিগত শিক্ষার মাধ্যমে আসে না কিংবা 
কোন পুঁথি বা বই বা শাস্ত্র পাঠে অর্জন করা যায় না। এই বাঞ্চিত শিক্ষা আসে 
সেই পরম সত্তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ সাধনের মধ্যে দিয়ে। সেইজন্য সত্যকারের 
শিক্ষা অজণ্ন করার বস্ত নয়। সত্যকারের শিক্ষা হল সমস্ত জীবন দিয়ে একটি 
পরমসত্যকে উপলব্ধি করা। এইজন্যই প্রাচীন ভারতে শিক্ষার্থীর পক্ষে গুরুর গৃহে 
বাস করাটা বাধ্যতামূলক ছিল। 

শিক্ষকের ক্ষেত্রেও শিক্ষার আদর্শ একই রকম ছিল। শিক্ষকতা তার কাছে কোন 
বৃত্তি ঝ1 অর্থকরী পন্থা ছিল না। পরমসত্তাকে উপলব্ধি করার যে জীবনব্যাপী 
সাধনা এটি তারই একটি অঙ্গমাত্র । তিনি যদি সত্যের সন্ধান পান, তবে অপরকেও 
সে সন্ধান দেওয়া তার কর্তব্যের অন্তর্গত। এই দেওয়াকে তিনি অন্গুগ্রহ-প্রস্ছত দান 
মনে করেন না। এটা তার কাছে একটি পবিত্র কর্তব্য। বৃত্তিরূপে শিক্ষকত! 
প্রাচীন ভারতে অজ্ঞাত ছিল। ব্যক্তির আত্মাকে উন্নত করে মুক্তির পথের সন্ধান 
দেওয়াই অধ্যাপনার প্রধান লক্ষ্য ছিল। শিক্ষ/ ছিল শিক্ষক শিক্ষার্থী উভয়েরই 
মুক্তির পথ। 


দুই 


প্লাচান ভারতের পিক্কা 


প্রাচীন ভারতে নানাশাস্ত্রের চর্চা যথেষ্ট পরিমাণে হওয়া সত্বেও ইতিহাসের 
চর্চা এক প্রকার হয়নি বললেই চলে। ফলে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার 
ক্ষেত্রে উপাদানের স্বল্পতা একটি বিরাট অন্তরায়। বিশেষ করে প্রাচীন 
ভারন্তের শিক্ষার ইতিহাস রচনা করতে গেলে এই উপাদানম্বপ্লতা আরও 
অধিকমাত্রায় প্রকট হয়ে ওঠে। তবে প্রাচীন ভারতের এঁতিহামিক ঘটনাবলীর 
ধারাবাহিক লিখিত বিবরণী ন৷ থাকলেও নানাবিধ এঁতিহাসিক উপাদান ও প্রমীণ 
আমানের হস্তগত হয়েছে এবং সেগুলির উপর নির্ভর করেই আমাদের প্রধানত 
প্রাচীন ভারতের ইতিহাস গড়ে তুলতে হয়। খননকার্ধের সাহায্যে পাওয়া নান! 
প্রত্নতাত্বিক উপাদান, শিলালিপি, তাশ্রলিপি ইত্যাদিই প্রাচীন ভারতের ইতিহাস 
রচনার প্রধান সহায়ক । কিন্তু প্রাচীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে 
এই সম্ত উপাদানের মূল্য খুব বেশী নয়। তবে তাশ্রলিপি ও শিলালিপি প্রতৃতির 
অস্তিত্ব থেকে এই প্রমাণিত যে সেই সময়ে শিক্ষার চর্চা যে কেধল ব্যাপকভাবেই 
প্রচলিত ছিল তাই নয় সেই সময় জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষিতের হারও 
যথেষ্ট ছিল। তা না হলে সাধারণের কাছে তামুলিপি, শিলালিপির সাহায্যে 
রাজার নির্দেশ জানানোর প্রচেষ্টার কোনও সার্থকতাই থাকত না । তাছাড়া 
একথাও নিঃসন্দেহে বলা! চলে যে প্রাচীনকালে তাঅলিপি শিলালিপি প্রভৃতি 
জনশিক্ষ। বিস্তারে প্রচুর সাহায্য করেছিল । 


প্রাচীন ভারতের শিক্ষার যুগবিভাগ 
প্রাচীন ভারতের শিক্ষার ইতিহাসকে আমরা তিনটি স্বতন্ত্র পর্যায়ে ভাগ করতে 
ারি। ব্খা_ 00000000 
১। প্রাক্খকবেদ যুগ ২। খকবেদ যুগ বা আদিবৈদিক্‌ যুগ এবং ৩। ব্রাহ্মণ 
শিক্ষারয্গ। ১, 
শ্রাকৃথকবেদ যুগ বলতে ভারতে আর্ধদের আগমনের পূর্বের যুগটি বোঝায়। 


৬ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


এই যুগেও ভারতে উন্নত সভ্যতার অস্তিত্বের প্রচুর প্রমাণ পাওয়া গেছে। কিন্তু 
এ যুগের ইতিহাস রচনার পক্ষে পর্যাপ্ত উপকরণ একাস্ত দুর্লভ । 

খকবেদ যুগ বলতে আর্ধসভ্যতার প্রাথমিক কালকে বোঝায়। এই সময়ে 
আর্ধরা তাদের স্প্রসিদ্ধ সাহিত্যকীরত্তি খকবেদ রচনা করেন এবং পৃথিবীর 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ সভ্যতা ও সংস্কৃতিধারার সূত্রপাত করেন। 

কালক্রমে খকবেদের সঙ্গে সঙ্গে আরও বিভিন্ন বেদের স্থষ্টি হয় এবং নানাবিধ 
সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞানের স্য্টিতে আর্ধদের জ্ঞান ও সংস্কৃতির ভাগ্ডারটি সমৃদ্ধ হয়ে 
ওঠে। এই সময়ে শিক্ষাব্যবস্থাও ক্রমশ জটিল ও স্থপরিণত হয়ে ওঠে। এই 
শিক্ষাব্যবস্থায় আর্যদের মধ্যে ব্রাক্ষণ গোষ্ঠীর অবদান সব চেয়ে বেশী বলে এটিকে 
সাধারণত ত্রাঙ্মণ্য শিক্ষা বলা! হয়। বলা বাহুল্য এই নামটি অবশ্ঠ তুল কেনন। সে 
সময়কার শিক্ষায় সকল বর্ণেরই দান সমানভাবেই ছিল এবং শিক্ষার চর্চা 
সমভাবেই অন্যান্য বর্ণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। 

ভারতে আর্যদের আগমন ও ভারতীয় আর্য সভ্যতার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে নানা মত 
প্রচলিত আছে এবং বিভিন্ন ইতিহাসবিদ্‌ খুষ্টপূর্ব চার পাচ হাজার বছর থেকে 
আরম্ত করে খৃষ্টপূর্ব এক হাজার বৎসর পর্যন্ত বিভিন্ন সময়কে আধধদের আগমন কাল 
বলে বর্ণনা করেছেন। সমন্ত মত পরীক্ষা করে মোটামুটি থুষ্টপূর্ব আডাই 
হাজার থেকে দেড় হাজার বৎসর পূর্বে ভারতে আর্ধ সভ্যতার সুত্রপাত 
হয়েছিল বলে সিদ্ধান্ত কর! যায়। আর্ধরা সম্ভবত একই সময়ে সকলে প্রবেশ 
করেন নি। তারা বিভিন্ন সময়ে বিচ্ছিম আোতধারার ন্যায় ভারতে প্রবেশ 
করেছিলেন এবং পরবর্তী আগমনকারীর দল পূর্ববর্তীদের দক্ষিণ কিংবা 
পূর্ব অঞ্চলের দিকে হটিয়ে দিয়েছিলেন। আর্ধরা সংখ্যায় কত ছিলেন কিং! 
কতটুকু অঞ্চল তীর! অধিকার করেছিলেন সেই মানদণ্ডে ভারতে আধগ্রভাবের 
বিচার করা চলে না। কারণ আর্য নরপতিরা শুধু ভারতের নানা অঞ্চলে 
রাজ্যবিস্তারই করেন নি, তীর! ভারতবর্ষের ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, সমাঁজ- 
বিস্তাস প্রভৃতি সবেরই রূপ দিয়েছিলেন । ভারতাগত আর্ধরা গোড়ার দিকে যাফাবর 
ছিলেন এবং তাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি নিহিত ছিল প্রাচীন বেদগুলির মধ্যে। এই 
বেদসমূহের মধ্যে প্রাচীনতম হচ্ছে খকবেদ এবং এই খাকবেদের কিছু অংশ আর্ধদের 
ভারত আগমনের পূর্বেই রচিত হয়েছিল বলে ধরা যায়। এই বেদশিক্ষা তখন 
শ্রুতি হিসাবে দেওয়া! হত এবং তখনও বেদকে লিখিত রূপে লিপিবদ্ধ করা হয়নি । 
শিক্ষার্থীরা গুরুর মুখ থেকে শ্রবণ করে ও তা মনে রেখে বেদ শিক্ষা 


প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ৭ 


করতেন। এইভাবে বহু শত বৎসর ধরে বেদবাণী মুখে মুখে প্রচারিত -ও"সংরক্ষিত 
হয়েছিল। কালক্রমে লিপিবদ্ধ হয়ে তা ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাচীনতম নিদর্শনব্ূপে 
ও মাঁনবসভ্যতার অগ্রগতির শ্রেষ্ঠ পরিচয়রূপে ইতিহাসে স্থান পেয়েছে । 


। প্রাক্-ধক্বেদ যুগের শিক্ষা 

অতএব দ্রেখা যাচ্ছে যে বৈদিক শিক্ষা বলতে আমরা ঘা! বুঝি তা আর্যদের 
ভারতে আগমন ও সেই সঙ্গে বেদের প্রচলন থেকেই স্থরু হয়েছিল । সেজন্য 
প্রাক ধকযুগের শিক্ষা বলতে আমাদের প্রাক-আর্ধ ভারতের শিক্ষাকেই বুঝতে 
হবে। সম্প্রতিকালে প্রত্বতত্বের গবেষণায় প্রাক-আর্ধ যুগে ভারতের সিন্ধু 
উপত্যকায় এক উন্নত সভ্যতার অস্তিত্ব সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। 
বর্তমানের হিন্দু সভাতা বলতে আমরা যা বুঝি তা এই প্রাকৃ-আর্ধ সভ্যতা এবং 
আগমনকা'রী আর্ধদের সভাতার সমন্ব়নের ফলেই জন্মলাভ করেছে। সেজন্য 
এই মি্িত সভ্যতাকে এককথায় হিন্দু-আর্ধ বা ভারতীয়. সভ্যতা আখ্যা দেওয়া! 
উচিত। কোন সন্দেহ নেই যে শিক্ষা-বাবস্থার উন্নতির ফলেই এই মিশ্রিত 
সভাতাই পরে উত্তরোত্বর উন্নতি লান্ড করে এক সমুন্নত স্থসভ্য ভারতীয় জাতির সৃষ্টি 
করেছিল। 


সিন্ধু সভ্যতা 

এই প্রাকৃ-আর্ধ বা প্রাক্-বৈদিক সিশ্ধু উপত্যকার শিক্ষাব্যবস্াও যে বেশ উন্নত 
ছিল তাতে সন্দেহ নেই। বর্তমান সিন্ধুদেশ মহেন্জোদড়ো! ও হরাগ্গায় প্রাচীন 
সভাতার যে সমস্ত নিদর্শন পাওয়া গেছে সে সব পর্যবেক্ষণ করে পণ্ডিতের 
এই অহ্থমানই করেছেন যে, বেলুচিস্থানের পথে আগত দ্রাবিড় জাতি এবং মধ্য 
এশিয়ার হুমের জাতির দানে এই সভ্যতা স্থসম্বদ্ধ হয়েছিল। প্রাক্‌-আর্ধ-যুগের এই 
সস্ধ্যতা প্রধানত এক উন্নত ধরনের নাগরিক সভ্যতা ছিল। সিন্ধু উপত্যকায় 
অবস্থিত এই সভ্যতার নিদর্শনগুলিতে পুব-পরিকল্পন! এবং কারুশিল্পমূলক দক্ষতার 
প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। যে ভ্রাবিড় সভ্যতা পরে দক্ষিণ ভারতকে কেন্দ্র করে 
গড়ে ওঠে সেখানেও উন্নত ধরনের নাগরিক সভ্যতার স্থম্পষ্ট প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া 
গেছে। ভারতে আসার পর আর্ধরা প্রাকৃ-আর্ধ যুগের এই সমৃদ্ধ 
নগরগুলি ধ্বংস করে প্রধানত পল্লী-কেন্দ্রিকে সভ্যতার পত্তন করলেও, 
"তাঁরা এই তথাকথিত অনার্য সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করতে পারেন নি এৰং 
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পরবর্তা কালের ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারায় তাদের বহু অবদান 
ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছে । এই সভ্যতার নিদর্শনের মধ্যে এক লুপ্ত 
ভাষার বর্ণলিপি সমদ্থিত শীলমোহরাদিও প্রত্বতাত্বিক পণ্ডিতেরা পেয়েছেন। এতে 
প্রমাণিত হয় যে, সে সময়ে লিখিত লিপির উদ্ভব হয়েছিল এবং নিঃসন্দেহে তখনকার 
শিক্ষাব্যবস্থায় লিখতে ও পড়তে শেখানোর ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু আজ পর্যস্ত সেই' 
অজ্ঞাত লিপির পাঠৌদ্ধার করা যায়নি বলে তাদের সভ্যতার এই দিকটির উপর' 
আলোকপাত করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি । আমরা জানি না যে প্রকৃতপক্ষে কারা 
সেই লিপির উদ্ভাবক এবং কিভাবে বা তাঁর ব্যবহার করত। তাদের 
শিক্ষাপদ্ধতি কেমন ছিল এবং শিক্ষার উদ্দেশ্যই বা কি ছিল তাও আমাদের, 
জানা নেই। প্রাচীন অনেক নগর-সভ্যতা মন্দির-কেন্দ্রিক ছিল, অর্থাৎ 
সেই নগরগুলি প্রধানত কোনও মন্দিরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। কেবলমাস্ত 
সেই সব মন্দিরের পুরোহিতদেরই জ্ঞানবিগ্ার চর্চায় অধিকার ছিল এবং 
লিপি-পরিচয় ও লিপিলিখন তাদের মধ্যেই "প্রধানত সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্ত 
মহেনজোদড়োতে এইরূপ কোন কেন্দ্রীর মন্দিরের সন্ধান পাওয়া যায় নি। বরং 
নগরটি প্রধানত ধ্যবসা-কেন্দ্রিক বাণিজ্য-প্রধান ছিল বলেই মনে হয়। অথচ 
অধিবাসীর। যে ধর্ম সম্বন্ধে উদাসীন ছিল এ কথাও ও সত্য নয়, কারণ প্রচুর 
মাতৃকা মৃত্তি এবং একটি শীলমোহরে বুযারূঢ নাগভূষণ শিবমৃতিও পাওয়া গেছে । 
তাছাড়৷ যোগাসনে আমীন ধ্যানমগ্ন বোগীপুরুষের শীলমোহরও প্রচলিত ছিল। ধরে' 
নেওয়। যেতে পারে যে, পাধিব উন্নতিকল্পে কৃষিকাধ, ব্যবসা-বাণিজ্য, কারুশিল্পাদি 
শেখার সঙ্গে নানা রকম অধ্যাত্মতত্ব, আচার্অনুষ্ঠান শেখাবার ব্যবস্থা সেখানে ছিল ।' 
পবব্্তী কালে মন্দিরে বিগ্রহপ্রত্িষ্ঠা করে মৃতিপূজা, ভক্তিবাদ, শক্কিতত্র, 
মাতৃকাপৃজা, শৈবত্ম্ত্র, এমন কি যোগশান্ত্রও এই দ্রাবিড়জাতির প্রভাবেই ভারতীয় 
সভ্যতার অন্ততৃক্তি হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। অতএব এই ভ্রাবিড়জাতিই 
যদ্দি সিন্ধু সভ্যতার জনক হয়, তবে এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য সিন্ধু সভ্যতাতেও ছিল 
বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। প্রাক-বৈদিক ভারতের : শিক্ষা সন্বদ্ধে কিছু বলতে, 
গেলে এই অন্ুমান-নির্ভর আলোচনা করা ছাড়া নিশ্চিত কিছু বলা সম্ভব নয়। 


২। খ্রক্বেদ যুগ ব৷ আদি বোদিক শিক্ষা 


আর্ধদের ভারতে প্রবেশের পূর্বেই খকবেদের কিছু অংশ রচিত হয়েছিল বলে, 
অনেকে মনে করেন। পাশ্চাত্য পর্ডিতদের মতে আহ্মানিক খুঃ ১৫৯৮ বৎসর 


প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ৪, 


পূর্বে খকবেদ রচিত হয়। এই মতের কতখানি গ্রহণযোগ্যতা সম্বন্ধে অনেকে 
সন্দেহ পোষণ করেন এবং তারা খকবেদকে পৃথিবীর মানব সমাজের প্রাচীনতম 
গ্রন্থ বলে বর্ণনা! করেন। বৈদিক স্থক্তের বর্ণনান্থসারে মনে হয় আধগণ যখন 
সপু-সিন্ধু অঞ্চলে বসবাস করতেন খকবেদ সেই সময়েই রচিত হয়েছিল। কারণ 
খকবেদের বিভিন্ন স্থক্তে সপ্তসিন্ধু অঞ্চলের বৃক্ষ তরুলতাদি অরণ্যচারী প্রাণীসমূহ 
নদনঙ্গী এবং প্রধান প্রধান শশ্তযাদির বর্ণনা পাওয়৷ যায়। ভারতে আর্ধ-অভিযানের 
প্রথম যুগে তাঁদের অধিকার সপ্তসিন্ধু অঞ্চলেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং পরে' 
আর্ধরা ক্রমে ভারতের পুর্ব এবং দক্ষিণ অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। 
মানুষের সভ্যতা ও সং্কতির গঠনে ভৌগোলিক গ্রভাব চূড়ান্ত শক্তি না 
হলেও তার প্রভাব অনস্বীকার্য এবং সেজন্য প্রাচীন হিন্দু-শিক্ষা ব্যবস্থার' 
মৌলিকতা যে ভারতের ভৌগোলিক প্রভাবের দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত 
সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। যে সপ্তসিন্ধু অঞ্চলে প্রথম আর্ধবসতি স্থাপিত হয় 
তা বেশ উর্বর ছিল এবং প্রচুর খাদ্যশস্য অল্লায়াসে পাওয়া যেত বলে 
সেখানের অধিবাসীদের জীবিকার জন্য সর্বদা উদ্যন্ত থাকতে হত না। তাছাড়া 
এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনী এমনই ছিল যে তা এই অঞ্চলকে বাইরের 
প্রভাব থেকে বহুল পরিমাণে মুক্ত করে রেখেছিল। অনায়াস জীবিকা এবং 
তজ্জনিত অবকাশ ও বাইরের ঘাতপ্রতিঘাত থেকে মুক্ত থাকায় আর্ধরা আত্মমুখী 
হবার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং ত৷ ভারতীয় সভ্যতা ও শিক্ষাব্যবস্থাকে নিঃসন্দেহে 
নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও অভিনবত্ে গৌরবমগ্ডিত করে তুলেছিলেন। সপ্তসিষ্কু অঞ্চলের 
রমণীয় পরিবেশে বিমুগ্ধ আধদের মুগ্ধ-চিত্ততা খকবেদের স্থললিত কাব্য-মাধুর্ষের' 
মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে । তীদের সরল ও হ্যচ্ছন্দ জীবন উপকরণবহুল না 
হওয়ায় তাদের মানসিক শক্তি জীবনধারণের অপরিহার্য সামগ্রী সংগ্রহে ক্ষয় হয়ে 
যেত না এবং সেজন্য বহিমুখীও হয়ে ওঠে নি। ফলে তারা অস্তমুখা ও চিন্তাপ্রবণ 
হওয়ার প্রচুর অবকাশ পেয়েছিলেন এবং জীবন-জিজ্ঞাস৷ তাদের মধ্যে প্রবল 
হয়ে উঠেছিল। তার ফলেই হিচ্ছু শিক্ষা-ব্যবস্থা একটা ব্বতন্ত্র বিশেষধর্মী রূপ 
পরিগ্রহ করেছিল। অবশ্ত এই অস্তমুখিতার জন্য শিক্ষাব্যবস্থায় সামাজিক 
দিকটাকেও তারা সম্পূর্ণ অগ্রাহ করেননি এবং প্রাচীন . হিন্দু শিক্ষা-ব্যবস্থায়' 
সেজন্ত সামাজিক জীবনের উপযোগী নির্দেশও প্রচুর পাওয়া যায়। 
খাবি ও পুরোহিত শিক্ষক 

আর্ধরা যখন ভারতে প্রবেশ করেন তখন তারা কতকগুলি ছোট ছেটি দলে” 


"১৪ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্তার ইতিহাস 


বিভক্ত ছিলেন। এই দলগুলি আবার কতকগুলি ছোট ছোট পরিবার নিয়ে গঠিত 
ছিল। পরিবারের কর্তা হতেন পিতা এবং দলের ধিনি দলপতি তিনি হতেন রাজা । 
এই পরিবার এবং পরিবারের দ্বারা সংগঠিত দল-_এই ছুয়ের উপর নির্ভর করেই 
আর্ধদের সমাজ-জীবন গড়ে উঠেছিল। সমাজের শৃঙ্খলাসাধন ও ম্ঙ্গলবিধানের 
দায়িত্ব থাকত রাজার উপর। পরিবারের শিক্ষা দীক্ষার ভার পরিবারের 
প্রধান বা পরিবারের মধ্যে সর্বপেক্ষা বয়োবুদ্ধ পিতৃপুরুষের উপর ন্যস্ত ছিল। 
বৃহত্তর সামাঁজিক ক্ষেত্রে শিক্ষাদীক্ষার ভার ন্যন্ত ছিল পুরোহিত বা শিক্ষকের 
উপর এবং তারাই কার্ধত দলের সংস্কৃতির বাহক ছিলেন। এই জন্যই সে যুগের 
ভারতীয় আর্ধদের মধ্যে পুরোহিত-শিক্ষকদের প্রভাব খুবই প্রবল ছিল এবং 
ইন্দ্র অগ্নি বরুণ প্রভৃতি দেবতাদের পূজা উপলক্ষে রচিত উপাসনার স্তোত্রাদির 
রচয়িতাও ছিলেন এইসব পুরোহিত শিক্ষকরাই। বিভিন্ন প্রারৃতিক শক্তির বূপক- 
বর্ণনার মধ্যে দিয়ে তাদের যে অপূর্ব অধ্যাত্ম দৃষ্টি এইসব স্তোত্রে প্রতিফলিত 
হয়েছিল তার জন্য তারা খষি বা সত্যদ্রষ্টা নামে আখ্যাত হয়েছিলেন । এইপব 
খষিদের প্রজ্ঞার আলোকেই ভারতে প্রথমে শিক্ষাদীপ জ্বলে উঠে এবং 
তাদেরই অধ্যাত্মচন্তার জ্যোতির্যয় আলোকপ্রভ। ভারতের নদনদী পর্বত- 
কাস্তার পার হয়ে স্ুদুরতম ভারতবাসীর মনকে উদ্ভাসিত করে তুলেছিল। 
'গ্বি ও শ্রুভর্বি 

বেদের যে স্তোত্রসমূহের সংগ্রহকে সংহতি বল! হয় সেইটিই হল প্রাচীনতম 
ভারতীয় সাহিত্য । এই সংগ্রহসমূহের মধ্যে খকবেদই প্রাচীনতম এবং তাতে 
দশটি পুস্তক কিংবা মণ্ডলে বিভক্ত ১০১৭টি স্যোত্র পাঁওয়৷ যায়। এই দশটির 
মধ্যে ছুই থেকে সাতটি মণ্ডল হল পণ্ডিতদের মতে খাকবেদের মূল কেন্ত্র। এক 
একজন 'প্রখ্যাতনামা খধষি খকবেদের বিভিন্ন মণ্ডলের মগ্ুলাকার বলে পরিচিত 
'হতেন। মনে হয় এক একটি বিশেষ স্তোত্রসংগ্রচ এক একজন বিশেষ খাব 
এবং তার বংশধরদের দ্বারা রচিত। সেদিক থেকে বিচার করলে এইগুলিকে 
বংশাহুক্রমে পারিবারিক সংগ্রহ হিসাবে গণ্য করা যায়। এই স্তোত্রের সংগ্রহগুলি 
পরিবারের মূল্যবান উত্তরাধিকার বলে মনে করা হত এবং অত্যন্ত যত্বের সঙ্গে 
সেগুলিকে সংরক্ষণ কর। হত। যে সব খধি মননের দ্বারা মস্ত্রমূহ হদয়ক্ষম 
করতেন, তারা স্ুরসংযোগে সেগুলিকে প্রকাশ করতেন এবং আর সকলে 
সেগুলি কানে শুনে মনে রাখতেন । মন্ত্রের শরষ্টাগণই খধি বলে আগ্্যাত 
হুতেন। আর শ্রতির সাহায্যে যারা মন্তরগুলি স্মরণ করে রাখবার চেষ্টা করতেন 


প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ১১ 


তাঁর! 'ুতঙি' নামে পরিচিত ছিলেন । প্রত্যক্ষভাবে সত্য উপপন্ধি করে খধিদের 
যত খত ব| সমৃদ্ধ হতে না পারলেও এই শ্রুতধিগণের জন্যই বেদবাণী ভবিষ্যতের 
জন্য সংরক্ষিত হতে পেরেছিল। কালক্রমে এই বিক্ষিপ্ত স্ত্রগুলিকে একত্রিত ও 
গ্রস্থিবন্ধ করে পূর্ণ বেদের সৃষ্টি হয়। 
'জাতিভেদ প্রথা ও শিক্ষা 

খাকবেদের একটি সুক্তে বর্ণভেদের উল্লেখ দেখা যায় এবং তাতে মনে হয় 
যে এই সময় থেকেই সমাজে উচ্চ-নীচ ভেদ দেখা দিয়েছিল এবং সমাজ-জীবনও 
অনেক জটিল হয়ে পড়েছিল। যখন এই বেদের একত্রীকরণ শেষ হল তখন 
কেবলমাত্র খষি পরিবারেই বেদজ্ঞান আর আবদ্ধ রইল না। অন্যান্য শিক্ষাকামীদের 
মধ্যেও বেদশিক্ষা ছড়িয়ে পড়ল। 

আদি বৈদিক যুগে জাতিভেদ প্রথা কঠোরভাবে প্রবর্তিত না হলেও জীবনযাত্রার 
মধ্যে শৃঙ্খল! আনার জন্য মানুষের গুণ অন্ুপারে কর্ম বা বৃত্তির বণ্টন ব্যবস্থা 
তখন থেকে স্থরু হয়ে গিয়েছিল। সেজন্য তথন বিদ্যার্জনের সুযোগ স্থৃবিধ। 
ধোগ্যতানুসারেই লাভ করা সম্ভব ছিল। মানসিক উৎকর্ষের মানদণ্ডে ছাত্রদের 
মধ্যে শ্রেণীবিভাগ কর! হত এবং যে সব বিছ্যার্থী শাস্ত্র অধ্যয়ন ও জ্ঞানার্জনে 
সমর্থ ছিল তারাই 'ছাত্রঁ আখ্যা পেত। প্রশান্তচিত্তে তদগতভাবে অধ্যয়ন ও 
'শান্্রালোচন৷ করাই ছাত্রজীবনের প্রধান আদর্শ ছিল এবং এই প্রশান্তি ও স্থিরচিত্ততা 
আত্মসংযম বা ইন্রিয়দমন ছাড়। সম্ভব ছিল ন। বলেই সে যুগের শিক্ষাবিদ্দের ধারণা 
ছিল। সেজন্য প্ররুত জ্ঞানার্জনের জন্য ইন্দ্রিয়-দমন ছাত্রজীবনে অবশ্য করণীয় বলে 
গণ্য হত এবং ছাত্রদের সমাহিত হস্ে অধ্যয়নরূপ তপস্যায় একাস্তভাবে ব্রতী হবার 
নির্দেশ দেওয়া হত। 
'পরা ও অপর বিস্তা 

মানিক উত্বর্ষের মানদণ্ডে ছাত্রদের শ্রেণীবিভাগ করা হত--উত্তম-প্রজ্ঞা, 
মধ্যম-প্রজা। এবং অল্প-গ্রজ্ঞা। বেদবিষ্ভালাভে সমর্থ ব্রাহ্ষণগণ উত্তম-গ্রজ্ঞ! 
আখ্যালাভের অধিকারী হতেন। মধ্যম প্রজ্ঞ। তার পরবর্তী স্তর বলে গণ্য হত এবং 
নিয্নতম স্তরে অল্প-গ্রজ্ঞারা শ্রেণীভুক্ত হত। যে সব ব্যক্তি অল্প-গ্রজ্ঞার শ্তরভুক্ত তাদের 
বন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল এবং সে ঘুগে সাধারণত অনার্ধরাই বৃত্তিমূলক 
অধিকতর নৈপুণ্য দেখাতেন। 

এই বৈদিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় বেদ-বিস্ভ| অর্জনকেই শিক্ষার মূলগত লক্ষ্য বলে 
“গপ্যু করা হত। বেদ বলতে তার! কতকগুলি ক্লোকের সম্রিমান্র বুঝতেন না। 


১২ শিক্ষার ভাবধার|, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


বেদকে তারা অপৌরুষেয় বা কোন মাচুষের ছারা স্থষ্ট নয় এমন একটি অপার্ধিক 
জ্ঞানের ভাগ্ডার বলে মনে করতেন । এই অপাথিব জ্ঞানকে উপলব্ধি না করে শুধুমাত্র 
বেদপাঠ কর! মন্ত্র মুখস্থ করাকে তারা প্ররুত বিষ্যা বলতেন না। তাকে তারা 
“অবিদ্যাঃ বা 'অপরা বিদ্যা” নাম দিয়েছিলেন। আর বেদের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক তত্ব 
উপলব্ধি করে আত্মজ্ঞানে প্রবুদ্ধ হওয়াকেই তার! 'পরা বিদ্যা” বা রন্ষজ্ঞান” বলতেন 
এবং মনে করতেন একমাত্র এই জ্ঞানের সাহাধ্যেই জীবনের পরমকাম্য মুক্তি পাওয়া 
যায়। খধিরা সেইজন্য পরা বিদ্যা লাভ করে সত্যত্রষ্টা হওয়াকেই জীবনের লক্ষ্য বলে 
মনে করতেন এবং নিছক পাগ্ডিত্য অর্জন করাকে তারা নিকৃষ্ট কর্ম বলে 
বিবেচনা করতেন। প্রকৃতপক্ষে পরাবিষ্ঠাই ছিল বেদজ্ঞানের চূড়ান্ত লক্ষ্য । এই 
পরাবিষ্যালীভে সকলে সমর্থ হতেন না বলে অনেকের পক্ষেই মন্ত্বিষ্যা অর্জন করে 
বেদ-মন্ত্র সংরক্ষণ করাই কাম্য বলে মনে হত। বেদের স্তোত্রগুলির ধ্বনিমাধুর্ 
অপূর্ব এবং সেগুলি বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করে স্থললিত কে পাঠের উপর এত 
জোর দেওয়া হত। বৈদিক ভাষার মাজিত লালিত্য, ওজশ্বিতা, ছন্দের বৈচিত্র, 
মাধুর্য প্রভৃতি পৃথিবীর বিদ্বদ্জনের সমাদর লাভ করেছে। বৈদিক খধিদের 
অপূর্ব রচনা-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায় মন্ত্রচনার প্রতিটি শব্দ চয়নের দক্ষতায়। 
বৈদিক ছন্দ সাত প্রকারের যথা-_ গায়ত্রী, উদ্ধীক, অন্ুষ্টপও বৃহতী, পং্তি, ত্রিষ্টভ, 
ও জগতী। এই সব ছন্দ নিভূলিভাবে আয়ত্ত করা কঠিন অভ্যাস পালন ও 
অনুশীলনের উপর নির্ভর করে। 
শিক্ষার পঞ্ধতি 

বৈদিক যুগে শ্রবণ ও আবৃত্তিই শিক্ষার প্রধানতম পদ্ধতি ছিল। বিপুল- 
সংখ্যক মন্ত্রমূহ শ্রবণ করে মনে রাখা বার বার আবৃত্তি ছাড়া সম্ভব 
হত না। আবার মন্ত্রের অর্থ উপলব্ধি না করে বা তাঁর অস্তনিহিত তাৎপর্য না বুঝে 
শুধু আবৃত্তি করাও চলে না। কিন্তু অর্থোপলন্ধি যে সময়-সাপেক্ষ এবং 
প্রথমেই সম্ভব নয়, তাতেও সন্দেহ নেই। সেজন্য প্রথমে আবৃত্তির 
উপর এত জোর দেওয়া হত। কারণ আবৃত্তির মাধ্যমে বেদের অপূর্ব 
কাব্যধর্মী মন্্রমূহ শিক্ষার্থীকে মুধ্ধ করে তার শ্রবণেন্দ্রিয়ের ভিতর 
দিয়ে তার হৃদয়কে স্পর্শ করবে একথাই বৈদিক খষিরা বিশ্বাস করতেন । এই কারণে 
শব্দের প্রত্যেকটি পদ প্রথমে ছন্দের সাহায্যে ছাত্ররা আবৃত্তি করত 
এবং পরে শব ও ঘ্যবকগুলি ছন্দ সহযোগে তারা মুখস্থ করত। গুরুর 
কাছে থেকে শুনে ছাত্ররা সম্টিগত ভাবে বেদ আবৃত্তি করতেন । সমবেত ছাত্রদের 


প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ১৩ 


সকলের মানসিক ক্ষমতা অবশ্ত এক হত না এবং এই মানপিক ক্ষমতার 
তারতম্যকে জলাশয়ের পরিধি অনুসারে জলধারণের পার্থক্যের সঙ্গে তুলনা করা 
হত। জলাশয় যেমন তার পরিধি অন্ুপারে জলধারণ করতে পারে ছাত্ররাও সেইভাবে 
মানসিক ক্ষমত| অনুযায়ী বেদমন্ত্রসমূহ ধারণ করতে পারত । বৈদিক যুগেই ছাত্রদের 
মধ্যে সমষ্টিগতভাবে অধ্যয়ন এবং মিলিত শিক্ষা-প্রচেষ্ট। যথেষ্ট প্রাধান্য পেয়েছিল। 
অবস্ত লিখিত পুঁথি না থাকলে শুনে এবং আবৃত্তি করে শিখতে হলে এ প্থা 
সাড়া অন্য পথ ছিল না। পরবর্তী কালে কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে 
নালন্দা, তক্ষশিলা, বিক্রমশীলা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্ভালয়ে এবং তারও পরবর্তী কালের 
টোলসমূহে শিক্ষক ছাত্রদের পারস্পরিক আলোচনা এবং ছাত্রদের একক 
প্রচেষ্টা সবিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছিল। কোন্‌ বিবর্তনের ফলে পরবর্তী বৈদিক 
শক্ষা-পদ্ধতি এই রকমটি হয়ে দীড়িয়েছিল তা আমাদের জানা নেই, কিন্ত মনে হয় 
আঁদি বৈদিক যুগের শিক্ষাদান-প্রক্রিয়াটির ক্রমোন্নতির ফলেই এটি সম্ভব হয়েছিল। 
আদি বৈদিক যুগে শিক্ষালাঙের প্রথম দিকে সমগ্িগত প্রচেষ্টা প্রচলিত থাকলেও, 
ছাত্রদের একক প্রচেষ্টা কখনও অস্বীরুত হয়নি এবং চুড়ান্ত জ্ঞানলাভ যে একক 
প্রচেষ্টা ব্যতীত সম্ভব নয় একথাও জোর দিয়ে বলা হত । সেজন্য সমষ্টিগত 
প্রচেষ্টার পরবর্তী স্তরই ছিল একক প্রচেষ্টা। জ্ঞানলাভের পন্থ। হিসাবে শ্রবণ, 
মনন এবং নিদিধ্যাসনের কথ। পরবর্তী যুগে বলা! হয়েছে এবং আদিবৈদিক যুগেও 
পাঠ্যবিষয় শ্রবণ করার পর তাকে গ্রহণ ও ধারণ করার প্রচেষ্টা এবং মননের 
সাহাযে তাঁকে অন্থবে গ্রথিত করার চেষ্টা ছাত্ররা করত। শ্রবণ স্মবশ্থাই 
ছিল সমক্টিগত প্রচেষ্টা কিন্তু গ্রহণ, ধারণ ও মনন পরবর্তী এই তিনটি স্তর 
বাক্তিগত উপলব্ধি ছাড়া সম্ভতণ নয় এবং ছাত্ররা একক গ্রচেষ্টা ও স্থাধ্যায় ছাঁড়। 
কখনই তা লাভ করতে সক্ষন হত না। সমস্ত বেদ-বিচ্ভার চরন লক্ষ্য ছিল 
পরাবিছ্য! এবং ব্যক্তিগত তপস্যা ছাড়! কখনও পরাবিষ্ঠ। লাভ করা সম্ভব ছিল না। 
দেজন্য শ্রবণের পরবর্তী স্তরগুলির প্রতিটি পর্যায়ে তত্বজিজ্ঞাস্্র ছাত্র গভীর 
চিন্তার সাহাধো পাঠাধিষয়গত বিভিন্ন প্রশ্নসমূছের উত্তর পাবার চেষ্টা 
করত। গুরুর সঙ্গে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জটিল বিষয়ের অর্থ উপলব্ধি করাও তখন 
শিক্ষার একটি উল্লেখযোগা পদ্ধতি ছিল। 
শিক্ষার্থীর কর্তব্য 

বর্তমান কালে আমরা বিষ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় বলতে যা বুঝি আদি বৈদিক 
যুগে তেমন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিন না এবং বৈদিক শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যালয় 


১৪. শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


বলতে খবধি-গৃহকেই বোঝাত । গোড়ার দিকে খষি-পরিবারে, পিতা থেকে পুত্রে এবং 
তা থেকে তার পুত্রে এইভাবে বংশাস্থক্রমে বৈদিক শিক্ষাধারা! সধালিত হত। এক 
কথায় তখনকার বিগ্ভালয়গুলি পরিবারভিত্তিক ছিল। এর পরে অবস্থা বেদজ খাধি- 
শিক্ষকগণের কাছে বাইবের ছাত্ররা জ্ঞানার্জনের জন্য সমবেত হতেন । গুরু শিক্ষার্থী 
ছাত্রদের মধ্যে অধিকার-ভেদের বিচার করতেন এবং “ছাত্র” তত্বজ্ঞানলাভের উপযুক্ত 
অধিকারী বলে প্রমাণিত হলেই তাকে শিশ্তুর্ূপে গ্রহণ করতেন। শিষ্য হিসাবে 
গৃহীত হবার পর শিক্ষার্থীকে গুরুপরিবাঁরের একজন সাদস্তরূপে বাস করতে হত 
বহিরাগত শিক্ষার্থীর সঙ্গেও গুরুর পিতা-পুত্রের সম্পর্ক স্থাপিত হত। গুরু 
শিক্ষার্থীর নিকট পিতাস্বরূপ ছিলেন এবং শিক্ষার্থীকে গুরু পুত্রবৎ গণ্য করতেন । 
ছাত্রকে কঠোর নিয়মান্বর্তিতীর অধীনে দিন কাটাতে হত এবং গুরুর 
গ্রতি তার কতকগুলি সুনির্দিষ্ট কর্তব্য পালন করতে হত। বর্ণাশ্রম ধর্মের 
চতুরাশ্রমের মধ্যে প্রথম আশ্রম ছিল ব্ররহ্মচর্ধ। ব্রহ্গচর্য বলতে গুরুগৃহে বাঁস 
করে শিক্ষাগ্রহণের কালকে বোঝাত এবং সমগ্র ছাত্রজীবনটাই শিক্ষার্থীকে গুরুগৃহে 
কাটাতে হত। কঠোর সংযম ও নিয়মান্ছবতিতার মধ্যে দিয়ে শিষ্কুকে 
গুরুগৃহে নানাবিধ গৃত্ককর্মাদি করতে হত এবং অনেক সময় শিক্ষার্থীকে 
আহার্ষের অন্ন ভিক্ষার দ্বারা সংগ্রহ করতে হত। সাধারণত অপরিচিত 
'আগন্তকদের নিকট ভিক্ষা চাওয়াই নিয়ম ছিল কিন্তু প্রয়োজন হলে 
শিক্ষার্থী নিজের আত্মীয় শ্বজন এমন কি গুরুগৃহ হতেও ভিক্ষান্ত্ সংগ্রহ 
করতে পারত। এতেই বোঝা! যায় যে, অসহায় পরান্নজীবী ভিক্ষুক তৈরী করার 
ভিক্ষাবৃত্তি প্রচলিত করা হয় নি। চুড়ান্ত জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের নিরহস্কার, 
নিলোভ করে তোলার জন্যই এই প্রস্তুতির নিয়ম ছিল। ছাত্ররা ভিক্ষান্গ 
সংগ্রহ করে 'প্রথমে গুরুকে কি কি পেল জ্জানাত এবং গ্ররুর অনুমতি 
পেলে মৌনাবস্থায় প্রশাস্তচিত্তে লালসাহীন 'ভাবে নিঙ্জে অগ্নগ্রহণ করত। 
শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে গুরুর যতটুকু সন্মান প্রাপ্য তাও সুনির্দিষ্ট ছিল। 
শিশ্তুকে গুরুর সব আদেশ পালন করতে হত। তবে যে হীনকার্ধে জাতিচ্যুত হতে 
হয় সে জাতীয় হীনকার্য শিষ্য গুরুর আদেশেও করতে বাধ্য হত না। শিশ্ত 
কোনক্রমেই গুরুর কথার প্রতিবাদ করত না ও সর্বদাই গুরুর আসন 
অপেক্ষা কোন নিয়স্থানে উপবেশন করত। প্রত্যুষে শি্ষকে গুরুর আগেই 
শধ্যাত্যাগ করতে হত এবং রাত্রিতে গুরু নিদ্রিত হলে তবে সে শধ্যাগ্রহণ করতে 
পারত। গুরু কোন কথ। বললে শান্গিত বা আসীন অবস্থায় থাকলে তাকে উঠে 
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দাড়াতে হত এবং গুরু ডাকা মাত্রই তাকে উপনীত হতে হত। গুরু দাড়িয়ে থাকলে 
শিশ্ককে আসন ছেড়ে জড়াতে হত । গুরুর সঙ্গে চললে শিষ্তকে পিছনে থাকতে হত। 
গুররও অবশ্য শিশ্তের প্রতি অবশ্য পালনীয় অনেকগুলি কর্তব্য ছিল। গুরু শিষ্ুকে 
পুত্রতুল্য জ্ঞান করে তাকে অকাতরে নিজলন্ধ সব জ্ঞান দান করবেন এই ছিল 
বিধি। তিনি তার কাছে নিজের জ্ঞানের এককণাও কখনও গোপন রাখবেন না। 
কঠিন বিপদ ছাড়া শিষ্কে তিনি নিজের কাজে ব্যবহার করতে 
পারবেন না। শিক্ষার্থীর মনে শিক্ষকের স্থান ছিল ন্ুউচ্চ এবং শিক্ষার্থী 
তাকে দেবতাজ্ঞানে পৃজা করত। বৈদিক যুগে গুরু-শিষ্বের এই সম্পর্ক 
ভারতীয় শিক্ষা-এভিহোর চিরম্তন বৈশিষ্ট্য হয়ে দড়িয়েছিল এবং খাষিদের 
উপলবিজাত আধ্যাত্মিক তত্ব শিষ্য উপযুক্ত হলে গুরুর কাছ থেকে পেত। এইভাবেই 
পাওয়া আধ্যাত্মিক সত্যগুলি শ্রুতিষ্ষিগণ সযত্বে রক্ষা করে তীরের পরবর্তী যোগ্য 
ব্যক্তিদের হাতে তুলে দিতেন | সে যুগের প্রতিটি খষি এবং শ্রুতর্ষিই 
সে দিক দিয়ে একটি চলন্ত পুস্তকাগার ছিলেন এবং এই মুল্যবান 
খেদ-বিদ্তার সংরক্ষক ছিলেন। বেদ ও বিভিন্ন তত্বসমূহ প্রথমে 
ছিল এক একটি খধি-পরিবারের নিজন্ব সম্পদ বিশেষ এবং. সেজন্য 
সেগুলিকে এক একটি খধিবংশের রিকৃথরূপে গণ্য করা হত। পরে খধিকুলের 
এই সম্পদলাভের জন্য বহিরাগত শিক্ষার্থীরা আসতে লাগলেন এবং খধি- 
কুলের সমীপে উপস্থিত হয়ে তাদের সঙ্গে সমগোত্রীয় হয়ে যেতেন। ক্রমে 
ছাত্র-সংখ্য। বৃদ্ধির ফলে বেদ-বিদ্যার বিভিন্ন শাখার সৃষ্টি ও বিকাশ ঘটেছিল। 
আদি বৈদিক যুগে খধিরা চারণ কবিদের মতই বেদ-বিদ্যার প্রচার করছেন 
এবং তার ফলেই পরবর্তীকালে বেদ-বিদ্ভার এত প্রসার হয়েছিল। 


ও ত্রাহ্মণ্য শিক্ষা-ব্যবস্থ! 


আদি বৈদিকযুগের শিক্ষার পর আসে ক্রাঙ্মণ্য শিক্ষার যুগ। এই যুগের শিক্ষার 
সঙ্গে আদি বৈদিক যুগের শিক্ষাব্যবস্থার. মৌলিক প্রকৃতির দিক দিয়ে বিশেষ 
পার্থক্য ছিল না । উভয় শিক্ষাব্যবস্থাই বৈদিক চিন্তাধারা ও দার্শনিক মতবাদের 
উপর প্রতিষ্টিত ছিল। তবে গুরুত্ব ও বৈচিত্র্য ব্ামণ্য সমাজব্যবস্থা অনেক 
বেশ উন্নত ও সুসংগঠিত, হয়ে উঠেছিল এবং বৈদিক ক্রিমাকলাপের প্রসার, শিক্ষণীয় 
বিয়ের আয়তন বৃদ্ধি এবং ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ভাবসম্পদের সমৃদ্ধির ফলে শিক্ষা 
ব্যবস্থাও অতিজটিল ও হ্থবিপুল হয়ে উঠেছিল। এই যুগে বর্ণভেদ গ্রথ! স্থনির্দি্ভাবে 


৬ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্তার ইতিহাস 


প্রচলিত হয়। বৃত্তির দিক দিয়ে জনসমাজকে চারটি বর্ণে ভাগ করা হয়! বৃত্তি 
থেকে স্থুরু করে সামাজিক মর্ধাদা, কর্তব্য, শিক্ষাদীক্ষা সবই বিভিন্ন বর্ণের জন্য 
স্বতন্ত্রভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। এর মধ্যে প্রথম তিনটি বর্ণই সব রকম 
সামাজিক অধিকার ভোগ করত। শূত্ররা সমাজে সর্বনিয়স্থানীয় ছিল এবং তাদের 
বেদশিক্ষার কোন অধিকার ছিল ন!। 


ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার বৈশিষ্ট্য 


উচ্চ তিনটি বর্ণের জন্য শিক্ষার যথেষ্ট সুপরিকল্পিত ও হৃগঠিত ব্যবস্থাই ছিল, 
যদিও নাঁনা আচার অনুষ্ঠানের দিক দিয়ে বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে পার্থক্য কম ছিল না । 
”' সংগঠন ও উদ্দেস্টের দিক দিয়ে মানধজীবনকে আবার চারট স্তরে ভাগ করা 
হত- ব্রহ্মচর্ধ, গাহস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্নযাস। এর মধ্ো ব্র্মচর্য হল শিক্ষা গ্রহণের 
কাল। কঠিন আত্মুসংযম, রিপুদমন, একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সাহায্যে অধ্যযন না 
করলে শিক্ষাগ্রহণ সার্থক হয় না। শিক্ষা বলতে বোঁঝাত আধ্যাত্মিক লক্ষোর জন্য 
সমস্ত জীবন দিয়ে প্রস্ততি। এই শিক্ষালান্ডের পথে ্রহ্মচ্য অপরিসার্য 
সোপান ছিল। 

শিক্ষার্থীর শিক্ষার উপর সব দিক দিয়ে প্রচুর গুরুত্ব দেওয়া হত। শিক্ষা 
আরস্তের দিন থেকে স্থরু করে শিক্ষা সমাপ্তি পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট কঠোর নিয়মকান্তনের 
মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীকে এগোতে হত। এই ত্রাঙ্মণা শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান প্রধান 
কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের আলোচন! করা হল। 
'বিষ্ভারস্ত 

্রাহ্মণ্য শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর শিক্ষা! স্বর করা উপলক্ষ্যে প্রথম ষে অক্রষ্ঠানটি 
সম্প্ন করা হত তাকে বিদ্যারস্ত বা অক্ষর-শ্বীকরণম্‌ বলে অভিহিত কর! হত। 
বালক শিক্ষার্থী পাঁচ বৎসরে পড়লেই এই অনুষ্ঠানটি পালিত হত এৰং এই 
অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে শিশুর প্রথম অক্ষর পরিচয় ঘটত। আমাদের দেশে 
বর্তমানে প্রচলিত হাতেম্খড়ি প্রথাটির সঙ্গে এই প্রথাটি তুলনীয়। সর্ববর্ণের 
বালকদের ক্ষেত্রেই এই অনুষ্ঠানটি পাঁলিত হত। 
'উপনয়ন 

বিষ্যারস্ত পর্ব পাঁলিত হবার পর, মন্তকমুণ্ডন পর্ব অথনা চূড়াকর্ম অনুষ্ঠিত হত এবং 
তারপরই উপনয়ন পর্ব অনুষ্ঠিত হত। এই পর্বটি অন্তাস্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল । উপনয়্ন 
' পর্বের সঙ্ে সঙ্গে শিক্ষার্থীর আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ লাভ ঘটত। ব্রাপ্ষণ, 
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ক্ষত্রিম ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের ক্ষেত্রেই উপনয়ন পর্বটি অনুঠিত হত, 
তবে বর্ণভেদে অনুষ্ঠানটি বিভিন্ন প্রথায় পালিত হত। স্ৃতিশাস্ত্রকারদের মধ্যে একমাত্র 
বদরায়ণই শৃত্রের উপনয়নের অধিকারের কথা বলে গিয়েছেন । সাধারণত ব্রাহ্মণ 
বালকদের ৮ বৎসর বয়সে, ক্ষত্রিয্ন বালকদের ১১ বৎসর বয়সে এবং বৈশ্য বালকদের 
১২ বৎসর বয়মে উপনয়ন.হত। বিভিন্ন বর্ণের শিক্ষার উদ্দেশ বিভিন্ন হওয়ার 
ফলেই উপনয়ন অনুষ্ঠানের বয়সেরও পার্থক্য হয়েছিল। নির্দি বয়সে এই সব বর্ণের 
বালকদের উপনয়ন না হলে তার! সাবিত্রী-পতিত ও ব্রাত্য বা ব্রত্রষ্ 
বূপে নিন্দিত হত। এই ব্যবস্থা থেকে প্রমাণিত হয় যে প্রাচীন ভারতে 
শিক্ষাগ্রহণকে যথেষ্ট উচ্চ মূল্য দেওয়া হত এবং বিশেষ করে উচ্চ তিন বর্ণের 
ক্ষেত্রে শিক্ষাকে একপ্রকার অপরিহার্য বলে মনে কর! হত। 

উপনয়নকে নিছক একটি অনুষ্ঠানমাত্র মনে করলে তার প্ররুত তাৎপর্ধটি 
বোবা যাবে না। এটা বিশ্বাস করা হত যে উপনয়নের মাধ্যমে ব্যক্তি 
ছিজত্ব ব' দ্বিতীয় জন্ম লাভ করে। মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়াটা 
হুল শিশুর প্রথম জন্ম এবং সে জন্ম নিছক দেহিক জন্ম । কিন্তু উপনয়নের সঙ্গে 
সঙ্গে সেআর একটি জন্ম লাভ করে। এই জন্মটি শিশ্তর আধ্যাত্থিক জন্ম ৷ মাতৃগর্ত 
থেকে ভূমিষ্ঠ হবার "পর শিক্ষালাভের প্রারস্ত পর্যস্ত ব্যক্তি যথার্থ মানুষ 
ক্ুপে বিকশিত হয় না এবং উপনয়নের পর জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রবেশ করা থেকেই 
তার প্রকৃত মনুষ্য জন্ম স্থ্রু হয়। সেজন্ত এই অনুষ্ঠানটির নৈতিক ও 
আত্মিক উন্নয়নমূলক প্রভাবের উপর এত জোর দেওয়া হয়েছে। উপনয়ন 
শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে (উপ+নী) উপনীত করা অর্থাৎ শিক্ষা গ্রহণের 
জন্য শিক্ষার্থীকে আচার্ষের কাছে নিয়ে যাওয়া । শিক্ষার্থ বালককে আচার্ষের কাছে 
নিয়ে গিয়ে তাকে শিক্ষাগ্রহণের উপযোগী করে তোলার জন্য ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত 
করাই হল সত্যকারের উপনয়ন। শতপথ ব্রাহ্মণে এই অনুষ্ঠানের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য 
বণিত হয়েছে। মন বলেছেন যে শিক্ষার্থীর মাত! হচ্ছেন সাবিত্রী এবং আচার্য 
হচ্ছেন তার পিতা এবং আচার্ষ তাকে দেহ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর সেই বেদের 
সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন এবং তার ফলে তাঁর অন্তঃকরণ এবং আত্মা 
পরিণতি লাভ করবে । এই সাবিত্রীর মাধ্যমে আচার্ধ তাকে যে জ্ঞান দেবেন 
তা কাল এবং মৃত্যুকে অতিক্রম করে তাকে অম্বতময় করে তুলবে। অপত্তত্ত 
বলেছেন ঘে উপনয়নের ফলে যে দ্বিতীয় জন্ম হয় ত1 পিতা-মাতা বরতৃকি হুষ্ট দেহের 
মি হওয়া অপেক্ষা শ্রেঠতর, কারণ তা নিছক দেহকে পাওয়া নয়, তাতে 
ৃঁ ্্ 


১৮ শিক্ষার ভাবধারা পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


জানকে লাদ্ভ করা যায়। এ থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে ব্রাঙ্গণ্য এঁতিহে শিক্ষা 
সম্পর্কে ধারণা সুউচ্চ ছিল এবং শিক্ষা যে মানুষকে হুসংস্কৃত করে তার আত্মিক 
উন্নতি ঘটায় এটা তাঁরা আস্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন। 


শিক্ষার্থীর পোষাক, দণ্ড ও ন্যস্ত ব্যবহার্য সামগ্রী 

উপনয়নের সময় শিক্ষার্থী ব্রহ্মচারীকে কতকগুলি বাহিক চিহ্ন ধারণ করতে 
হত। এই বাহিক চিহুগুলির মধ্যে প্রথমে আসে পোষাক, তারপর আসে তার 
ব্যবহার্য অন্থান্ত জিনিষপত্র । এগুলি ক্রহ্মচারীর জীবনৈর বিশেষ পরিচায়ক ছিল। 
যেমন ত্রহ্মচারী উত্তমাঙ্গের পোষাক হিসাবে অজিন অর্থাৎ কিনা কৃষ্ণসারমগচর্ম, কিংবা 
সাধারণ মৃগচর্য ব্যবহার করত। সাধারণত ব্রাহ্মণ বালকেরা৷ কৃষ্ণমূগচর্স, ক্ষত্রিয় 
বালকের! রুরু মৃগের চর্ম এবং বৈশ্য বালকগণ অজচর্ম ব্যবহার করত। পারস্কর সকল 
বর্ণের জন্যই গোচর্সের ব্যবস্থ। দিয়েছেন । শিক্ষার্থীদের অধমাঙ্গের বসনেরও বর্ণভেদে 
তারতম্য হত। ব্রাদ্ষণ বালক শননির্মিত বস্ত্র, ক্ষত্রিয় বালক ক্ষৌমনিমিত বজ্র 
এবং বৈশ্য বালক ছাগপশমনিষিত বস্ত্র পরিধান করত। বর্ণভেদে এই বস্ত্রে 
রংয়েরও তারতম্য * হত। ব্রাক্ষণ বালকের শুভ্র ও নির্মল কার্পাস বস্ত্র 
মঞ্রিষ্ঠার দ্বার! রক্তবর্ণে রঞ্রিত হবে। ক্ষত্রিয় বালকের ক্ষৌম বস্ত্র হরিদ্রাবর্ণ হবে এবং 
বৈশ্তের বস্ত্র হবে কৌশেয়। শিক্ষার্থী ক্রহ্মচারীকে দণ্ধারণও করতে হত এবং 
বর্ণভেদে এই দণ্ডের দৈধ্যের তারতম্য হত। দণ্ড নির্মাণের জন্য বিভিন্ন কাঠের 
ব্যবহার উল্লিখিত হয়েছে, যেমন বিষ, অশ্ব, খদির ইত্যাদি। ব্রাহ্মণের দণ্ড 
মস্তক পর্যস্ত পৌছবে, ক্ষত্রিয়ের কপাল পর্যস্ত এবং বৈশ্তের নাসিকা পর্যস্ত। কিন্তু 
সকলের দগুই খু হুন্দর এবং অ-ভীতিকর হবে। শিক্ষার্থী ব্রহ্মচারীদের 
মেখল৷ অথবা কটি-বেষ্টনী ব্যবহারের রীতি ছিল এবং বর্ণভেদে ত! 
বিভিন্ন উপাদানে নিমিত হত। ব্রাহ্মণরা মুগ্ততৃণ, ক্ষত্রিয়েরা জ্যা এবং বৈশ্যরা এজন 
শন ব্যবহার করত। মেখলা তিনটি সুত্রদ্বার! নির্সিত হত এবং তাতে বালক ত্রিবেদ 
বেষ্টিত হয়ে রক্ষিত হচ্ছে তাই বোঝাত। শিক্ষার্থীদের এই সব বাহা চিহ্ের 
গৃঢ় অন্তর্সিহিত অর্থ ছিল। যেমন পারম্কর বলেছেন, শিক্ষার্থা দণধারী 
অথব৷ ঘণ্ডী হবে যাতে করে সে দীর্ঘজীবন পায় এবং পবিত্রতা দিব্যজ্যোতি লাভ 
করে| অপর এক স্থতিকার বলেছেন যে, সত্যপথের পথিক, সত্যের অনুসন্ধানকারী 
শিক্ষার্থীর দণ্ড সত্যপথ পরিক্রমণের সহায়ক । শিক্ষার্থী ব্রহ্ষচারীর প্রধান বাহ্চিহ্ 
রূপে যজ্োপবীতকে গণ্য করা হত। এই যজ্ঞোপবীত তিনগ্রস্থ বিভিন্ন 


প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ১৯ 


সুত্রের দ্বারা নির্মিত হত এবং সর্বসমেত এই নয়টি স্তর নয়জন দেবতার প্রতীক 
রূপে পরিগণিত হত। ব্রাহ্মণ বালক কার্পাস নির্মিত, ক্ষত্রিয় বালক শন নির্ষিত, 
বৈশ্ছবালক ছাগচর্য নিত্রিত যজ্ঞোপবীত ব্যবহার করত। মন্তকে কেশ রাখ! 
সম্পর্কেও নির্দিষ্ট নিয়ম ছিল। মন্তকমুণ্ডন কিংব! খোপার মত করে চুলাবীধ!, কিংবা! 
শুধুমাত্র মস্তকে একগোছা! কেশ রাখা ইত্যাদি নান! নিয়মও ছিল। 
গ্রবেশ ও অভিষেক 

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশের পূর্বে শিক্ষার্থীকে নিজের নামধাম, বংশপরিচয়, শিক্ষা 
সম্বন্ধে তার অনুরাগ ইত্যাদি নিয়ে কতিপয় প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হত এবং 
সেগুলির সম্তোষজনক উত্তর তাকে দিতে হত। শিক্ষার্থীর প্রবেশলাভের ব্যাপারে 
কতিপয় বাধানিষেধও ছিল, যেমন কৌশলপরায়ণ, ছুষ্-প্রকৃতি, প্রবলরিপুতাঁড়িত 
ব্যক্তিদের শিক্ষার্থী রূপে গ্রহণ করা হত না। প্রাথমিক প্রশ্নাদি সমাধা 
হবার পর শিক্ষার্থীকে মন্ত্রপাঠদ্বারা অভিষিক্ত করে দেবতাদের হস্তে ন্যন্ত করা হত 
এবং বর্ণভেদে এই অভিষেক প্রথারও তারতম্য ঘটত। যেমন ব্রাহ্মণের উচ্চজ্ঞান 
লাভের জন্ঠ, ক্ষত্রিয়ের রাজগৌরবের জন্য এবং ঠবস্টের ধনদৌলতের জন্য দেবতাদের 
সহায়তা প্রার্থনা করা হত। দেবতাদের নিকট যে প্রার্থনা করা হত তা হতে 
সে যুগের শিক্ষার উদ্দেশ্তও পরিস্ফুট হত এবং এই প্রার্থনাসমূহের মধ্যে দিয়ে মানব- 
জীবনের ধর্মীয় এবং সাংসারিক দুই আদর্শই অভিব্যক্ত হত। শিক্ষার্থীরা 
দেবতাদের নিকট অন্তদৃ্টি, সম্তানাদি, দীপ্তি, শক্তি ও তেজের প্রার্থনা করত। 
দেখা গেছে যে একটি প্রার্থনায় শিক্ষার্থী দেবতাদের নিকট দীর্ঘ জীবন, 
সম্তান, শক্তি, এশবর্ববুদ্ধি, সকল বেদে পারঙ্গমতা, খ্যাতি এবং আনন্দের 
যাচঞ| করছে। এ সবের পর আর একটি অনুষ্ঠান পালিত হত। সেটিকে 
অশ্মারোহণ বলা হত। প্রার্থনাদির পর ব্রদ্ষচাবীকে একটি প্রস্তরথগ্ডের 
উপর দাড় করানো হত এবং এটি ছিল তার দৃঢ়তার প্রতীক বা ব্যঞ্তক। 
শিক্ষাগ্রহণে তার নিষ্ঠা ও তার অপরাজেয় শক্তিকে উদ্নদ্ধ করার জন্য এই 
অনুষ্ঠনটি পালিত হত। আচার্ধ কর্তৃক শিক্ষার্থকে শিশ্তরূপে আহ্ষ্ঠানিক 
ভাবে গ্রহণ করার সময় যে কথা বলে তাকে গ্রহণ করতেন 
তা আচার্য ও শিক্ষার্থীর মধ্যে এক অচ্ছে্য আত্মিক সম্পর্কের ইঙ্গিত 
করে। আচার্য বলতেন-_-'তোমাঁর হৃদয় আমার হৃদয়ের অঙ্গীভূত হোক; 
তোমার অস্তঃকরণ আমার অস্তঃকরণের অনুসারী হোক। তোমার নিষ্ঠা আমার 
প্রতি একাডিমুখী হোক। তোমার চিন্ত! আমাকে আশ্রয় করুক এবং তোমার শ্রদ্ধা 


২ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


আমার প্রতি সমপ্সিত হোক ॥ এরপর শিক্ষার্থীকে তিনি কতকগুলি উপদেশ দিতেন, 
যেমন, 'জলগ্রহণ কর। কর্তব্যনিষ্ঠ হও। দিবাভাগে নিত্র। পরিহার করঃ 
গুরুভক্ত হও এবং একাগ্রচিত্তে বেদ পাঠ কর।, শিক্ষার্থি এর পর তিনদিন 
ধরে সাবিত্রী ব্রত পালন করত। এই সময় শিক্ষার্থীকে বিশেষ ধর:নর 
থাক্ঠ গ্রহণ করতে হত এবং সে থা ভিক্ষার দ্বারা তাঁকে সংগ্রহ করতে হত। প্রথমে 
মাতার নিকট হতে পরে ভগিনীর নিকট হতে এবং শেষে মাতৃঘস! ও অন্য কোন 
মহিলার নিকট হতে ভিক্ষা করতে হত। সাবিত্রীব্রত অনেক সময় দীর্ঘকাল স্থায়ী 
হত এবং এই সময় শিক্ষার্থীকে বেদশিক্ষা দেওয়া হত না এবং তাঁকে গায়ন্রী, 
তরিষ্টভ, জপতী ইত্যাদি শেখান হত। সাবিত্রীব্রত শেষ হলে একটি অনুষ্ঠানের 
মধ্যে দিয়ে সমন্ত উপনয়নব্রতের সমাপ্তি ঘটত এবং তাকে বলা হত মেধাজনন। এই 
অনুষ্ঠানে দেবতাদের নিকট শিক্ষার্থী ব্রহ্মচারীর মেধাবৃদ্ধির জন্ প্রার্থনা করা হত। 
ব্রন্মাচারীর কর্তব্য 
শিক্ষার্থী ব্রহ্মচারীদের মধু, মাংস, অল্নজাতীয় খাদ্য, স্ুগন্ধযুক্ত খাছ ইত্যাদি 
গ্রহণ কর! নিষিদ্ধ ছিল এবং সাধারণত তার! আচার্ধ কর্তৃক প্রদত্ত খানের অংশমান্র 
গ্রহণ করতে পারত। * দিনের চতুর্থ, ষষ্ট অথবা অষ্টম দণ্ডে সে নিঃশবে লোভ 
পরিত্যাগ করে তৃপ্তির সঙ্গে প্রাপ্য খাগ্য গ্রহণ করবে এই ছিল নির্দেশ। 
খাছ্য হল প্রাণের পোষক, এইবপ ধ্যান করে মন্গ খাদ্য গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন । 
থাগ্যের পরিমাণ সম্বদ্ধে কোন নিয়ম ছিল না এবং স্থাস্থ্রক্ষার জন্য যতটুকু খাগ্ঘের 
প্রয়োজন শিক্ষার্থীর তাই গ্রহণ করার নিয়ম ছিল। ভিক্ষার জন্য নির্গত হওয়! 
্রন্ধচারীর একটি প্রধান কর্তব্য ছিল এবং সকাল ও সন্ধ্যায় দিনে ছুবার তাকে 
ভিক্ষায় বেরুতে হত। সপ্তাহে অন্তত একদিন শিক্ষার্থী ব্রহ্মচারী ভিক্ষার জন্ত 
বহি্গত হবে এই নির্দেশ পাওয়া যাঁয়। নিছক ভিক্ষার জন্য ভিক্ষা! না করে এই ভিক্ষা 
গ্রহণে শিক্ষার্থীর যে মানসিক শিক্ষালাভ হয় তারই যথার্থ মৃল্য দেওয়া হত। সেজন্ত 
মন্থ প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভিক্ষাসংগ্রহকে শিক্ষার্থীর পক্ষে চৌর্ধবৃত্তি বলেছেন। 
শিক্ষার্থী নিজের জন্য ভিক্ষা করত ন| এবং ভিক্ষালন্ধ বন্ত সে গুরুর নিকট সমর্পণ 
করত। ভিক্ষাব্রত শিক্ষার্থীকে আসক্তিহীন এবং নিরহস্কার হতে শেখাত এবং 
এইজ্তই এটিকে ব্রতরূপে গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হত। ভিক্ষা ছাড়াও শিক্ষার্থীকে 
অরণ্য থেকে সমিধ, সংগ্রহ, আগুন জালান, জল তোলা, ঝাট দিয়ে ঘরঘার পরিষ্কার 
রাখা ইত্যাদিও করতে হত। পুজার জন্য ফুল সংগ্রহ ইত্যাদি কাজও তাঁর 
করণীয় ছিল। ছাত্রের দৈনন্দিন জীবন কঠোর নিয়মাহ্ছবতিতার সঙ্গে পরিচালিত 


ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ২১ 


হত। তাকে হুর্যোদয়ের পূর্বে গুরুর আগেই শয্যাত্যাগ করতে হত এবং জানা 
“সেরে পবিত্র হতে হত। আনের পর পবিভ্রস্থানে উপবেশন করে সে গ্রভাত- 
কালীন উপাসনা করত। আকাশে যখন তার! থাকত তখন শিক্ষার্থীর উপাসনা সরু 
হত এবং সুর্য উঠলে তার উপাসন! সাঙ্গ হত। সান্ধ্য উপাসনাও ত্র্য 
আকাশে থাকতে থাকতে স্থুরু করে তাঁরা উঠলে শেষ হত। এর পর তাকে 
ষজ্ঞকুণ্ডে সমিধ অর্পণ করতে হত। ব্রক্ষচারীর পক্ষে স্থগন্ধ দ্রব্য, মাল্য, দেহরঞন 
পাছুকাব্যবহার, ছত্রধারণ, যান্ব্যবহার, দিবানিদ্রা ইত্যাদির বর্জন অবশ্য 
কর্তব্য ছিল। শিক্ষার্থীর পক্ষে নাচগান, উতৎ্সবাদিতে যোগদান, লোকের ভীড়ে 
যাওয়া ইত্যাদি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। তাছাড়া তাকে অলন গল্পগুজব, ঘৃথাতর্ক, 
পরস্পরের নিন্দাবাদ বর্জন করতে নির্দেশ দেওয়! হত । শিক্ষার্থী যাতে কাম, ক্রোধ, 
লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্ধ ইত্যাদি রিপুর অধীন না হয় সেদিকে বিশেষ যত্ব নিতে 
উপদেশ দেওয়া! হত । আচার্ধকে মান্য কর! সংক্রান্ত কয়েকটি নিয়ম শিক্ষার্থীকে পালন 
করতে হত। যেমন প্রভাতকালীন প্রার্থনা শেষ হবার পর আচার্ষসমীপে গেলে সে 
আচার্ধের খুব নিকটে কিংবা খুব দরে বলবে ন! এবং আচার্ষের সামনে কখন 
জোড়াসন করে বসবে না। সে পাদুকা পরিধীন করে কিংবা' মন্তকাবৃত অবস্থায় 
কখনও আচার্ধের সম্মুখীন হবে না। পাঠ গ্রহণের সময় শিক্ষার্থী আচার্ষের ভানদিকে 
অবস্থান করবে এবং পূর্বমুখী কিংবা উত্তরমুখী হয়ে বসবে । শিক্ষার্থী তার পাঠে 
সর্বদ! একা গ্রচিত্ত থাকবে এবং কখনও অন্তমূনা হবে না। 


শিক্ষার কাল 

সাধারণত সমস্ত বেদ আয়ত করার জন্য দ্বা্দশবর্ষব্যাপী শিক্ষার প্রয়োজন হত এবং 
সেইজন্য সাধারণভাবে বার বৎসর শিক্ষার্থীকে গুরুগৃহে থাকতে হত। যাদের পক্ষে 
এত দীর্ঘকাল শিক্ষাগ্রহণ করা! সম্ভব হত না একটি বিশেষ সময় উত্তীর্ণ হলে তারা 
গৃহস্থাঅমে প্রবেশ করতে পারত। ধারা আজীবন শিক্ষাগ্রহণ করতেন তাঁদের নৈঠিক 
বলে অভিহিত করা হত। বৎসরে পাঁচ মাস শিক্ষাকাজ চলত । শিক্ষাকালে 
অনেক ছুটিও থাকত। নানা কারণে পাঠকার্ধে বিরতি দেওয়া হত এবং 
আবহাওয়া বিরূপ হলে কিংবা প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিপর্ধয় ঘটলে শিক্ষাদান 
স্থগিত খাকত। তাছাড়া ধর্মাহুষ্ঠান, অমাবন্তা, পৃিমা ইত্যাদিতে ছুটি থাকত। 
প্রাচীনকালের আচার্যগণ শিক্ষাদানকে ধর্মারণ বলে মনে করতেন এবং 
সেজন্ক কোনরূপ অর্থগ্রহণ কর! উচিত বলে মনে করতেন না । কোন শিক্ষার্থী 


১, শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্তার ইতিহাস 


আচার্ধের নিকট শিক্ষার জন্ত আগমন করলে আচার্য তার পরিবারে নতুন 
একজন সভ্য এলেন বলে মনে করতেন । আচার্য ও শিক্ষার্থীর মধ্যে কোন 
অর্থ নৈতিক স্বার্থের সম্পর্ক স্থাপিত হত না। ছুইজনেই মনে করতেন যে বিদ্বার 
চর্চা করে উভয়েই খবিদের খণশোধ করছেন। সেজন্ত কোন আচার্য অর্থগ্রহণ 
করলে তিনি পাপকার্ধে লিপ্ত হয়েছেন বলে মনে করা হত এবং উপপাতক বলে 
নিন্দিত হতেন। কিন্তু উপাধ্যায় বলে অভিহিত একদল অপেক্ষাকৃত নিয়স্তরের শিক্ষক 
শিক্ষাদানের জন্য অর্থগ্রহণ করতেন। শিক্ষাশেষে অবস্ঠ গুরুকে গুরুদক্ষিণান্বরপ 
শিত্ের সাধ্যমত দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। 

লমাবর্তন 


সমাবর্তন উৎসবের দ্বার শিক্ষার্থীর ছাত্রাবন্তার সমাপ্তি হত। সমাবর্তনের 
অর্থই হচ্ছে শিক্ষার্থীর গৃহে প্রত্যাবর্তন। এই উৎসবে এমন কতকগুলি আচার 
পালিত হত যার দ্বার! শিক্ষার্থীর কঠোর ব্রহ্মচর্ষের অবসান শ্চিত হত। শিক্ষার্থীকে 
এই সময়ে প্রাঃকালে গৃহে আবদ্ধ করে রাখা হত যাতে করে তার 
উজ্জ্বল ছ্যুতি নুর্যের আলোককে ম্লান করে না দেয়। এরপর মধ্যান্তে বেরিয়ে 
এসে সে হৃগন্ধি প্রব্যাদি ব্যবহার করে ন্বান সমাপন করত, চন্দনাদি প্রলেপ 
ব্যবহার করত এবং ব্রক্ষচর্ধ সময়ের সমস্ত বাহা চিহ্থাদি, দণ্ড, উত্তমাঙ্গ- 
অধমাঙ্গের বস্ত্রাদি জলে নিক্ষেপ করে নব বস্ত্রা্দি পরিধান করত এবং আত্মীয়- 
ক্বজন, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মিলিত হত। এই ক্রন্বচর্যাবস্থার অবসানে সে সৌতক বলে 
অভিহিত হত। নতুন জীবনের চিন্ুম্বরূপ নববস্ত্র, ছুটি কর্ণাভরণ এবং সছিদ্র চন্দন 
কাষ্ঠণ্ড ব্যবহার করত। সৌতক হোম করে প্রার্থনা করত যে, সে নিজে যেন 
যেকোন শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করতে পারে। তারপর নববস্ত্র পরিধান 
করে রথে কিংবা হস্তীপৃষ্ঠে চড়ে সে তাঁর অঞ্চলের পণ্ডিতদের পরিষদে উপস্থিত হত 
এবং নিজের আচার্ধ কর্তৃক পরিণত পণ্ডিতর্মপে তাদের কাছে পরিচিত হত। 
আচার্য ও উপাধ্যায় 


প্রাচীনকালের শিক্ষকদের ছুত্রেণীতে ভাগ করা হত-_আচার্য ও উপাধ্যায়। 
আচার্য শিক্ষার জন্য অর্থগ্রহণ করতেন ন! এবং সেজন্ত তারা অত্যন্ত কঠোরভাবে 
যোগাতার বিচার করে ছাত্র নির্বাচন করতেন এবং নির্বাচিত ছাত্র তার গৃহে 
' পুত্রবৎ পরিগণিত হয়ে বাস করত। এঁদের চেয়ে নিয়ম্তরের শিক্ষক উপাধ্যায়ের! 
পারিশ্রমিক গ্রহণ করে শিক্ষা দিতেন। সেজন্য নির্বাচনের এই কঠোরতা তারা 


জ্রাঙ্গণ্য শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ২৬ 


“অবলম্বন করতেন না এবং ছাত্ররাও তাদের গৃহে বাস করত না। উপাধ্যায়রা 
বেদ-বেদাঙ্গ কিংবা বেদের অংশবিশেষে শিক্ষার্দান করতেন। 


'গপরিহদ 


আশ্রম শিক্ষালয় ছাড়া পরিষদ নামে আর এক শ্রেণীর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল। 
'আচার্ধগৃহ কিংবা উপাধ্যায় পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রাচীন ভারতের 
পরিষদের এই পার্থক্য ছিল যে পরিষদগুলিতে ছাত্রদের সমাবেশ ছিল না, ছিল 
পণ্ডিত ব্যক্তিদের সমাবেশ। ভারতের প্রতিটি অঞ্চলের শিক্ষাক্ষেত্রেই এই ধরনের 
পণ্ডিত ব্যক্তিদের পরিষদ ছিল এবং স্থতিশাস্ত্, ধর্মশান্তর প্রভৃতি শাস্তগ্ন্থ ঘটিত বোন 
'তর্কসাপেক্ষ বিষয় উখিত হলে পরিষগুলি তার মীমাংসা করত। কোন ব্যক্তি যদি 
শ্রুতি, স্থৃতি, শিষ্ট ইত্যাদির মীমাংসায় পৌছতে অক্ষম হত তাহলে সে তার মীমাংসার 
জন্য পরিষদের আশ্রঘন নিত এবং সেজন্য এই সব পরিষদে যে শাস্ত্রাদিতে অতি পারঙ্গম 
ব্যক্কিদের সম্মেলন ছিল তা নিঃসন্দেহে বোঝা যায়। মীমাংসার ব্যাপারে পরিষদের 
সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত ছিল বলে পরিষদের কর্তব্য ও দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং 
পরিষদই শাস্ত্রচ্চাকে ঘথার্থ পথে পরিচালন! করার চেষ্ট। করত তা বলা চলতে পারে। 
এই পরিষদে কিন্তু শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধিদের উপস্থিত হবার অধিকার ছিল এবং এই 
প্রথা থেকে সে সময়ে ছাত্রদের সমাদর ও মূল্য কতখানি ছিল তা বোঝা ঘায়। 
্হ্মচ্যাবস্থায় শিক্ষার্থীদের সংক্রান্ত কোন নিয়মের আলোচনায় এই ছাত্র প্রতিনিধির 
তাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য পরিষদকে সরবরাহ করতে 
পারত। 


ব্রাঙ্মণ্য শিক্ষার পদ্ধতি 


আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে প্রাচীন ত্রান্ষণ্য শিক্ষাব্যবস্থার সব চেয়ে বড় পার্থক্য 
হল পদ্ধতির দিক দিয়ে । প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষাদানের পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ 
মৌথিক। এমন কি তাতে লিখন পদ্ধতিরও কোন সাহায্য নেওয়! হত ন।। আধুনিক 
শিক্ষাপদ্ধতিতে লিখন প্রক্রিয়া! একটা বড় স্থান জুড়ে আছে। প্রাচীন শিক্ষাবিদের! 
মনে করতেন যে বেদের শিক্ষ৷ দানে কোনও বাহিক প্রক্রিয়ার সাহায্য নেওয়া সম্ভব 
নয় । কেননা, বেদের কোন আরম্ভ নেই । কুমারিলের মতে বেদ মানুষের মধ্যে প্রথম 
থেকেই বিষ্তমান আছে। বেদজকে দেখে এবং তার সান্নিধ্যে থেকে বেদ শিক্ষা করে 
"সার একজন বেদজ্ঞ হয়। আবার তীর কাছ থেকে বেদ শিখে আর একছন বেদজ 


২৪ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


হয়। এইভাবে এক গোঠী হতে আর এক গোষ্ঠীতে বেদ সঞ্চালিত হয়। এখানে 
লেখার কোন স্থান বা সার্থকতা! নেই, মৌখিক প্রক্রিয়াই একমাত্র প্রক্রিয়া । 

বেদ শিক্ষার যখন এইটি একমাত্র পদ্ধতি তখন প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থায় স্বৃতির 
অনুশীলনের প্রচুর মূল্য দেওয়া হত এবং স্মৃতিপ্রক্রিয়ার চর্চার সাহায্যে মনে রাখার 
বু বিস্ময়কর নিদর্শন পাওয়া যায়। 

বন্তত আধুনিক মনোবিজ্ঞানে আমরা যাকে অতিশিখন বলি প্রাচীন শিক্ষা 
ব্যবস্থায় তারই বহুল পরিমাণে সাহাধ্য নেওয়া হত। বহুসংখ্যক শ্লোক এবং সুত্র 
প্রতিটি শিক্ষার্থীকেই মনে রাখতে হত এবং তার জন্য বার বার করে পড় এবং 
অসংখ্যবার পুনরাবৃত্তির সাহায্য নিতে হত। 

শ্বৃতি ক্রিয়াকে সাহায্য করার জন্য বু কৃত্রিম শ্বৃতিশ্সহায়ক কৌশলের 
(8106030010 6৮163) আবিষ্কার করা হয়েছিল । এই কৌশলগুলির মুখ্য, 
উদ্দেশ্য ছিল পাঠ্য বিষয়ের শব্দগুলিকে এমন ভাবে সাজানো যার দ্বারা 'অতি 
নিখুত ও নিভূলিভাবে বিষয়বস্তগুলিকে মনে রাখা সম্ভব হত। 

্রাহ্মণ্যশিক্ষা পদ্ধতির আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল এর পরম যুক্তি-নির্ভরতা ৷ 
যে তত্ব শিক্ষার্থীকে শেখানো হবে বা যে নীতি ও মতবাদ শিক্ষার্থীকে গ্রহণ করতে 
বলা হবে সেগুলি কোনমতেই বিনা গ্রতিবাদে বা অন্ধভাবে তাকে শিখতে বা গ্রহণ 
করতে বলা হবে না । যুক্তিতর্কের সাহায্যে বিচার করে এবং শিক্ষণীয় বিষয়টির 
যাথাথ্য উপলব্ধি করেই শিক্ষার্থী সমস্ত তত্ব বা মতবাদ গ্রহণ করবে । 

একমাত্র যোগশাস্ত্রেই শিক্ষাপদ্ধতি যুক্তি-নির্ভর ছিল নাঁ। সেখানে শিক্ষার্থীকে 
নিছক অঙ্গকরণের উপর নির্ভর করে যোগের অন্ুশাসনগুলি অনুসরণ করতে 
বলা হত। কিন্তু যোগ ছাড়া আর সকল শিক্ষাব্যবস্থাতেই যুক্তি-নির্ভরতাকে 
সব চেয়ে আগে স্থান দেওয়া হয়েছে। 

বস্তত যুক্তিবাদিতা! ত্রাহ্মণ্য শিক্ষাপদ্ধতির একটি অতি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । 
প্রাচীন শিক্ষাবিদ ও দাশনিকদের মধ্যে মতের ভেদ ও আদর্শের বিভিন্নতা প্রচুর 
পরিমাণে ছিল কিন্তু কারও উপর জোর করে নিজের মতামত চাপিয়ে দেবার: 
প্রচেষ্টা কোথাও দেখা যায় নি। যুক্তিতর্কের সাহায্যে নিজের মত ব! তত্ব সন্বক্কে 
অপরকে বিশ্বাসী করার প্রচেষ্টাই সবত্্র দেখা যেত। গুরুও কখন শিত্কে নিজের 
বিশ্বাম বা মতবাদ অন্ধভাবে গ্রহণ করতে বলতেন না। যুক্তির সাহায্যে তার 
সমর্থন প্রথমে আদায় করে পরে তাকে শিক্ষা দিতেন। এইজন্তই দেখা যাঁয় যে প্রাচীন, 
শিক্ষাব্যবস্থায় তর্কবিতর্ক, আলোচনা, যুক্তির প্রদান ও খণ্ডন ইত্যাদি শিক্ষার বহুল 


ব্রাঙ্গাধ্য শিক্ষার লক্ষ্য ২৫ 


প্রচলিত পদ্ধতি ছিল। বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে প্রশ্নোতরের গাহায্যে গুরু শিশ্বাকে 
কোন মত বা তত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা দিচ্ছেন। “অনেক সময় শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে গুরু 
শি্বের সঙ্গে বিতর্কে অবতীর্ণ হতেন এবং তার ফলে একদিকে যেমন শিষ্তের 
উপলব্ধি পরিফ্ার হত তেমনই তার জ্ঞানের পরীক্ষাও হয়ে যেত। শিক্ষণীয় বিষয়বস্ত 
যেখানে প্রধানত অমূ্ভধর্মী সেখানে বিতর্ক আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর গ্রভৃতিই মুখ্য 
পদ্ধতি হয়ে দাড়ায় । ইউরোপে মধ্য যুগে শিক্ষাব্যবস্থা যখন মূলত ধর্মযাজকদের 
হাতে গিয়ে পড়ে তখন সে সময়ের শিক্ষাপদ্ধতি বিতর্ক ও আলোচনার উপরই 
প্রধানত নির্ভরশীল ছিল। 


এই বিতর্ক ও আলোচনার একটা বড় শিক্ষামূলক দিক ছিল। গুরু শিষ্তের হাতে 
সত্যকে সরাসরি তৈরী অবস্থায় তুলে দিতে পারেন না । শিষ্বুকে নিজে থেকে সত্য 
আবিফার করে নিতে হবে। আলোচনা ও বিতর্কের মধ্যে দিয়ে শিযাকে গুরু সাহায্য 
করতেন পরস্পর-বিরোধী মত ও পথের মধ্যে থেকে সত্যকারের পথ ও ম্ত্টি 
আবিষ্কার করে নিতে। 


মুখস্থ করা, তর্ক-বিতর্ক, আলোচনা, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি যদিও প্রাচীন ভারতের 
শিক্ষাব্যবস্থায় একটি প্রধান স্কান অধিকার করে ছিল তবুও এগুলি পরাজ্ঞন ব। 
তেষ্টজ্ঞান লাভ করার পদ্ধতি ছিল না। এগুলি নিছক জ্ঞান আহরণ, তত্বের 
উপলব্ধি এবং বৈদিক স্ুত্রাদি আয়ত্ত করার পদ্ধতি মাত্র ছিল। এর উপরে উঠতে 
গেলে বা প্ররুত আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করতে হলে আরও উন্নত শ্রের' 
পদ্ধতি অবলম্বন করতে হত। এই গদ্ধতিটিকে তপস্‌ বা ধ্যান বলা হত। 
সমস্ত জ্ঞানলাভের পর ব্যক্তি যখন নিজের মনকে আত্মকেন্দ্রিক করতে পারে তখনই 
সে এই তপস্‌ বা ধ্যানের সাহায্যে পরাজ্ঞান লাভ করে। এইজন্য প্রত 
জ্ঞানলাভের পদ্ধতিবূপে তিনটি স্তরের উল্লেখ করা হয়েছে_-শ্রবণ, মনন ও- 
নিপিধ্যাসন | নিদিধ্যাসন তপসেরই নামাস্তর। শিক্ষার্থী প্রথমে গুরুর কাছ থেকে 
তত্বজ্ঞান শুনবে । তারপর সেই তত্বজ্ঞান সম্পর্কে সে গভীর চিস্তা করবে । এইটি. 
হুল মনন। তারপরের সোপানে শিক্ষার্থী সেই লব্ধ তত্বজ্ঞানটি তার নিজের 
মধ্যে প্রতিফলিত করে ভার অন্তরস্থ পরম সত্তাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করবে।, 
বাহিক জগত থেকে নিজের ইন্দ্রিয়গুলিকে সরিয়ে এনে সেগুলিকে অস্তরু্থী 
কর! এবং পূর্ণ একাগ্রচিত্তে নিঙ্গের অভ্যন্তরস্থ পরম সত্তাকে অনুভবের চেষ্টা, 
করাই এই সবরের লক্ষ্য। , 


৯৬ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 
ব্রাহ্মণ শিক্ষার লক্ষ্য 


প্রাচীন ভারতে শিক্ষাকে জীবন প্রক্রিয়ার সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে কর! হত এবং 

শিক্ষার লক্ষ্য ও জীবনের লক্ষ্যকে একই বলে গণ্য করা হত। প্রাচীন খধিরা দৃষ্টমান 

জগতকে মায়া বা অলীক বলে মনে করতেন এবং এই পার্থিব জগতের উপরে 

বিদ্যমান এক আধ্যাত্মিক জগতকে সত্য বলে মনে করতেন। আজকে ষে জড় 
জগতকে আমর! সত্য ও অর্থপূর্ণ বলে মনে করি এবং যাকে নিয়ে আমর। নান! দিক 

দিয়ে ব্যাপৃত হয়ে আছি সেই জড় জগতকেই প্রাচীন ভারতের দার্শনিক এবং 

শিক্ষাবিদের! অনিত্য, অসার এবং অকাম্য বলে মনে করতেন । আর যে আধ্যাত্মিক 
জগতকে আজ আমরা অবাস্তব কল্পন-প্রন্থুত এবং অর্থহীন বলে মনে করি তাকেই 
তারা চরম কাম্য এবং একমাত্র শ্রেয় বন্ত বলে মনে করতেন। রুক্ত মাংসের এই 
কষয়ধ্মী শরীর ধ্বংসশীল এবং ছুঃখ-পীড়ার আগার হওয়াতে তা তার্দের কাছে ছিল: 
সব দিক দিয়ে পরিত্যজ্য। কিন্তু আত্মা চিরস্থায়ী অবিনশ্বর এবং পরম সম্ভার অংশ 

হওয়াতে একমাত্র নিত্য ও শাশ্বত বস্ত ছিল। দেহের মৃত্যু হলেও আত্মার 

মৃত্যু নেই। এ জগত্তের জীবন শেষ হলে পরবর্তী জগতের নতুন জীবনের স্থুকু 
হয়। ইহলোকের জীবন দুখে, ব্যর্থতা ও অসম্পূর্ণতায় ভরা। কিন্তু পরলোকের 

জীবনে আছে অন্তহীন আনন্দ, তৃপ্তি এবং পূর্ণতা । অতএব এই অসম্পূর্ণ ছুঃখময় 

'জীবনের পেছনে না ঘুরে পরিপূর্ণ আনন্দ ও শাস্তির জীবন লাভের চেষ্টা করাই সব 

দিক দিয়ে বিজ্তা। আজ যে মৃত্যুকে আমরা অবাঞ্ছিত এবং ছুঃখকর বলে মনে 

করি সেই মৃত্যুই আমাদের কাছে পরম স্থখের সোপান হয়ে দাড়াবে যদি আমর 

হাটি রহস্যের সত্যটুকু পুরোপুরি জানতে পারি। অবশ্ত সমগ্র সত্যটুক না জেনে 
যদি কোন অর্ধসত্য বা গৌণ সত্যকে জানা যায় তাহলে জীবন ও মৃত্যুর এই সব 
সমন্থা। সম্পর্কে পরম জ্ঞান লাভ করা যাবে না। 


এই সমগ্র সত্যকে জানতে হলে সর্বব্যাপী পরম সত্তাকে জানতে হবে এবং 
জানতে হবে যে সেই পরম সত্ত/ এবং ব্যক্তি নিজে মূলত অভিন্ন। ব্যক্তি 
যখনই এই সত্যটির উপলব্ধির মাধ্যমে সেই পরমসত্তার সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিতে 
পারবে তখনই সে এই জড়জগতের দুঃখ, জরা, ব্যাধি ক্ষয় এবং ধ্বংস থেকে 
“পরিজাণ পাবে। 

প্রাচীন আরক্ষণ্য শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য ছিল শিক্ষার্থীকে এই পরম জ্ঞান অর্জনে 
সাহায্য করা। এই জ্ঞানকে তারা 'পরা জ্ঞান নাম দিয়েছিলেন। পর! জ্ঞানের 


জ্াক্ষণ্য শিক্ষার লক্ষ্য ৭ 


নর্থ হল শ্রেষ্ঠ জান-_যে জ্ঞান জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য বস্ত পেতে সাহায্য করে। 
জীবনের শ্রেষ্ঠ কামা হুল মুক্তি ব! মোক্ষ। এই মর জগতের দুঃখ, শোক, জরা 
ব্যর্থতা গ্রতৃতি থেকে চিরকালের জন্য পরিত্রাণ পেয়ে চির শাস্তি এবং আনক্দের 
জীবনকে পাওয়ারই নাম হল মুক্তি। নিছক বিভিন্ন বিদ্যায় পাণ্ডিত্য ও তথ্য 
আহরণ প্রভৃতি জানের পর্ধায়ে পড়লেও তাকে পরাজ্ঞান বলা চলে না। কেননা 
যে জ্ঞান ব্যক্তিকে মুক্তি বা মোক্ষ দিতে পারে না, সে জ্ঞানের নাম দেওয়া 
হয়েছে অপর জ্ঞান। প্রকৃত শিক্ষার লক্ষ্য হল ব্যক্তিকে এই পরা জান লাভে 
সাহায্য করা। বিভিন্ন গ্রন্থ অধ্যয়ন, শান্তর পঠন, নানা বিষয়ে জ্ঞান আহরণ প্রভৃতি 
শিক্ষার পাঠক্রমে স্থান পেলেও শিক্ষার প্ররুত লক্ষ্যের দিক দিয়ে সেগুলির স্থান গোৌণ। 
পরা জ্ঞানলাভে এগুলি সাহায্য করে মান্ত্র। প্রকৃত পরাজ্ঞান লাভ করবার একমান্ত 
পদ্থা হল ধ্যান বা মনন। এই ধ্যান বা মননের মাধামে কৃষ্টি-সংক্রাস্ত পরম সত্যের 
উপলব্ধি আমাদের মধ্যে দেখা দেয় এবং আমরা সেই পরমসত্তার গ্ররুত স্বরূপ 
জানতে পারি। প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষকেরা এইজন্য বাক্তির পূর্ণ বিকাশের 
উপর বিশেষ করে মনোযোগ দিতেন। কেননা ব্যকির আ্তান্তরীণ সম্ভাবনাগুলি 
'পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হলে তার আধ্যাত্মিক উন্নতি নিজে নিজেই দেখা 
দেবে। প্রাচীন শিক্ষাবিদের! ব্যক্তির মৌলিক ধর্ম, তাঁর বৃদ্ধি এবং বিকাশের 
নিহিত সম্ভাবনা, তাঁর ্বয়ংসম্পূর্ণতা, তার বিভিন্নমুখী আবেগ ও প্রক্ষোভের মধ্যে 
সামঞ্জশ্ত আনার ক্ষমতা প্রভৃতির দিক দিয়ে ব্যক্তিকে বিচার করতেন। ব্যক্তির 
্রক্ষোভ, ইচ্ছা, প্রবণতা, আবেগ প্রভৃতির অন্তরালে যে প্ররুত সত্বাটি লুকিয়ে থাকে 
সেই প্রকৃত ও ন্বাভাবিক সত্তাটিকে বিকশিত করে তোলাই শিক্ষার কাজ। 
প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষায় ব্যক্তির সত্তাকে একটি বিচ্ছিন স্বতন্ত্র সত্তা বলে মনে করা 
হত না। তাকে অনাদি ও অন্তহীন পরম আনন্দ ও শান্তির আধার ও সর্বময় 
পরম সতার একটি অবিচ্ছেষ্য অংশ বলে মনে করা হত। আধ্যাত্মিক উপলব্ধির 
'মাধ্যমে সেই পরমসত্তাকে জানতে এবং তার সঙ্গে ব্যক্তির নিজের অভিন্নতাকে 
উপলব্ধি করতে সাহাধ্য করাই ছিল শিক্ষার প্রধান এবং একমাত্র লক্ষা। এক 
কথায় প্রাচীন ভারতে শিক্ষার লক্ষ্য ছিল আত্মোপলন্ধি ও আধ্যাত্মিক বিকাশ। 


সমালোচনা 


আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়ে শিক্ষার এই লক্ষ্য যতই উন্নত হোক না৷ কেন, 
ব্যক্তির নিজের দিক দিয়ে এই লক্ষ্য যে নিতান্তই অসম্পূর্ণ তাঁতে সন্দেহ নেই। 


.২৮ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


প্রথমত, এই লক্ষ্যে ব্যক্তির পার্থিব অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ অবহেলা! করা হয়েছে ॥ 
আধ্যাত্মিক অস্তিত্ব ছাড়াও যে ব্যক্তির বাহিক জগতের সঙ্গে সম্পর্ক থেকে জাত 
একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে এ সত্যটি প্রাচীন শিক্ষাবিদের! - একেবারেই স্বীকার 
করেন নি। ফলে একমাত্র যারাই এই উচ্চ দাশনিক তত্বটি উপলব্ধি করতে 
পারত তাদের কাছেই শিক্ষার সার্থকত৷ ছিল। আর যাঁরা এঁ আধ্যাত্মিক স্তরে 
ওঠার ক্ষমত! রাখত ন! তাদের কাছে এই উন্নত স্তরের শিক্ষার কোন মূল্যই ছিল না । 
দ্বিতীয়ত, পার্থিব অস্তিত্বকে অস্বীকার করার ফলে যে সব পাথিব গুণাবলী 
নিয়ে ব্যক্তি জন্মাত সেগুলিও অবহেলিত থেকে যেত। শিল্প-স্থষ্টি, সাহিত্য-প্রতিভা, 
স্জনীমূলক ক্ষমতা, অঙ্কন, অভিনয়, সঙ্গীত, প্রত্থৃতি বিভিন্ন বিশেষধর্মী 
প্রতিভাগুলির বিকাশের কোন আয়োজন ছিল না । 
তৃতীয়ত, প্রাচীন ব্রাঙ্গণ্যাশক্ষা! ছিল ব্যক্তিমুখী। ফলে সে সময় সামাজিক 
সংগঠন স্বাভাবিকভাবেই দুর্বল হয়ে উঠেছিল এবং শক্তিশালী সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠতে 
পারে নি। গোষ্টিগ্রীতি, সহযোগিতা, সহানুভূতি, স্বার্থত্যাগ প্রভৃতি যে সব গুণ 
যৌথ শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠে সেগুলি প্রাচীন ্রান্ষণ্যশিক্ষায় বিকাশ- 
লাভ করতে পারে নি। 


ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থার অবদান 


আধুনিক বিংশ শতাবীর শিক্ষাব্যবস্থা, প্রাচীন ক্রাক্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে 
তুলনায় অনেক দিক দিয়ে প্রগতিশীল ও কাধকরী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 
কিন্তু তবু প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় কতকগুলি বৈশিষ্ট্য যে বিশেষ 
প্রগতিশীল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই বৈশিষ্ট্যগুলির একটি বিবরণী নীচে 
দেওয়৷ হল। 

প্রথমত, প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় ব্যক্তির সর্বাজীণ বিকাশের উপর 
বিশেষ করে জোর দেওয়] হত। বিশ্বাস করা হত যে ব্যক্তির আধ্যাত্মিক উন্মেষণ' 
নির্ভর করে তার পূর্ণ ব্যক্তিসত্তার বিকাশের উপর। সেইজন্ ব্যক্তির বিকাশ যাতে 
কোন দ্িক দিয়েই বা কোন বাহিক কারণের জন্য ক্ষু না হয় সেদিকে যদ্ধ নেওয়া 
হত। আধুনিক যুগের শিক্ষায় ব্যক্তির বিকাশকেও সবপ্রথম স্থান দেওয়৷ হয়েছে ॥ 

দ্বিতীয়ত, শিক্ষার পদ্ধতিও ছিল ব্যক্তিমুখী। আধুনিক যুগের মত শ্রেণীগত 
পঠনের ব্যবস্থা তখনও ছিল না। প্রতিটি শিক্ষার্থীকে গুরু এককভাবে শিক্ষা 
দিতেন এবং তার সামর্থা, প্রয়োজন, চাহিদা প্রভৃতির স্বরূপ উপলব্ধি করে নিজে 


ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থার অবদান ২৯ 


"শিক্ষণ পদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রিত করতেন। এর ফলে প্রাচীন শিক্ষণ পদ্ধতি বিশেষভাবে 
কাধকরী হয়ে উঠতে পেরেছিল। যদিও সে সময় একাধিক শিক্ষার্থীকে একসঙ্গে 
পড়ানর প্রথা গ্রচলিত ছিল তবু পদ্ধতিটি পুরোপুরি ব্যক্তিমুখী ছিল। আধুনিক যুগের 
মত শ্রেণীগত পঠনের ব্যবস্থা তখন ছিল না । আজকাল শিক্ষাবিদের! শ্রেণীপঠনের 
অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন হয়ে উঠেছেন এবং ব্যক্তিমুখী শিক্ষণ পদ্ধতি 
প্রবর্তনের ত্বপক্ষে ব্যাপক আন্দোলন দেখা দিয়েছে । ডাণ্টন প্র্যান, মরিসন প্র্যান, 
উইনেটবা প্ল্যান গ্রভৃতি আধুনিক পদ্ধতিগুলি এই ব্যত্তিমুখী শিক্ষণ পদ্ধতিরই 
বিশেষ বিশেষ বূপমাত্র। প্রাচীন বৈদ্দিকযুগের শিক্ষণ পদ্ধতি পুরোপুরি 
ব্যক্তিকেন্দ্রিকই ছিল। 

তৃতীয়ত, প্রাচীন যুগের শিক্ষাব্যবস্থা আবাসিকধর্মী ছিল। শিক্ষার্থীকে 
শিক্ষাগ্রহণের সম্পূর্ণ কালটি গুরুগৃহে কাটাতে হত । আধুনক কালের মত ডে স্কুল প্রথা 
তখন প্রচলিত ছিল না। বর্তমানে শিক্ষাবিদগণ এবিষয়ে একমত যে শিক্ষ। গ্রহণের 
সময় শিক্ষার্থীর শিক্ষায়তনেই থাক সব দিক দিয়ে বিধেয়। তার দ্বার! শিক্ষার্থীর 
ব্যক্তিসত্তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সম্ভবপর হয়। প্রাচীনকালে গুঞ্ণর নিকট-সংস্পর্শে 
বাম করে শিক্ষার্থীর দেহ ও মনের স্থ্যম বিকাশ ঘটতে পারত। , আধুনিক যুগেও 
বিদ্যায়তনগুলিকে আবাসিক করার নির্দেশ দেওয়৷ হয়ে থাকে। 


চতুর্থত, প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থায় গুরু শিশ্তের সম্পর্ক অতি নিবিড় ও গ্রীতিপূর্ণ 
ছিল। শিক্ষাদান এবং গ্রহণকে উভয়েই পবিত্র কাজ বলে মনে করতেন এবং 
অধ্যাপনাকে নিছক অর্থকরী বৃত্তিরূপে গ্রহণ কর হয় নি। তার ফলে শিক্ষা প্রক্রিয়ার 
একদিকে ছিল স্সেহ ও সহানুভূতি, অপরদিকে ছিল শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা । আধুনিক 
কালে শিক্ষায় অর্থকরিত প্রবেশ করায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক কৃত্রিম হয়ে 
্রাড়িয়েছে। বিশেষ করে শেণীপঠন প্রথ| গ্রবতিত হওয়ার ফলে শিক্ষকের! 
শিক্ষার্থীদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসতেই পারেন না । 

পঞ্চমত, প্রাচীন শিক্ষায় নিছক জ্ঞানলাভের চেয়ে সচিত্র গঠন ও মানসিক 
উন্নয়নের প্রতি বেশী মনোযোগ দেওয়া হত। তখনকার শিক্ষাব্যবস্থায় জীবন 
সম্পর্কে একট। আদর্শ মূল্যায়নকে বড় করে ধরা হত এবং তার ফলে শিক্ষার্থীর 
সর্বাঙ্গীণ বিকাশের প্রাতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হত। বর্তমানে শিক্ষায় এই 
'আদর্শবোধ না থাকার ফলে শিক্ষা যাঁঘ্রক পর্যায়ে গিয়ে পৌছেছে। 


যত, প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থ। গ্রকৃতির সঙ্গে গভীর ও অন্তরঙ্গ সংযোগের মধ্যে 


৩ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


দিয়ে অনুষ্ঠিত হত। তার ফলে শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশ স্যমভাবে সম্পন হতে 
পারত। আধুনিক বিষ্ভায়তনগুলি ইট কাঠের বাড়ীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় 
শিক্ষার্থীরা সে হুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে । রবীন্দ্রনাথের শাস্তিনিকেতনে প্রাচীন 
যুগের আশ্রম শিক্ষার অনুরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা! দেবার 
পরিকল্পনাটি গ্রহণ করা হয়েছে । 
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সে 


তিন 
বৌছ শিক্ষা-ব্যবহ্া 


বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা ভারতের মাটিতে কোন নতুন বা বিজাতীয় বন্ধ 
নয়। বরং প্রাচীন ক্রাঙ্ষণ্য শিক্ষা-ব্যবস্থারই একটি বিশেষ রূপ মাত্র। 
একই জননীর ছুই কন্তার মত এই ছুটি শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে প্রচুর এক্য দেখা 
যাবে। হিন্দু দর্শন ও চিস্তাধারাকে ভিত্তি করেই বৌদ্ধ দর্শন ও চিন্তাধারা গড়ে 
উঠেছিল। প্রসিদ্ধ দার্শনিক ম্যাক্সমূলারের মতে বৌদ্ধধর্নকে কোন নতুন ধর্ম 
বলা চলে না, মানবজীবনের দার্শনিক, সামাজিক, রাজনীতিক, ধর্মীয় প্রভৃতি 
দিকগুলিকে কেন্দ্রকরে ভারতীয় চিন্তাবিদ্‌দের মনের স্বাভাবিক পরিণতিই বৌদ্ধধর্মের 
রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছিল। বুদ্ধ নিজেই ছিলেন সেই সময়কার ্রাঙ্গণ্যশিক্ষার 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্ি। 


বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য 


হিন্দুধর্মের মধ্যে যখন ধীরে ধীরে ক্রিয়াবহুলতা ও দৃষ্টিভঙ্গীর কঠোরতা! প্রবেশ 
করতে লাগল তখন (তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ারূপে একটা বিপ্লবী চিন্তাধারা গড়ে 
উঠেছিল এই চিন্তাধারা পরে বৌদ্ধধর্ষের রূপ নিয়ে নতুন একটি মতবাদের আকারে 
দেখা দেয়। কিন্তু মৌলিক বৈশিষ্ট্যের দ্রিক দিয়ে বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্ম থেকে খুব 
বেশী দূরে সরে যেতে পারে নি। হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম উভয় ধর্মেরই সংগঠন একই 
মৌলিক তত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল) হিন্দুধর্ম অবিনশ্বর অক্ষয় আত্মায় বিশ্বাসী, 
বৌন্ধধর্মও তাই) হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম উভয়েই দেহকে ছুঃখশোকের আগার বলে 
মনে করে থাকে। উভয়েই বিভিন্ন জন্মের মধ্যে দিয়ে এক দেহ থেকে আর 
দেহে আত্মার ছুঃখময় ভ্রমণের তত্বে বিশ্বাস করে থাকে এবং উভয়েই এই মত 
পোষণ করে যে এই দেহের কারাগার থেকে মুক্তিলাভই আত্মার একমাত্র কাম্য। 
বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্ম উভয়ের মতেই জন্মাস্তরের মূলে আছে আমাদের পার্থিব 
বস্তর প্রতি আসক্তি। এই আসক্তির ফলে আমর! এক জন্ম থেকে আর এক জঙ্কে 
ঘুরে বেড়াই এবং এই আসক্তিই আমাদের সমস্ত ছুখে বেদনার মূল ।” কর্মফলবাদেও 
বৌন্ধধর্ম ও হি্ুধর্ম উভয়েই সমানভাবে বিশ্বাসী । 


-৩২ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম উভয়েরই মতে এই ছুই পার্থিব দুঃখময় জন্মচক্র থেকে মুক্তি 
'পাওয়াই আমাদের জীবনের একমাজ্র লক্ষ্য। £হিন্দুধর্মে যাকে মুক্তি বা মোক্ষ 
বলা হয়, বৌদ্ধধর্ষে তাকে নির্বাণ বল! হয়। এই নির্বাণের সংব্যাখ্যানেই বৌদ্ধধর্ম 
হিন্দুধর্মের মধ্যে তত্বগত পার্থক্য দেখা যায় । এই প্রধান বৈষম্যটির কথা ছেড়ে 
দিলে হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্ম দুয়ের ভিত্তি, সংগঠন ও উদ্দেশ্ঠ প্রায় একই বল! চলে । 

দার্শনক তত্বের দিক দিয়ে হিন্দুধর্মের সঙ্গ যেমন বৌদ্ধধর্ষের প্রচুর মিল আছে 
তেমনই উভয় ধর্মের শিক্ষাব্যবস্থাও অনেক দিক দিয়ে সমধর্মী। উভয়েরই 
শিক্ষাব্যবস্থা ধর্মমূলক ভাবধারার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ও নিয়ঙ্ত্রিত। 
্রাহ্মণ্য সমাজব্যবস্থায় জীবনকে চারটি স্তর বা আশ্রম ভাগ করা হয়েছে, যথা, 
্রঙ্মচ্ধ, গারস্থা, বানপ্রস্থ ও সন্গ্যাস । পরমকাম্য মু'ক্তর দিকে শিক্ষার্থী এই চারটি 
আশ্রমের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হবে । তবে মুক্ততে পৌছতে সত্যকার সাহাধ্য করবে 
সন্ন্যাস আশ্রমটি, আর তিনটি আশ্রম তার প্রস্তুতির সোপান মাত্র । বৌদ্ধধর্মে কিন্তু গ্রথম 
তিনটি আশ্রমকে একেবারে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র চতুর্থ আশ্রমটি গ্রহণ করা হয়েছে। 
সেখানে আশ্রম বলতে একটিই--সন্ন্যাস । বৌদ্ধ-শিক্ষার্থী সন্যানীরূপেই শিক্ষাজীবন 
স্থরু করে এবং সন্ন্যাসী বূপেই তার শিক্ষা্গীবন সে শেষ করে ত্রান্ষণ্য শিক্ষা-ব্যবস্থার 
সঙ্গে বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার এখানে বিরাট একটা পার্থক্য থাকলেও, এ পার্থক্য 
প্রকৃতিগত কোনও বৈষম্যের পরিচায়ক নয়। কেননা, লক্ষ্যের দিক দিয়ে উভয়েরই 
মধ্যে কোন সত্যকারের পার্থক্য নেই। বরং য৷ হিন্দুধর্ষে স্বাকার করা হয়েছে কিন্ত 
বাস্তবে রূপ দেওয়। সম্ভব হয়নি সেই আজন্ম সন্নযাস-জীবনের আদর্শ বৌদ্ধধর্ম 
পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছে এবং তাকে বাস্তবে প্রতিফলিত করেছে। 

বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা-ব্যবস্থার মত্ত একটা পার্থক্য এই ষে, 
বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থা বেদ-শিক্ষার উপর নির্ভরশীল ছিল না৷ এবং বৌদ্ধ শিক্ষকেরাও 
ত্রাঙ্ষণ্য শিক্ষাব্যবস্থার মত অনিবাধভাবে জাতিতে ব্রাহ্ধণ ছিলেন 
না। তা ছাড়। হিন্দুর শিক্ষাব্যবস্থায় কেবলমাত্র উচ্চ জিবর্পের ব্যক্তিরাই শিক্ষালাভের 
অধিকারী ছিলেন। কিন্তু বিশেষ কোন বর্ণ বা শুরের জন্ত বৌদ্ধ 
শিক্ষা-ব্যবস্থ। প্রবর্তিত হয় নি, বর্ণ নিহিশেষে সকল মানুষেরই শিক্ষায় সমানাধিকার 
ছিল। বৌদ্ধসজ্ঘে প্রবেশের অধিকার লকলেরই ছিল। শ্রমণ হওয়াকেই 
জন্মজন্মাস্তর চক্র থেকে নির্যাণ-লাভের শেষ্ঠতম পন্থা বলে শ্বীকার করা হত। 
বৌদ্ধ শ্রমণেরা প্রধানত সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে বৌদ্ধ বিহার ব1 মঠে বাস করতেন 
এবং সেইগুলিই বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্তর রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। সংসার- 
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'বিমৃখতা, আজীবন কৌমার্ধ ও সন্াসজীবনই বৌদ্ধদের কাছে আঁদর্শস্থানীয় ছিল 
বৌদ্ধ ভিক্ষু ও শ্রমণদের বিহার ও সঙ্ঘারামকে কেন্দ্র করে বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা 
গড়ে উঠেছিল। এই সব সংঘে প্রবেশের জন্য হুনির্দিষ্ট নিয়মাবলী ছিল। 
বৌদ্ধসংঘে প্রবেশ করে ভিঙ্ষুব্রত গ্রহণ করার ব্যাপারে তেমন কোন কঠিন 
নিয়ম ছিল না। বিশেষ সংক্রামক রোগগ্রন্ত ব্যক্তি, ক্রীতদাস, ধনী, 
রাজ্কর্মচারী, দস্্যতাপরাধী, কারাগার-পলাতক ব্যক্তি, নপুংদক ও বিকলাঙ্গ 
ব্যক্তি ছাড়া যে কোন লোকেরই সঙ্ঘারামে প্রবেশ করার অধিকার ছিল। 
নাবালক কোন শিক্ষার্থী সংঘে প্রবেশ করতে চাইলে তার পিতামাতার অনুমতি 
নিতে হত। 
প্রত্রজ জ। 

এই সঙ্ঞে প্রবেশের নিয়মানুবলী বৌদ্ধ শাস্ত্র-গ্রস্থ বিনয় ত্রিপিটকে বর্ণিত 
হয়েছে । সঙ্মে প্রবেশপ্রার্থীকে প্রথমে কেশ ও শ্বশ্র মুণ্ডন করতে হত এবং 
তারপর তাঁকে হরিদ্রা রংয়ের বস্ত্র ও উত্তরীয় পরিধান করতে হত। সে সেই 
উত্তরীয়ের দ্বারা একদিকে স্বন্ধ আবৃত ও অন্যদিকের স্বন্ধ অনাবৃত রাখত] 
বৌদ্ধসজ্বে যোগদান অভিলাষী শিক্ষার্থীকে গৃহ পরিত্যাগ করে উপযুক্ত 
গুরুর সন্ধানে বার হতে হত। গুরুর সন্ধান লাভের পর শিক্ষার্থী 
বিনয়সহকারে তার সন্মুখে উপস্থিত হয়ে নিজের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করত এবং 
যোগদানে পমর্থ বলে বিবেচিত হলে তাকে উপরোক্ত অন্ুষ্ঠানগুলি মানতে হত। 
ংঘে -গৃহীত হবার প্রথম অনুষ্ঠানের পর প্রবেশার্থীকে সজ্যের ভিক্ষুদের 
পদরবন্দন! করে পদ্মাসনে বসে যুক্তকরে বলতে হত-_বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, সংঘং 
শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি। এটি ভ্রিশরণ নামে পরিচিত। সজ্ঞে 
প্রবেশের প্রথম স্তরকে বলা হত প্রব্রজ্জা গ্রহণ এবং আট বৎসর বয়সের কম কোন 
বালককে প্রব্রজ্জ! গ্রহণ করতে দেওয়৷ হত না । এই প্রথম প্রবেশানুষ্ঠান সমাপ্ত হলে 
শিক্ষার্থী বৌন্ধ শ্রমণরূপে পরিচিত হত। 
উপসম্পদ। 

এই প্রথম প্রবেশের পর পূর্ণ প্রবেশের জন্যও অন্ুন্বপ অনুষ্ঠান ছিল। 
কোন শিক্ষার্থী যখন শ্রমণ জীবন অতিবাহিত করার পর পূর্ণ ভিক্ষুত্ব লাভ 
করত, তখন সেই উপসম্পদা লাভ করেছে বলা হুত এবং কুড়ি বৎসরের আগে 
কেউ উপসম্পদ! লাভ করতে পারত না। শ্রমণ ও ভিক্ষু প্রকাশ্য সভায় 
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উপস্থিত হয়ে প্রশ্নাদির যথার্থ উত্তরদানে উপাধ্যায়কে তুষ্ট করতে পারলেই 
উপাধ্যায় শিক্ষার্থীকে উপসম্পদা দান করতেন। উপসম্পদ1 লাভ করবার পর 
আরও দশ বৎসর কাটালে শিক্ষার্থী উপাধ্যায় হতে পারত। মঠে প্রবেশের 
পূর্বে গোড়ার [দকে যে চারমাস ধরে শিক্ষার্থীকে পরীক্ষা! করা হত, সেই পরীক্ষার 
কাল পরিবাঁস বলে পরিচিত ছিল। মঠাশ্রমী বৌদ্ধ ভিক্ষু সন্ধিবিহারক বলেও 
অভিহিত হতেন। 
শীল পালন 

বৌদ্ধ ধর্মে শীলের পালন গুরুত্পূরণ স্থান অধিকার করে আছে এবং মঠাশ্য়ী শ্রমণ 
€ ভিক্ষুদের দশটি শীল পালন করতে হত। সাধারণ বৌদ্ধদের পাঁচটি শীল পালন 
করলেই চলত কিন্তু ভিক্ষুকে অবধারিত ভাবে দশটি শীলেরই চর্চ| করতে 
হত--(১) অবনত দ্রব্য গ্রহণ করিও ন। (২) প্রাণহরণ করিও না। (৩) মিথ্য। 
ভাষণ করিও ন।। (৪) মত্ততাকর পানীয় গ্রহণ করিও না। (৫) ব্রহ্ম্য ভঙ্গ 
করিও না। (৬) নৃত্যগীত করিও ন|।। (৭) মালা-চন্দন-স্থগন্ধাদি ব্যবহার 
ক্লরিও না। (৮) কোমল বিলাসশয্যায় এবং উচ্চ শষ্যায় শয়ন করিও না। 
(৯) ত্বণ ও রৌপ্যাদি গ্রহণ করিও না। (১০) বৈকালে আহার করিও না। প্রথম 
পাঁচটি শীল সকম বৌদ্ধদেরই পালনীম্ ছিণ কিন্তু শেষের পাচটি শীল বিশেষভাবে 
ভিক্ষুদের পালন করতে হত। এছাড়া যিনি সন্বিবিহারক তাকে আরও বারোটি' 
বিশেষ অনুজ্ঞ। পালন করতে হত। উপরোক্ত শীলগুলি একটু অন্টধাবন করলে 
বোঝা যাবে যে বৌদ্ধসঙ্ঘের অধিবাসীদের ক্ষেত্রে বিলাসবিহীন, উপকরণবিহীন; 
জীবনযাপনই আদর্শ ছিল। 
বিহারের শৃঙ্খল 

বৌদ্ধবিহীরবাসী ভিক্ষু জীবনের আদর্শ ছিল ব্র্মচধ পালন ও স্বেচ্ছা-দারিদ্রয 
বরণ এবং ভিক্ষুরা এই সব বিষয়ে নির্দেশসমৃহ কঠোর ভাবে পালন করতেন। 
মঠে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যে সমস্ত বিধিনিষেধ ছিল, কোন রকম শপথ গ্রহণ ন| 
করেই ভিক্ষুরা তা মেনে চলতেন। তরুণ ভিক্ষুরা প্রবীণ ভিক্ষুদ্ের প্রতি 
সম্মান প্রদর্শশকে অবশ্ঠ কর্তব্য বলে মনে করতেন। মঠবাসী ভিক্ষু কোন ব্রত 
ভঙ্গ করলে তার বিচারের জন্য অন্ন দশজন ভিক্ষু নিয়ে গঠিত একট! 
সংসদ ছিল এবং প্রয়োজন হলে এই সংসদ গুরুতর অপরাধের জন্ত 
অপরাধী ভিক্ষুকে মঠ থেকে বহিষ্কত করে দিতে পারত। বৌদ্ধদের প্রতিমোক্ষ- 
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নামে একটি গ্রন্থ আছে এবং সেই গ্রন্থে মঠবাসীরা কোন্‌ কোন্‌ অবাঞ্ছিত কর্ম 
থেকে বিরত থাকবে ত| বর্ণিত আছে। প্রতি মাসে দুবার যখন এই প্রতিমোক্ষ মঠে 
পঠিত হত, সেই সময় কোন ভিক্ষু অপরাধ করে থাকলে তা তিনি স্বীকার করতেন 
এবং সংসদ কর্তৃক নি্িষ্ট পন্থায় প্রায়শ্চিত্ত করতেন। গুরুর, প্রতি সন্মানপ্রদর্শন বৌদ্ধ 
শিক্ষার মত ব্রান্মণ্য শিক্ষাতেও অবশ্য করণীয় ছিল, কিন্ত ব্রার্মণ্য-শিক্ষা শিষ্তকে গুরুর 
সম্পূর্ণ বশ্ঠতা শ্বীকার করতে উপদেশ দিত। বৌদ্ধশিক্ষায় কিন্তু গুরুর সম্পূর্ণ 
বশ্যতা স্বীকারের প্রয়োজন ছিল না বরং গুরুর কোন অন্যায় কাজ দেখলে শিক্ষার্থী 
শ্রমণ তার এতিবিধান করার চেষ্টা করতেন । মঠবাঁসীদের মধ্যে ধারা প্রবীণ ভিক্ষু 
তাদেরও ভিক্ষী করা অবশ্কর্তব্য হলেও প্রধানত তরুণ শিক্ষার্থী শ্রথণগণ সঙ্ঘারামের 
যাবতীয় কায়িক পরিশ্রমের কাজগুপি করত। পক্ষান্তরে প্রবীণ ভিক্ষুগণ 
প্রধানত ধ্যান-ধারণা, দর্শনাদি শাস্ত্রের অনুশীলন এবং বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের 
কাজে নিযুক্ত থাকতেন। এই প্রচার কার্ধের জন্য বংসরের কয়েকটি মাস ত্তাঝা 
স্থান থেকে স্থানাস্তরে পরিভ্রমণ করতেন এবং বর্যাকালে তা স্থগিত রেখে কোন 
মঠে আশ্রয় গ্রহণ করতেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ভিক্ষুগণের কোন বিশেষ নির্দিষ্ট 
মঠে বাস করার বিধি ছিল ন| এবং তাঁরা স্থায়ীভাবে কোন মঠে বাসও করতেন না। 
যে কোন ভিক্ষুর প্রয়োজন মত যে কোন মঠে বাস করার অধিকার ছিল। 


সজ্ঞে প্রবেশ-বিধি 


বৌদ্ধসজ্ে যোগদানের অভিপ্রায়ে শিক্ষার্থীকে গৃহত্যাগ করে উপযুক্ত 
গুরুর সন্ধান করতে হত এবং গুরুর সন্ধান পেলে শিক্ষার্থী তার সম্মুখে উপস্থিত 
হয়ে বিনয়-সহকারে সজ্যে যোগদানের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করতেন। সঙ্জে 
যোগদান করার পর শিক্ষার্থীকে কোন প্রধান ভিক্ষুকে উপাধ্যায় রূপে বরণ করত 
এবং তার উত্তরীর ধারণ করে তাঁকে প্রণাম করে বলত, প্রভু আপনি 
আমার উপাধ্যায় হোন। এই ব্যাপারে প্রধান ভিক্ষু সম্মতি প্রদ্দান করলে 
উভয়ের মধ্যে গুরু-শিষ্কের সম্পর্ক স্থাপিত হত এবং ব্রাক্ষণ্য শিক্ষাধারার মতনই 
প্রাচীন ভারতের আদর্শ অনুযায়ী এই সম্পর্ক অতি মধুর এবং ঘনিষ্ঠ 
পিতা-পুত্রের সম্পর্কে পরিণত হত। বিষ্ার্থা শ্রমণ সঙ্মে প্রবেশ করার পর 
ঘ্শদিন, ক্ষেত্রবিশেষে একমাস ধরে, “উপাসক” রূপে থাকতেন এবং এই সময় তাকে 
পঞ্চশীল-পালনের উপদেশ দেওয়া হত। এই উপাসকের জীবন সমাপ্ত 
হলে ভিক্ষুর পরিচ্ছদ পরিধান করে বিষ্যার্থী সঙ্ঘের অন্যান্ত সভ্যদের সম্মুখে 


৩৬ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


উপস্থিত হতেন এবং সঙ্ব তাকে গ্রহণ করলে তাঁর শিক্ষক সঙ্ঘাচার্গণকে প্রাথমিক 
অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করতেন । সজ্ে প্রবেশের পর শিক্ষার্থীকে শ্রমণ 
অবস্থায় বিশ বৎসরকাল সঙ্ঘে কাটাতে হত এবং সান্ধবিহারক বা শ্রমণের 
এই ছিল প্ররুত অধ্যয়ন কাল। শ্রমণ-জীবনের সমাঞ্চিতে সঙ্ঘাচার্য কতৃক 
শিক্ষার্থী শ্রমণ উপসম্পন্ন ভিক্ষু রূপে বরিত হতেন এবং এই দিনটি তার জীবনে 
সবচেয়ে ম্মরণীয় দিন বলে গণ্য হত। 
শিক্ষক-শিক্ষার্থা সম্বন্ধ 

বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থায় ব্রাঙ্ণ্য শিক্ষা-ব্যবস্থার মতই গুরুসেব! বিদ্যার্থীর 
অবশ্য কর্তব্য ছিল এবং ইৎ-সিঙের বর্ণনা পাঠে জান। যাঁয় ষে শিক্ষকের যাবতীয় 
শথ-ম্থাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা বিদ্যাথীকেই করতে হত। এমনকি তার শয়ন-প্রকোষ্ঠ 
পরিফ্ার-পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব বিছ্যার্থার উপরইন্তস্ত থাকত। গুরুসেব! ও অধ্যয়নের 
জন্য প্রতিদিন প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় বিদ্যার্থী গুরুর সমীপবর্ত। হতেন। গুরু অব্য 
শিশ্যের সকল প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখতেন এবং পীড়িত শিশ্তের চিকিৎসা ও 
সেবাশুত্রঘা তিনিই করতেন। বৌদ্ধ শিক্ষ1-ব্যবস্থায় গুরু ও শিস্কের সম্পর্কের মধ্যে 
এমন একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল যা ব্রাঙ্ণ্য শিক্ষাব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিরোধী । বৌদ্ধ 
শিক্ষার্থী গুরুর শ্বভাব, চরিত্র ও আচরণের উপর তক দৃষ্টি রাখতেন এবং কোনরূপে 
তার স্খলন ও পতন দেখলে তার প্রতিবিধান করার চেষ্টা করতেন। গরু ভ্রান্তপথে 
গেলে শিষ্য তীকে সত্যপথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করত এবং গুরুর গুরুতর স্থলন 
হলে শিষ্য তা সঙ্ঘকে অবগত করিয়ে গুরুর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করত। সঙ্ঘ 
গুরুর কঠোর দগুবিধানের ব্যবস্থা করলে শিশ্ত আবেদন করে তা লঘু করার চেষ্ট 
করত এবং প্রায়শ্চিত্ত শেষে গুরু যাতে সঙ্ঘে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে পারেন সেই- 
জন্যও শিষ্য সচেষ্ট হত। 
শিক্ষকের শ্রেণীবিভাগ 

বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থায় ছুই শ্রেণীর শিক্ষকের উল্লেখ পাঁওয়া যায়-উপাধ্যায় 
"ও কর্মাচারধ। উপাধ্যায়ের কর্তব্য ছিল শিক্ষার্থীকে বিদ্বাদান করা৷ এবং কমীচার্ধের 
কর্তব্য ছিল শিক্ষার্থীকে বিনয়-ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া। শিক্ষার্থী শ্রমণকে 
এই ছই শ্রেণীর শিক্ষকদেরই সেবা করতে হত। উপাধ্যায় ও কর্মাচার্থগণ 
সমগ্র জীবনব্যাপী অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার কাধে ব্যাপৃত থাকতেন এবং তার! 
কঠোর ক্রশ্বচর্ষপরাযণ জীবন কাটাতেন বলে বিদ্যাদানের কাজে তাদের কোন 


চু 


বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থ। ৩৭ 


বিশ্ব দেখা দিত না। তাছাড়৷ তাদের প্রয়োজনও এত সামান্ত ছিল যে কোনবূপ 
চিত্তবিক্ষেপ তাদের সহজে ঘটতো না। 


ইৎ-সিঙের বর্ণনানুসারে শিক্ষার্থীদের ষষ্ঠ বর্ষ থেকে বিষ্যারস্ত হত এবং প্রথম দিকে 
শব্দবিষ্যা বা ব্যাকরণের উপর বিশেষ লক্ষ্য দেওয়া হত। পাণিনির ব্যাকরণ 
অষ্টমবর্ষ হতে পড়ান শুরু হত। দশম বর্ষে ব্যাকরণের অধ্যাপনা আরও গভীরভাবে 
কর! হত ও পঞ্চদশ বর্ষেও পাঁণিনির ব্যাকরণের অধ্যাপনা! চলত এবং তার সঙ্গে 
পতগুলির মহাভাষ্ব, হেতুবিদ্যা, অভিধর্ম প্রভৃতি পড়ানো হত। শিক্ষার্থী 
শ্রমণগণ এ ছাড়াও বিশেষ করে বিনয়স্থত্র ও বৌদ্ধদর্শনাদি অধ্যয়ন করতেন। 
উচ্চ বিছ্যালাভেচ্ছু ছাত্রগণ নালন্দা প্রভৃতি মহাবিহারে গ্রবেশ করে উন্নত 
পাঠক্রম অধ্যয়ন করতেন । 


বৌদ্ধশিক্ষার উদ্দেশ্য 


প্রধানত শিক্ষার্থী শরমণদের ধর্মাচরণ শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা থেকেই বৌদ্ধ 
শিক্ষারারা উদ্ভূত হয় এবং মঠবাসী শ্রমণদের ধর্মাচরণ ও মঠজীবনের নিয়ম ও 
আচরণ শিক্ষা দেওয়াই বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থার আদি উদ্দেশ্ট ছিল ।* কিন্তু এটি ছিল 
বৌদ্ধ শিক্ষার বাহক উদ্দেশ্ত। বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান ও প্রকৃত লক্ষ্য ছিল 
অজ্ঞতার নিরসন করে শিক্ষার্থীর মধ্যে নির্বাণ লাভের প্রেরণা স্থষ্টি করা। 
বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার এই উদ্দেশ্ট বুদ্ধদেবের আব্যাত্মিক মতবাদ থেকেই উদ্ভূত 
হয়েছিল । দুঃখ, ছুঃখ-সমুদয়, ছুঃখ-নিরোধ ও ছুঃখ-নিরোধের উপায়-_-বৌদ্ধধর্ষে এই 
চারটি আধ সত্য নামে অভিহিত হয় এবং বুদ্ধদেব স্বয়ং দ্বাদশ বর্ষ সাধনার পর এই 
সম্বন্ধে বোধি বা প্রজ্ঞাদৃষ্টি লাভ করতে সমর্থ হন। এই প্রজ্ঞাদৃষ্টি লাভের ফলে তিনি 
দুঃখের কারণ ও তার উপশমের উপায়-নির্ধারণে সমর্থ হয়েছিলেন। বুদ্ধের জীবনের 
যে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়গুলি দেখা দিয়েছিল সেই অধ্যায়গুলির আদর্শে 
সঙ্ঘ-জীবনের সংগঠনটি কল্পিত হয়েছিল । সঙ্যভুক্ত প্রতিটি শ্রমণের জীবনে যেন 
মহাভিনিক্রমণ, কঙ্ছুতাবরণ ও কঠোর তপস্যা-বুদ্ধের জীবনের এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ 
অধ্যায়ের পুনরাবৃত্তি ঘটত। গৃহত্যাগ করে সঙ্ঘে যোগদান বা প্রত্রজ্জা, কঠোর 
্রজ্মচধের মধ্যে শ্রমণের জীবন যাপন এবং সবশেষে বোধিজ্ঞান লাভ করে উপসম্পদ 
পাওয়া এই ছিল বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার তিনটি স্তর। উপসম্পন্ন ভিক্ষু অবস্থা প্রাণ্ধ 
হওয়াকে প্রত্যেক শিক্ষার্থী শ্রমণ-জীবনের চরম কাম্য বলে বিবেচনা করত। 
্রাহ্ছণযধর্মের চতুরাশ্রমের সঙ্গে সঙ্ঘতুক্ত শিক্ষার্থীর জীবনের এই অধ্যায়গুলির 


৩৮ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্তার ইতিহাস 


প্রচুর মৌলিক মিল আছে । কারণ চতুরাশ্রমে গার্হস্থ্য স্থান থাকলেও ব্রহ্ষচ্ধ তার 
অবধারিত পূর্বগামী সোপান ছিল এবং জীবনের শেষ উদ্দেস্ঠ ছিল বানপ্রস্থ এবং 
যতির মধ্যে দিয়ে মোক্ষলাভের প্রচেষ্টা । এই শেষ স্তরটির সঙ্গে উপসম্পন্ন ভিক্ষুর 
অর্হত্ব প্রাপ্তির তুলনা করা চলে। ব্রাক্মণ্য এবং বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা! উভয়েরই সাধন! 
সমগ্র জীবনব্যাপী ছিল এবং উভয়েরই আদর্শ ছিল জীবদেহ থেকে মুক্তি পাওয়া । 
অবস্ত সঙ্ঘশিক্ষাই বৌদ্ধশিক্ষা ব্যবস্থার বিশিষ্ট অবদান এবং মহাপরিনির্বাণের পূর্বে 
প্রিয় শিশ্ত আনন্দের প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধদেব বলেছিলেন ষে তার অস্থপস্থিতিতে 
বৌদ্ধসঙ্ঘই শিক্ষার্থী শ্রমণদের শিক্ষার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করবে। 
লৌকিক শিক্ষা 

যে ছুখে, শোক, জরা, মৃত্যুকে এড়ান ইহজীবনে সম্ভব নয় ও যার মূলে রয়েছে 
মাহযের কামনা-বাসন জাত অজ্ঞতা ও অবিদ্যা, তাঁর নিরসন করে পরম নির্বাণ লাঁভই 
বৌদ্ধ ধর্মশিক্ষার প্রধান বিষয় বন্ত ছিল। ফলে জাগতিক জ্ঞান ও বিজ্ঞান চর্া 
বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে বিশেষ স্থান না পেলেও, বৌদ্ধরা লোকহিতব্রতী 
ছিল্লেন বলেই কালক্রমে লৌকিক শিক্ষাও বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থায় অন্ততূক্তি 
হয়েছিল। প্রয়োস্বনের চাপেই বৌদ্ধ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর। চিকিৎসা বিদ্যা, ভেষজ, 
রসায়ন, স্থাপত্য বিছ্যাির চর্চা করেছিলেন এবং এ বিগ্যাগুলির যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি- 
সাধনেও সমর্থ হয়েছিলেন। বিশেষ করে বৌদ্ধধর্মের হীনযাঁন শাখায় সাধারণ শিক্ষা 
ও লৌকিক শিক্ষার যথেষ্ট আয়োজন করা হয়েছিল। বৌদ্ধধর্ম বিস্তৃত অঞ্চলে 
প্রসারিত হয়ে পড়ার পর বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন দেশে বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা নানা রূপ 
পগ্রিগ্রহ করে এবং ক্রমে নানা বৌদ্ধশিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে বৌদ্ধ ধর্মতত্ব শিক্ষ। ছাড়াও 
অন্যান্ত নানা লৌকিক বিষয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। তাছাড়া ত্রান্ষণ্য শিক্ষাব্যবস্থা 
যখন ধাঁরে ধীরে বছুমুখী হয়ে ওঠে তখন ত্রাহ্মণ্য শিক্ষার প্রভাবেও বৌদ্ধ ভিঙ্কুগণ 
নানা বিভিন্ন বিষয়ের অধ্যয়ন ও অনুশীলনে আগ্রহান্থিত হয়ে ওঠেন। ফা-হিয়েনের 
বিবরণ অনুযায়ী বৌদ্ধ শিক্ষাদানে মৌথিক প্রথায় শেখান ও লিখিত লিপির সাহায্যে 
শেখান ছু'রকম রীতিরই প্রচলন ছিল। পাঞ্জাবে মৌথিক ভাবে শিক্ষার বাবস্থা ছিল, 
কিন্তু ভারতের পূর্বাঞ্চলে লিখিত লিপির ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। কণঠস্থ কর! ও 
আবৃত্তি করা এই দু'টিই শিক্ষার প্রধান পদ্ধতি ছিল এবং প্রতিদিন অধীত বিদ্যার 
পুনরালোচনা হত এবং তারপর নৃতন জ্ঞান আহরণের মণ্যে দিয়ে শিক্ষাদান 
অগ্রসর হত। হিউয়েনসাংয়ের বিবরণী থেকে বোঝা যায় যে, নালন্দা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে নান! ধর্মতত্ব ও বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের অস্থশীলন খুব উচ্চত্তরেরই 


বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থা ৩৯ 


গছিল এবং সেখানে নানা শাস্ত্র, ব্যাকরণ, স্তায়শাস্ত্র, জ্যোতিরিদ্য৷ প্রভৃতির শিক্ষার 
ব্যবস্থা ছিল। কালক্রমে বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে অনেক পরিবর্তন দেখ! দেয় এবং 
প্রত্যেক বৌদ্ধসজ্ঘের গঙ্গে ছুই শ্রেণীর বিদ্যালয় সংযুক্ত হতে স্থুরু করে_-বহির্ধি- 
ভাগীয় সঙ্ঘ বিদ্যালয় ও আভ্যন্তরীণ সঙ্ঘ বিদ্যালয়। বহির্ধিভাগীয় সঙ্ঘ বিদ্যালয় 
ছিল জনসাধারণের জন্য এবং বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ না করেও অনেকে সেখানে পাঠি গ্রহণ 
করতে পারত। আভ্যন্তরীণ সঙ্ঘ বিদ্যালয় ছিল শুধু সঙ্ঘভূক্ত শ্রমণদের জন্য। 
ইতৎ-সিউও ছুই শ্রেণীর ছাত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। একশ্রেণীর ছাত্ররা 
বৌদ্ধসজ্যে যোগদানের অভিপ্রায়ে সর্বন। শাস্্গ্রস্থাদি পাঠে নিযুক্ত থাকতেন ও অয 
শ্রেণীর ছাত্রর৷ ব্যবহারিক জীবনের সুবিধার জন্য শুধুমাত্র লৌকিক বিষয়সমূহ 
অধ্যয়নে রত থাকতেন । এদের পক্ষে প্রত্রজ্জ! গ্রহণের রীতি ছিল ন! এবং সঙ্ের 
কাছ থেকে তারা ভরণপোষণ বা অর্থসাহায্য পেতেন না। 


আরীরচচ? 

দেহকে অযথা কষ্ট দেওয়াকে বুদ্ধদেব পছন্দ করতেন না বলে আধ্যাত্মিক 
জ্ঞান অর্জনের জন্য সুস্থ দেহের প্রয়োজনীয়তা! বৌদ্ধধর্ষে হ্বীকৃত হয়েছিল ও সেজন্ু 
ভিক্ষুদের মধ্যে ব্যায়ামের দ্বারা শরীর স্থস্থ রাখার প্রথা প্রচলিত ছিল। 


বৌদ্ধ শিক্ষায় নারীর স্থান 


বৌদ্ধপ্রথায় ও জীবনদর্শনে নারীকে নির্বাণলাভের প্রতিবন্ধক বলে মনে কর! 
হুত। কথিত আছে ধর্মমাতা মহীগ্রজাপতি গৌতমী ও প্রধান শিষ্য আনন্দ এই 
ছুঃ'জনের আগ্রহাতিশষ্যে বুদ্ধদেব অনিচ্ছা ও সন্দেহের সঙ্গে গৃহ ও সংসার 
পরিত্যাগকারিণী স্ত্রীলোককে দীক্ষা দিয়ে শিষ্য! রূপে গ্রহণ করতে সম্মত 
হয়েছিলেন । কিন্তু বৌদ্ধশিক্ষা! ব্যবস্থায় নারী শিষ্যাদের জন্য যে সব নিয়ম ও 
অন্শাপনের প্রবর্তন করা হয়েছিল তাতে পুরুষের তুলনায় স্ত্রীজাতির মানসিক শক্তি 
ও নৈতিকবোধের অপকর্ষের ধারণা বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে । 

অন্যান্য নিয়মান্ুশাসনে দ্রেখা যায় যে ভিক্ষৃবর্ কতৃক নির্দিষ্ট না হলে ভিক্ষুণীরা 
কোন কিছুই স্বাধীনভাবে করতে পারতেন না। আবার ভিঙ্ষুণীর প্রাক দীক্ষা 
'পরীক্ষ্যমাণ কালও ছিল দীর্ঘ ছুবছর। এই সময়ের শেষে ভিক্ষণীকে দীক্ষা দেবার 
প্রস্তাব ভিক্ষু সংঘ ও ভিঙ্ষৃণী সংঘ উভয় কর্তৃক গৃহীত হতে হবে। ভিক্ষু ও 
'ভিক্ষুণীদের পারম্পরিক মেলামেশার কোন স্থুযোগই ছিল না। তাদের সম্পূর্ণ 
পৃথকভাবে থাকতে হত। সংঘ কতৃক নির্বাচিত একজন ভিক্ষু মাসে দুবার 


৪০ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্তার ইতিহাস 


অন্য এক ভিক্ষুর উপস্থিতিতে তিক্ষুণীদের নীতি শিক্ষা ও উপদেশ দিতেন ॥ 
দৈনন্দিন জীবনের নিয়মান্গশাসন ও কর্তব্য ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী উভয়ের ক্ষেত্রে একই' 
ছিল তবে একক জীবন্ধাপন ভিক্ষুণীর পক্ষে একপ্রকার বাধ্যতামূলক ছিল। 
পরে অবশ্য বৌদ্ধধর্মের পতনের সময় ভিক্ষু ভিন্ষুণীদের মধ্যে পৃথক জীবন যাপনের 
কঠোর নিয়ম শিথিল হয়ে যায় এবং তার ফলে দুর্নীতিতে বৌদ্ধনংঘগুলি কলুষিত 


হয়ে ওঠে। 
ভিক্ষুণীদের উপর এইসব কঠোর বাঁধানিষেধ আরোপ করার ফলে তিক্ষুণীরা 


সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনের সঙ্গে অধিকতর জড়িত হয়ে পড়েন। তার ফলে 
বহু ভিক্ষুণী সে সময়কার সমাজজীবনে খ/।তি ও প্রতিষ্ঠাও অর্জন করেছিলেন । 

সংঘে নারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার পর তাদের শিক্ষার ভার সংঘই বহুন্‌ 
করেছিল এবং অগ্যান্ত ভিক্ষুর ন্যায় ভিক্ষণীগণও আজীবন ব্রহ্মচারী থেকে বিনয়- 
ব্যবহার ও ধর্মচর্চায় কাল অতিবাহিত করতেন। এইভাবে বৌদ্ধধর্মের 
পৃষ্টপৌষকতায় ভ|রতে স্ত্ীশিক্ষ। যথেষ্ট প্রসার লাভ করতে পেরেছিল । 
বৌদ্ধনংঘের প্রভাব 

সংঘের প্রভাব খ্ৌদ্ধ ধর্মে ও জীবনে অপরিসীম ছিল। ভারতবষে বৌদ্ধধর্মের 
প্রসারে যেমন ধর্ম ও নীতি অপেক্ষা সংঘই ছিল প্রধান শক্তি তেমনই 
বৌদ্ধধর্মের পতনের মূলে সংঘই ছিল প্রধানতম কাঁরণ। বৌদ্ধ সংঘে যেগদান- 
কারী ভিক্ষু্দের নিজন্ব ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে কোন কিছুই থাকতে পারত না বটে 
কিন্ত সংঘের নিজস্ব প্রচুর সম্পত্তি থাকত এবং এই সম্পত্তি থেকেই সংঘণাস'দের 
স্বাচ্ছন্দ্যময় ভরণপোষণ চলত। সংঘে প্রবেশের ব্যাপারে বিশেষ কোন বাধা 'নষেধও 
ছিল না। সংঘজীবনের সংগঠন ও পাঁরচালনায় কঠোর তপশ্চর্যার অবকাশ খুব বেশী 
ছিল না। কিন্তু সংঘবাসীদের ক্ষেত্রে জীবনযাপনের সুনিরিষ্ট নিয়মাবলী ছিল 
যেমন, সংঘবাসীরা পরিচ্ছন্ন বেশবান পরিধান করবে, দেহ পরিফার রাখবে ও 
নিয়মিত আহার করবে। বর্যাকালে যথোপযুক্ত আশ্রয়, দ্বিপ্রাহরিক তাপের 
সময় বিশ্রাম ও অসুস্থতার সময় দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসকদের দ্বারা চিকিংস।-_ 
এ সবেরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। শারীরিক স্বখ স্বাচ্ছন্দ্যের এমন স্থণকর 
. আয়োজন যে সংঘে ছিল সেখানে যে বন অবাঞ্চিত অযোগ্য ও ধর্মোদেশ্যর হীন 
ব্যক্তির সমাবেশ ঘটবে তাতে আশ্চধের কিছু নেই। তাছাড়া কালক্রমে, 
এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য সংঘব্যবস্থায় দেখা দিয়েছিল যা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 
পক্ষে বাঞ্ছনীয় ছিল না এবং শেষ পর্যস্ত প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বকেও বিপন্ন 


বৌদ্ধ সংঘের প্রভাব ৪১. 


করে তুলেছিল। যেমন বৌদ্ধপ্রথার গুরু শিষ্ের সম্পর্ক ও শিষ্ের উপর গুরুর 
নিয়ন্ত্রণ ব্রাঙ্মণ্যপ্রথার মত গভীর বা আন্তরিক হয়ে উঠতে পারেনি। 
বৌদ্ধ সংঘে প্রবীণ ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন ভিক্ষুরা কিছু বিশেষ সম্মান ও 
স্থযোগস্থবিধ! পেতেন বটে কিন্তু সাধারণভাবে ভিক্ষুদের মধ্যে অন্য কোন প্রকারের 
স্তর বা পর্যায়জনিত বিভাগ প্রচলিত ছিল না। সংঘে কোন প্রস্তাব 
গ্রহণ করতে হলে সংঘবাসী সব নবীন ও প্রবীণ ভিক্ষুককেই সভায় আহ্বান কর] হত 
এবং সেই সভায় প্রস্তাবটি গৃহীত হত। এই সভায় প্রতোকেরই মত প্রকাশ 
ও ভোট দেবার সমান অধিকার ছিল। এক কথায় বলতে গেলে ব্রাহ্মণ্য ব্যবস্থা 
ছিল অনেকট। রাজতন্ত্রের মত আর বৌদ্ধ ব্যবস্থ। ছিল বহুলাংশে গণতান্ত্রিক ভাবাপন্ন। 
ংঘের কা পরিচালনার ব্যাপারে বন্ুসংখ্যক কর্মী ও সচিব ছিলেন ঠিকই কিন্তু 
সেখানে কোন স্তর, পর্যায় বা উচ্চনীচের প্রশ্নও ছিল না। আবার, 
সংঘজীবনের বহিরঙ্গের ব্যাপার, ঘটনা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার ভার সকলের হাতে 
থাকত বলে কারও কোন প্রভূত্বমূলক প্রভাব ছিল না। বুদ্ধদেব যখন জীবিত 
ছিলেন ও সংঘের নেতারূপে সংঘ পরিচালন! করতেন তখন অবশ্য এই গণতান্ত্রিক 
প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে কার্করী ছিল না। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর এই ব্যবস্থার 
সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। এই বিভন্ন সংঘগ্ুলিকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করার 
মত কোন কেন্দ্রীয় সংস্থা আর থাকল না। কেন্দ্রীয় কতৃপক্ষের অভাবে স্থানীয় 
'ঘগুলি পরস্পরবিরোধী নীতি অন্থসরণ করতে সুর করল এবং শীঘ্রই তাদের 
মধ্যে সমন্বয়ের অভাব দেখ! দিল। ফলে যখন বিভিন্ন ধর্মসভায় সঘজীবনের 
বিতর্কমূলক ব্যাপারগুপি ও নিয়মানুশাসনের প্রশ্ন নিয়ে কথা উঠত ও 
মতবৈষমা সৃষ্টি হত তখন সেই সব বিরোধ-বিভেদের মীমাংস। করার মত সর্বজনগ্রাহ 
সমন্বর়নকারী কোন বেন্ত্রীয় কতৃত্বের অস্তিত্ব ছিল না। 
বৌন্ধশিক্ষার প্রসার 

বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্ত্রগুলির খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা যখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে তখন 
ভি্ুত্রতী শ্রমণগণ ছাড়াও বহু সাধারণ লোক সঙ্ঘারামে সত্যান্ুসন্ধান ও শিক্ষা- 
লাভের জন্য যেত। বৌদ্ধধর্ম জনপ্রিয় হওয়ার পর বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থাও খুব প্রসার 
লাত করেছিল ও সময়ান্থক্রম বিচার করলে দেখ! যাবে যে, সম্রাট অশোকের সময় 
হতে বাংলার পাল নৃপতিবৃন্দের রাজজত্বকাল পরধন্ত প্রায় দ্বাদশ শতাব্দী ধরে বৌদ্ধধর্মের, 
কল্যাণে ব্বদেশে শিক্ষাবিস্তার ও বহির্ভারতে ভারতীয় সংস্কৃতির বহুল প্রচার, 
হয়েছিল। বৌদ্ধধর্যমতের উদারত। বৃদ্ধি পাওয়াতে বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থাও নিজেকে: 


৪২ শিক্ষার ভাবধার।, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


যুগোপযোগী করে নিয়েছিল। তাছাড়া মহাযান মতে শুধু নিজের নয় দর্বপ্রাণীর 
নির্বাপলাভই বুদ্ধদেবের কাম্য ছিল। যখন এই মহাযান মতবাদ প্রসার লাভ 
করে তখন বৌদ্বধর্ষে যথেষ্ট উদারতা দেখ! দেয় এবং তার ফলে বৌদ্ধ সিসি 
এই সময় আরও বিস্তারলাভ করে। 


বৌন্ধশিক্ষার অবদান 

উপসংহারে বলা চলে যে, কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম ভারতে লুপ্ত হলেও ভারতীয় 
দার্শনিক চিন্তায় ও জীবনাদর্শের উপর তা! গ্রভৃত প্রভাব রেখে গিয়েছে। তবে 
কেবলমাত্র শিক্ষার ক্ষেত্রে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব কতখানি তা বিচারের বিষয়। অন্থুমান 
করা কঠিন নয় যে বৌদ্ধ শিক্ষান্থচীর পরিসর বৃহৎ ছিল না এবং অনেকাংশে ব্রাহ্মণ্য 
শিক্ষান্থুচীরই অনুরূপ ছিল। কব্রাঙ্গণ্য শিক্ষায়।বেদের যে স্থান ছিল, বৌদ্ধ শিক্ষায় 
বেদের পরিবর্ডে বৌদ্ধ ধর্মশান্ত্র সেই স্থানই পেয়েছিল। দীর্শনিক বিষয় ছাড় 
বৌদ্ধদের প্রধান আকর্ষণ ছিল চিকিৎপাবিগ্ঠা ও ন্যায়শান্ত্র। এ ছুয়েরই উপর 
নানা প্রসিদ্ধ বৌদ্ধগ্রস্থ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে দিউনাঁগের নাম ম্মরণীয়। বৌদ্ধ 
শিক্ষার আদর্শ ও ব্যবস্থা প্রভূত পরিমাণে ব্রাহ্মণ্য আদর্শ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবার ফলে 
ভারতীয় শিক্ষা ব্যধস্থায় অভিনব বা! চিরস্থায়ী কোন অবদান বৌদ্ধশিক্ষা রেখে যেতে 
পারে নি। তবে শিক্ষা-পরিকল্পনার দিক দিয়ে বৌদ্ধ শিক্ষার অব্দান অনম্বীকাধ। 
বৌদ্ধধর্ম যে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা-ব্যবস্থায় জাতিভেদ অন্সারে বর্ণ বিশেষের একাধিপত্যের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সর্বসাধারণের নিকট বৃহত্তর শিক্ষার ছার মুক্ত করে 
দিয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। ব্রাঙ্গণ্য শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষা ছিল নির্বাচিত 
মু্টমেয়ের অধিকার । বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থায়“সেই শিক্ষাকে সর্বজনীন অধিকারের 
সামগ্রী করে তোলা হয়েছিল। তাছাড়া প্রতিষ্ঠানমূলক শিক্ষা-ব্যবস্থাকে শিক্ষকরাই 
ভারতে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। 


ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ শিক্ষান্র মধ্যে তল্পন। 

বৌদ্ধ শিক্ষাপদ্ধতি প্রাচীন ব্রান্মণ্যপদ্ধতিরই ক্রমবিকাশের পথে একটা স্তর 
বিশেষ। উভয়ে একই মাতার ছুই কন্যার মত পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত । 
বৌন্বধর্ম ও বৌদ্ধ-শিক্ষাব্যবস্থা এ ছুইই পূর্বপ্রচলিত হিন্ু চিন্তা ও জীবন 
ধারার সঙ্গে অঙ্গাজীভাবে সংযুক্ত ছিল। 

আত্মা, দুঃখ, মোক্ষ, আকাঙ্কা, কর্ম, জন্মাস্তর ইত্যাদি সম্পর্কিত ধারণা উভয় 


্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ শিক্ষার মধ্যে তুলন। ৪৩ 


ধর্ষেই প্রায় একরূপ ছিল। নিরবচ্ছিন্ন পুনর্জন্মধারা থেকে মুক্তি পাবার ঘে উপায় 
বৌদ্ধধর্ম নির্দেশ করে থাকে, তা ্রাঙ্গণ্য চিন্তায় নতুন কিছু নয় । 

ধর্মসংঘ স্থাপনের প্রথাও একমাত্র বৌদ্ধধর্মের বৈশিষ্ট্য বা ভারতীয় ধর্মজীবনে 
রৌদ্ধধর্মের একটা! বিশেষ দান একথাও বলা যায় না। বানপ্রস্থ ও সনন্যাস-_বর্ণাশ্রম 
পদ্ধতির শেষের এই আশ্রমদ্ধয় বৌদ্ধ নন্যাস প্রত্রজ্জ! পরিকল্পনা থেক্কে তত্বগতভাবে 
একেবারেই পৃথক  নয়। তাছাড়া উভয় ধর্মে দীক্ষা পদ্ধতির ব্যাপারেও কোন 
পার্থক্য নেই। “বৌদ্ধ ভিক্ষুর জন্য নির্দিষ্ট দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক. সংঘমের 
যে সব বিধান আছে ও] হিচ্দুদের ব্রহ্মচর্য আশ্রমের অনুশাসনগুলির বহুলাংশে 
অন্থুরূপ। “বস্তত ভিক্ষুদের জীবন নিয়ন্ত্রণের জঙ্যব্রহষচর্ধের সমস্ত বিধানই বৌদ্ধধর্ম 
গৃহীত হয়েছে । ,তাছাড়া জিক্ষবৃত্তি উভম শিক্ষাব্যবস্থারই বৈশিষ্ট্য ছিল। “বৌদ্ধ 
শ্রমণজীবনের মত ব্রক্মচর্যেরও একটা অবশ্ঠ পালনীয় প্রথা হল ভিক্ষা। এ ছাড় 
্রহ্ষচারীর ভিক্ষাপাত্র, ভিক্ষাপদ্ধতি, আহার, উপবেশন, নিদ্রা, মুণ্ুন, মাল্য-গম্ধ-তৈল 
প্রভৃতি বিলাসত্রব্য ব্যবহার সম্পক্িত হিন্দুধর্মে প্রচলিত সমস্ত বিধিই বৌদ্ধধর্মে গৃহীত 
হয়েছিল। “এমন কি বৌদ্ধদের মূলনীতি অহিংসাবাদও হিন্দুর্মেরই লম্পদ 

/উভয় ব্যবস্থাত্েই ছাত্রশিক্ষকের পবিত্র সম্পর্ক ও গুরুকে সেবার উচ্চ স্যান দেওয়া 

হয়। “বিশেষ বিশেষ দিনে উপবাস করার যে প্রথ হিচ্দুদের মধ্যে প্রচলিত আছে 
বৌদ্ধরা তাও গ্রহণ করেছিলেন। “এমন কি সম্নাসিনীর প্রথাও বৌদ্ধধর্মের 
নতুন পরিকল্পনা নয়। 

বৌদ্ধদের সম্াীজ-আঁদর্শকে কেউ কেউ ব্রাহ্মণ্য সমাজ-আদর্শ থেকে পৃথক 
বলে মনে করেন। অনেকেরই বিশ্বাস হিন্দুদের জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে বৌদ্ধধর্ম 
বিদ্রোহ ঘোষণ! করেছিল । এই মতের সমর্থকর| কিন্ত বৌদ্ধধর্মের মূল লক্ষ্যকে 
অনুধাবন করেন নি। বুদ্ধ জনগণের বাহিক উন্নতি বা নি্নশ্রেণীর জনসাধারণের 
অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে অগ্রসর হয়েছিলেন_-এমন কিছু ভাবা সঙ্গত হবে 
না। জাতিভেদ প্রথা সমূলে উচ্ছেদ করার কোন উদ্দেস্যও তাঁর ছিল ন|। মান্গষের 
অর্থনৈতিক সামাজিক বা রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে তিনি কোন নতুন পদ্থারও 
নির্দেশ দেন নি। মানুষের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জীবনকে ঘিরেই তার সমস্ত 
সমন্তা, চিন্তা ও মতবাদ হষ্ট হয়েছিল। 

এই সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে উভয় ধর্মের মধ্যে কোন মূলগত ছন্ব বা সংঘাত কল্পন। 
করা যায় না। তবে বৌদ্ধধর্ম ব্রাক্ষণ্যধর্ম অপেক্ষা অনেক সঙ্কুচিত ক্ষেত্র ও 
সীমাবন্ধ উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ সরু করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। 


8৪ শিক্ষার ভাবধার।, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


্রাহ্মণ্য শিক্ষা পদ্ধতি প্ররুতপক্ষে প্রধানত গার্স্থধর্মী ছিল। শিক্ষকের 
গৃহই ছিল বিদ্যায়তন-_নবীন ছাত্র! নিজেদের গৃহ ছেড়ে শিক্ষকের গৃহে 
বিস্ভার্জন করতে আসত। এই শিক্ষা ব্যবস্থায় গৃহপরিবেশের বহুমুখী প্রভাব 
হয়ে উঠত অনিবার্ধ। অবশ্য এ গৃহ ছাত্রের গুরুগৃহ, তার আধ্যাত্মিক জীবনের 
প্রথম স্ষরণ-স্থল। কিন্তু বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় গৃহের স্থান অধিকার করেছিল 
সংঘ। প্রকৃত পক্ষে বৌদ্ধদের শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষার্থীকে তার গৃহ-সম্পর্ক 
সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন করেই শিক্ষার সরু করতে হত। গৃহভিত্তিক ব্রাহ্মণ্যশিক্ষা ব্যবস্থায় 
একজন মাত্র শিক্ষকই শিক্ষা দিতেন। তাই ক্রান্মণ্য শিক্ষায় বৃহৎ বিদ্যায়তনের স্থ্টি 
ঘটে ওঠা সম্ভব হয় না। কিন্তু বৌদ্ধশিক্ষা ব্যবস্থায় দেখা যায় শিক্ষকসংস্থা এক একট। 
বৃহৎ সংঘ পরিচালনা করছেন। গ্রুগৃহে শিক্ষ! সীমাবদ্ধ থাকায় ব্রাহ্মণ্য ব্যবস্থায় 
শিক্ষায়তনগুলি বহু ছাত্রের সমবায়ে বনুমুখী ও প্রতিষ্ঠানভিত্তিক হয়ে ওঠে নি। 
শিল্পক্ষেত্রে যেমন ক্ষুদ্র শিল্প ও বৃহৎ শিল্পের প্রত্যেকেরই গুণ ও ত্রুটি থাকে, 
শিক্ষাক্ষেত্রেও ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিক্ষায়তনেরও তেমনি নিজের নিজের গুণ ও ক্রটা 
দেখ! যায়। 

বৌদ্ধ ও ব্রাঙ্গগ্য শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে প্রচুর মিল থাকলেও কতকগুলি 
গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বিভেদও রয়েছে। বৌদ্ধরা বেদের অপৌরুষেয়তা, ব্রাক্মণের 
শ্রেষ্ঠত্ব ও জাতিভেদের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্য। স্বীকার করেন না। বৌদ্ধশিক্ষা 
বেদান্ছগ নয় এবং শিক্ষক যে শুধুমাত্র ব্রাহ্মণই হতে পারেন বৌদ্ধরা তা স্বীকার 
করেন না। বৌদ্ধশিক্ষায় শিক্ষকত্ব অর্জন করার অধিকার সকলেরই ছিল, ফলে 
বৌদ্ধশিক্ষার একটা সর্বজনীন রূপ গড়ে উঠেছিল। কিন্তু ব্রাহ্ষণ্যশিক্ষা 
জনসমাজের অংশবিশেষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। 

্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল প্রধানত গৃহভিতিক | শিক্ষকের গৃহই ছিল শিক্ষায়তন। 
বৌদ্ধ পদ্ধতিতে গৃহের স্থান ছিল না-_বিহারই হল শিক্ষায়তন। ব্রাঙ্গণ্য প্রথায় 
শিক্ষাব্যবস্থা একজন শিক্ষকের ঘ্বারা পরিচালিত হত। কিন্তু বৌদ্ধব্যবস্থায় সংযুক্ত 
সংস্থা কতৃক পরিচালিত বুহৎ বৃহৎ শিক্ষায়তন গড়ে উঠেছিল । ফলে শিক্ষক ও 
ছাত্রদের সম্পর্ক সেখানে ব্রাক্মণ্য প্রথার মত ম্বাভাবিক ও আস্তরিক থাকতে পারে 
না। ক্রাঙ্গণ্য শিক্ষাপ্রথা হল রাজতন্ত্রের মত আর বৌদ্ধ শিক্ষাপ্রথা গণতান্ত্রিক। 
সংঘের প্রত্তাবাবলী সংঘের সকল সন্ত কতৃকি আলোচিত ও গৃহীত হত। . এখানে 
প্রত্যেকেরই ছিল সমান অধিকার। একবার বুদ্ধদেব বলেছিলেন--“যতদিন 
পৃথিবীর সকলে দিব্যজীবন লাভ না৷ করছে ততদিন আমি নির্বাণ লাভ করব না।” 


্রাহ্মপ্য ও বৌদ্ধ শিক্ষার মধ্যে তুলনা ৪৫ 


সহশ্ব সহস্র বৌদ্ধতিক্ষু বুদ্ধদেবের এই সর্ধমানবীয় আদর্শ পৃথিবীর সর্বত্র বহন করে 
নিয়ে গিয়েছিলেন । বনু বিদেশী এই আদর্শে উদ্দ্ধ হয়েছিলেন এবং এই 
কারণেই বৌদ্ধধর্ম ক্রমে আন্তর্জাতিক রূপ লাভ করেছিল। 
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গান 
প্রাচীন ভারদের শিক্ষাকে 


প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ শিক্ষা ও বৌদ্ধশিক্ষার ব্যাপক অনুশীলনের জন্য বহু শিক্ষা 
কেন্দ্র গঠিত হয়েছিন। এদের মধ্যে অনেকগুলি এত সুসংগঠিত হয়ে উঠেছিল 
ষে বিংখশতাবদীর আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সেগুলির অনেক দিক দিয়ে তুলনা! 
করা যায়। কয়েকটি গ্রসিদ্ধ গ্রাচীন শিক্ষাকেন্দ্রের বিবরণ নীচে দেওয়। হল। 


ক। চক্ষশিলপ। বিশ্ববিদ্যানয় 


প্রাচীন ভারতে ব্রাঙ্ষণ্য শিক্ষাব্যবস্থার যে সমস্ত সংঘবদ্ধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 
কালজয়ী খ্যাতি ও বিশিষ্টতা অর্জন করতে পেরেছিল তাদের মধ্যে উত্তর পশ্চিম 
ভারতের প্রান্তবর্তা তক্ষশিণ। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাচীনতম। এঁতিহািক অনুসন্ধানের 
ফলে জানা গিয়েছে বে শ্রীষটপূর্ব সপ্তম শতক থেকে আন্তমানিক শ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় 
শতক পর্বস্ত ছিল এর ব্যাপ্তি কাল। 
বিবরণ 

রাজনৈতিক পরিচয়ের দিক দিয়ে ভারতের অন্যতম প্রাচীন রাজ্য গান্ধারের 
রাজধানী ছিল তক্ষশীল| । কিন্তু তক্ষশিলার প্রকৃত গৌরব হল তার বিশ্ববিদ্যালয় । 
উপনিষদ? থেকেও তক্ষশিল। বিছ্যাকেন্দ্রের খ্যাতির কথা জাঁনতে পারা যায়। তারপর 
মহাভারত ও বৌদ্ধজাতকে এই বিদ্যাকেন্দ্রে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। 
তক্ষশিলা ব্রান্মণ্য শিক্ষার কেন্দ্র রূপে গড়ে ওঠে ও ব্যাপক খ্যাতি অর্জন 
করে। পরে অবশ্ত বৌদ্ধধর্ম বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এখানে বৌদ্ধ বিষয়ক নানা 
বিছ্য| শিক্ষা দেওয়। হতে থাকে । 

তক্ষশিলার কৃতি ছাত্রদের মধ্যে বিখ্যাত চিকিৎসক ও বুদ্ধদেবের অনুচর 
জীবক, বিখ্যাত বৈয়াকরণ পাণিনি ও প্রসিদ্ধ রাজনীতিবিদ ও অর্থশান্ত্র গ্রণেতা 
কৌটিল্য বা চাণক্যের নাম সর্বাগ্রে করতে হয়। প্ররুতপক্ষে, এই মহামানবন্রয় 
যেকোন বিশ্ববিদ্ঠালয়ের পক্ষে গৌরবের সামগ্রী। স্থদীর্ঘ চারশতাববীকাল অঙ্গন 
গৌরবের সঙ্গে বিরাজ করে তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ইতিহাসে নিজন্ব 
শিক্ষাপদ্ধতি, কম প্রতিভ| ও প্রচুর জীবনীশক্তির পরিচয় রেখে গেছে। 


প্রাচীন ভারতের শিক্ষাকেন্দ্র ৪৭. 


ব্যয়ভার 

প্রাচীনকালে অন্যান্ বিশ্ববিদ্যালয়ের মত তক্ষমীলায় ধনী ও রাজাদের দানে 
অর্থন্বাচ্ছল্যের অভাব ছিল না। রাজা ব৷ শ্রেঠীর সন্তানদের শিক্ষা গ্রহণ করার সমস্ 
এখকালীন একসহত্ত মুদ্রা বিশ্ববিদ্যালয়কে দিতে হত। এ অর্থ ছাত্রদের আহার ও 
বেশবাস ইত্যাদির জন্যই ব্যয় করা হত। অধ্যাপকেরা নিজে কিছুই গ্রহণ করতেন 
না। বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে যে সমস্ত ছাত্ররা আসত তার! ব্যয়নির্বাহের জন্ স্ব তব রাষ্ট 
থেকে অর্থ পেত। যে সব ছাত্র দিনে অধ্যাপকদের সেবা করত ও রাত্রে পাঠগ্রহণ 
করত তাদের কোন অর্থ দ্রিতে হত না। পাণিনির ব্যাকরণ, বৌদ্ধজাতক, কৌটিল্যের 
অর্থশান্ত্র প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে তক্ষণীলার সর্বভারতীয় 
খ্যাতির আকর্ষণে দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে ছাত্ররা বিদ্যার্জনের আশায় 
তক্ষশিলায় সমবেত হত। পাঁণিনি ও কৌটিল্যের বর্ণনায় দেখা যায় ব্রাঙ্ষণ, 
ক্ষত্রেয় ও বৈশ্ঠ এই তিনটি উচ্চবর্ণের সন্তানেরা! এই বিশ্ববিদ্ঠালয়ের ছান্র হবার 
অধিকার লাভ করত। জাতকের তথ্যানুযায়ী রাজগৃহের রাঁজপুত্ররাও এখানে 
শিক্ষালাভ করতে আসত । 


প্রবেশাধিকার + 


ষোল বৎসর বয়স না হলে এ বিশ্ববিষ্যালয়ে কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হত 
না। তক্ষশিল। ছিল উচ্চশিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় । 


অধ্যাপকমগ্ডলী 


তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রদের উল্লেখ আমরা করেছি কিন্তু এই 
বিশ্ববিদ্ঠালয়ের কোন কৃতী অধ্যাপকের উল্লেখ পাওয়| যাঁয় না। সম্ভবত সমষ্টিগত 
শিক্ষাদান পদ্ধতির এঁতিহাই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থট্টিশীলতার' মূলে ছিল। পাঁণিনির 
বর্ণনায় দেখা যায় অধ্যাপ্কদের গুরু, আচার্য, উপাধ্যায় প্রভৃতি নামে অভিহিত করা 
হত। কৌটিলোর গ্রন্থে এ সম্পর্কে কোন বিস্তৃত ও স্থনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। 
তবে দেখা যায় যে বিভিন্ন অধ্যাপকের! বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শা ছিলেন, যেমন 
শিট নামধারী অধ্যাপকের! ছিলেন ধর্ম ও দর্শনশান্ত্রে পণ্ডিত, দগ্ডনীতিক 
নামধারী অধ্যাপকের ছিলেন রাজনীতিতে পণ্ডিত। পাঁণিনি আচাধ্য! উপাধ্যায়। 
নামের ছার! সম্ভবত নারী অধ্যাপকদেরই বুঝিয়েছেন। 


পাঠক্রম 
শ্রদ্ধার সঙ্গে বিদ্যা গ্রহণ করাই ছিল নিয়ম। অযোগ্য ছাত্রকে তক্ষশিলার 


:৪৮ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্তার ইতিহাস 


অধ্যাপকের বিদায় করে দিতেন। পাণিনি এদের তীর্থকাঁক ইত্যাদি কটু বিশ্গেষণে 
ভূষিত করেছেন। অপেক্ষাকৃত নিম্ন শ্রেণীতে উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের দ্বারা অধ্যাপন। 
করার পদ্ধতি এখানে প্রচলিত ছিল। অনেকে মনে করেন যে প্রাচীন যুগের এই 
পদ্ধতিই পরবর্তীকালে ভারতীয় শিক্ষার ব্যবগ্থায় “সদর পোড়ো” প্রথা রূপে দেখ! 
দিয়েছিল। তক্ষশিলা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের শিক্ষা শুধুমাত্র ধর্ম ও দর্শনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
ছিল না। বিভিন্ন ব্যবহারিক ও বৃত্তিগত বিদ্যারও অনুশীলন এখানে হত বলে 
অনুমান করা হয়েছে। অর্থশান্ত্রে উল্লেখ আছে যে রাজদপুত্ররা এখানে ষোল বছর 
'পর্যন্ত “শিষ্ট উপাধিধারী পণ্ডিতদের কাছে বেদ ও বিভিন্ন দর্শন শিক্ষা করতেন ও 
ব্যবহারশান্ত্রে অভিজ্ঞ রাজপুকুষদের কাছ থেকে কৃষি, বাণিজ্য, রাজধর্ম, পশুপালন 
প্রভৃতি বিদ্যা লাভ করতেন। এছাড়া তাদ্দের দিনের বিভিন্ন সময়ে সমর-বিছ্টা, 
পুরাণ, ইতিবৃত্ত, ধর্মশাস্ত্র, অর্থশান্ত্র গ্রভৃতি শিক্ষা করতে হত। পাণিনি পাঠে 
জান! যায় যে এখানে ব্রা্মণরা যজন ও অভিনেতার অভিনয়বিষ্ঠা শিক্ষা দিতেন । 
বৌদ্ধজাতক প্রভৃতি স্থত্রে জানা যায়, যান নির্মাণ, হিসাব নিরূপণ, কৃষি, বাণিজ্য, 
পশুপালন ও স্থাপত্যশিক্ষাও এই বিশ্ববিষ্ঠালয়ের পাঠক্রমের অস্ততূক্ত ছিল। 
চিকিৎসাবিদ্যাও এখানে শিক্ষা! দেওয়া হত। জীবক এখানে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার 
জন্যই আগমন করেছিলেন। প্রাচীন তক্ষশিলায় যে বিপুল শিল্পকীত্তি আবিষ্কৃত 
হয়েছে তা দেখে পণ্তিতর। বলেছেন যে গ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে এখানে 
তক্ষণশিল্পের বিশেষ অগ্রগতি ঘটেছিল। এই শিল্পচর্চার সঙ্গে তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
যোগাযোগ থাকাই স্বাভাবিক। 

তক্ষশিল! বিশ্ববিধ্যালয়ের যে ব্যাপক পাঠ্যতালিক৷ দেখা যায় তাতে একে যে 
কোন আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তৃলনা করা যেতে পারে। অধ্যাপকের দৃষ্টিতঙ্গীর 
প্রসারতা ছিল স্থপরিব্যাপ্ত ও বাস্তব প্রয়োজনান্থগ । এই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসারত৷ 
ছাত্রদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল বলে মনে হয়। শোনা যায়, মগধের কোন 
এক রাজপুত্র না কি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমা্ধ করে এচলিত প্রবাদবাক্য 
সংগ্রহের উদ্দেশ্টে দেশ পর্যটনে বেরিয়েছিলেন। 

শিক্ষার পাঠক্রম নিরূপণে শিক্ষার্থীর জাতি পরিচয় বিশেষ কাজ করত বলে 
মনে হয় না। জানা যায় যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ত্রাঙ্গণ ছাত্র ধগবিদ্যা শিক্ষা 
করেছিলেন। 
শিক্ষণ পদ্ধতি 

তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ পদ্ধতিতে আবৃত্তি ও উপলঙ্ধি উভয়েরই সমান 


প্রাচীন ভারতের শিক্ষাকেন্দ্র ৪৯, 


মর্ধাদা ছিল। ছাত্ররা আবৃত্তির দ্বার বিভিন্ন বিষয়ে পাঠ অভ্যাস করত আর 
অধ্যাপকের ব্যাখ্য। ও বিশ্লেষণের দ্বারা তাদের সেগুলির উপলন্ধি করতে সাহায্য 
করতেন। বারবার আবৃত্তি ও উপলব্ধির সঙ্গে মূল বক্তব্য বিষয়ে নিজের বিচার 
বুদ্ধির প্রয়োগ ও সত্যের প্রতি আসক্তি ছিল জ্ঞানার্জনের উপায়। 
পরীক্ষা + 

তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্ঠালয়ের ছাত্রদের অবীত বিষয়ের উপর পরীক্ষা দিতে হত বলে 
জানা যায়। আবুত্ত ও উপলন্ধ উভয়ই ছিল পরীক্ষার অঙ্গ । প্রশ্ন করে ছাজ্রের 
উপলঙ্ধ জ্ঞনের পরিমাপ করা হত। চিকিৎসাবিগ্ভার পরীক্ষায় ছাত্রের ব্যবহারিক 
জ্ঞানের পহিমাপের জন্য তাকে নানারকম প্রশ্ন করা হত। জীবককে এই রকম 
বহু প্রশ্থ কর! হয়েছিল বলে জানা যায়। 

শিক্ষার ইতিহাসে ভারতের প্রচীনতম বিশ্ববিষ্যালয় তক্ষশিলার অব্দান 
অনন্থীকার্ধ। দুব দূরাস্তর থেকে ছাত্রেবা জ্ঞানার্জনের আশায় দীর্ঘকাল ধরে এই 
বিশ্ববিষ্ভালয়ে সমবেত হয়ে প্রমাণ করে দিয়েছে যে শিক্ষার মান এখানে আদরশস্থানীয় 
ছিল। এই বিশ্ববিষ্ভালয় সে সমর যেভাবে সকলপ্রকার আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক 
বি্ভালোচনার কেন্ত্র হয়ে দাড়িয়ে ছিল তা সত্যই বিম্বয়কর। জীধনের দকলপ্রকার 
প্রয়োজনের প্রতি তীক্ষু দৃষ্টি রেখে ছাত্রদের জীবনকে নিয়ন্ত্রত করার যে পদ্ধতি 
ভক্ষশিলা গ্রহণ করেছিল তা বর্তমান কালের যে কোন বিশ্ববিষ্ঠালয়ের পক্ষে 
আবদর্শস্থানীয়। 


খ। নালন্দ। বিশ্ববিদ্যান্নয় 


প্রচীন ভারতের শিক্ষাকেন্ত্রগুলির মধ্যে শিক্ষা, গৌরব, আয়তন ও 
খ্যাতিতে সর্বশ্রেষট স্থান অধিকার করে আছে নালন্দা। এই-বিশ্ববিষ্ঠালয়ের সংগঠন, 
ধর্মচর্চা ও শিক্ষাদানের খ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রাস্ত এমন কি চীন, 
কোরিয়া, তিব্বত, মধ্য এশিয়া, সিংহল প্রভৃতি ভারতের বাইরের বহুদেশ থেকে দলে 
ঘলে ছাত্র এখানে অধ্যয়ন করতে আসত। কালক্রমে নালন্দা প্রকৃত 
পক্ষে একট! আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়ে উঠেছল। 
ভৌগোলিক অবস্থান 

বিহার রাজ্যের পাটনা জেলায় পানা সহরের চলিশ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে 
প্রাচীন রাজগৃহ ( বর্ভবান রাজগীর) নগরের সাত মাইল উত্তরে বড়গাও নামক 
গ্রামের কাছে নাপন্দার ধ্বংসাংশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। খননকাধের ফলে যে সব 


ই---৪ 


৫৪. শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


: স্থাবিশাল সৌধ, স্তুপ, জলাশয়, পথঘাট প্রভৃতির অবশেষ পাওয়া গেছে 
: তাতে এই বিশ্ববিষ্ঠালয়ের বিশালত্ব, সমৃদ্ধি ও বিস্তৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। 


এঁতিহাসিক উপাদান 

নালন্দা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের বিবরণ রচনা করতে গেলে ভারতীয় ও বিদেশী 
উভয় জাতীয়" তথ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল তিব্বতীয় বিবরণ ও নিক পর্যটক, 
হিউয়েন সাঙ্‌ ও ইৎ-সিও এর রচনা । তাছাড়। ভারতীয় তথ্য পাওয়া যায় 
সমসাময়িক রাজাদের শিলালিপি, শীলমোহরের উৎকীর্ণ লিপি ও হিন্দু এবং বৌদ্ধদের 
রচিত নান। গ্রন্থ থেকে । 
নামকরণ ও প্রতিষ্ঠা 

নালন্দা এই নামকরণ সম্পর্কে ছুটি জনশ্রুতি আছে। নাগানন্দ সরোবর থেকে 
নাকি এর নাম হয় নালন্দা। অপর জনশ্রুতি মতে বুদ্ধদেব নাঁকি এখানে অবিশ্রান্ত 
দান করেন এবং ন--অলম্-দা অর্থাৎ অফুরন্ত দাতা-_এই নাম থেকেই নালন্দ। 
নামের উত্পত্তি। 

কথিত আছে বুদ্ধদেব নাকি এখানে একসময় কিছুকাল বাস করেছিলেন। 
এ-ছাড়া বুদ্ধ শিশ্ত সারিপুত্ত ও মৌদ্‌গলায়নের নামও নালন্দার সঙ্গে জড়িত। এই 
কারণে নালন্দা বৌদ্ধধর্মের তীর্থস্থান বলে সহজেই পরিগণিত হয়েছিল এবং এখানে 
একটি সংঘারাম গড়ে ওঠে । কালক্রমে এই সংঘারাম থেকে মহাবিহারের উৎপত্তি 
হয়েছিল। তবে অনেকে অনুমান করেন যে প্রাক বৌদ্ধযুগের নালন্দা ধর্মকেন্দ্র- 
রূপেই উদ্ভূত হয়েছিল। 

সম্রাট অশোক এখানে সারিপুত্তের চৈত্যে পৃজা দিয়েছিলেন ও একটি স্ত রি 
নির্মাণ করেছিলেন। সম্ভবত সম্রাট অশোকের আহুত তৃতীয় বৌদ্ধ মহা- 
সঙ্গতির ফলে এখানে সংস্কৃত স্থবিরবাদের একটি কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। 

য় প্রথম শতক থেকে নালন্দা মহাযান বৌদ্ধধর্মের কেন্দরূপে প্রখ্যাত হয়ে 
ওঠে। এখানে মহাযান বৌদ্ধভাবধারা প্রচলিত থাকলেও হীনযান মতবাদের 
আলোচনা ও চ্চাও হত। তিব্বতের এঁতিহাসিক তারনাথের মতানুসারে শ্রীীয 
চতুর্থ শতকে বিখ্যাত নাগাজুনের নেতৃত্বে শিক্ষাকেন্ত্র হিসাবে নালনা প্রচুর 
খ্যাতি অর্জন করে। 

রয় চতুর্থ শতকের শেষে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ান ভারতবর্ষ পরিদর্শনে 
আসেন কিন্তু তার ভ্রমণ বৃতান্তে নালন্দার উল্লেখ পাওয়া! যায় না। তবে এর পর 


নালন্দ। বিশ্ববিগ্তালয় ৫১ 


থেকেই নালন্দা! বিশেষ খ্যাতি লাভ করতে থাকে । ্্রীষ্টীয় ৬২৯ থেকে খ্রিস্টীয় ৬৪৫ 
পর্যন্ত ভারত ভ্রমণ করে হিউয়েন-সাঙ. নালন্দার সমৃদ্ধির বিস্তৃত বিবরণ রেখে 
গেছেন। বস্তত পঞ্চম থেকে সপ্তম শতাববীই নালন্দার জীবনে সর্বাপেক্ষা গৌরবময় 
অধ্যায়। এই সময় নালন্দা ভারতবর্ষের হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজাদের কাছে অপর্যাপ্ত 
দান লাভ করেছে ও তাদের পৃষ্টপোষকতায় দ্রুত সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হয়েছে। 

তিব্বতীয় বিবরণানুসারে নালন্বার স্থবৃহৎ উপনিবেশটি ধর্মগঞ্জ নামে পরিচিত 
ছিল। উচ্চ ই"টের প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ধর্মগঞ্জে ছয়টি মঠে মহাবিদ্যালয় ছিল। 
সিংহদ্বার দিয়ে প্রবেশ করলে প্রথমেই দেখা যেত বৃহৎ কেন্দ্রীয় মহাবিষ্যালয়টির 
অঙ্গন। এর চতুর্দিকে ছিল আটটি কক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয় ছিল তিনটি বৃহৎ প্রাসাদে 
অবস্থিত। এর মধ্যে রত্বোদধি নামে প্রাসাদটি ছিল নয়তলা1 | এই প্রাসাদে বৌদ্ধ 
গ্রস্থদমূহ সংরক্ষিত থাকত। 

বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃহৎ প্রাঙ্গনের ধারে ধারে ভিক্ষু ও উপাধ্যায়দের বাসগৃহ 
ছিল। তারা আটটি বৃহৎ ও অসংখ্য ক্ষুত্র ক্ষুদ্র কক্ষে বসবাস করতেন। 
খননকার্ধের ফলে এইসব কক্ষের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। ভিক্ষদের শয়নের 
জন্য থাকত পাথরের বেদী । এইসব কক্ষে একজন বা দুজন ভিক্ষু বাস করতেন। 
কক্ষগুলি “বভিন্ন প্রকারের হত। সাধারণ ভিক্ষুদের জন্য বাঁসকক্ষ ছিল 
এক প্রকারের আর উচ্চশ্রেণীর ভিক্ষুদের জন্য বাসকক্ষ ছিল অন্য প্রকারের। 
দেওয়ালের গায়ে ছুটি কুলুঙ্গ থাকত__-একটা পুথিপত্র আর একটা প্রদীপ রাখবার 


ব্যয়ভার 

পৃষ্ঠপোষক রাজন্যাবর্গ ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের দানে নালন্দার ব্যয়ভার 
নির্বাহিত হত। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শ্বপ ও সৌধ এর পৃষ্ঠপোষকেরা 
নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। পৃষ্ঠপোষক রাজ্জগণ কতৃকি উৎসরগীকৃত তিনশ গ্রাম থেকে 
বিশ্ববিগ্ভালয়ের ব্যয়ভার নির্বাহ হত। পাঠরত ছাত্রদের এখানে বিনাব্যয়ে অধ্যয়ন 
করার স্থযোগ দেওয়া হত। বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষ তাদের সব ব্যয়ভার নির্বাহ 
করতেন বলে জানা যাঁয়। হিউয়েন-সাউএর সময় নালন্দার ছাত্রসংখ্যা ছিল দশ 
সহ আর ইৎ-সিঙের সময় ছাত্রসংখ্য। তিন সহম্। এই বিপুল ছাত্রসংখ্যার 
সবপ্রকার ব্যয়ভার বিশ্ববিগ্ালয় কতৃপক্ষ বহন করতেন। আহারের জন্য সত্রের 
ব্যবস্থা ছিল! ছাত্র ও অধ্যাপকদের অন্ত পৃথক পৃথক সত্তর ছিল। 


৫২ শিক্ষার ভাবধার।, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


নালন্দায় খননকার্ধ চাঁপাবার সময় প্রচুর চাল ও বহুলোকের মত রদ্বনোপযোস 
চুল্লীর সন্ধান পাওয়! গেছে। 
পরিচালনা ও পরিশাসন 
মহাবিহারের প্রধান যিনি তাঁকে বলা হত প্রধানাচার্য বা সর্বাধ্যক্ষ। তবে 

' তিনি সাধারণত অতিবৃদ্ধ হতেন বলে কর্ম পরিচালনা প্রকৃতপক্ষে করতেন উপাধ্যক্ষ 
কর্মদান ও উপাপক স্থবির। এছাড়া অপর ছু'জন বর্মাধ্যক্ষের নাম ছিল কুলপতি ও 
পণ্ডতত। এখানে শাসনব্যবস্থা ছিল গণতন্ত্রতিত্তিক | পাক্ষিক প্রতিমোক্ষপাঠের 
দিন সাধারণ সভ।য় বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হত ও আলোচনার পর কর্মস্থচী 
সম্পর্কে গিদ্ধাস্ত গৃহীত হত। 
প্রবেশিকা 

নালন্দা! বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার অজর্নের পথে জাতি ও ধর্ষের কোর্ন বাঁধা 
ছিল না। তবে প্রবেশিকা! পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে আসাই ছিল কঠিন ব্যাপার । 
প্রবেশেচ্ছু ছাত্রকে বিশ্ববিষ্ালয়ের দ্বার-পণ্ডিতরা কথা-?ল্লচ্ছলে প্রশ্থ জিজ্ঞাস! 
করতেন। এই পনীক্ষা এতই কঠিন ছিল যে দশজনের মধ্যে আটজন বা সাতজনই 
ব্যর্থকাম হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হত। হিউয়েন-লাঙের বিবরণ থেকে জানা যায় 
যে চীন তিব্বত কোরিয়া প্রভৃতি দেশ থেকেও ছাত্রর। এখাঁনে পড়তে আসত্ত। 
ইৎ-সিঙের বর্ণনায় মনে হয় যে বিশ বছরের নীচে কাউকে নালন্দায় 
প্রবেশাধিকার দেওয়! হত না। 


পাঠক্রম 


চৈনিক পরিব্রাঙ্গক হিউয়েন-সাঙ. ও ইৎ-পিঙের বিবরণ থেকে নালন্দায় পঠিভ 
বিষয় সমূহের একট। তালিক! গ্রস্তত করা যায়। নিয়লিখিত বিষয়সমূহ নালন্দার 
পাঠক্রমে স্থান লাভ করেছিল | যথা-_ 

(১) চতুরবেদ, (২) হীনযান শাস্ত্র, (৩) মহাযান ও অষ্টাদশ শাখার তব্সমূহ, 
(8) স্থায়শাস্ত্র (৫) ব্যাকরণ, (৬) রসায়ন শাস্ত্র, (৭) চিকিৎসাবিদ্যাঃ (৮) যাঁছবিদ্া, 
(৯) যোগশাস্ত্র, (১*) জ্যোতিষশান্ত্র, (১১) ব্যবহারিক শাস্ত্র (১২) শিল্পবিস্তা, 
(১৩) ধাতুবিদ্যা, (১৪) তান্ত্রিক বৌদ্ধশান্ত্র। 
শিক্ষাপন্ধতি 

তক্ষপিলার মত নানন্দাতেও আবৃত্তি ও উপলদ্ধি উভয়ের উপরেই গুরুত্ব 
আরোপ করা হত। বিভিজ্থ বিষয় আলোচন! ও তার উপর বিতর্কের ব্যবস্থা ছিল। 


নালন্দা বিশ্ববিষ্ভালয় ৫৩ 


গছত্রিদের বক্তৃতা অভ্যাসের ওপর জোর দেওয়া হত। অধ্যাপকরা ছাত্রদের বিভিন্ন 
বিষয় আলোচনা করে বুঝিয়ে দিতেন। ইৎ-সিও বলেছেন যে একটা বৃহৎ 
হুলঘর ও তিনশত কক্ষে অধ্যাপনা হত। মৌলিক প্রবন্ধ রচন! নালন্দা শিক্ষা 
পদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিল। 

ছাত্র অতি প্রত্যুষে উঠে স্নান সমাপন করে নিজ নিজ উপাধ্যায়ের সেবা করে 
ধর্মশাস্থ পাঠ ও সেই বিষয়ে চিন্তা করত। উসয়াস্ত দিবাঁভাগ আটটি অংশে 
বিভক্ত থাকত ও রাত্রি তিনটি যামে বিভক্ত হত। প্রথম ও তৃতীয় যামে ধর্মচর্চা 
হত আর মধ্যধামে ছিল নিপ্রার ব্যবস্থা । 


পরীক্ষা পদ্ধতি ও গ্রন্থাগার 


শিক্ষালাভের পর ছাত্রদের পরীক্ষা! হত ও পরীক্ষান্তে উপাধিদানের ব্যবস্থা 
ছিল। তক্ষশিলার মত এখানেও মৌখিক পরীক্ষার আয়োজন ছিল। প্রথম স্থান 
ষিনি অধিকার করতেন তীর উপাধি হ'ত কুলপতি। 

তিব্বতীয় বিবরণে জানা যায় যে মহাবিহারের ধর্মগঞ্ নামক স্থানে অবস্থিত 
রত্বসাগর, রত্বরঞক ও রত্োদধি নামে তিনটি প্রাপা্দে তিনটি প্রচুর গ্রস্থ-সমৃদ্ধ 
্রস্থাগার ছিল। এগুলির মধ্যে রত্বসাগরে সর্বাপেক্ষা বৃহত গ্রস্থাগারটি অবস্থিত ছিল। 
অধ্যাপকবৃন্দ 

নালন্দার গৌরব ও গরিমার উৎস ছিলেন নালন্দার কৃতবিদ্য প্রাজ্ঞ অধ্যাপক- 
বুন্দ। তাদের জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের খ্যাতির আকর্ষণে বহু ছাত্র নালন্দায় অধায়ন 
করতে আসত। নালন্দার এই সব অধ্যাপকবুন্দ বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের উপর বন 
গ্রন্থ রচনা! করে গেছেন। নালন্দার অধ্যাপকগোষ্ঠীর মধ্যে নাগাজুনি, আর্ধদেব 
বস্থবন্ধু প্রভৃতি ছিলেন খ্যাতনামা পণ্ডিত ও গ্রস্থকার । 

একসময় নালন্দার সর্বাধ্যক্ষ ছিলেন শীলভদ্র। তিনি সমতটের এক হিন্দু 
রাঁজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। শীলভন্র রাজ-এশ্বর্ধ পরিত্যাগ করে ভিক্ুত্রত 
অবলম্বন ঝকরেন। তিব্বতীয় ত্যান্থুরে শীলভন্র রচিত আর্ধভূমি ব্যাখ্যান 
নামে একট গ্রন্থের অনুবাদ রক্ষিত আছে । 

নালন্দার বিখ্যাত পণ্ডিত ও অধ্যাপক চন্দ্রগোমীর জন্ম হয় বরেন্দ্রদেশে। 
কাব্য, ব্যাকরণ, ন্যায় ও তকে তিনি অসাধারণ পাণ্তিত্য অন করেছিলেন । তিনি 
পাঁখিনির ভাস্ত প্রণয়ন করেন । সেটি চান্দ্র ব্যাকরণ নামে বিখ্যাত। 

নান্দার যে সব অধ্যাপক তিৰবতে বৌদ্ধধর্ম গ্রচারের উদ্দেশ্টে গমন করেছিলেন 


৪ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্তার ইতিহাস 


তাদের মধ্যে স্থিরমতি, শাস্তরক্ষিত, কমলশীলের নাম উল্লেখযোগ্য । এই বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রভাকর মিত্র চীনদেশ পরিভ্রমণ করেছিলেন । 

্রন্ঠীয় অষ্টম শতাব্দী থেকেই নালন্দার পতন স্থুরু হয়। তবে বিশ্ববিদ্যালছের 
কার্ধকলাপ বহুদিন অব্যাহত ছিল। ১২*গ্রীসটাব্ে বখত-ইয়ার খিলজিরন আক্রমণে 
নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। 


গ। বিভ্রম্বশীলা বিস্ববিদ্যানয় 


উত্তর ভারতের শিক্ষা ক্ষেত্রে যখন নালন্দার গৌরব ক্রমে মলিন হয়ে আসছিল 
তখন তার স্থান গ্রহণ করার জন্যে ষে নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি ক্রমশ খ্যাতি ও 
প্রতিষ্ঠ! অর্জন করে চলেছিল তার নাম বিক্রমশ্ীল! বিশ্ববিষ্ঠালয়। বৌদ্ধ ভারতের 
শিক্ষা! ক্ষেত্রে নালন্দার পরই হল বিক্রমশীলার স্থানি। 


জবম্থান 

বিক্রমশীল! যে ঠিক কোন জায়গায় গড়ে উঠেছিল সে সম্পর্কে কোন স্থনিশ্চিত 
সিদ্ধান্ত হয় নি। নালন্দার মত এর কোন ধ্বংসাবশেষও আবিষ্কৃত হয় নি। 
অনেকের মতে ,এটি মগধের কাছে গঙ্গাতীরে অবস্থিত ছিল। আবার অন্ত 
একদলের মতে বিক্রমশীল। ভাগলপুরের নিকটবর্তী রাজমহল গিরিশ্রেণীর কলগঙ্গ 
শাখার অস্তভূক্ত পাথরঘাট। শৈলে অবস্থিত ছিল। বিক্রমশীলার ইতিবৃত্তের জন্য 
আমাদের প্রধানত নির্ভর করতে হয় তিব্বতীয় বিবরণের উপর । এ সম্পর্কে 
গ্রসিদ্ধ এতিহাসিক তারনাথের বিবরণ বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য । 


বাংলার পাল রাজবংশের ধর্মপালদেব এই বিশ্ববিষ্ভালয় স্থাপন করেন বলে 
কথিত আছে। এঁতিহাসিক তারনাথও এই মত সমর্থন করেছেন। ধর্মপাল 
এই বিশ্ববিষ্যালয়ের ব্যয়ভার বহনের জন্য প্রচুর অর্থমঞ্জুর করেন। পরবর্তী 
পাল রাজারাও উদারভাবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্টপোধকত| করে গেছেন । তবে 
নালন্নার অপরিমেয় আধিক স্বাচ্ছল্য এর ছিল না। 


বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌধসমুহ 

প্রাচীর ঝেষ্নীর অত্তরালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌধসমূহ একটি কেন্দ্রীয় 
মহাবোধি মন্দিরকে ঘিরে অবস্থিত ছিল। একশ সাতটি ক্ষু্র মন্দির, ছপট 
মহাবিদ্যালয় ও তৎসংযুক্ত উচ্চতর গবেষণার জন্ত প্রকোষ্ঠ, ছ'টি অবৈতনিক 


বিক্রমশীল। বিশ্ববিষ্তলয় ৫৫ 


ছাত্রাবাস, বিদেশী ছাত্রদের ছাত্রাবাস ও কেন্দ্রীয় মহাকক্ষ--এই হল 
বিশ্ববিস্তালয়ের বিভিন্ন গৃহ । তিব্বতীয় ছাত্রদের জন্ পৃথক বাসগৃহ ছিল। 

বিশ্ববিষ্ালয়ে দ্বার ছিল ছ+টি, ছুটি কেন্দ্রীয় দ্বার ছাড়া চারদিকে আরও চারটি 
সবার ছিল। ছটি মগাবিষ্ঠালয়ে প্রবেশের এই হল ছটি দ্বার। প্রথম কেন্দ্রীয় 
স্বারের দক্ষিণ ও বামদিকে ছিল নাগাজুন ও অতীশ দীপক্করের চিত্র। দ্বারগুলি 
বন্ধ হয়ে যাবার পর যে সব অতিথি আসতেন তীদের জন্য প্রাচীরের বাইরে 
আবাদ ছিল। 


পরিচালনা 

বিক্রমশীলার এই বিস্তৃত সংগঠন পরিচালনার জন্য ছ+জন সভ্য নিয়ে গঠিত 
একটি পরিষদ ছিল। এই পরিষদের প্রধান ছিলেন বিহারের সর্বাধ্যক্ষ। তার 
অনুমতি ভিন্ন পরিষদ কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারত না। বিহারের নিয়ম 
অনেকাংশে এই সবাধ্যক্ষের উপর ন্তস্ত ছিল। ছাত্রাবাসগুলি পরিচালনার 
ভার ও শৃঙ্কলারক্ষার দায়িত্ব ছিল ভারপ্রাঞ্ অধ্যাপকদ্ধের উপর । অনেকের মতে 
কিছুদিন নালন্দা ও বিক্রমশীলা একই সংঘের পরিচালনাধীন ছিল। 
পাঠক্রম 

নালন্দার মত বিক্রমশীলাতেও ম্হাযাঁন বৌদ্ধমতের চর্চা বিশেষ প্রাধান্য লাভ 
করেছিল কিন্তু হীনযান মতবাদও এখানে পাঠ্যতালিকার অস্ততুক্ত ছিল। 
কালক্রমে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম এখানে একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে নিতে 
সমর্থ হয়। এখানে বৌদ্ধধর্মের চারটি শাখার চারটি প্রতিষ্ঠান ছিল। প্রত্যেক 
প্রতিষ্ঠানে সেই শাখার অভিজ্ঞ ২৭ জন করে উপাধ্যায় অর্থাৎ সর্বসমেত একশ 
আটজন উপাধ্যায় অধ্যাপনা করতেন। এছাড়৷ বিভিন্ন কর্মবিভাগে স্বতন্ত্র আচার্য 
ছিলেন। সর্বোচ্চ পদে থাকতেন অধ্যক্ষ । ধর্মতত্ব ছাড়া এখানে ব্যাকরণ, ন্যায়শান্ত্, 
'গুহতত্ব, যাছুবিদ্যা, যোগশাস্তর প্রভৃতির চর্চাও হত। আবার কালচক্রযান পদ্ধতির 
সাধন পদ্ধতি অন্গসারে তিথি, নক্ষত্র, রাশিচক্র গণনার জন্ত গণিত ও জ্যোতিষ 
বিদ্যার চর্চা এখানে প্রাধাগ্ত লাভ করে। এছাড়া চিত্রাঙ্কন, মৃতিনির্মাণ ও 
হুম্তলিপিচর্চাও বিক্রমশীলার পাঠক্রমে অস্ততূক্তি ছিল। 


প্রবেশ ও শিক্ষাপন্ধতি 
বিক্রমশীল! বিশ্ববিষ্ভালয়ে প্রবেশলাভ সহজ ছিল না। বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
ছ+টি দ্বারের কাছে ছ'জন দ্বারপপ্ডিত উপস্থিত খাকতেন। প্রবেশার্থী ছাজদের 


৫৬ শিক্ষার ভাবধারা) পদ্ধতি ও সমস্তার ইতিহাস 


দ্বারপপ্ডিতদের কাছে পরীক্ষা! দিতে হত। তীর! সন্তষ্ট হলে তবেই ছাত্রকে 
প্রবেশ অধিকার দেওয়া হত। 

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় সমস্রিগত ও ব্যক্তিগত উভয় পদ্ধতিই 
অনহুত হত। ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েই বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে ও আলোচ্য 
বিষয় নিয়ে আলোচনা ও বিতর্ক করতেন। শ্রেণীগত শিক্ষায় বক্তৃতা পদ্ধতির 
প্রচলন ছিল। ব্যক্তিগত শিক্ষার বিকাশ বেশী হয় তাস্ত্রিক শিক্ষার প্রসারের 
ফলে। তান্ত্রিক শিক্ষায় গুরু শিষোর মধ্যে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সম্পর্কের বিশেষ 
প্রয়োজন হয়। 


পরীক্ষা-পদ্ধতি 
বিক্রমশীলায় পরীক্ষা পদ্ধতি ছিল মৌথিক। শিক্ষালাভ করার পর ছাত্ররা 


পণ্ডিত” 'িহাপপ্ডিত» “উপাধ্যায়, প্রভৃতি উপাধি লাভ করতেন। এই উপাধি 
দিতেন বিশ্ববিষ্ভালয়ের কর্তৃপক্ষ । 


অধ্যাপকবৃচ্দ 

বিক্রমশীলা নিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রতকীতি অধ্যাপকদের নাম দেশ বিদেশে 
ছড়িয়ে পড়েছিল । তাদেরই আকর্ষণে বিদেশ থেকেও বহু ছাত্র এই বিশ্ববিষ্ঠালয়ে 
পাঠ গ্রহণ করতে আসত। 

তিববতী এঁতিহামতে বিক্রমশীলার প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন ধর্মপালের পুরোহিত 
বুদ্ধ শ্রীজ্ঞান বা বুদ্ধজ্ঞানপাদ। তিনি বৌদ্ধধর্মের একটি নৃতন শাখার প্রবর্তন 
করেন ও কয়েকখানি গ্রন্থও রচনা! করেন। এই সময় জিনমিত্র নামে বিক্রমশলীলার 
আর একজন আচার্য ছিলেন। বরেন্দ্রের অধিবাসী জেতারি নামে বিক্রমশীলার; 
একজন আচার্ধ এই বিশ্ববিষ্ঠালয়ে শিক্ষালাভ করে এখানেই উপাধ্যায় পদে বৃত 
হন। তিনি ছিলেন অতীশ দীপক্করের উপাধ্যায়। তারনাথের মতে তিনি অস্ত্র ও. 
স্ত্রের উপর শতাধিক গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। মহাঁচার্য ও মহাপগ্ডিত উপাধিধারী 
বিরোচন রক্ষিত বিক্রমশীলায় অধ্যাপনাকালে বহুগ্রস্থ রচনা! করেছিলেন। অষ্টম 
শতকের মধ্যভাগে তিনি তিববতে যান॥ সম্রাট মহীপালের রাজত্বের সমক্কে 
রত্বাকর-শাস্তি, গ্রজ্জাকরমতি, নারোপা, জান মিত্র প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ দ্বারপণ্ডিত 
ছিলেন। জ্ঞানগ্রী মিত্র ভিব্বতে যান ও তিব্বতীয় ভাষায় বৌদ্ধপ্রন্থসমূহ অবাধ 
করেন। 

নারোপা ছিলেন বরেন্দ্রের অধিবাসী, বিভিন্ন আগমশাঙ্ে তার ছিল অসাধারণ 


বিক্রমশীল। বিশ্ববিভ্ভালয় ৫ 


অধিকার। তিনি বহু বৌদ্ধএস্থ রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। ওরস্তপুরীর' 
মহাচার্য রত্বাকর শাস্তি বিক্রমশীলায় এসে আচার্ষ জেতারির শিশ্তত্ব গ্রহণ 
করেছিলেন । তিনি সিংহল ও তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন। 

বিক্রমশীলার অধ্যাপকদের মধ্যে ধার থ্যাতি সর্বাধিক তিনি ছিলেন একজন 
বাঙ্গালী পণ্ডিত, নাম অতীশ দীপঙ্কর । অতীশ ঢাক! জেলার বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ' 
করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল কল্যাণশ্রী ও মাতার নাম প্রভাবতী। 
বৌদ্ধস্ঞে প্রবেশের পর তার নাম হয় দীপন্ধর শ্রীজ্ঞান। 

বৌদ্ধশান্ত্রে জ্ঞানলাভের জন্য তিনি ভারতবর্ষের বিদ্ভিন্ন বিশ্ববিস্তালযপে গমন. 
করেন। এমন কি তিনি নুবর্ণদ্বীপেও যান । পালসম্রাট মহীপালের আমন্ত্রণে তিনি 
বিক্রমশীল! বিশ্ববিষ্ভালয়ে যোগদান করেন ও আচার্ষপদে বৃত হন ওপরে 
অন্তান্ত অনেক দায়িত্পূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হন। দীপন্করের বিপুল খ্যাতির জন্য 
তিববতে ধর্মপ্রচারের জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানান হয় কিন্তু বিক্রমশীলা মহাবিহারের 
কথা চিস্তা করে তিনি যা স্থগিত রাখেন । অবশেষে তিব্বতরাজের আগ্রহাতিশয্যে 
মহাবিহারের অধ্যক্ষ ও সহকর্মীদের অনিচ্ছাসত্বেও তিনি বৃদ্ধ বয়সে তিব্বত যাত্রা 
করেন। ত্যাঙ্গুর এঁতিহামতে তিনি প্রায় ছু'শ গ্রন্থের রচস্থিতা বা অনুবাদক 
ছিলেন। অতীশ-রচিত গ্রস্থগুলি বজযান ধর্মের তত্ব ও মহাধান সুত্রের উপর লিখিত। 
তিৰ্বতে ধর্মপ্রচার ও গ্রন্থ রচনা করে তিনি যে খ্যাতি অর্জন করেন তাতে তার 
নাম অমর হয়ে আছে। ১৯৫৩ থৃষ্টাবধে তিববঙেই তিনি মহাপ্রয়াণ করেন। 

অতীশের অবস্থান কালেই বৌদ্ধধর্ম নিয্লগামী হতে স্থুরু করে। তার, 
প্রয়াণের পর থেকেই বিক্রমশীলার অবনতি দেখা দেয়। তা সত্বেও তার পরে' 
যে সব শ্বনামখ্যাত অধ্যাপক বিক্রমশীলার বিশ্ববিদ্ভালয়ে অধ্যাপনা করেন তাদের 
মধ্যে রত্রকীতি, শাক্যশ্রীী ভদ্র, অভয়াকর গুগ্ত প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে, 
উল্লেখযোগ্য ৷ 

স্ুবিখ্যাত ওদস্তপুরী বিহারের মত বিক্রমশীলাও সম্ভবত মুসলমান আক্রমণ- 
কারীদের ছারা ধ্বংগ হয়। সেই সঙ্গে বিক্রমশীলার অমূল্য গ্স্থরাজও ভম্দীভূত হয়।, 


ঘ। বনী 
গ্রটীয় ষ্ঠ শতাব্দী থেকে বলভী মৈত্রক রাজবংশের অধীনে কাঠিয়াওয়ার অঞ্চলে 
বিশেষ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন একটি শিক্ষায়তন হয়ে ওতে । বলভী ক্রমশ বৌদ্ধধর্ম ও শিক্ষার 
একট! কেন্দ্ররূপে খ্যাতি লাভ করতে থাকে এবং কালক্রমে বলভীর বাদ্ধ! ্িতীস্ব 


৫৮ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্তার ইতিহাস 


গ্রষ সেনের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রে পরিণত হয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ 
বিশ্ববিষ্ালয়ের পায়ে উন্নীত হয়ে ওঠে । ঞ্ব সেন ছিলেন হিউয়েন-সাঙএর 
সমসাময়িক । ন।লন্দা ও বিক্রমশীলা ধেমন মহাধান বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্র ছিল বলভী 
তেমনি পশ্চিমভারতে হীনযান মতবাদের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। ইৎ-সিওএর 
বিবরণে দেখা যায় যে বলভী নালন্দার সমতুল্য প্রতিছন্ীরূপে গণিত হয়ে উঠেছিল। 
এ থেকেই ধর্ম ও বিষ্যাচর্চার কেন্দ্র হিসাবে ব্লভীর গুরুত্ব উপলদ্ধি করা 
সম্ভব হবে। 

নালন্দা বা বিক্রমশীল! সম্পর্কে যে বিস্তৃত তথ্য পাওয়৷ যায় বলভী সম্পর্কে 
তেমন কোন বিবরণ পাওয়া সম্ভব নয়। তবে ইউএন সাও ও হিৎ-সিউএর বিবরণ 
থেকে কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ কর! যায়। এরা দুজনেই নালন্দায় শিক্ষালাভ 
করেছিলেন এবং বলভীতে এসেছিলেন পর্ধটক হিসাবে | তাই এই বিশ্ববিষ্ালয় 
সম্পর্কে তাদের বিবরণ যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য হয়ে ওঠেনি । 

হিউয়েন-সাঙের বিবরণী থেকে জান! যাঁয় যে সপ্তম শতকের মধ্যভাগে 
প্রীয় একশত বৌদ্ধ বিহার এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ছিল এবং প্রায় ছ হাজার ছাত্র 
এখানে বিঘ্যাচর্ করত। বৌদ্ধপপ্তিত স্থিরমতি ও গুণমতি এখানে অধ্যাপন। 
করতেন। ইৎ-সিঙের বিবরণী থেকে জানা ঘায় যে বলভী ছিল উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র 
এবং ছাত্ররা এখানে ছুই বা ততোধিক বৎসর ধরে অধ্যয়ন করত। 

কথাসরিৎসাগর পাঠে জানা যায় যে গাঙেয় উপত্যকার ব্রাঙ্ষণ সস্তানেরাও 
এখানে বিছ্যার্জন করতে আসতেন। সম্ভবত এখানে নান। ব্রাহ্মণ্যশান্্ও আলোচিত 
হত। ধর্ম শিক্ষ। ছাড়! লৌকিক ও ব্যবহারিক অন্যান্য শান্্ও এখানে পঠিত হত। 
ইৎ-মিউএর বিবরণাহুসারে বলভীর কৃতী ছাত্ররা দেশের শান বিভাগে উচ্চপদে 
নিযুক্ত হত। 


&। সারনাধ ৫ অন্যান্য বিহ্বর 


বারাণসীর উপকণ্ঠে অবস্থিত সারনাথ বৌদ্ধদের একটা পরমপবিত্র তীর্থ বুদ্ধদেব 
এইখানে সর্বপ্রথম তর বাণী" প্রচার করেন। সম্াট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় 
শিক্ষাকেন্দ্রূপে বৌদ্ধমহাধিহার একটি প্রধান ধর্মকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। ক্রমে 
ক্রমে এই মহাবিহার বিশেষ খ্যাতি ও প্রত্ষ্ঠ। অর্জন করে। খ্রিস্টীয় অষ্টম 
'শতকেও এর খ্যাতি অটুট ছিল। কিন্তু হীনযান সম্প্রদায়ের কেন্দ্র হওয়াতে 
“ছিউয়েন-সাউ. এই মহাবিহার সম্পর্কে কোন মন্তব্য বা বিবরণ রেখে ধান নি। 


'সারনাথ ও অন্তান্ত বিহার ৫৯ 


বিদ্ভির স্তর থেকে জানা যাঁয় যে প্রায় দেড় হাজার ছাত্র এই মহাবিহারে অধ্যয়ন 
করত। 

হিউয়েন-সা্উ তাঁর বিবরণে ভারতবর্ষের বিভিন্ধ মহাবিহারে অধ্যয়নরত 
ছাত্রদের যে সংখ্যার উল্লেখ করেছেন তা থেকে এইসব ম্হাবিহারের অনেকগুলিকেই 
বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা দেওয়! যেতে পারে। তাঁর বিবরণে দেখা যায় ষে একমাত্র 
বাংলা দেশেই সত্তরাটি সঙ্ঘারামে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। তবে এদের সম্পর্কে 
নির্ভরযোগ্য কোন এতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। 

বর্তমানে পূর্বপাকিস্থানের রাজসাহী জেলার পাহাড়পুরে এক বিশাল মহাঁবিহারের 
ধ্বংসাবশেষ খুঁড়ে বার করা হয়েছে । এইটিই হল প্রাচীন সোমপুরী মহাবিহার। 
বিক্রমশীলার প্রতিষ্ঠাত৷ ধর্মপাল এটিরও প্রতিষ্ঠাত| ছিলেন। ধর্মপাল ত্রৈকৃুটক ও 
জগদ্দল মহাবিহারেরও প্রতিষ্ঠা করেন। এ ছুটিও বর্তমান পূর্ব পাকিস্থানে 
অবস্থিত। সন্ধ্যাকর নন্দী প্রণীত “রামচরিত গ্রন্থে দেখ! যায় জগদ্দল বরেন্দের 
অবস্থিত ছিল। জগদ্দল পাল-রাজা রামপালের রাজধানী রামাবতী নগরের অংশ 
ছিল বলে জানা যায়। রাজপুত্র বিভূতিচন্ত্র দানশীল, মোক্ষাকর গুপ্ত, শুভাকর গুপ্ত, 
ধর্মাকর প্রভৃতি পণ্তিতগণ এই মহাবিহারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন! 


ব্রাহ্মণ্য শিক্ষ। প্রাতিষ্ঠান 


প্রাচীন ভারতবর্ষের ব্রান্মণা শিক্ষা ব্যবস্থ৷ ছিল গুরুগৃহীশ্রয়ী। গুরুগৃহে গিয়ে 
শিষ্যকে বিদ্যার্জন করতে হত। এ ব্যবস্থায় বৃহৎ শিক্ষা! প্রতিষ্ঠানের তেমন 
প্রয়োজন বা সম্ভাবনা ছিল না। কারণ গুক্লগৃহাশ্ররী শিক্ষাব্যবস্থায় ছাত্রসংখ্যা 
সর্বদাই ছিল নির্দিষ্ট ও পীমাবন্ধ। 

কিন্ত বৌদ্ধদের প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষে মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ প্রতিষ্ঠিত 
হতে থাকে । বৃহৎ শিক্ষায়তনের সর্বপ্রকার সুযোগ স্থবিধাও এতে পাওয়া যেত। 
আবার, ভারতীয় শিক্ষার গুরুশিষ্তের ব্যক্তিগত সম্পর্কও এই ব্যবস্থায় অঙ্ষুর্ 
থাকত। 

বৌদ্ধ ব্যবস্থার বৃহদায়তন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রভাবে ত্রাহষণ্যব্যবস্থায় 
পরিবর্তন ঘটতে থাকে এবং ক্রাক্ষপ্যব্যবস্থাতে ক্রমশ বৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনার 
প্রচেষ্টা চলতে থাকে । ক্রমে ক্রমে বৃহৎ মঠ ও মন্দির সংশ্লিষ্ট মহাবিদ্যালয় সমূহ গড়ে 
*৪ঠে। তক্ষশীলা ছিল এই ধরনের ক্রাক্মণ্য শিক্ষার একটি বৃহ্দায়তন শিক্ষাকেন্ত্র। 

বৌন্ধধর্ষের প্রবল প্রভাবে এক সময় ব্রাদ্ষপ্যধর্ম কিছুটা তূর্বল হয়ে গঠে। 


-৬৬ শিক্ষার ভাবধার!, পদ্ধতি ও সমস্তার ইতিহাস 


কিন্তু গ্রী্ীয় চতুর্থ শতক থেকেই ক্রাঙ্মণ্য ধর্ম পুনরায় শ্থাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হে 
থাকে । এর কিছুদ্দন পর থেকেই বৌদ্ধধর্মের পতন হতে সুরু হয় ও ত্রাক্গণ্যধর্ম ক্রমশ 
নিজের পুরাতন প্রতিষ্ঠা ফিরে পায়। কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম নিজের জন্মভূমিতেই তার 
অন্ভিত্ব হারিয়ে ফেলে। গ্রীষ্টীর চতুর্থ ও পঞ্চম শতক থেকে ব্রাক্ষণ্য ধর্মের মঠ ও 
মন্দির সংলগ্র মহাবিদ্যালয়গুলির সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ও সপ্তম ও অষ্টম শতকে 
বৈষ্ণব ও শৈব সম্প্রদায়ের অসংখ্য মঠ ও মন্দিরে মহাবিষ্ঠালয় প্রতিষ্ঠিত হতে 
থাকে। 

এই সব বিষ্তায়তন ছিল সাধারণত অবৈতনিক । রাজা! মহারাজাদের দানে, 
এদের ব্যয় বহুলাংশে নিবাহ হত। তীর্ঘক্ষেত্রে অবস্থিত বিদ্যায়তনগুলিতে তীর্থ- 
যাত্রীরাও দান করতেন। এইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের সহাঙ্গভূতি 
ও সহযোগিতা থাকত। এখানে ভরণপোষণ, চিকিংস প্রভৃতির জন্ত ছাত্রদের কোন, 
ব্যয় করতে হত না। জনসাধারণের দানে যে সব বিদ্াকেন্ত্র গঠিত হয়ে 
উঠেছিল তাদের মধ্যে উত্তর ভারতের কণৌজ্, বারানসী, ধার, মিথিলা, নবদ্বীপ 
ও দক্ষিণ ভারতের মালখেদ, কল্যাণী, কাঞ্চি, নাসিক, কর্ণাটক ও তাঞ্োর 
উল্লেখযোগ্য । , 

বিদ্াচর্চার কেন্দ্র রূপে বারানসীর খ্যাতি বৈদিক যুগ থেকেই। জাতকের 
কাহিনীগুলিতেও বিদ্যাকেন্দ্র রূপে বারানসীর খ্যাতির উল্লেখ রয়েছে । বৌদ্ধ 
ধর্মের স্থবর্ণযুগে বারানসীর প্রতিষ্ঠা কিছুটা হ্ুপ্ন হলেও পরবর্তীকালে বারানসী 
বিস্তাকেন্দ্র রূপে অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেছিল। 

দক্ষিণ ভারতে উত্তর ভারতের মত বহু বিদ্যাকেন্দ্র ছিল একথা পূর্বেই বলা! 
হয়েছে । মুদলমানদের ধ্বংসলীলা দক্ষিণ ভারতে কম ঘটেছিল বলে সেখানে 
বহুসংখ্যক বিদ্যাকেন্দ্র বহুদিন পর্যন্ত বর্তমান ছিল। দাক্ষিণাত্যের চোল, রাষ্্রকৃট 
ও পড্পৰ রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় দাক্ষিণাত্যে বহুসংখাক মন্দির ও তৎসংলগ্ন 
মহাবিদ্কালয় স্থাপিত ও পরিচালিত হয়েছিল । বিভিন্ন রাজবংশ যে বিষ্যাকেন্দ্রগুলির 
পৃষ্ঠপোষকতা! করতেন সে কথা মন্দির সংলগ্ন লিপি থেকে জানা যায়। এই সব 
বিদ্ভাকেন্ত্রগুলি ক্রমশ বিশ্ববিষ্ঠালয়ের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল এবং সেই 
বিশ্ববিভালয়গুলিতে বিস্তারিত গবেষণা হত। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে খক্‌, সাম» 
অথর্ব, সংহিতাসমূহ, বেদাস্ত, ধর্মনুত্র, ব্যাকরণ প্রভৃতি বিষয়ের উপর গবেষণা, 
করার জন্ত ছাত্রদের নির্বাচন করা হত। এছাড়া দক্ষিণ ভারতে শৈব ও বৈষৰ 
সম্প্রদায় কৃ পরিচালিত বহু শিক্ষাকে ছিল। 


চতুষ্পাঠী শিক্ষা ৬১ 
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পূর্বভারতের বিছ্যাকেন্ত্রগুলর মধ্যে নবদ্বীপ ও মিথিলার নাম করতে হয় 
সর্বাগ্রে । মিথিলার খ্যাতি উপনিষদ্দের যুগ থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এসেছে। 
উপনিষদ ও মহাকাব্যের যুগে মিল! ছিল বিখ্যাত ব্রঃদ্ষণ্য সংস্কৃতির কেন্দ্র। 
বৌদ্ধ প্রভাব ও প্রতিপত্তির ফলে মিথিলার গৌরব কিছুটা হ্রাস পেলেও সেন 
রাজাদের আমলে মিথিলা পূ গৌরব ফিরে পেতে স্থরু করে ও নব্যন্তাছের চর্চায় 
বিখ্যাত হয়ে ওঠে। 

বাংলাদেশে নবদ্বীপ বিদ্যাকেন্ত্র রূপে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছিল। 
সেনরাজা লক্ষণ সেনের রাজধানী রূপে, জয়দেব, ধোয়ী উমাপতি ধর প্রমূখ 
প্রতিভাবান বিদ্বদ্জনের সমাবেশ এখানে হয়েছিল। মুসলমান আমলে নবদ্বীপ 
সংস্কৃত, ব্রাহ্মণাশান্ত্র ও নব্যন্তায় চর্চার একটা প্রধান কেন্দ্রে পবিণত হয়। ক্রমে 
নবদ্ীপ মিথিলার প্রতিছন্ীরূপে দেখা দেয়। নবদ্বীপে নব্যন্ায় চর্চার যিনি হুত্রপাত 
করেন তার নাম বান্ছুদেব সার্বভৌম। তিনি ছিলেন মিথিলার পক্ষধর মিশ্রের শিশ্বা। 
সার্বভৌমের শিষ্যদের মধো রঘুনাথ শিরোমণি, রঘুনন্দন, গদাধর ভট্টাচার্ং_ 
এদের নাম উল্লেখযোগ্য । মহাপ্রত্্‌ শ্রীচৈতন্তদেব নবদ্ীপের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন 
করে নবদ্বীপেই অধ্যাপনা করতেন। 

নবদ্বীপের অধ্যাপকদের সহজ সরল জীবনযাত্রা ও পাগ্তিত্য বিদেশীদেরও 
সুধ্ধ করেছিল। অধ্যাপকের! বিন বেতনে এখানে অধ্যাপনা করতেন, এমন কি 
শিষ্যকে অন্নবস্ত্র দিয়ে প্রতিপালন করতেন। 

বিষ্যাকেন্দ্র ব্ূপে নবদ্ীপের খ্যাতি উনবিংশ শতকের শেষভাগেও বর্তমান 
ছিল। অবশেষে ইংরাজী শিক্ষার অনিবার্য আঘ'তে নবন্ীপের চতুপাঠীগুলির 
অবস্থা শেচনীয় হয়ে ওঠে ও কালক্রমে নবদ্বীপের শিক্ষাব্যবস্থ। ভেঙ্গে গড়ে । 


প্রশ্নাবলী 
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পাচ 
মুসলমান আমত্রে শিক্ষা 


অন্তান্ত সভ্যতার মত ইসলামী সভ্যতাতেও শিক্ষার স্থান ছিল খুব উচ্চে। 
মুসলিম ধর্মগ্রন্থ কোরানে শিক্ষাকে অবশ্ত-কর্তব্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং 
প্রাচীনকালে অধিকাংশ উন্নত মুনলিম দেশেই শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন ছিল । 

মুসলমান শক্তি ভারতবর্ষের বিস্তৃত অঞ্চলে বহুকাল ধরে শাসন করলেও 
ভারতবর্ষ কখনই ইসলামী সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশ্বের অন্যান্ মুসলিম দেশের সমকক্ষ, 
হয়ে উঠতে পারেনি। এর প্রথম কারণ হল ভারতবর্ষে প্রাক্‌-মুসলমান যুগ থেকেই 
একটি অতি প্রবল জীবনশক্তিসম্পন্ন সংস্কৃতির ধারা বর্তমান ছিল। রাজশক্তির 
অধিকারী হওয়৷ সত্বেও মুসলমানদের পক্ষে সেই সংস্কৃতির ধারাকে সম্পূর্ণ অবদমিত 
করা বা পরিবর্ঠিত কর। সমভব হয়নি। দ্বিতীয়ত, ভারতবর্ষ অন্যান্য মুসলমান রাষ্ট্র 
থেকে প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক কারণে বেশ কিছুটা বিচ্ছিন্ন ছিল। তাঁর ফলে 4 
অন্থান্ত মুসলমান রাষ্ট্রের গ্রভাব ভারতবর্ষকে তেমন প্রভাবিত করতে পারে নি। 

এসব কারণে ভারতবর্ষে মুনলিম শিক্ষা গ্রবত্তিত হলেও এখানে মুসলিম শিক্ষা 
বাবস্থার কোন অথণড এঁতিহা গড়ে ওঠে নি। মুসলমান শিক্ষ। ছিল সম্পূর্ণ ই রাজাহু- 
গ্রহপুষ্ট । বিদ্যোৎসাহী নৃপতিদের আগ্রহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় তার অগ্রগতি ঘটত। 
আবার কোন নৃপতির অবঙ্ঞ। বা! প্রতিকূল কার্ধকলাপে শিক্ষার গতি তেমনিই ব্যাহত 
হত। ব্রাক্ষণ্য বা বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থাও রাজান্ুগ্রহ লাভে বর্ধিত হত বটে কিন্ত 
তাদের মূল প্রোথিত ছিল বৃহত্তর জনজীবন ও কর্মধারার মধ্যে । দেশের সাংস্কৃতিক 
বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে সে শিক্ষাব্যবস্থা ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল। তাই রাজা ও 
রাজবংশের পরিবর্তনের ফলে সে শিক্ষার অগ্রগতি কখনও বাধাপ্রাঞ্থ হয় নি। 
কিন্তু মুসলিম শিক্ষার তেমন কোন মূল ভারতের মাটিতে প্রবেশ করতে পারে নি। এ 
শিক্ষ। ভারতের প্রকৃত জনঙ্জীবন থেকে চিরকালই দ্বতগ্ব ও বিচ্ছি্ন ছিল । 

ভারতের মুসলমান নৃপতিরা শিক্ষা সম্বন্ধে যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। 
বিভিন্ন প্রকারের বিদ্যাকেন্দ্র ও গ্রন্থাগার স্থাপন! ও পরিপোষণের ব্যাপারে তাদের 
প্রভৃত উৎসাহ ছিল। কবি পণ্ডিত ও বিদ্বান ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপৌষকতাও তার! 
করতেন। শুধু নৃপতিরাই নন, অন্থান্য অভিজাত ব্যক্তিরাও বিদ্যাচর্চার ব্যাপারে 
ষথেই উৎসাহ দিতেন বলে জানা যায়। 


৬৩ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও জমন্যার ইতিহাস 
মক্তব ও মাভ্রাস! 


মুসলমানরা যখন ভারতবর্ষে স্থায়ীভাবে বাখ্যস্থাপন! ও বসবাস করতে সুরু. 
করল তখন থেকেই প্রয়োজনান্ুসারে দেশের বিভিন্ন অংশে মসজিদ গড়ে উঠতে 
থাকে । এই মসজিদগুলির মধ্যে যেগুলি বিশেষভাবে শহরের বাঁজারে অবস্থিত ছিল 
সেগুলি ধর্মকেন্দ্রে সঙ্গে বিদ্যাকেন্দ্রূপেও গড়ে ওঠে। মুসলিম বিদ্যাকেন্্ 
ছিল ছুরকমের--মক্তব ও মাদ্রাসা । মক্তব হুল প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র ও মাদ্রাস! 
হল উচ্চ শিক্ষাকেন্দ্র। মক্তবে কোরান পাঠ ও ধর্মশিক্ষা দেওয়া হত এবং 
সেই সঙ্গে কখনও কখনও অন্তান্ত পাঠ, লিপিশিক্ষ। ও কিছুট। গণিত শিক্ষাও দেওয়া 
হত। মাদ্রাসায় শিক্ষা দেওয়া হত ব্যাকরণ, ছন্দ, তর্কশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, সংহিতা 
বিচার ও বিজ্ঞান। মাদ্রাসাগুলি ক্ষেত্রবিশেষে বিদ্যাচর্চার গুণে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পধায়েও উন্নীত হত। মাদ্রাসায় পারসী ছিল শিক্ষার মাধ্যম। তবে আরবী 
ভাষ! মুঘলমানদের পক্ষে অবশ্ঠ শিক্ষণীয় ছিল। 

মুসলমান জগতে শিক্ষকের স্থান হল অত্যন্ত উচ্চে। বিদ্যা ও চরিব্রপ্তণে 
তার সকলের সম্মানীয় হতেন। ব্রাক্ষণ্য ব্যবস্থার মত এখানেও ছাত্র ও শিক্ষকের 
সম্পর্ক ও পিতা পুত্রের মত মধুর ছিল। আবার ব্রাঙ্মণ্য ব্যবস্থার অন্থরূপ এখানেও 
বয়স্ক ও শিক্ষায় অগ্রসর ছাআদের ধিয়ে নিযন্তরের ছাত্রদের পড়ানর প্রথ ছিল। 
্বলতান মামু 

মূদলমান শক্তি ভারতবর্ষে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে । কিন্ত 
দীর্ঘকাল তারা ভারতবর্ষে রাজ্যবিস্তারের ব্যাপারে কোন কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে 
পারেনি । খু্টীয় ১০০০ থেকে ১০২৬ সালের মধ্যে গজনীর সুলতান মামুদ ভারতবর্ষে 
কমপক্ষে সতেরে! বার আক্রমণ পরিচালনা করেন। আক্রমণ কালে হা! 
ও উৎ্কট ধ্বংসলীলার মাধ্যমে তিনি সমগ্র উত্তর ভারতে বিভীষিক! স্থষ্টি করে 
ছিলেন। স্বদেশে তিনি বিদ্যোৎ্সাহী বলে পরিচিত হলেও ভারতবষে 
তার শিক্ষাধ্বংসী বূপ ছাড়া অন্য কোন রূপই দেখা ষায় নি। 
মুহস্মদ ঘোরী ও দ্বাসবংশ 


ভারতবর্ষে মুসলমান শক্তির প্ররুত প্রতিষ্ঠাতা হলেন মুহম্মদ ঘোরী € ১৯৭৪- 
১২০৬) তিনি ভারতবর্ষের বহুসংখ্যক মন্দির ধ্বংস করেন ও সেইসব স্থানে 
মদদ ও তৎসংলগ্ন বিগ্যাকেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। ক্রীতদাসদের শিক্ষা 
ব্যাপারেও ভার পরম উৎসাহ ছিল। তারই অন্যতম শিক্ষিত ক্রীতদাস কুতব-উদ্‌- 
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'্বীন (ধুঃ ১২০৬-১২১০) তার পরে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। কুতব 
একজন বিদ্যান্থুরাগী ও সাহিত্যরপিক নৃপতি ছিলেন। অন্যান মুসলমান রাজাদের 
-মত তিনিও বহু হিঙ্দুমন্দির ধ্বংস করে মসজিদ ও মাদ্রাস! প্রতিষ্ঠিত করেন। কুতবের 
একজন সৈন্তাধাক্ষ বখত্‌্-ই-য়ার বিখ্যাত বিক্রমশীলা মহাবিহার ধ্বংস করেছিলেন । 
শোন! যায় তিনিও বহু মসজিদ ও বিদ্যাকেন্দ্র গ্রতিষ্ঠিত করে গয়েছিলেন। কুতবের 
উত্তরাধিকারী আলতামাসও ( ১২১০-১২৩৬) একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করে 
ছিলেন । তার উত্তরাধিকারী ও কন্ঠ| সুলতানা রিজিয়। বিদ্যোৎসাহী ছিলেন । নামির- 
উদ্দ-দীন (১২৪৬-১২৬৬) ও গিয়াস-উদ্‌-দীন বলবনও (১২৬৬-১২৮৭) বিদ্যোৎসাহী 
'হৃপততিবূপে বিখ্যাত হয়েছেন। বিনয়ী ও ত্যাগী সম্রাট নাসির উদ্দীন নিজে ছিলেন 
'পর্তিত। তিনি সারাজীবন গভীর আগ্রহের সঙ্গে বিদ্যাচর্চ করে গেছেন বলে 
জানা যাঁয়। তার রাজত্বকালে পাঞ্জাবের জলম্বরে একটি উচ্চশক্ষার কেন্দ্র 
স্থাপিত হয়। গিয়াস্উদ্‌-দীন বলবনের রাজত্বকালে তীর পুত্র শাহাজাদা মুহম্মদের 
'পুষ্ঠপোষকতায় দিল্ল'তে একটা সাহিত্যকেন্ত্র প্রতিষ্টিত হয়েছিল। তাঁর রাজত্বকালে 
কুখ্যাত চেঙ্গিস থার অত্যাচারে বহু পণ্ডিত পালিয়ে এসে তার আশ্রয় গ্রহণ 
করেন। ফলে, দিল্লীতে সাহিত্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতির একটা বিশিষ্ট কেঙ্জ 
গড়ে ওঠে । বলবন নিজেও যথেষ্ট বিগ্যোৎসাহী ছিলেন। 
'খলজী বংশ 

খল্জী বংশের (১২৯*-১৩৬* ) জালাল-উদ্‌-দীন ছিলেন বিগ্যোৎসাহী ও 
লাহিত্যা্নুরাগী বৃপতি। সাহিত্য ও সংস্কৃতির কেন্দ্র রূপে দিল্লীর প্রতিষ্ঠা 
তখন সর্বজন-পরিচিত হয়ে উঠেছে। এই বংশের আলা-উদ্‌-দীন প্রথম জীবনে 
ছিলেন প্রচণ্ড শিক্ষা-বিদ্বেধী। তিনি শিক্ষা প্রত্ষ্ঠানগুলির বিত্সম্পত্তি সব 
বাজেয়াপ্ত করে নেন। পরবর্তীকালে অবশ্থ তিনি পারসী ভাষ! শিখেছিলেন ও 
পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তার বিরোধিতা সত্বেও দিল্লীর সাংস্কৃতিক 
কার্যকলাপ অস্ু্ ছিল। তারই রাজত্বকালে বিখ্যাত দার্শনিক নিজাম-উদ্দীন 
আউলিয়া ও কবি আমীর খসরু খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন। 


তুঘলক বংশ 
তুঘলক বংশের (১৩২৫-১৪১৩) সক্রিদ্ব সহযোগিতায় ভারতবর্ষে মুসলিম 


শিক্ষা! ও সংস্কতির প্রভূত উন্নতি হয়েছিল । গিঘ্াম্‌উদ্‌ দীন তুঘলক বিস্যাচর্চায় বিশেষ 
“উৎলাহ দিতেন। স্ুবিখ্যাত মৃহল্মদ বিন্‌ তুঘলক যেমন তার অদ্ভুত কার্যকলাপ 
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ও ধ্বংসাত্মক খামখেয়ালীর জন্য ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন তেমনি প্রচুর খ্যাতি 
তিনি অর্জন করে গেছেন পণ্ডিত ও বিদ্যোৎসাহী রূপে । সাহিত্য, দর্শনে, জ্যোতিষ ও 
গণিতে তার অসাধারণ পারখিতা ছিল। গভীর অধ্যয়নে রত থাকতে ও বিশিষ্ট 
পণ্ডিতদের সঙ্গে বিতর্ক করতে তিনি ভালবাসতেন । কিন্তু তাঁর এইসব সদগুণ ও 
সদিচ্ছার মূল্য অনেকটাই তার অস্থিরচিত্ততা ও খামখেয়ালীর জন্য নষ্ট হয়ে যায়। 
দিল্লী থেকে দৌলতাবাদে রাজধানী বলপূর্বক স্থানাস্তরিত করাতে দিল্লীর সমগ্র 
পণ্ডিতমণ্ডুলীকে নৃতন রাজধানীতে নিয়ে যাওয়া হয়। ফলে দিল্লী পণ্ডিতশৃন্ত হয়ে 
পড়ে এবং সেখানকার বিগ্যাকেন্ত্রগুলিও দারুণ আর্থিক দুরবস্থার সম্মুখীন হয়। 
তিনি পুনরায় দিল্লীতে ফিরে আসেন বটে কিন্তু দিল্লীর সাংস্কৃতিক খ্যাতি পুনঃপ্রতিষ্ঠ 
করা সম্ভব হয় নি। 


ফিরোজ তুঘলক 

স্থলতানী আমলে বিদ্যোৎসাহী বলে ধাদের খ্যাতি আছে তাঁদের মধ্যে ফিরোজ 
তৃঘলকের নাম সর্বপ্রথম লিখিত হবে। তিনি নিজেও ছিলেন স্থপপ্ডিত ও 
বি্যাচর্চার ব্যাপারে অরুপণ হস্তে দান করতে কুষ্ঠিত হতেন না।, তিনি পণ্ডিত ও 
সাহিত্যিকদের সমাদর ও সম্মান প্রদর্শন করতেন ও তাদের বৃত্তি ও অর্থসাহাষ্য 
দিতেন । তাঁর উদার পৃষ্ঠপোষকতায় দিল্লীতে বহু বি্যাকেন্দ্র স্থাপিত হয় । এঁতিহাসিক 
ফেরিস্তা বলেছেন যে তিনি কমপক্ষে ভ্রিশটি মসজিদসংলগ্ন মহাবিদ্যালয় স্থাপন 
করেছিলেন। তিনি দিলীর সন্গিকটে ফিরোজাবাদ নাম দিয়ে একট। নতুন রাজধানী 
স্থাপন করেন। এই রাজধানীতে তিনি যে বিগ্যাকেন্্র স্থাপিত করেছিলেন সেখানে 
ছাত্র ও অধ্যাপকরা একত্রেই বাস করতেন। সম্রাট তাদের বৃত্তিদান ও অন্ঠান্য 
উপায়ে সাহায্য করতেন। অপরাপর মুসলমান নৃপতির মত তিনি ক্রীতদাসদের শিক্ষার 
ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছিলেন। জান। যায় তিনি নাকি আঠার হাজার 
ক্রীতদাসের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। এদের শিক্ষার ব্যবস্থা অবশ্থ ছিল বিভিন্ন। 
কাউকে শির শিক্ষা দেওয়া হত, কাউকে দেওয়া হত কোরান শিক্ষা, আবার 
কাউকে বা দেওয়া হত পাঙুলিপি অন্ুলিখনের শিক্ষা । কথিত আছে প্রসিদ্ধ স্থফী 
সাধক ও কবি জালাল-উদ্দীন রুমি তার সভ৷ অলম্কত করেন। 

ফিরোজ তৃঘলকের পর তুঘলকবংশের ইতিহাসে আর উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেনি । 
তার পরবর্তী নুপতিদের কেউই শিক্ষ। সম্পর্কে কোন উৎসাহ দেখান নি। ১৩৯৮ 
্রীষটান্বে তৈমুর লঙ ভারত আক্রমণ করেন ও অবাধ ধ্বংসলীলার পর জপার 

ই--€ 


৬৬ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


অরাজকতা, কুশাসন ও ছুর্ডিক্ষের কবলে ভারতবর্ধকে ফেলে স্বদেশে ফিরে, 
গেলেন। 


সৈয়দ ও লোদী বংশ 

সৈয়দ ও লোদী বংশের (১৪১৪-_-১৫২৬) শাসনকালেও দেশে আবার, 
শিক্ষা বিস্তারের উদ্যোগে বিশেষ উন্নতি দেখা যায়। ৫সয়দ আলাউদ্নীনের আমলে 
বদাওনের শিক্ষাকেন্দ্রটি উন্নতি লাভ করেছিল । সিকন্দর লোদীর আমলে আগ্রা! 
শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠ। লাভ করে । 

লোদী শাসনের পূর্বে ভারতবর্ষে হিন্দুরা মুনলমানদের ভাষা! পারস্যভাষা শিক্ষা 
করার ব্যাপারে বিশেষ কোন উৎসাহ দেখায় নি। ইতিপূর্বে অবশ্ত হিন্দুর! কিছু 
কিছু পারস্য ভাষা শিখেছিল এবং দিল্লীতে ছু'একটি ক্ষেত্রে রাজ্য শাসনের ব্যাপারে 
উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হতে পেরেছিল। কিন্তু ব্যাপকভাবে হিন্দুরা রাজকার্ষে প্রবেশ 
করতে পারেনি। আবার, কিছু কিছু সংস্কৃত গ্রস্থও পারশ্যভাষায় অনূদিত হয়েছিল । 
ক্রমশ ছুই জাতির মধ্যে যোগাযোগ বাড়তে থাকে ও হিন্দুাও রাজকার্ধ পাবার, 
জন্য মুসলমানদের ভাষা শিখতে সুরু করে। অনেক মুপলমানও হিন্দুদের ভাষা শিক্ষা] 
করেছিল। লোদী "শাসনের সময় থেকে হিন্দুরা মুসলমানদের ভাষ| ব্যাপকভাবে 
শিক্ষা করেছিল। হিন্দু ও মুসলমানদের এই ভাষাগত আদানপ্রদ্রানের, 
ফলে ক্রমশ উর্দু নামক একটি মিশু ভাষার উদ্ভব হয়। উদু কথাটা হল তুর্কা, এর 
অর্থ হল শিবির । | 

দিল্লীর সিংহালনকে কেন্দ্র করে পাঠান নৃপতিরা যখন নিরবচ্ছিন্ন কলহে 
মত্ত তখন ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় নৃপতিরা স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা 
করার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাদের অনেকেই ছিলেন বিগ্যোৎ্সাহী ও. 
শিক্ষাবিস্তারে তাদের প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 


বাহুমনি রাজ্য 


দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত বাহমনি রাজ্যের সুলতানরা অনেকেই বহু মন্তবও মান্রাসা 
স্থাপন করেছিলেন । এই রাজ্যের গ্রামে গ্রামে বহুসংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল 
বলে জানা যায়। বাহমনির স্ুলতানরা শিশুদের শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা 
অবলম্বন করেছিলেন ও উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের এই কার্ধে নিযুক্ত 
করেছিলেন। মুহম্মদ শ।'র মন্ত্রী মামুদ গাওয়ান বিদরে একটি মহাবিষ্ভালয় স্থাপন 
করেছিলেন। এই মহাবি্ভালয়ের গ্রন্থাগারে নাকি কয়েক সহম্র পুঁথি রক্ষিত ছিল। 


মুসলমান আমলে শিক্ষা ৬৭ 


বিজাপুর 

বিজাপুরের সুলতানরাও শিক্ষার বিস্তারে অগ্রণী হয়েছিলেন। বিজাপুরের 
আধিলশাহী গ্রন্থাগারের বিশেষ স্থনাম ছিল। গোলকুগ্ডার নবাব মুহম্মদ কুলি 
কুতবশাহ চাঁর মিনার মসজিদ নির্মাণ করে সেখানে একটি মহাবিদ্যালয় স্থাপন 
করেন। জৌনপুরের রাজধানী জৌনপুর মুসলিম শিক্ষাকেন্দ্র রূপে বিশেষ প্রষ্ঠা 
লাভ করেছিল। মগ্যযুগে এটি মুপলমান শিক্ষা সংস্কৃতির একটি বিখ্যাত কেন্দু 
বলে খাত ছিল। শের শাহ জৌনপুরেই শিক্ষা লাভ করেন। মালোয়ার 
স্থলতানরা স্ত্ীশিক্ষার ব্যাপারে উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। অন্তঃপুরের স্ত্রীলোকদের 
শিক্ষাদানের জন্য তারা শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করেছিলেন বলে জান যায়। 
বাংলার নুলতানী আমল 

বাংলাদেশের স্বাধীন স্থলতানরাও শিক্ষা ও সাহিত্যে যথেষ্ট উৎসাহ 
দেখিয়েছিলেন। তারা ও তাদের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা বাংল! ভাষা ও সাহিত্য 
সম্পর্কে সক্রিয়ভাবে উৎসাহী হয়েছিলেন। তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় অনেক সংস্কৃত 
গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ হয়েছিল। 

শুধু রাজারাই নন অনেক রাজ্রকর্মচারী ও অভিজাত ব্যক্তিরাও শিক্ষা! বিস্তারে 
উদ্যোগী ছিলেন ও বি্যাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিষ্াকেন্ত্র অবশ্য সবগুলিই 
ষে বৃহদাকার ছিল, তা নয়। অনেক ক্ষেত্রেই মসজিদসংলগ্ একটি করে পাঠকেন্ত্র 
থাকত এবং তার তত্বাবধান করতেন একজন শিক্ষক । এই সব বিদ্যাকেন্ত্রের 
অধিকাংশই ছিল নগরে বা সহরে। রাজ ও সম্রাটরাই ছিলেন অধিকাংশ পৃষ্ঠ- 
পোঁষক। এমনও হত ষে একজন নৃপতি যে শিক্ষাকেন্ত্র স্থাপন করে গেলেন তার 
উত্তরাধিকারী তার সম্পর্কে কোন উতৎ্সাহই দেখালেন না। এইভাবে অনেক 
বিদ্াকেন্দ্র বিনষ্ট হয়ে গেছল। তৈমুরের আক্রমণেও অনেক বিগ্যালম্ন 
ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু এতদ্সত্বেও প্রাকৃ-মুঘল যুগে ভারতবর্ষে তি 
শিক্ষার প্রসার ভালই হয়েছিল বলা যেতে পারে। 

রাজসভাশিত ইতিবৃত্তকারের৷ অবশ্য তাদের পৃষ্ঠপোষকদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাকেন্দ্রে 
ভূয়সী প্রশংসার বর্ণনা রেখে গেছেন। সে সব বৃত্তীস্ত যথাধখ বলে ধরে নেবার 
কোন কারণ নেই। এঁতিহাসিকেরা মনে করেন যে তৎকালীন ইতিবৃত্তকারেরা 
যাই বলুন ন| কেন ভারতবর্ষের মুসলিম শিক্ষা দেশের সীমাস্তের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, 
বিদেশীদের শ্রদ্ধ! বা আগ্রহ কোনদিনই তা আকৃষ্ট করতে পারে নি। কবি বাবর 
তার আত্মজীবনীতে বলেছেন যে ভারতবর্ষে কোন ভাল শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। 


৬৮ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্তার ইতিহাস 


বাবরের এই উক্তি যে সর্বাংশে সত্য তা” নয়। তবে স্থলতানী আমলের অস্তিমকালে 
সব দিক দিয়েই যে শিক্ষার অবনতির লক্ষণ স্থপরিস্ুট হয়ে উঠেছিল একথা ঠিক। 
মুবজাত্ংশ 

ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপয়িতা বাবর ( ১৫২৬-১৫৩০ ) 
নিজে উচ্চশিক্ষিত ছিলেন বটে বিস্ত শিক্ষাবিস্তারের জন্য তিনি কিছুই করে যেতে 
পারেন নি। তাঁর পুত্র হুমাযুন (১৫৩০-১৫৫৬) শিক্ষিত ও বিদ্যোৎ্সাহী ছিলেন বটে 
কিন্ত তিনিও শিক্ষার জন্ত উল্লেখযোগ্য কিছুই করে যাঁন নি। তিনি দিল্লীতে 
একটি বিদ্যাকেন্ত্র স্থাপন করেছিলেন। হ্মাধুনকে সাময়িক ভাবে বিতাড়িত 
করে শের শাহ (১৫৪০-১৫৪৫ ) দিলীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি 
জয়পুরের কাছে নরনৌলে একটি বিদ্াকেন্দর স্থাপন করেছিলেন। 
আকবর 

মুঘল বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন আকবর (১৫৫৬-১৬০৫ )। 
তার বহুমুখী প্রতিভ ও গভীর অন্ুসদ্ধিৎসা শিক্ষার ক্ষেত্রেও বিস্তৃত হয়েছিল! 
নিজে নিরক্ষর হলেও বিছ্যার্চ। ও জ্ঞানার্জনে তার উৎসাহ ছিল অপরিমিত। 
ধর্মবিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভদী ছিল উদার। তিনি রামায়ণ'ম হাভারত, হরিবংশ, অথধবেদ, 
নলদময়স্তী উপাখ্যান, বত্রিশ সিংহাসন প্রভৃতির অন্বাদ করিয়েছিলেন । খ্রীষ্টানদের 
সুলমাচারেরও তিনি অন্থবাদ করিয়েছিলেন । রাজধানী ফতেপুর সিক্রিতে তিনি 
ইবাদৎ-খানা নামে একটি সভাগৃহ নির্মাণ করান। সেখানে তার উপস্থিতিতে 
ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের নান! প্রসঙ্গ আলোচনা হত। 

আকবর দিল্লি, আগ্রা ও ফতেপুর সিক্রিতে বিদ্যাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । 
তার রাজত্বকালে অন্ঠান্ত স্থানেও নান! বিদ্যাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল । 

কিন্তু শুধুমাত্র বিদ্যাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করেই আকবর ক্ষান্ত হন নি। শিক্ষা সম্বন্ধে 
তার সুস্পষ্ট মতামত ছিল। আইন-ই-আকবরী পাঠে জানা যায় ষে আকবর সময়ের 
অনর্থক অপচয় ন৷ ঘটিয়ে শিক্ষাদান প্রথাকে দ্রুত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন ও সে 
সঘদ্ধে নাকি একটা পরিকল্পনাও তিনি প্রস্তুত করেছিলেন। অনেকে মনে করেন 
যে তিনি হিন্দু শিক্ষা পদ্ধতির অনুসরণে পড়ার আগে লেখা শেখার নিয়ম গ্রহণ 
করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। শিক্ষার বাস্তব দিকের প্রতি তার প্রথর দৃষ্টি ছিল। 
পরিব্্ভনশীল সময়ের গ্রয়োজনানুসারে শিক্ষার পরিকল্পনা গঠন করার নির্দেশ তিনি 
দিয়েছিলেন এবং কেউ যাতে যুগোপযোগী শিক্ষাকে উপেক্ষা না করে সেই মর্মে 
আদেশও তিনি দিয়েছিলেন। তিনি মাব্রাসার জন্ত যে পাঠক্রম নির্ধারিত করে 


মুসলমান আমলে শিক্ষা ৬৯ 


ছিলেন তাতে নীতি, গণিত, কৃষিবিষ্যা, জরীপ, জ্যোতিবিষ্ঠা, শাসন বিদ্যা, গারহস্থ) 
বিজ্ঞান, শারীরবিষ্যা, চিকিৎসা, তর্কশাস্ত্র, ইতিহাস ইত্যাদি অন্ততৃক্ত ছিল। সংস্কৃত 
শিক্ষার্থীদের জন্ত তিনি ব্যাকরণ, ন্যায়, বেদাস্ত ও পঙঞ্জনী পাঠের নির্দেশ 
দিয়েছিলেন। তিনি মাদ্রাসায় হিন্দু ছাত্রদেরও প্রবেশাধিকার দিম্লেছিলেন। 
আকবরের নির্দিষ্ট পাঠক্রমে বিজ্ঞান ও বৃত্তিমূলক শিক্ষারও স্থান ছিল। 

শিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে আকবর দ্রুততার ওপর জোর দিয়েছিলেন একথা আগেই 
বল। হয়েছে। কিন্তু শিক্ষণ সম্পর্কে তার আর একটি নির্দেশ ও উল্লেখযোগা । তিনি 
তাঁর নির্দেশে বলেছিলেন যে ছাত্ররা যাতে নিজেরা পড়ে পঠিত বিষয়টি নিজেরাই 
উপলব্ধি করতে পারে তারই ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষক ছাত্রকে এই উপলব্ধির 
পথে কিছুটা সাহাষ্য করেন মাত্র। একজন বিদেশী সমালোচক আকবরের 
শিক্ষানীতি সম্পর্কে বলেছেন যে আকবরের মতামত পাঠ করলে মনে হয় যেন 
আধুনিক কোন শিক্ষাবিষয়ক গ্রন্থে কথাগুলি লেখা রয়েছে। 

শিক্ষা সম্পর্কে আকবরের মতবাদ ও নির্দেশ তাঁর অতিশয় প্রগতিশীল মনোভাব 
ও সুগভীর বাম্তবজ্ঞানের পরিচয় তুলে ধরেছে। বস্তত, মধ্যযুগে মুসলিম শিক্ষা ও 
সংস্কৃতির আবহাওয়ায় পালিত হয়েও আকবর যেকি করে এই গ্রীগতিশীল মন ও 
চিন্তার অধিকারী হতে পারলেন সে এক বিন্ময়ের বস্তু । 
জাহালীর 

আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীর ( ১৬০৫-১৬২৬ ) পিতার প্রতিভা ও বহুমুখিতার 
অধিকারী না৷ হলেও শিল্প ও শিক্ষায় তার যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। তিনি বু নতুন 
শিক্ষাকেন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করেন ও পুরাতনগুলির সংস্কার সাধন করেছিলেন । তার 
আদেশে উত্তরাধিকারীবিহীন ব্যক্তির মৃত্যু হলে তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হত 
এবং সেই অর্থ শিক্ষাখাতে ব্যয় করা হত। 
শাস্ধাছান 

শা-জাহান ( ১৬২৮-১৬৫৮) শিল্প ও স্থাপত্যের জগতে এক অবিশ্মরণীয় 
স্থান অধিকার করে আছেন বটে কিন্তু শিক্ষা সম্পর্কে তার পৃষ্ঠপোষকতার বিবরণ 
বিশেষ পাওয়া যায় না। তিনি দিলীর জুম্মা মসজিদে একটি মান্রাসা প্রতিষ্ঠিত 
করেন। ভ্রমণকারী বোনিয়ে তাঁর বিবরণে শা-জাহানের আমলের শিক্ষার বিশেষ 
ঢুরবস্থার কথাই বর্ণনা করেছেন। 
আওযর়জজীব 

শাঁজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দার! শিকে! ছিলেন উদারচিত্ত পর্ডিত ও দার্শনিক 


৭৬ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্তাগ ইতিহাস 


কিন্তু তিনি সিংহাঁসন লাভ করতে পারেন নি। শা-জাহানের পর সিংহাসনে আরোহণ 
করেছিলেন আ গরঙ্গজীব (১৬৫৮-১৭০৭)। আওরঙ্গজীবের প্রতিভা, পাগ্ডিত্য, শানন- 
ক্ষমতা, মানব-চরিত্রজ্ঞান সবই ছিল, ছিলনা কেবল মানসিক উদ্দারতা । তাঁর এই মঙ্কীর্ণ 
চিত্ততাই মুঘল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পথ পরিষ্কার করে দিয়েছিল । তিনি হিন্দুদের 
ধর্ম-বিশ্বাসে আঘাত করার উদ্দেশ্তটে তাদের শিক্ষাকেন্দ্র ও মন্দিরগুলি ধ্বংস করার 
আদেশ দেন। ভবে মুসলিম শিক্ষার ব্যাপারে তার উদ্যম যথেষ্টই ছিল। সমগ্র 
সাম্রাজ্যে তিনি বহুসংখ্যক মক্তব ও মাদ্রাস! প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি অধ্যাপকের 
জন্য বেতন ও শিক্ষার্থীদের জন্য বুত্তির বন্দোবস্ত করেছিলেন এবং পণ্ডিতদের 
যোগ্যতান্্যায়ী তাদের ভূমিদানের ব্যবস্থাও করেছিলেন বলে জানা যায়। 
তিনি গুজরাট ও অযোধ্যার মত অনগ্রসর প্রদেশে মুসলমান ছাত্রদের আধিক 
সাহায্য দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। গুজরাটের অনগ্রসর বোহরাদের শিক্ষার 
ব্যাপারে তীর বিশেষ উৎসাহের কথা শোন। যায় । তিনি তাদের জন্ পৃথক শিক্ষক 
নিযুক্ত ক'রে দিয়েছিলেন এবং তাদের শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে বিশেষ দৃষ্টি দিতেন 
বলে জানা যায়। তাঁরই আমলে শিয়ালকোট শিক্ষাকেন্দ্রূপে বিখ্যাত হয়ে ওঠে। 
বোর্নিয়ের ধিবরণ পাঠে জানা যায় যে আওরঙ্গজীব একবার তার এক প্রাক্তন 
শিক্ষককে তাঁকে সন্ীর্ণ শিক্ষ। দিয়েছেন বলে তিরস্কার করেন। আওরঙগক্জীবের 
অভিযোগ হল যে শিক্ষক তীকে আরবী ভাষার ব্যাকরণের খুঁটিনাটি শিখিয়েছিলেন 
কিন্তু বৃহত্তর জগতের বিভিন্ন দেশের ভূগোল, শাসনব্যবস্থা, রাজাদের শক্তি ও 
এশ্বর্ষের পরিমাণ ও অর্জনের বিবরণ--এ সব কিছুই তিনি শেখান নি। বিভিন্ত 
দেশের সমাজ ব্যবস্থা, তাদের রীতি নীতি, সে সব দেশের বিপ্লব ও পরিবর্তনের 
ধারা এর কিছুই শিক্ষক মহাশয় তাকে শেখান নি। তিনি অভিযোগ করেন যে 
শিক্ষক মহাশয় তাকে ধর্মের কষুত্র ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ আচার আচরণ সবই শিখিয়েছেন কিন্ত 
জীবনকে সহনীয় করে তোলার মত চিন্তা ও নিজের মতামতকে যুক্তির ওপর 
প্রতিষ্ঠিত করার মত কোন দার্শনিক শিক্ষা বা মাঁচুষের চরিত্র ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রহস্থয 
বোঝবার মত কোন গুঢ় শিক্ষা কিছুই তিনি তাকে দেন নি। তাছাড়া রাজপুত্রদেরও 
রাজার কর্তব্য, যুদ্ধবিদ্যা-_-এই সব তাকে শিক্ষা দেওয়া! উচিত ছিল। কঠিন আরবী 
ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম না করে মাতৃভাষাকেই শিক্ষার ধাহন কর! প্রয়োজন ছিল। 
আওরঙজীবের এই উক্তি থেকে তার শিক্ষ! বিষয়ক মতামত সম্বন্ধে কিছু 
আভাস পাওয়া যেতে পারে । আওরঙজীবের শিক্ষাদ্শনের মধ্যে উপলবির স্থান 
ছিল গুরুত্বপূর্ণ । শুধুমাত্র শব্বসমষ্টির আলোচন। ভার কাছে মুল্য পায়নি। আকবর 


মুসলমান আমলে শিক্ষা ৭ 


যেমন বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শিক্ষার ওপর জোর দিতেন, তেমনই আঁওরঙজীব 
দিতেন-_-ইতিহাস, ভূগোল, বিভিন্ন দেশের নৃতত্ব প্রভৃতি মানবিকশাস্ত্রের শিক্ষার 
উপর। উপরস্ত, ছাত্রের ভবিষ্যৎ কর্মপস্থার সঙ্গে তার শিক্ষার ষোগ থাক এও তিনি 
চাইতেন। আওরঙজীবের পর মুঘল সাত্রাজ্য ক্রুত পতনের পথে অগ্রসর হতে 
থাকে। এই সময়ে কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল বটে কিন্তু সেগুলি 
তেমন উল্লেখযোগা নয়। 


মুসলমান শিক্ষার স্বরূপ 


মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থায় স্ত্রী-শিক্ষার বিশেষ স্থান ছিলনা । মেয়ের! সাত বৎসর 
পর্যন্ত মৃক্তবে পড়ান্তনা করতে পারত। তবে রাজপরিবারের অনেক মহিলা উচ্চশিক্ষা 
লাভ করেছিলেন বলে জানা ষায়। 
ভারতবর্ষে মুদলিম শিক্ষা যে ঠিক কতখানি ও কিভাবে বিস্তার লীভ করেছিল 
সে সম্পর্কে পরিষ্কার কোন ধারণা গঠন করা সম্ভব নয়। বাবর ও বোনিয়ে 
ভারতে মুসলিম শিক্ষার ওপর যে মন্তব্য করেছেন ত| থেকে মনে হবে শিক্ষার প্রসার 
এদেশে বিশেষ ছিলই না। তবে তাদের বিবরণ সর্বাংশে *সত্য নয়। দেশে 
বছসংখ্যক মক্তব ও মাত্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দিল্লী, আগ্রা ও জৌনপুর 
শিক্ষাকেন্দ্র রূপে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। 
অধিকাংশ মসজিদের সঙ্গে মক্তব থাকত। মূক্তবে প্রধানত কোরান মুখস্থ 
করার শিক্ষা দেওয়৷ হত। সেই সঙ্গে কিছুট। লিখতে পড়তে ও হিসাব শিক্ষাও 
দেওয়া হত। ভারতবর্ষে মুদলিম শিক্ষা কখনও বিশেষ উচ্চন্তরে উঠতে পারে নি। 
* সদ্রাসাগুলিতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ব্যাকরণ ও ধর্মের স্ম্মাতিস্প্ম্ম বিঙ্লেষণই ছিল 
শিক্ষার প্রধান বিষয়বস্ত। এছাড়া বহুক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের বিষয় সমূহ, ইতিহাস 
ও সাহিত্যও শিক্ষা দেওয়া হত। এতিহাসিক রচনায় মুসলমানদের উৎসাহ 
হিন্দুদের তুলনায় ছিল অনেক বেশী। মুসলিম যুগে রচিত অনেকগুলি ইতিবৃত্তের 
সন্ধান পাওয়া গেছে। আর একটি শিক্ষণীয় বিষয় ছিল ফারসী ভাষা! । রাজকার্ধে 
ফারসী ছিল অত্যাবস্তক। তাই হিন্দু মুসলমান উভয়ের মধ্যেই ফারসী শিক্ষার 
| আগ্রহ দেখা যেত। 
তবে সাধারণভাবে বলতে গেলে হিন্দুর মুসলিম শিক্ষার ব্যাপারে সত্যকার 
«কোন আগ্রহ পোঁধণ করে নি। মুসলিম শিক্ষা ভারতবর্ষের সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলিম 
জনসাধারণের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। তাছাড়। মুসলিম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির অস্তিত্বেরও 


৭২ শিক্ষার ভাবধারা) পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


অনেক সময়ই কোন নিশ্চয়তা ছিল না। এক স্বলতান বা বাদশাহর অনুগ্রহে 
গঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরবর্তী শাসকের অবহেলায় নষ্ট হয়ে গেছে এ দৃষ্টান্ত 
বিরল নয়। আবার অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল নিতান্ত ক্ষুদ্রাকৃতির এবং তাদের 
ছান্্রসংখ্যাও ছিল অত্যন্প। তাই এগুলি সামান্ অন্থবিধায় পড়লেই বিনষ্ট হয়ে যেত। 

ভারতবর্ষে মুসলিম শিক্ষা ভারতের বহুকালান্তিত সংস্কৃতির সঙ্গে কোন সুত্রেই 
আবদ্ধ ছিল না। সংখ্যালধিষ্ঠের মধ্যে সীমাবদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি সংখ্যাগরিষ্ঠের আগ্রহ 
বিশেষ অর্জন করে উঠতে পারে নি। উপরস্ত বিজেত মুসলমান রাজগণ 
প্রাচীন হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির উপর ধ্বংদকর আঘাত ক্রমাগত চালিয়ে এসেছেন। 
ফলে ভারতের মাটির সঙ্গে মুসলিম শিক্ষারদীক্ষার কোন যৌগমথত্ব গড়ে উঠতে 
পারে নি। উপরন্ত মুসলিম শিক্ষার শ্রেঠ $তিহের কোন ধারাই কখনও ভারতে 
এসে গৌছয় নি। এই সব কারণে ভারতের অন্টান্ঠ শিক্ষাব্যবস্থার মত বা 
পশ্চিমদেশীয় মুসলিম শিক্ষার মত ভারতে মুসলিম শিক্ষা কোন গোরবময় এতিসথ 
রেখে যেতে পারে নি। 
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ছয় 


ইত্রাজ আনমনে দেশীয় শিক্ষা 


প্রাক-ব্রিটিশ যুগে আবহমান কাল ধরে যে এক সহজ, স্বচ্ছন্দ শিক্ষা ব্যবস্থা 
ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, উনিশ শতকের প্রারস্তে ভারতে ইংরাজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত 
হবার সময়েও সেই শিক্ষাব্যবস্থা ভারতের অবহেলিত গ্রামাঞ্চলে অব্যাহত 
ছিল। বিদেশী শাসকেরা এই ম্বতঃস্কর্ত দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার বিস্তার ও. 
প্রাথশক্তির সবটুকু খবর রাখতেন ন! এবং তার ব্যাপকতা! ও কার্ষকারিত] সম্পর্কেও 
সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন না। নবাগত শাঁসকবর্গের মধ্যে যারা নিজেদের 
দেশের পাশ্চাত্য শিক্ষাধারায় পাত্ডিত্য অর্জন করেছিলেন, তারা এই দেশীয় শিক্ষা- 
ব্যবস্থাকে অকেজো, উৎকট এবং প্রাণহীন বলে মনে করতেন ও তাদের 
ধারণা হয়েছিল যে ভারতবাসীর! সকলেই মূর্থ, অশিক্ষিত ও সভ্যতাহীন বর্বর। এই 
ধারণার বশবর্তী হয়েই তার! সিদধাস্ত করেন যে এই “অকেজো! দেশীয় শিক্ষাবযবস্থাকে 
সমূলে উৎপাটিত করে সেখানে পাশ্চাত্য প্রথায় স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্মিটির 
শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত করতে হবে। 


নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যানের অভাব 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে ভারতবধের এই দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার যথার্থ রূপটি 
কেমন ছিল তা সঠিকভাবে জানায় প্রথম বাধা হল এই যে, এ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য 
পরিসংখ্যান পাওয়া সত্যই ছুঃসাধ্য। মোটামুটি যে একটা হিসাব সেই সময় 
ইংরাজ শাসকব্গ তৈরী করেছিলেন সেটি কেবলমাত্র তাঁদের অধিকৃত অঞ্চল 
সম্পর্কেই ছিল এবং তাও সামগ্রিক প্রকৃতির ছিল না । / তাঁদের উদ্ভোগে যে হিসাব' 
তৎকালে তৈরী হয় তাতে কেবলমাত্র মারাজ, বোম্বাই, বাংল! ও বিহারের দেশীয় 
শিক্ষাব্যবস্থার পরিসংখ্যান সংগৃহীত হয় এবং তাতেও আবার সব জেলাকে সমান 
গুরুত্ব দেওয়া হয় নি।) এছাড়াও অনেক ক্ষেত্রে অরাজকতাপূর্ণ অঞ্চল 
সমূহের পরিসংখ্যান গৃহীত হওয়াতে সেগুলিকে ভারতবর্ষের শান্তিপূর্ণ সময়ের 
শিক্ষাব্যবস্থার যথার্থ প্রতিরূপ বলা চলে না। (এইসব সত্বেও শিক্ষাব্রতী মিশনারী 
উইলিয়াম আ্যাডাম_ ১৮৩৫ থেকে. ১৩... সাল প্স্ পূ্ধবেণ চাবিয়ে. দেখু 
শিক্ষাব্যবস্থা ্পর্কে..য. বিবরণী প্রস্তুত করেছিলেন সেটি অনেক দিয়ে রপর্ণ' 


'৭8 শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্তার ইতিহাস 


হলেও যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য এবং তাতে পূর্বের অন্থান্ত বিবরণীর সার সংক্ষেগও 
দেওয়া আছে। 
“শ্রেণী বিভাগ 


আযাডামের দেওয়া! বিবরণী থেকে বোঝা যায় যে, সেই সময় মোটামুটি ছুঃশ্রেণীর 
দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল £ প্রাথমিক, বিদ্যালয়, ও উচ্চ বিস্যালয়। অবশ্ঠ 
বিষ্ভালয় বলতেই বর্তমান কালের কলাশ-ব্যবস্থা-সমগ্িত যে স্কুলের ছবি 
আমাদের মনশ্চক্ষে ভেসে ওঠে প্রাচীন দেশীয় বিদ্যালয়গুলি ঠিক সেই রকম ছিলনা । 
সেগুলি নিতান্ত ঘরোয়া পরিবেশে পরিচালিত শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের এক 
প্রকার মাধ্যম ছিল। প্রাথমিক বিষ্ভালয়গুলিও আবার দুরকম ছিল। ফার্সী ভাষা 
যেখানে শেখান হত, সেগুলিকে বলা হত মক্তব, এবং দেশীয় ভাষা যেখানে 
শেখান হত সেগুলিকে বলা হত পাঠিশালি!। 

উচ্চ বিষ্যালয়ও ছুই শ্রেণীর ছিল- হিন্দুদের টোল (পশ্চিম ভারতে এগুলি 
পাঠশালা বলেই অভিহিত হত) এবং মুসলমানদের মাদ্রাসা। এই সমন্ত 
শিক্ষা গ্রতিষ্ঠানগুলিই শিক্ষালাভের একমাত্র মাধ্যম ছিল না, কেননা গৃহেও 
শিক্ষাদানের যথেষ্ট বন্দোবস্ত ছিল এবং উচ্চ শিক্ষাগ্রহণেচ্ছুরা বিশেষ করে 
স্বগৃহেই প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করত। বাড়ীতে শিক্ষার্থীর পিতা, পিতামহ 
জোষ্টভ্রাতা কিংবা গৃহশিক্ষকের! শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক শিক্ষাদানের ভার 
গ্রহণ করতেন। 
ধিক্ষার হার 


আযাডামের যে বিবরণীর কথা উল্লেখ করা হল সেই বিবরণী অনুধায়ী তৎকালে 
সমগ্র ভারতবর্ষে গড়ে ৪০ জন প্রতি এইরূপ একটি দেশীয় বিদ্যালয় ছিল, এবং 
বাংলা ও বিহারেই তার মোট সংখ্যা ছিল প্রায় এক লক্ষ। এই হিসাবের উপর 
নির্ভর করে বলা চলে যে সে সময় সমগ্র ভারতবর্ষে দেশীয় বিদ্যালয়ের সংখ্যা 
ছিলি গ্রায় দশ লক্ষ। অব শিক্ষার জন কোন স্বত্ব বিষ্ঠালয় একপ্রকার ছিলই 
'না এবং ফেটুকু সামান্ত শিক্ষা মেয়েরা লাভ করত ত। বাড়ীতেই করত। আ্যাডামের 
বিবরণী অন্যায়ী গড়ে প্রতি ৩১।৩২ জন ছেলের জন্ত একটি করে প্রাথমিক বিস্তালয় 
ছিল এবং এমন কোনও গ্রামও ছিল:ন! ঘেখানে একেবারেই শিক্ষার কোনও ব্যবস্থা 
ছিল না। ৫ থেকে ১৪ বছর বয়সের ছেলেদের মধ্যে গড়ে ৭% বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ 
-করত। অবন্ত অঞ্চলবিশেষে এর তারতম্য হত ন! একথা বলা চলে না এবং কোন 


ইংরাজ আমলে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা! শ৫ 


(কোন অঞ্চলে শতকরা ১৬ জন পর্যস্ত ছেলে বিদ্যালয়ের শিক্ষালাভ করেছে বলে জান! 
স্বায়। 
প্রাথমিক শিক্ষা 

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ নিঙ্ধাস্ত করা যায় ষে, তৎকালে গণশিক্ষা বিস্তারের 
মূল প্রতিষ্ঠানই ছিল এই দেশীয় বিষ্যালয়গুলি এবং কিছুটা পড়া, কিছুটা লেখ! এবং 
কিছুটা গণিত চর্চার মাধ্যমে এই সব বিছ্য।লয়ে ছাত্রদ্দিগকে তাদের বাস্তব জীবনের 
উপযোগী করে গড়ে তোলার চেষ্ট! হত ।(এই বিদ্যালয়গুলিতে যে সব ছাত্র লেখাপড়। 
শিখতে আসত তাঁরা সাধারণত হ্ল্নবিত্ত জমিদার, ব্যবসায়ী এবং অবস্থাপন্ন চাষীঘর 
«থেকেই আসত |: বিশেষ করে এই শ্রেণীর লোকেরাই সেই সময় লেখাপড়া 
শেখবার প্রয়োজনীয়তা! উপলব্ধি করতেন। অবশ্য নিয়ন্তরের নমংশুদ্র, ধোবা, বাগ.দী 
ইত্যাদি শ্রেণীর ছেলেদেরও এসব বিদ্যালয়ে লেখাপড়। শেখার স্থযৌগ ছিল এবং তাদের 
এব্যাপারে বিশেষ কোন বাধা ছিল না। প্রধানত তৎকালীন গ্রাম্য জীবনের অর্থ নৈতিক 
'তাগিদেই এইসব বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল সন্দেহ নেই । সেইজন্য সরকারী অর্থ সাহাষোর 
প্রশ্ন কখনই প্রকট হয়ে উঠেনি এবং তার প্রয়োজনেরও তেমন উপলব্ধি হয়নি । জানা 
যায় যে, বিত্তবান জমিদার এবং ধনী ব্যক্তিরা মাঝে মাঝে এইসব বিদ্যালয়কে অর্থ 
সাহায্য করতে কার্পণ্য করতেন না, কিন্তু এতে করে শিক্ষকদের আথিক অবস্থার 
বিশেষ উন্নতি হত না| প্রায়ই ছাত্র ও তাদের অভিভাবকদের যথাসাধ্য দক্ষিণার 
সাহায্যেই শিক্ষকদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হত।' 


শিক্ষার মান 

সেযুগে যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা যথেষ্ট ব্যাপক ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নেই। কিন্তু এই ব্যাপকতা সত্বেও শিক্ষাদানের মান খুব উন্নত ছিলনা । উপযুক্ত 
যোগ্যতাবজিত অর্ধ শিক্ষিত একটি মাত্র শিক্ষক এক একটি পাঠশালার শিক্ষাদানের 
সমস্ত দায়িত্ব বহন করতেন। যে শিক্ষাপদ্ধতি তিনি অনুসরণ করতেন তা ছিল 
বৈচিত্রহীন। তার শান্তিদন প্রায় বর্বরোচিত হয়ে উঠত। তাছাড়া পাঠ্যপুস্তক- 
“গুলি মোটেই সন্তোষজনক ছিল না এবং বিষ্যালিয় পরিচালনার ব্যাপারেও প্রায় কোন 
নিয়মের বালাই ছিল না। ছুটিরও কোনরূপ নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন ছিল না। 
হিসাবনিকাশের তালিম, দরখাশ্ত আর চিঠিপত্র লেখার ব্যবহারিক চর্চ। ইত্যাদিও 
পাঠক্রমের অন্তভূক্ত হত। মন্দিরে, অটচালার নীচে বা গাছতলায় পঠিশালা 
বলত। এইসব সত্বেও তখন কিন্ত পাঠশালার গুরুমহাশয়দের যথেষ্ট মর্যাদা ছিল 


৭৬ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


এবং ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্কও অত্যন্ত গভীর এবং অন্তরঙ্গ ছিল। বিদ্যালয়সমৃদ্ 
আকারে ছোট হওয়ার ফলে শিক্ষকের পক্ষে ছাত্রদের সম্পর্কে ব্যক্তিগত যন্ব নেওয়া 
সহজ হত। অনেক ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা সত্বেও এবং শিক্ষার মান যথেষ্ট নীচু 
হলেও এইসব গুণের জন্ত সেই সময়কার দেশীয় বিদ্যালয়গ্ুলি কার্ধকারিতার দিক 
দিয়ে বিশেষ পশ্চাদ্পদ ছিল না। বরং অনেক ব্যাপারে এই বিষ্যালয়গুলি জনশিক্ষার 
আদর্শ মাধ্যম ছিল। 


শিক্ষার উপকরণ ও শিক্ষাকাল 


তৎকালীন দেশীয় বিদ্যালয়গ্তপির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল যে সেগুলিতে 
উপকরণের প্রাচুর্য একেবারেই ছিল না। ছাপা বই তো ছিলই না, তাছাড়া 
শ্লেট, পেন্সিল, তালপাতা ইত্যাদিও সব সময় ব্যবহৃত হত না। স্থানীয় 
গ্রয়োজনানুসারেই বিদ্যালয়গুলির কার্ধক্রম নির্ধারিত হত। বিদ্যালয়ে ছাত্রদের 
ভন্তি হবার কোন নির্দিষ্ট সময় ছিল না এবং যে কোন ছাত্র বৎসরের ষে 
কোন সময়ে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে এবং তার শিক্ষা সম্পূর্ণ করে যেকোন সময় 
বিষ্যালয় পরিত্যাগ করতে পারত। ছুই থেকে তিন বৎসর ছিল ছাত্রদের সাধারণ 
শিক্ষা গ্রহণের কাল।' 


অর্দারশপড়ো ব্যবস্থ। 

দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার উল্লেখযোগা বৈশিষ্ট্য ছিল পড়ো-সর্দার (59000160091) 
প্রথা । শ্রেণীর মধ্যে যে ছাত্রকে শিক্ষক অগ্রগামী বা শাসনক্ষমতাসম্পন্ন বলে মনে 
করতেন তাকে পড়ো-সার নিযুক্ত করতেন এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে এই পড়ো- 
সর্দারই অধ্যাপনা ও পরিচালনার কাজ চালাত। মাপ্রাজে বিদ্যালগুলিতে এই বাবস্থার 
শ্রচলন দেখে আকৃষ্ট হয়ে ডাঃ বেল নামে এক ইংরাজ ভদ্রলোক ইংল্যাণ্ডে ফিরে 
গিয়ে সেখানে এই ব্যবস্থার গ্রবর্তন করেন। 


গুণ ও দোষ 


ভারতবধের দীর্ঘ ইতিহাসে বহু পরিবর্তন ও ঘাত প্রতিঘাত সহ করে এই দেশীয় 
শিক্ষা-ব্যবস্থ। নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছিল এবং স্থানীয় পরিবেশের সঙ্গে 
সঙ্গভি-বিধান করে প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পেরেছিল। এই থেকে 
এর অন্তনিহিত অসীম গ্রারণণশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এই শিক্ষাব্যবস্থার 
শ্রধান দোষ এই ছিল যে, এতে নারীশিক্ষার কোন বন্দোবস্ত ছিল না। তাছাড়া 


ইংরাজ আমলে দেলীয় শিক্ষাব্যবস্থা ৭৭ 


শিক্ষকদের অন্ুপযোগিতা, নিয়ন্তরের পাঠক্রম এবং বর্বরোচিত শাস্তিদান ব্যবস্থাও 
এই শিক্ষাব্যবস্থার দোষ বলে গণ্য করা যায় । 

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, দেশীয় বিদ্যালয় বা পাঠশালাগুলি ছাড়াও, উচ্চশিক্ষার 
জন্য হিন্দুদের টোল ও মুসলমানদের মাদ্রাসা ছিল। এই সব টোল ও মান্রাসাগুলির 
জন্য হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট বদান্ত ব্যক্তিরা অর্থ সাহাধ্য করতেন । 
যথার্থ শিক্ষিত জ্ঞানী ও গুণী শিক্ষকেরা এইসব টোল ও মাদ্রাসায় অধ্যাপনা করতেন 
এবং সেজন্য কোন পারিশ্রমিক নিতেন না এবং ছাত্ররাঁও সেখানে বিনাবেতনে 
অধায়ন করত। টোলে শিক্ষার মাধ্যম ছিল সংস্কৃত ভাষা এবং মান্রাসায় শিক্ষার 
মাধ্যম ছিল ফার্সী কিংবা আরবী ভাষা । টোলে এবং মান্রাসায় এসব ভাষার 
মাধ্যমে সাহিতা, ন্যায়, দর্শন, শ্ৃতি, মীমাংসা, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ ইত্যাদি শাস্ত্রে উচ্চ 
"শিক্ষাদান করা হত। সাধারণত মন্দিরে কিংবা মসজিদে বিদ্যালয় বসত। অনেক 
সময় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাদের গুহে উচ্চ বিদ্যালয়ের অধ্যাপনার কাজ চালাতে 
দিতেন। উচ্চশিক্ষার জন্য কোন নিদিষ্ট শিক্ষাকাল না থাকলেও সাধারণত 
শিক্ষার্থীদের দশ থেকে বার বৎসর পর্যন্ত এই শিক্ষালাভ করতে হত। বাংলাদেশের 
নদীয়ায় অবস্থিত উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রসমূগ এতই জনপ্রিয়তা অরুন করেছিল: যে, 
বিদেশীরা একে “হিন্দুদের অক্সফোর্ড? বলে প্রশংসা করে গেছেন।! ন্বদ্বীপ, মিথিলা, 
বিক্রমপুর, ফরিদপুরের কোটালীপাড়া প্রভৃতি স্থানগুলি সংস্কতের মাধ্যমে 
উচ্চশিক্ষাদানের প্রসিদ্ধ কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল।) আরবী-ফার্সীর মাধ্যমে উচ্ষশিক্ষার 
কেন্দ্র হিসাবে পাটনা, মুশিদাবাদ, দিল্লী, আগ্রা! প্রভৃতি স্থাঁন খুব সুনাম অর্জন 
করেছিল। হিন্দুদের টোলে যে সব মহাপগ্ডিত অধ্যাপকেরা অধ্যাপনা করতেন 
তাদের কাছে অর্থ নৈতিক প্রয়োজন বড় ছিল না'। প্রধানত ধর্মীয় ও আদর্শগত কারণই 
তাদের উদ্বদ্ধ করত। অধ্যাপকদের সকলেই ছিলেন ব্রাহ্মণ এবং এই সব টোৌলে 
শিক্ষার্থী পে যারা আসতেন তাদেরও অধিকাংশ ছিলেন ব্রাঙ্মণ। (উচ্চশিক্ষার 
এইসব কেন্দ্রে মেয়েদের এবং নিয়শ্রেণীর মানুষদের কোন স্থানই ছিল না।'মান্রাসাগুলি 
মুদলমান পরিচালিত এবং মুসলমান-প্রাধানযসম্পন্ন হওয়া সত্বেও যেহেতু ফুর্সী তৎকালে 
রাষ্ট্রভাষার মর্ধাদা! পেয়েছিল সেহেতু অনেক হিন্টুও জীবনে স্থপ্রতিষ্ঠিত হবার জন্ত 
ফার্সীভাষা শিক্ষা করতেন।; এইসব মান্রাসাগুলিও অবৈতনিক ছিল। 
দেশীয় শিক্ষার অবনতি ্‌ 

ঠিক ব্রিটিশ শাসন পত্বন হওয়ার পূর্বে, প্রাচীন এঁতিহ্ম্তিত এই ষে দেশীয় 
পৃশক্ষাব্যবস্থার কথা বলা হল তা অবর্ণনীয় ছুর্দশায় পড়েছিল। আমর। জানি যে 


৭৮ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


ইংরাজ আমলের স্থত্রপাতে ভারতবর্ষ শোচনীয় অরাঙ্জকত! এবং দারিদ্র্যের কবলে' 
পড়ে | তা৷ থেকে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থাও মুক্ত থাকতে পারেনি এবং তাঁর ভ্রুত অবনতি 
ও ক্ষয় সুরু হয়ে গিয়েছিল। এই শিক্ষা-ব্যবস্থা যে রকম দ্বত:স্ফর্ড, সহজ ও 
সর্বপরিব্যাপ্ত ছিল তাতে এট। বোঝ! কঠিন নয় ষে উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতা ও 
সহান্নভূতি পেলে এই আড়ম্বরহীন, আপাতপামান্ত, মিতব্যয়ী শিক্ষা-ব্যবস্থা।গ্রামপ্রধান 
বিশাল ভারতবর্ষের, বিশেষ করে দারিপ্র্যতাড়িত গ্রামাঞ্চলের শিক্ষার অভাব পুরণ 
করতে পারত এবং কালক্রমে একটি সর্বজনীন জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায় পরিণত হতে 
পারত। আত্মগর্বা বিদেশী শাসক কতৃপক্ষের পক্ষে বুঝে ওঠ| সম্ভব হয়নি যে যথেষ্ট, 
ক্ররটিবিচ্যুতি থক। সত্বেও এই চিরাচরিত, পুরুষাহ্ুক্রমিক শিক্ষা-ব্যবস্থাটি ধ্বংস 
করলে তার স্থান সহজে পূরণ করা সম্ভব হবে না৷ এবং হঠকারিতার সঙ্গে এক. 
সম্পূর্ণ নৃতন শিক্ষাধারা প্রবর্তন করলেই শিক্ষা-সমস্তার সমাধান হবে না। 
যে কোন দেশের এঁতিহগত, পুরুষাহুক্রমিক শিক্ষা-ব্যবস্থাকে ভিত্তি করেই যে 
তার পরবর্তীকালের উন্নত শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে ওঠে তার প্রমাণ পৃথিবীর উন্নতিশীল 
লব দেশেই পাওয়া যায় এবং ভারতবর্ষের বেলাতেও এ সত্যের ব্যতিক্রম হতে পারে 
না। এই প্রসঙ্গে ইংল্যাণ্ডে ভলান্টারী স্কুলগুলির কথ| উল্লেখ কর! যেতে পারে। 
একদা ইংলগ্ডের এইসব ভলান্টারা স্কুলগুলি ভারতবর্ষের দেশীয় বিদ্য/লয়গুলির মতই 
বথেই দোষযুক্ত ছিল, কিন্তু সেগুলিকে একেবারে বাতিল না৷ করে তাদেরই স্থ্পরিকল্লিত 
সংস্কার ও বিস্তারের ফলেই আজ ইংল্যাণ্ডের সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠতে 
পেরেছে। আমাদের দেশের শিক্ষাক্ষেত্রেও দেশীয় বিষ্ভালয়গুলি নিশ্চয়ই এই ভূমিক 
গ্রহণ করতে পারত এবং একথা আযাডাম, মনরো, টমসন, এলফিনষ্টোন ইত্যাদি 
বিদেশী চিন্তাবিদ্রা স্বীকার শুধু করেন নি, এই বিষয়ে স্থবিন্যস্ত উন্নয়ন পরিকল্পনা 
পর্বস্ত তাঁরা দাখিল করেহিলেন। দুর্ভাগ্যবশত ১৮৩৫ সালে বেন্টিংকের প্রস্তাব এবং 
১৮৫৪ সালে শিক্ষা ডেসপ্যাচের নিদে শ অনুসারে স্থপরিকল্পিতভাবে দেশীয় শিক্ষা- 
ব্যবস্থার ধ্বংসসাধন করা হল। 


ধবংসের পরিণাম 

তাধের উচ্চপ্রশংমিত নৃতন শিক্ষা-ব্যবস্থা দ্রুত প্রবর্তিত করতে গিয়ে ইংরাজ 
শাসকবর্গ আশীহুরূপ ফল পান নি। তার অন্যতম কারণ অবশ্তই হচ্ছে 
যে এই দেশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা ধ্বংস করার ফলে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের 
একটি অতি কার্ধকরী মাধ্যমই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এই দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা লু, 


ইংরেজ আমলে দেশীয় শিক্ষা ৭৯ 


ইওযার ফলে ভারতের জন শিক্ষাক্ষেত্রে যে একটা বিরাট শূন্ততার হা হয়েছিল মেই 
স্থান পূরণ বরা নৃতন শিক্ষা ব্যবস্থার পক্ষে আজও সন্ভব হয়নি এবং কখনও হবে 
কিনা মধেহ। এর ফনমবরগ ইংরাজ রাতের গ্রারনতে। উনিশ শতকের গোড়ার 
দিকে ভারতবর্ষে শিক্ষা, গরিস্থিতি যা ছিল, বিশ শতকের গোঁড়ায়ও তার বিশেষ 
উন্নতি ত হয়নি বরং জনমাধারণের মধ নিরক্ষতার হার আরও বেড়ে গেছল। 
ইংলতডর গোল টেবিল বৈঠকে গান্ধীজী ইংরাজনের শিক্ষানীতির ভীত্র সমালোচনা 
করে বলেন যে ইংরাজদের প্রবতিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় ১৫* বছরে ভারতব্ 
শিক্ষার অধঃগতনই ঘটেছে। ভিনি দেখান যে ইংরসশামনের পূর্বে ভারতে 
জনগণের মধ্যে মাক্ষরতীর যে হার ছিল, ১৫* বছর ইংরাজ শামনের পরে সে হার 
বাড়া দূরে থাকুক তা কমে গেছে। & মময়ের মধ্যে পৃথিবীর অন্ন 
উন্নতিশীল দেশগুলি শিক্ষাক্ষেত্রে নানা! দিক দিয়ে গরুর অগ্রসর হয়েছে অথচ 
দের তুলনায় শাসকদের ক্রপরণ শিক্ষানীতির ফলে ভারতবর্ষ নিতান্তই অনুযূত ও. 
অনগ্রনর দেশ থেকে গেছে। 


প্রশ্নাবলী | 
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সাত 
্যাসান্নের বিবরণ 


১৮৩৫ সালে ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড বেটিঙ্ক স্কটল্যাগুবাসী 
মিশনারী ধর্মপ্রচারক উইলিয়াম আযাডামকে বাংলাদেশের দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা! সম্পর্কে 
বিশদ তথ্য সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত করেন। ১৮৩৫ সাল থেকে ১৮৩৮ সাল প্স্ত 
তিন বৎসর বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে আযাডাম পর পর তিনটি শিক্ষা বিবরণী দাখিল 
করেন। ১৮৩৫ সালের ১লা জুলাই তিনি প্রথম বিবরণীটি দাখিল করেন। 
দ্বিতীয়টি দাথিল করেন ১৮৩৫ সালের ২৩শে ডিসেম্বর এবং তৃতীয় ও সর্বশেষটি 
১৮৩৫ সালের ২৮শে এপ্রিল। এই বিবরণগুলিই হল “স যুগের দেশীয় শিক্ষার 
পরিস্থিতি সম্পর্কে একমাত্র নির্ভরযোগ্য তথ/লিপি। পরবর্তীকালে স্যার হার্টগ 
আযাডামের বিবরণীগুলিকে ভারতের জনশিক্ষা সম্পর্কে “হুশূঙ্খন আদমস্মারীঃ 
বলে প্রশংসা! করেন। 


প্রথম বিবরণী--১৮৩৫ 

আযাডাম যে প্রথম বিবরণীটি দাখিল করেন সেটিকে পূর্বেকার অন্যান্ত তথ্য 
সংগ্রহের সংঙ্গিপ্তসার বলা চলে। এই বিবরণীতে বলা হয়েছে যে তখন 
বাংলা ও বিহারে কম করে ১,০০০১০০ গ্রাম্য বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব ছিল-_অর্ধাৎ 
কিনা গ্রতি ৪** জনের জন্য অথবা প্রতি ৬৩ জন বিদ্যালয়-যোগদানোপধোগী 
শিশ্তর জন্ত একটি করে বিদ্যালয় ছিল। এই একলক্ষ বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব 
অনেকের নিকট ভয়ানক কাল্পনিক ব্যাপার বলে মনে হয়েছে । কিন্তু আযডামের 
বিবরণীতে “মুল” শবাটি যে বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা বুঝলে একে আর 
“মিথ্যা কল্পনা” বলে মনে হবে না । আযাডাম “মুল বলতে আধুনিক ধরনের হুদংগঠিত 
স্কুলকে বোঝান নি। তৎকালে সমঠিগতভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে যত রকমের শিক্ষা দান 
ও শিক্ষার্চার আয়োজন ছিল সে সবগুলিকেই তিনি 'স্কুল+ নামে অভিহিত করেছেন। 
এতে বাড়ীতে শিক্ষার এবং বাড়ীর বাইরে শিক্ষার সকল প্রকার আয়োজনকেই 
অস্তভূক্ত করা হয়েছে। অ্যাডাম তার বিবরণীতে উল্লেখ করেছেন যে ্রায় প্রতিটি 
গ্রামের জগ্থই একটি করে বিদ্যালয়ের বন্দোবস্ত ছিল। আ্যাডামের উক্তির যথার্থত৷ 
'পরে সরকারী তথ্য সংগ্রহের ফলে গরমাণিত হয়েছিল এবং দেখা! গিয়েছিল যে 


আাডামের বিবরনী ৮5 
এই ধরনের বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় ১৪ লক্ষ। মনরো, ওয়াড? ম্যালকম প্রভৃতি 


ব্যক্তির! পূর্বেই যে বিবরণীসমৃহ দাখিল করেন তাতে ভারতবর্ষের অন্যান্ত অঞ্চলেও 
এই অঙ্ুপাতে দেশীয় বিগ্যালয়ের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে । 


দ্বিতীয় বিবরণী-__-১৮৩৫ 


তার দ্বিতীয় বিবরণীতে আযাডাম রাজসাহী জেলার নাটোর থানার সম্পূর্ণ ও 
সামগ্রিক শিক্ষা সংক্রান্ত তথা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। বিবরণীতে বলা হয়েছে 
যে, নাটোর থানায় ৪৮৫টি গ্রামে ২৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল ও সেই সব 
বিদ্যালয়ে ২৬২ ছাত্র শিক্ষাগ্রহণ করত। এ ছাড়া ১৫৮৮টি পরিবারে তাদের 
সন্তানাদির শিক্ষার জন্য নিজন্ব শিক্ষাব্যবস্থার আয়োজন ছিল। নাটোর থানা অঞ্চলে 
আাডাম ৩৮টি সংস্কৃত টোলেরও অস্তিত্ব দেখেছিলেন এবং সেই সব টোলে ৩৯৭ জন 
ছাত্র অধ্যয়ন করত। 


ভূতীয় বিবরণী--১৮৩৮ 


তৃতীয় বিবরণীতে আডাম শিক্ষার ব্যাপকতর একটি চিত্র দেবার চেষ্টা 
করেন এবং এই বিবরণীতে মুশিদাবাদ, বর্ধমান, বীরভূম, ত্রিহত এবং দক্ষিণ 
বিহারের শিক্ষামূলক পরিসংখ্যান সম্পূর্ণভাবে স্থানলাভ করেছে ।. এই বিবরণীতে 
আযডাম দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন ও প্রসারণ সম্পর্কে তার মতামত ও প্রস্তাব 
উপস্থাপিত করেছেন। বিবরণীতে বল! হয়েছে ধে উপরোক্ত এঁ পাঁচটি জেলায় 
২১৫৬৭টি বিদ্যালয়ে ৩০,৯১৫ জন পাঠগ্রহণ করত। সাত প্রকারের বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব 
এঁ সমস্ত জেলায় পাওয়া যায়। বাংলা হিন্দী, সংস্কৃত, ফার্সী, আরবী, ফর্মাল আরবী 
ও মহিলাদের বিষ্ঞালয়। অবশ্য মেয়েদের জন্য মাত্র ৬টি বিদ্যালয় ছিল। ১৯৩৫ 
সালে স্যার ফিলিপ হার্টগ আযাভামের বিবরণীর সমালোচনা করে বলেন যে, যদি 
আযাডামের এই তৃতীয় বিবরণীর পরিসংখ্যান থেকে শিক্ষাদানের ঘরোয়া 
মাধ্যমগুলিকে বাদ দেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে প্রকৃতপক্ষে বিদ্যালয়ের 
খ্যা একলক্ষের অনেক কম। হার্টগের মতে আাডামের বিবরণীতে একলক্ষ 
বিষ্ভালয়ের অস্তিত্বের কথা একটা উপকথা মাত্র । কিন্তু সেই সময়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান- 
রূপে শিক্ষার এই ঘরোয়!৷ মাধ্যমগুলি না ধরার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে 
পারে না এবং সেগুলিকে হিসাবের মধ্যে ধরলে ৪০ জন প্রতি একটি 
বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব আর উপকথা বলে মনে হবে না এবং আযাভামের বিবরণীটিও 
গ্রহণযোগ্য হবে । বস্তুত আযাভামও প্রতিটি জেলার অন্তর্গত একটি করে থান! 
ই- 


৮২ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্ার ইতিহাস 


অঞ্চলের তথ্য সংগ্রহ করে দৃঢ়তার সঙ্গেই একই কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত 
করেছেন। 


বিখন-প 45535 হার 

তাঁর বিবরণীতে তৎকালীন বাংল! দেশের লিখনপঠনক্ষম ব্যক্তিদের একটা; 
হিসাবও আযাডাম দিয়েহেন। লিখনপঠনক্ষম বয়স্ক ব)ক্তিদের আযাডাম ছটি শ্রেণীতে 
ভাগ করেছেন এবং তার মধ্যে যারা সর্বশেষ ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ে তারা শুধু নিজেদের 
নাম স্বাক্ষর করতে পারত। আ্যাভামের মতে ৬টি থান! অঞ্চলের সমগ্র 
বয়স্ক জনসংখ্যার মাত্র ৬২% এবং কেবল মাত্র বয়স্ক পুরুষ-জনসংখ্যার 
১২'৬% লিখনপঠনক্ষম ছিল। এই হিসাবের সমালোচনা করে শ্তার 
হার্টগ লিখনপঠনক্ষম বয়স্ক ব্যক্তিদের তালিক! থেকে শুধুমাত্র নাম-স্বাক্ষরসক্ষম, 
ব্যক্তিদের বাদ দিয়ে বয়স্ক পুরুষ-জনসংখ্যার মাত্র ৯'৪৫% এবং সমগ্র বয়স্ক 
জনসংখ্যার মাত্র ৪৬৩% লোককে ' লিখনপঠনক্ষম বলে স্বীকার করতে রাজী হন। 
হার্টগের মতের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা চলে যে, সকল যুগের লিখনপঠনক্ষমতার 
ধারণ! একরকম নয়॥ আযাডামের যুগে ছাপান বই ও কাগজের ব্যবহার একপ্রকার 
ছিল না বললেই চলে। তখনকার লিখনপঠনক্ষমের মান এই যুগের 
মাপকাঠিতে বিচার না করে আযাভামের পরিগণনাটি গ্রহণ করা মোটেই তুল 
হবে না। 


উচ্চ ও প্রাথমিক স্কুল 


আাভামের বিবরণী থেকে আমরা জানতে পারি যে, সে যুগে উচ্চ ও প্রাথমিক 
এই ছুই শ্রেণীর দেশীয় বিদ্যালয় ছিল। উচ্চশিক্ষিত পগ্ডিতবর্গ যে সব টোল ও 
মাদ্রাসায় পড়াতেন সেগুলে উচ্চ বিগ্যালয় রূপে পরিগণিত হত এবং গ্রাম্য, 
শিক্ষকদের দ্বারা পরিচালিত পাঠশালা ও মৃক্তবগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয় রূপে 
পরিগণিত হত। এই উভয় শ্রেণীর বিদ্যালয়ই শাসকসম্প্রদায়, জমিদারবর্গ, ধনী 
ব্যকি ও জনসাধারণের দানের উপর নির্ভর করে পরিচালিত হত। অধিকাংশক্ষেত্রে 
মন্দির, মসজিদ অথবা ধনী ব্যক্তিদের বাসভবনে এই সব বিদ্যালয় বলতো । 
তবে একথা অনন্বীকার্ষ যে, এই বিস্ভালয়গুলি খুব দৃঢ়-ভিত্তিক ছিল না এবং 
শিক্ষাব্যবস্থায় এদের গুরুত্বও বিশেষ ছিল না। কারণ বিছ্যালয়গুলি শৃঙ্খলাবিহীন ও 
অসংবদ্ধ অবস্থায় প্রাচীন আদর্শ ও মতবাদের দ্বার! পূর্ণভাবে পরিচালিত হত ও. 


আযাডামের বিবরণী ৮৬ 


পুরুষাঙ্থক্রমিক ধর্মীয় নীতির দ্বার! প্রভাবান্বিত হয়ে কোন ক্রমে গতানুগতিক 
শিক্ষাধারা চালিয়ে যেত। 
প্রাথমিক শিক্ষার মান 

কিন্তু হাজার ক্রটী থাক! সত্বেও গণশিক্ষা প্রসারের ব্যাপারে দেশীয় প্রাথমিক 
শিক্ষাব্যবস্থার অবদান ছিল অনস্বীকার্য এবং ক্ষুদ্র গণ্ভীর মধ্যে এর শিক্ষাকার্ধ 
আবদ্ধ থাকলেও এই শিক্ষাব্যবস্থায় বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর যথেষ্ট মূল্য ছিল। তৎকালীন 
ব্যবহারিক জীবনের উপযোগী শিক্ষাদানে প্রাথমিক দেশীয় শিক্ষালয়গুলি যথেষ্টই সক্ষম 
ছিল এবং মূলত খানিকটা লিখন, পঠন ও গণিত চর্চার মাধ্যমেই সে শিক্ষা দেওয়া 
হত। দেশীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মৃত প্রাথমিক বিগ্ঠালয়ের শিক্ষকর্দের যথেষ্ট 
পাণ্ডিত্য বা বিছ্যাবত্তা ছিল না এবং তাদের বেতনও উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের 
তুলনায় কম ছিল। বহু ক্ষেত্রেই ছাত্রদের ব্যয় ভার শিক্ষকদেরই বহন করতে 
হত এবং কোনরূপ নির্দিষ্ট ছত্র-বেতনেরও বন্দোবস্ত ছিল না। 
শিক্ষার মান 

এই সব দেশীর বিদ্যালয়ের প্রায় নিজন্ব কোন বিদ্যালয়-ভধন ছিল না ও কোন 
স্থনিদিষ্ট পাঠ্যপুস্তকও সেখানে অনুসরণ করা হত না। স্থনির্ধারিড়ি সময়ে নিয়মিত 
ক্লাশ বপার পরিবর্তে পাঠের সময়স্থচী স্থানীয় সামাজিক প্রয়োজনাহুসারে 
স্থিবীকৃত হত। যে সর্দার-পড়ে। ব্যবস্থতে আকুষ্ট হয়ে ডাঃ বেল এ গ্রথাটি 
ইংল্যাণ্ডে প্রবর্তন করেন, সেটি সাধারণত বড় ধরনের বিদ্যালয়েই গ্রচলিত 
ছিল। হয় অর্থ, নয় সামগ্রীর দ্বারা শিক্ষকদের পারিশ্রমিক দেওয়া হত এবং 
এই সম্পর্কে কোন স্থনির্দিষ্ট নিয়মকানুন ছিল না। বিষ্যালয়ে মেয়েদের ভর্তি 
হওয়ার কোন রীতি না থাকা সত্বেও কোন কোন গ্রামের বিদ্যালয়ে মেয়েদের 
পৃথক অধ্যয়নের ব্যবস্থা ছিল। নানা ক্রটী থাকা সত্বেও এইসব বিষ্যালয়ে 
লিখন, পঠন ও গণিতের শিক্ষাদানের কাজ মোটামুটি সম্তোষজনক ভাবেই 
চলত। এই বিদ্যালয়গুলির শিক্ষাক্ষেত্রে স্থানীয় প্রয়োজন মেটাবার ক্ষমতা ছিল 
বলেই তা অসংখ্য বাধাঁবিপত্তি অতিক্রম করে এত দীর্ঘস্থায়ী হয়ে অসাধারণ 
জনপ্রিয়তা ও অসীম প্রাণশক্তি অর্জন করতে পেরেছিল । 
ঘ্যাডামের মুপারিশ-_-১৮৩৫ 

আডাম বুঝতে পেরেছিলেন যে ভারতবর্ষে জনশিক্ষার প্রসার এবং 
শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নের জন্ত এই দীর্ঘকাল অবহেলিত দেশীয় বিদ্যালয়" 
গুলিকে অগ্রাহ না করে বরং তাদের উন্নয়নের দিকে বিশেষভাবে যন 


৮৪ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্তার ইতিহাস 


দিতে হবে। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে 
টি'কে থাকার ক্ষমতাসম্পন্ন এইসব দেশীয় ক্ষুত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের যথার্থ 
পুনরুজ্জীবন করতে পারলে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সত্যকার উন্নতি হবে । সেজন্ত 
আযাডাম তাঁর সুপারিশে এই দেশীয় বিগ্যালয়গুলির পুনরুজ্জীবনের পরামর্শ দেন এবং 
বলেন যে এগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারলে শিক্ষাব্যবস্থা জনপ্রিয় হবে, 
অর্থের সাশ্রয় হবে ও অতি অল্পসময়ে সাফল্য আসবে। এই পরিকল্পনাটিকে 
বাস্তবে রূপ দেবার জন্য আযাঁভাম কতকগুলি মূল্যবান নির্দেশ দেন। যথা-_ 


ছখ রি (১) এই পন্থায় শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রথমেই কয়েকটি জেল! 
" নির্বাচন করে তথাকার শিক্ষাব্যবস্থার পুঙ্থানুপুঙ্খ তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। 

(২) বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের ব্যবহারোপযোগী ভারতীয় ভাষায় রচিত 
পাঠ্যপুস্তকের প্রবর্তন করতে হবে। 

(৩) সমঘ্ত উন্নয়ন পরিকল্পনাটি যাতে সুষ্ঠভাবে সম্পাদিত হতে পারে সেজন্য 
প্রতি জেলায় একজন করে প্রধান কর্মকর্তা (017166 275000155 06809: ) 
নিয়োগ করতে হবে । 

(৪) এই প্রধান কর্মকর্তীর প্রাথমিক কর্তব্য হবে নিজ অঞ্চলের তথ্য সংগ্রহ 
করা, শিক্ষকদের সঙ্গে পরিচিত ও মিলিত হওয়া, পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার সম্পর্কে 
তাদের অবহিত করা, পরীক্ষা পরিচালন! করা, পারিতোঁষিক ও পুরস্কার বিতরণ 
করা এবং সামগ্রিক ভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিচালনা ও তত্বাবধান কর! । 

(৫) শিক্ষকদের জন্য কয়েকটি অঞ্চলে শিক্ষণ বিচ্যালয় (২91:991 9০1০০] ) 
স্থাপন করতে হবে এবং সেখানে প্রতি বছর ১ মাস থেকে ৩ মাস পথস্ত শিক্ষক- 
শিক্ষণের বন্দোবস্ত থাকবে । চার বছরের মধ্যে প্রত্যেক শিক্ষক যাতে এই শিক্ষক- 
শিক্ষণ বিষ্যালয়ে শিক্ষ। গ্রহণ করেন সেজন্য তাদের সর্বপ্রকারে উৎসাহিত করতে 
হবে। 

আযাভাম কতৃক প্রদত্ত উপরোক্ত হ্থপারিশগুলি যে অত্যন্ত মূল্যবান ও সুচিস্তিত 
সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই এবং এগুলি যথাযথভাবে অগ্ুস্ুত হলে দেশীয় 
শিক্ষাব্যবস্থার অবধারিতভাবে সর্বালীণ উন্নতি হত। লর্ড মেকলে ইউরোপীয় জ্ঞান- 
বিদ্যার ওজ্ছল্যে অন্ধ হয়ে ইউরোপের শিক্ষাসম্পদের তুলনায় ভারতীয় শিক্ষাসম্প্দকে 
এতই অবহেলার দৃিতে দেখেছিলেন যে এ ধরনের পরিকল্পনার সার্থকতা তিনি 
্বীকার করেন নি।) সেই সময়ের ভারতের বড়লাট লর্ড বেট্টিংকও এই ধরনের 
পরিকল্পনার মূল্য সিকি 'ফলে তিনি মেকলের পরামর্শ অস্থায়ী 


আযাডামের বিবরণী ৮৫ 


আযাডামের চিন্তিত পরিকল্নাটি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্থ করেন এবং দেশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থাকে 
একেবারে বাতিল করে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন করেন! এরপর অবশ্ত ১৮৫৪ 
সালের শিক্ষা ডেসপ্যাচে দেশীয় বিষ্যালয়গুলির সংরক্ষণের কথ। আর একবার 
উল্লেখ কর! হয়েছিল এবং ১৮৮২-৮৩ সালের ভারতীয় শিক্ষা কমিশনও দেশীয় 
বিদ্যালয়ের ছুর্শা ও তাদের ক্রমাবনতি ও ধ্বংসোম্থুখতার কথা ম্মরণ করিয়ে 
দিয়ে এক সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন । কিন্তু সর্বপ্রকার নিদেশ, পরিকল্পন! 
এবং শিক্ষাবিদ্দের সমস্ত সতর্কবাণী ও সথপারিশ শিক্ষা-কতৃপক্ষ কতৃক অগ্রাহ 
হওয়ার ফলে উনবিংশ শতাবীর মধ্যেই এই স্বপ্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থার সম্পূর্ণ 
বিলুপ্তি ঘটে। 


প্রশ্নাবলী 


1, ড1080 01000150106 10015000995 15000860010 1) [10018 ৫০0 
9০ £০% (010 4১09100+8 7২6015 ? (8৪. 0, 19429 1950) 


2, 1188 616 11) 01900959815 ০1 ড৬1111910) 4৫8] 001 (06 
190128111921101) 01 900090100 11) 961092] ? 51781 11810109090 ০01 00696 
[01010095818 2100 108 ০1০ 11961 00108601160065 7 (8.1 1952) 
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আট 
মিশনারী শিক্ষা প্রা 


কুসেডের পর প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে এবং তাঁর 
অতুলনীগ ধনসম্পদের কাহিনী পাশ্চাত্যের অভিযানকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে 
সুরু করে। বিশেষ করে স্থবর্ণদেশ ভারতের বিপুল বৈভবের কাহিনী ইউরোপীয় 
বণিকদের লোলুপতার ইঞ্ধন যোগায় এবং ভারতে আসাঁর জলপথ আবিষ্কার 
করার তোড়জোড় ম্থরু হয়ে যায়। ভান্বো ছ্য গামা যখন ১৪৯৮ সালে 
ভারতে আসার পথ আবিষ্কার করলেন তার পর থেকে নানাজাতির ইউরোপীয় 
বণিকদের বাঁণিজ্যতরী ভারতের উপকূলে ভিড়তে স্ব করল। বণিকদের 
সঙ্গে ধর্মযাঙ্গকেরাও আসতে সুরু করলেন ধর্মগ্রচারের উদ্দেশে এবং ভারতে 
ইউরোপীয় শিক্ষার বিস্তার সেই থেকে হল প্রথম স্থুরু। সর্বপ্রথম পর্তুগীজ 
বণিকেরাই ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ নিয়ে ভারতে আসেন এবং তারপর দিনেমার, 
ফরাসী ও ইংরাজ বণিকেরাও একের পর এক এদেশে ভিড় করতে স্থুরু করলেন। 
বাণিজ্যব্যপদেশে তাঁদের অনেককে দীর্ঘকাল এবং বনুক্ষেত্রে স্থায়ীভাবে এদেশে বাস 
করতে হত। সেজন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ল তাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্য 
স্কুল খোলার। ইউরোপীয় বণিকদের ভারতে আগমনের সঙ্গে সঙ্গে যে সব 
ধর্মযাজকের! ভারতে পদার্পণ করতে স্থরু করেন তারাই বিশেষ করে ধর্মগ্রচারের 
অপরিহার্য উপকরণরূপে শিক্ষাবিস্তারকে গ্রহণ করলেন। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় 
বাইবেল অনুবাদ করে প্রচার করলে দেশীয় জনসাধারণকে খ্রীষ্টধর্মে অনুপ্রাণিত 
করা যাবে এই ভেবে দেশীয় ভাষায় বাইবেলের অন্বাদ করা সুরু হল। 
অনেকে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষাগুলি শিখলেন এবং সেই সব ভাষায় অভিধান, 
ব্যাকরণ ইত্যাদিও লিখলেন। ইউরোপীয় ধর্মযাজকদের মধ্যে পতৃগিজ 
ধ্্যাঞ্জকেরাই এই বিষয়ে অগ্রগামী ছিলেন এবং দেজন্য তীদেরই 
আধুনিক ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রথম প্রতিষ্ঠাতা বলা চলতে পারে। 
এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত জেনুইট ধর্মযাজক ও প্রচারক ও সেন্ট জেভিয়ারের নাম 
উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি ১৯৪২ গ্রীষ্টাবে ধর্ম প্রচারের উদ্দেন্টে ভারতে 


মিশনারী শিক্ষা-প্রচেষ্ট। ৮৭ 


'আসেন এবং আজও ভারতের কয়েকটি শিক্ষা! প্রতিষ্ঠান তার নাম বহন করছে। 
ভারতবর্ষে প্রথম মুত্রশযন্ত্র স্থাপনের কৃতিত্ব পতুগিজদেরই ৷ তারা ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে 
বই ছাপার জন্য ভারতবর্ষের গোয়াতে এদেশের প্রথম মুদ্রপযন্তরট স্থাপন করেন। 


মিশনারী ধার।, ১৬৯৮ 

অন্ত সমস্ত ইউরোপীয় বণিকসম্প্রদায়কে প্রতিহ্বন্বিতায় পরাজিত করে ইংরাজ 
বণিকেরা যখন ভারতে প্রাধান্য লাভ করতে স্থুর করল সেই সমণেই ব্রিটিশ ইষ্ট 
ইওিয়। কোম্পানীর কর্তারা এবং তৎসহ ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্টও ভারতে থুষ্টধর্ম 
প্রচারের প্রয়োজনীয়ত৷ উপলব্ধি করতে স্থুর করলেন। ফলে ১৬৯৮ সালে 
কোম্পানীর সনদ (01:81:05) আইন পুনঃগ্রবতিত হওয়ার সময় পার্লামেন্ট কর্তৃক 
তাতে মিশনারী সংক্রান্ত একটি ধারা সন্নিবিষ্ট হল। এই ধারাতে কোম্পানীকে 
নির্দেশ দেওয়া হল যে, ভারতবর্ষস্থ ইংরাজদের বাণিজ্য-কর্মশালাগুলিতে ধর্মযাজক 
নিযুক্ত করতে হবে এবং যেখানে সম্ভব সেখানে স্কুলও স্থাপন করতে হবে। 
কোম্পানীর হিন্দু কর্মচারীদের মধ্য খৃষ্টধর্ম গ্রচার ও তাদের ধর্মাস্তরকরণের উদ্দেশ্য 
'নিয়েই যে এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। 


মিশনারী শিক্ষার বিস্তার ও কোম্পানীর সহায়তা 


এই মিশনারী ধারাটি প্রবর্তনের ফলে ভারতে মিশনারীদের শিক্ষামূলক 
কার্যকলাপ প্রচুর বৃদ্ধি পেতে স্থরু করে এবং এরই ফলে ১৭০০ খুষ্টাব্ে খুষ্টীয় জ্ঞান- 
প্রচার সমিতি (৯০০16 0০1: 191090008 0001150120 00০15466 ) 
স্থাপিত হয়েছিল। এই সমিতির উদ্যোগে অনেকগুলি দাতব্য-বিদ্যালয় (01:81 
9০1১০০1 ) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এইগুলির মধ্যে সর্ধপ্রাচীন হচ্ছে ১৭১৫ সালে 
বেভারেগ ঠিভেন্স কর্তৃক প্রতিষ্তিত মাদ্রীজের সেন্ট মেরিজ চ্যারিটি স্থুল। স্বনামধন্য 
মিশনারীঘ্য় জিগেনবান্ক ও প্রুস্থসাউ ১৭১৬ সালে ভ্রিবা্ধুরে সর্বপ্রথম শিক্ষক-শিক্ষণ 
বিছ্যালয় স্থাপন করেন। এছাড়া তামিল ভাষায় বই ছাপাবার জন্য তাঁর। একটি 
ছাপাখানা খোলেন ও ১৭১৭ সালে মাদ্রীজে দুটি চ্যারিটি স্কুল স্থাপিত করেন। ১৭১৯ 
সালে রেভারেগ্ড কোবের প্রচেষ্টায় বোম্বাইতে এবং ১৭২* সালে বেলামীর 
প্রচেষ্টায় কলকাতায় একটি করে চ্যারিটি স্কুল স্থাপিত হয়। এঁদের পর কায়র্নাগ্ডার 
ও স্কোয়াৎথসে নামে ছুজন মিশনারী শিক্ষাবিস্তারের ব্যাপারে ষে উৎসাহ ও 
উদ্যম দেখিয়েছিলেন তা সত্যই প্রশংসনীয় । ১৭৪২ সালে এঁর! ভ্রিচিনপল্লী, 
'তাঞ্জোর, রামনাদ প্রভৃতি স্থানে অনেকগুলি ইংরাজী চ্যারিটি স্কুল স্থাপন 


৮৮ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্তার ইতিহাস 


করেছিলেন। এঁদের কাজে খুশি হয়ে মহীশৃরের হায়দার আলি পর্যাপ্ত অর্থ দিয়ে 
এদের সহায়তা করেছিলেন । কায়র্নাগ্ডারের কাজে খুশি হয়ে লর্ড ক্লাইভ তাকে 
১৭৫৮ সালে কলকাতায় আমন্ত্রণ করে আনেন এবং কায়র্নাগ্ডার কলকাতায় একটি 
চ্যারিটি স্কুল স্থাপন করেন৷ ১৭৮৭ সালে ডাঃ এগুরুজ বেল মাদ্রাজে একটি 
মহিল! অনাথ আশ্রম স্থাপন করেন। এই চ্যারিটি স্কুলগুলি নানাভাবে কোম্পানীর 
পৃষ্ঠপোষকত! পেত, যেমন-_ 


(১) ম্থুলগুলির পৌনঃপুনিক খরচের জন্য অর্থ সাহায্য দেওয়া হত; 
(২) লটারীর সাহায্যে অর্থ সংগ্রহ করে ক্কুল চালু রাখার জন্য অন্থমতি দেওয়া 


(৩) স্থুল-ভবন নির্মাণকল্পে এককালীন অর্থ সাহায্য দেওয়া হত) 

(8) স্কুল-ভবন মেরামতের জন্য অর্থ সাহায্য দেওয়া হত ; 

(৫) স্কুল তহবিলের উদ্বৃত্ত অর্থ উচ্চ স্থুদ হারে কোম্পানীর কাছে জমা রাখা 
যেত। | 
মিশনারীদের দ্বারা স্থাপিত এই সমস্ত স্কুলে প্রধানত ইংরাজীর চলন 
থাকলেও ভারতীয়, ভাষাতেই নানা বিষয় শেখান হত। এই সকল. কারণে এই 
স্কুলগুলি যে শাসক ও শাপসিতদের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান ও প্রীতি স্থাপনের 
বিশেষ সহায়ক হয়ে উঠেছিল তাতে সন্দেহ নেই। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের স্বপক্ষে থাকাতে 
বিদেশী বণিক সম্প্রদায় ও ইংরাজশাসকবর্গ প্রথম দিকে মিশনারী শিক্ষা প্রত্িষ্ঠানসমূহকে 
অর্থসাহায্যের ব্যাপারে মুক্তহস্ত ছিলেন। ফরামীরাও পণ্ডিচেরী, মাহে, ইয়েনান ও 
চন্দননগরে কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং সেই সমস্ত বিগ্যালয়ে 
কিছু কিছু ফরাসী ভাষা শেখানো! হত এবং তাতে ভারতীয়দেরও শিক্ষকরূপে 
নিযুক্ত করা হত। ফরাসীদের দ্বারা স্থাপিত পণ্ডিচেরীর একটি মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ে যে কোন ধর্মের ছেলেরা ভর্তি হতে পারত। 

বিনা! খরচায় তাদের খাওয়া-পরা, বই, শ্লেট কেনার বন্দোবস্ত এ স্কুলে ছিল 
এবং হ্কুলটিতে পড়াশোনার মানও বেশ উন্নত ছিল। 


মিশনারী ও কোম্পানীর মধ্যে সংঘর্ষ 


ভারতে পদার্পণ করে মিশনারীরা 'ভারতবাসীদের অজ্ঞতা ও কুসংস্কার-আচ্ছন্ন 
এক অনুন্নত জাতিরূপে দেখতে পান। গ্রকূতপক্ষে ইংরাজ আধিপত্যের সময় ভারতের 
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা বিশেষভাবে বিপর্যস্ত ছিল। ভারতবাসীদের 


মিশনারী শিক্ষা প্রচেষ্টা 8৪), 


্রীষ্টধর্ষে দীক্ষিত করে তাদের অজ্ঞতা ও মানসিক দৈম্য থেকে উদ্ধার করা 
মিশনারীর! পবিভ্র কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন। | 

এই ধর্মাত্তরকরণের উদ্দে্ট নিয়েই তারা প্রধানত অশিক্ষিত হিন্দু 
সম্প্রদ্নায়ের মধ্যে গ্রচারকার্ধ স্থরু করেছিলেন এবং যাঁতে তারা৷ বাইবেল পড়তে 
সমর্থ হয় তার জন্য তাদের সাক্ষর করে তোলা, তাদের জন্য স্কুল খোলা ও 
দেশীয় ভাষায় বাইবেলের অন্ভুবাদ করা, ছাপাখানা খোলা ইত্যাদি কাজগুলি 
তারা ধর্মপ্রচারের অপরিহার্য অঙ্গরূপে গ্রহণ করেন। খ্রীষ্টধর্ষে নবদীক্ষিত ব্যক্তিদের 
যাতে জীবিকা-অর্জনের ব্যবস্থা হয় সেজন্য কারিগরী স্কুল খোলা ও সরকারী 
চাকুরী জোগাড় করে দেবার দায়িত্বও তীরা নিয়েছিলেন । 

মিশনারীদের শিক্ষাপ্রচেষ্টা ১৭৬৫ সাল পর্যন্ত নানাভাবে কোম্পানীর" 
পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করলেও কোম্পানী এদেশে শাসন ক্ষমতা বেশী করে লাভ 
করার সঙ্গে সঙ্গে মিশনারীদের প্রতি তাদের সহানুভূতি ও সহযোগিতার মনোভাব 
ক্রমশ কমে আসতে লাগল। এর কারণ হল যে, শাসকরূপে এদেশে প্রতিষ্ঠিত 
হবার পর কোম্পানী রাজনৈতিক শাস্তি বজায় রাখার দিকে বেশী মনোযোগ দিলেন 
এবং শাসিতের ধর্মবিশ্বাস অক্ষুগ্ন রাখা ও সে সম্পর্কে নিরপেক্ষ থাকাই যে 
শান্তিতে দেশশাসনের পক্ষে কার্ধকরী নীতি এটা তারা উপলব্ধি করলেন।: 
কিন্তু রাঁজনৈতিক বুদ্ধির চেয়ে ধর্মীয় আদর্শের দ্বারা অধিকতর 
অনুপ্রাণিত মিশনারীরা তাদের খ্রীষ্টধর্ষ প্রচারকার্ স্থগিত রাঁখতে চাইলেন. 
না। ফলে অনিবার্য ভাবে মিশনারীদের সঙ্গে কোম্পানীর সংঘর্ষ দেখা 
দিল। কোম্পানী মিশনারীদের প্বীষ্টধ্ম প্রচারের পথে নানাভাবে বাধার স্য্ি 
করতে লাগলেন এবং যে সমস্ত সথযোগস্থবিধা মিশনারীরা ভোগ করতেন সে' 
সমস্ত থেকে তাদের বঞ্চিত করলেন। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে মিশনারীদের সমর্থক 
উইলবারফোর্স এ নিয়ে বিতর্কের ঝড় তুললেন কিন্তু হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাসকে আঘাত 
করে গ্রীষটধর্ম প্রচারের চেষ্টা সমুচিত হবে না এই সিদ্ধান্ত করে পার্লামেপ্ট 
ভারতবর্ষে গ্রষ্টধর্ম গ্রচারের বিরুদ্ধেই মত দিলেন । 


শ্রীরামপুর ত্ররী- কেরী, মাসন্যান ও ওয়ার্ড 

কোম্পানীর শাসকবর্গ দক্ষিণ ভারতে মিশনারীদের ধর্মপ্রচার প্রচেষ্টায় বিশেষ" 
বাধা না দিলেও বাংলাদেশে মিশনারীদের বিরুদ্ধে কোম্পানী সক্রিয়ভাবেই 
বিরোধিতা করেছিলেন । ফলে দেখতে পাই যে, ১৭৯৪ সালে উইলিয়াম বেনী 


ক শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


কলকাতায় ধর্ম ও শিক্ষা প্রচারের প্রচেষ্টায় কোম্পানীর কাছে বাধা পেয়ে 
মাঁসঘ্যান ও ওয়ার্ড নামে আর দুজন বিশিষ্ট মিশনারীর সঙ্গে কলকাতা ছেড়ে 
শ্রীরামপুরে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। শ্রীরামপুর তখন ওলন্দাজদের অধীনস্থ থাকায় 
সেখানে তারা বিন] বাধায় ধর্মপ্রচারের কাজে ব্যাপৃত হতে পারলেন । শ্রীরামপুরে 
এই তিনজন মিশনারী যে সব উল্লেখযোগ্য শিক্ষামূলক কাজ করে গিয়েছেন, 
তার জন্ত আজও তাঁর! ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে “শ্রীরামপুর ত্রয়ী” (56181709015 
গ3০) নামে অমর হয়ে আছেন। তিনজনের মধ্যে ডাঃ কেরী ছিলেন প্রচার-দক্ষ, 
ওয়ার্ড পুস্তক মুদ্রণপারদর্শী এবং মাঁসগ্যান অতি সুযোগ্য শিক্ষক ছিলেন। 
অক্রান্তকর্মী এই ত্রয়ী ৩১টি ভারতীয় ভাষা ও উপভাষাম় বাইবেলের অনুবাদ 
করে তা মুব্রিত করেছিলেন। তাছাড়া কয়েকখানি কলেজের পাঠ্যপুস্তকও ততীঁর। 
প্রকাশ করেছিলেন। ইংরাজ কোম্পানী কিন্ত তখন ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের 
ভিত্তি সুদৃঢ় করার উদ্দেশে হিন্দু-মুসলমানদের ধর্মাদর্শকে আঘাত না করাব 
নীতি গ্রহণ করেছিলেন এবং মিশনারীদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবেই 
অভিযান চালাতে স্থুর্ু করেছিলেন। নিছক রাজনৈতিক উদ্দেশ্ঠে প্রণোদিত হয়ে 
ভারতীয়দের মন়োরঞনের জন্য তারা ১৭৬১ সালে কলকাতায় মাত্রীসা এবং ১৭৯১ 
সালে কাশীতে বেনারস সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করেছিলেন । তার ফলে বাংলাদেশে 
মিশনারী ধর্মপ্রচারকদের তীত্র বিরোধিতার মধ্যেই ধর্মপ্রচারের কাজ চালাতে 
হয়েছিল। অনেক ক্ষেত্রে কোম্পানীর প্রতিষ্ঠিত ইংরাজী স্কুলের সঙ্গে মিশনারীদের 
স্থাপিত স্ুলকে গুতিঘন্দিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। মিশনারীরা গোড়ার 
দিকে দেশীয় শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন 
কিন্তু পরে কোম্পানীর স্কুলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে তীরাও তাদের 
স্কুলে ইংরাজী ভাষাকেই শিক্ষার মাধ্যমরূপেই প্রবর্তন করেন। 


-গ্লাণ্টের মস্তব্য--১৭৯২ 


কোম্পানীর এই মিশনারী-বিরোধিতাঁর তীব্র প্রতিবাদ করে, ইংলগডে চার্লন গ্রাণ্ট 
নামে এক ইংরাজ ভদ্রলোক “অবজারভেসনস” (0৮56:580009) শীর্ষক একটি 
পুস্তিকা প্রকাশিত করেন। এই পুস্তভিকায় তিনি তৎকালীন ভারতীয় সমাজের নৈতিক ও 
সাংস্কৃতিক অধঃপতিত অবস্থার এক শোচনীয় চিত্র অস্কিত করেন। তিনি এই মত 
প্রকাশ করেন ঘষে ভারতের এই শোষ্টনীয় অবস্থা দূর করার 'জন্ত সেখানে অবিলম্বে 
ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তন করা বিশেষ গ্রয্মোজন। আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় ঘটলে 


মিশনারী শিক্ষ। প্রচেষ্টা ৯১ 


ভারতের শিক্ষা ও কৃষির উন্নয়ন হবে । গ্রাণ্ট একথাও বলেন যে ভারতবাসীকে 
লাস করে রাখার জন্য তাদের অজ্ঞ ও অশিক্ষিত করে রাখা উচিত হবে না। অবশ্য 
গ্রান্টের এই ভারতসংক্রান্ত বিবরণী যে তার প্রচণ্ড অজ্ঞতাগ্রস্থত ছিল তাতে 
সন্দেহ নেই এবং তাঁর বিবরণীতে ভারতীয়দের অজ্ঞতা ও অনগ্রসরতার কাহিনীও 
সব দিক দিয়ে অত্যন্ত অতিরঞ্জিত ছিল। তা সত্বেও গ্রাপ্টের উদ্দেশ্টের সাধুতা 
সম্পর্কে কোন রকম সন্দেহ ছিল না। ভারতে শিক্ষাবিস্তারের কল্যাণকর উদ্দেস্তেই 
তিনি উদ্ব দ্ধ হয়েছিলেন এবং ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে তার এই প্রচেষ্টার প্রচুর 
এঁতিহাসিক মৃল্যও রয়েছে। কারণ ভারতে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তন সম্পর্কে তার এই 
তীত্র মন্তব্য ইংল্যাপ্ডের শাসকসমাজকে বিশেষ ভাবেই বিচলিত করেছিল। 
গ্ান্টের বক্তব্যের মূলকথা এই ছিল যে, ভারতে শিক্ষাবিস্তারের দায়িত্বটা সরকারেরই 
দায়িত্ব এবং ১৮১৩ সালে চার্টার আইন পুনপ্রবতিত হবার সময় দেখা গেল যে 
সরকার অংশিকভাবে এই নীতি মেনে নিয়েছেন। 


মিণ্টোর বিবরণী--১৮১১ 


ভারতে শিক্ষারিস্তার সম্পর্কে গ্রান্টের মন্তব্য মিশনারীদের মনে পুনরায় আশা! ও 
উৎসাহের স্থর্টি করে । এদিকে ভারতে ইংরাজশাসনের ভিত্তি যথেষ্ট সুদৃঢ় হওয়াতে 
মিশনারীদের প্রতি কোম্পানী উদার ও সহান্ুভৃতিসম্পন্ন হতে স্থরু করলেন। 
কোম্পানীও প্রাচ্যে শিক্ষাবিস্তার বিষয়ে কিছু পরিমাণে মনোযোগী হওয়ার 
প্রয়োজন বোধ করলেন। তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড মিণ্টো ১৮১১ 
সালে একটি বিবরণী দাখিল করে তাতে ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থার অবনতির কথ। 
উল্লেখ করলেন। 


নদ আইন--১৮১৩ 


মিশনারীদের শিক্ষাবিস্তার ও ধর্মপ্রচারের ব্যাপারে যে সন্দেহ, বাদানবাদ ও 
বিরোধিতা ভারত ও ইংলগ্ডের আবহাওয়াকে আলোড়িত করেছিল প্রধানত 
তারই ফলম্বরূপ ১৮১৩ সালে যে সনদ আইনটি (08:65 4০০ পুনঃপ্রবতিত 
হয়েছিল সেই সনদে “ভারতীয়দের ধর্মীয় ও নৈতিক উন্নতিকল্লে প্রয়োজনীয় 
শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের অনুমতি দেওয়৷ হলঃ | এই সনদে এ কথাও উল্লেখ কর! হল 
যে, শিক্ষাব্যবস্থার দায়িত্ব রাষ্ট্রেরইে এবং "ভারতীয়দের মধ্যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বিস্তার 
ও সাহিত্যের উজ্জীবনের উদ্দেশ্তে বাৎসরিক ১ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হল'। এই 
সনদ আইন প্রবন্তিত হওয়ার ফলে ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে এক নৃতন অধ্যায় 


৯২ শিক্ষার ভাবধার1, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


সংযোজিত হল এবং ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার একটা স্ুনির্দিরূপ দেখা দিতে সুর 
করল। ভারতীয় শিক্ষার এই উন্নতির ব্যাপারে মিশনারীদের প্রচেষ্টাই মূলত দায়ী 
কেনন! তাদের প্রচেষ্টার ফলেই বিদেশী সরকার এই দেশের শিক্ষার দায়িত্ব নিতে 
বাধ্য হয়েছিলেন । ১৮১৩ সালের সন্দ আইনে গ্রান্টের প্রস্তাব আংখিকভাবে মেনে 
নেওয়ার ফলে মিশনারীদের ধর্মপ্রচার ও শিক্ষাবিস্তার ব্যাপারে অনেকটা স্বাধীনতাও 
দেওয়া হল। ফলে মিশনারীরা নবোদ্মে পুস্তক প্রকাশ, নারী-শিক্ষা বিস্তার, 
অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠ! ইত্যাদি কাজ স্থুরু করলেন। এমন কি তারা বাড়ী বাড়ী 
গিয়ে পর্দানশীন মহিলাদের মধ্যেও শিক্ষাবিস্তার করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে 
এদেশে তখন ইংরাজী শিক্ষার প্রতি সাধারণ লোক আকৃষ্ট হয়েছিল এবং এই সম্বন্ধে 
তাদের আগ্রহও বেশ ব্যাপক হয়ে উঠেছিল । মিশনারীদের সম্বন্ধে সাধারণ লোকদের 
যে ভীতি ছিল তাও এখন কমতে সুরু করল এবং মিশনারীরা বনু শিক্ষিত লোকের 
সমর্থন ও সহযোগিতা পেতে লাগলেন। মিশনারীদের কার্যকলাপের প্রতি হিন্দু- 
মুসলমান জনসমাজের কোন বিরাগ নেই দেখে এবং তাতে দেশের শাস্তিশৃঙ্খলা 
ব্যাহত হচ্ছেনা দেখে কোম্পানী ভরসা পেলেন এবং মিশনারীদের প্রতি তাদের 
মনোভাব আবার গ্রীতিপূর্ণ হয়ে উঠল। এই অনুকূল আবহাওয়ায় উৎ্দাহিত হয়ে 
মিশনারীরা এবার মাধামিক বিদ্যালয় ও কলেজ প্রতিষ্ঠার দিকে মনোযোগ দিলেন 
এবং অন্যান্য পাঠ্য বিষয়ের সঙ্গে বাইধেল-প।ঠও বাধ্যতামূলক করলেন। 


মেকলের বিবরণা--১৮৩৫ 


১৮১৩ সালের সনদ আইনের দ্বারা ভারতের মিশনারীদের শিক্ষাবিশ্তার 
প্রচেষ্টাকে প্রকাস্টে সমর্থন জানান হয় তার ফলে মিশনারীরা বিশেষভাবে 
উৎসাহিত হয়ে দূর দূর দেশ, এমন কি জার্মানী ও আমেরিকা থেকেও, 
এদেশে আসতে সুরু করলেন। এই সময় মেকলের প্রসিদ্ধ মিনিট গ্রকাশিত 
হয় এবং ভারত সরকার ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তনকে নীতিক্পপে গ্রহণ করেন। তার 
ফলে মিশনারী শিক্ষাপ্রচেষ্টার পক্ষে আরও অন্থকৃল পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এইভাবে 
ভারতে মিশনারী শিক্ষাগ্রচেষ্টা ক্রমশ ব্যাপক রূপ গ্রহণ করল। 

মিশনারী শিক্ষাপ্রচেষ্টা বিশেষ করে মান্রাজে খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ডফ 
এবং উইলসন নামে দুইজন মিশনারী শিক্ষাবিদ যথাক্রমে কলকাতা ও বোদ্বাইফ্ষে 
শিক্ষাবিস্তারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। দেশে এই সমস্ন একাধিক ভাল 
মিশনারী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে, যেমন-_মান্রাজের ক্রিশ্চিয়ান কলেজ 


মিশনারী শিক্ষা প্রচেষ্টা ৯৩ 


(১৮৩৭); মসলিপত্তমে নোবল কলেজ (১৮৪১), নাগপুরে হিস্লপ. কলেজ 
€ ১৮৪৪) ও সেন্ট জোসেফস্‌ কলেজ, আগ্রায় সেপ্ট জন্দ কলেজ। এ ছাড়৷ 
তাদের প্রচেষ্টায় বহু ভাল ইংরাজী স্কুলও স্থাপিত হয়। 

১৮৪৭ সালে ডফ সাহেব একটি নর্মাল স্কুলও স্থাপিত করেন। ইংরাজী শিক্ষা- 
বিস্তারের ব্যাপারে এই সময় মিশনারীরা সবিশেষ আগ্রহশীল হয়ে ওঠেন, কারণ 
মেকলের মত তাদেরও ধারণ। হয় যে, দেশের উচ্চস্তরের লোক ইংরাজী শিক্ষার 
প্রভাবে খুষ্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হলে ক্রমে সমস্ত দেশবাসীই তাতে আকুষ্ট হবে। 
কিন্তু ভারতে হিন্দুধর্মের আধিপতা ও তার অন্তনিহিত অসীম প্রাণ শক্তির প্রাচু্ধ 
সম্বন্ধে তাদের যথেষ্ট ধারণ। ছিল না। ফলে তাদের আশা ব্যর্থতায় পর্যবসিত 
হ্য়। তথৎ্কালে সমাজের উচ্চস্তরের কিছু কিছু লোক ইংরাজী শিক্ষার 
ফলে থৃষ্টধর্মের প্রতি আকর্ষণ বোধ করলেও এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ খুষ্টধর্ম 
গ্রহণ করলেও হিন্দু সমাজের সাধারণ মানুষ থুষ্টধর্জের প্রতি আস্তরিক অনুরাগ 
কোনদিনই অহ্থভব করেনি । 

এই সময় মিশনারীদের সঙ্গে সরকারের আবার সংঘর্ষ দেখা দেয়। মিশনারীদের 
নেত| ডঃ ভফ ভারতে খুষ্টধর্ম প্রচারের জন্য সরাসরি আন্দোলন স্থর করেন এবং 
সরকারের খৃষ্টধর্ম-বিরোধী নীতির সমালোচন! করেন। অকল্যাণ্ডের যে “মিনিটে? 
শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতা অবলম্বন করার এবং প্রাচ্যশিক্ষ! অব্যাহত বাখার প্রস্তাব 
করা হয়েছিল তিনি তার তীব্র বিরোধিতা করেন। ১৮৪৪ সালে কলকাতার 
মিশনারীর! হাঙিঞ্জের প্রন্তাবেরও বিরোধিতা করেন, কারণ তাতে মিশনারী 
স্কুলের পাঠ্য কতকগুলি বই ও বিষয় বঞ্জিত হ্য়েছিল। মিশনারীদের এই সব 
কাজের ফলে তাদের প্রতি সরকারী মনোভাব নৃতন করে আবার পরিবন্তিত হতে 
'াকে। তাছাড়া ইংরাজী শিক্ষার প্রতি জনগণ আকুষ্ট হলেও এবং তা নানা কারণে 
তাদের জনপ্রিয় হয়ে উঠলেও দেশের লোকে মিশনারীদের ধর্মাস্তরকরণের কাজটি 
কোনদিনই স্থনজরে দেখেনি । অভিভাবকেরা নেহাৎ মিশনারী দুল কলেজ ছাড়া 
ভাল স্কুল কলেজ ছিল না! বলেই ছেলেদের সেখানে পড়াতে পাঠাতেন। 
নারী শিক্ষার বিস্তার 

তবে একথা ম্বীকার না করে উপায় নেই যে, প্রধানত মিশনারীদের উদ্যোগেই 
এদেশের মেয়েদের শিক্ষাব্যবস্থার যথেষ্ট প্রসার সম্ভব হয়েছিল। চার্চ মিশনারী 
সোসাইটির পরিচালনায় ১৮৩৬ সালেই উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ৪টি মেয়েদের 
স্থল প্রতিষ্ঠিত হয় । এদের উদ্োগে ১৮৪০ সালে পুণাতে ৫টি মেয়েদের হাইস্কুল 


৯৪ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও জমস্তার ইতিহাস 


স্থাপিত হয় এবং ১৮৪৯ সালে এদেরই একজনের মহান্ুভবতায় কলকাতায় বেখুন 
স্কুলের প্রতিষ্ঠ। হয়। ১৮৫ সালে মিশনারীদের পরিচালনাধীনে মাদ্রাজে ৭টি- 
বালিক। বিদ্যালয় ছিল। তবে কোম্পানী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ধর্মনিরপেক্ষ স্কুল 
ধীরে ধীরে যত বেশী করে দেখা দিতে লাগল, ছাত্ররাও তত মিশনারী 
স্কুল ছেড়ে এই সব দ্কুলেই ভীড় করতে স্থুকু করল। এতে উদ্বিগ্ন হয়ে 
মিশনারীরা দাবী করলেন যে শিক্ষাক্ষেত্র থেকে সরকারের বিদায় নেওয়াই বাঞ্ছনীয় । 
মিশনারীদের দাবী 

শিক্ষাক্ষেত্র থেকে সরকারের অপসারণের উদ্দেশ্টে মিশনারীরা কয়েকটি দাবী 
উত্থাপন করেন, যেমন--(ক) ইংলগ্ডে পাঁলণমেণ্ট কোন স্কুল পরিচালন! করে ন। 
এবং সেইমত কোম্পানীরও ভারতে কোন স্কুল পরিচালনা করা উচিত নয়, 
(খ) ইংলগ্ডে দরিদ্র বালক বালিকাদের শিক্ষার ভার চার্চ গ্রহণ করে এবং 
ভারতবর্ষেও চার্চকে সেই দায়িত্ব নিতে দেওয়া উচিত, (গ) এই সমস্ত বিবেচন! 
করে কোম্পানীর উচিত যে মিশনারী পরিচালিত স্কুলগুলির উপর থেকে কতৃত্ব 
প্রত্যাহার করা এবং (ঘ) মিশনারীদের পরিচালিত দ্কুলগুলিকে যথোপযুক্ত 
অর্থসাহায্য দেওয়]। 
উডের ডেসপ্যাচ--১৮৫৪ 

১৮৫৪ সালে প্রকাশিত উডের ডেসপ্যাচ পাঠে মনে হয় ব্রিটিশ সরকার যেন 
মিশনারীদের এই সব দাবী পরোক্ষভাবে মেনে নিয়েছেন এবং এর ছার! 
মিশনারীদের জয়ই স্ুচীত হয়। অবশ্ত এই ডেসপ্যাচ রচনায় ডফের 
যে প্রভাব ছিল তা স্পষ্টই. বোঝা যায়। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে শিক্ষায় ধর্ম- 
নিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করায় মিশনারীরা৷ এতে পুরোপরি সন্তষ্ট হতে পারেন নি। 
সিপাহী বিদ্রোছ-_-১৮৫৭ 

এর পর এল ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিব্রোহ এবং এই বিল্রোহ 
মিশনারীদের কর্মপ্রচেষ্টায় একটা নতুন অন্তরায় সৃষ্টি করল। কেননা 
বিদ্রোহের অন্যান্ত কারণের মধো ভারতীয়দের ধর্মনাশের ভীতি একটা বড় 
কারণ ছিল। বিদ্রোহের অনেক আগে থেকেই দেশীয় জনসাধারণ ' 
মিশনারীদের ধর্যাস্তরকরণের সকল চেষ্টাকে অত্যন্ত সন্দেহের চোখে 
দেখত এবং বিজ্রোহ হুরু হবার পর সে সন্দেহ অত্যস্ত প্রবল হয়ে 
তাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে গেল। লর্ড এলেনব্যরো ১৮৫৮ সালে ষে। 
ডেন্প্যাচ পাঠান, তাতেও এই অভিমতই প্রকাশ করা হয়েছিল। সিপাহী; 


মিশনারী শিক্ষা প্রচেষ্টা ৯৫. 


বিদ্রোহের গর ১৮৫৮ সালের মহারাণীর বিখ্যাত ঘোষণায় ভারতের শাসনব্যবস্থায় 
অবিসংবাদিতভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি গৃহীত হল এবং তার ফলে মিশনারীদের 
ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে একাবিপত্যের আশ! একেবারে নিমূলি হল। 

পূর্বেই বলা হয়েছে যে সরকার কতৃর্ক স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে 
মিশনারী পরিচালিত স্কুল-কলেজগুলিকে যথেষ্ট প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে 
হয়েছিল এবং তাতে মিশনারীদের কাজ বিশেষভাবে ব্যাহত হচ্ছিল। তাছাড়া যখন 
সরকার কতৃকি অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তক সমূহ বিভিন্ন স্কুল-কলেজে পাঠা ব্ূপে 
গৃহীত হল তখন মিশনারীদের প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তকসমূহ ক্রমশ জনপ্রিয়তা হারাতে 
স্থরু করল। শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী অর্থবণ্টন নীতি এবং সরকার কতৃক নিযুক্ত 
স্কুল-ইন্সপেক্টরদের স্কুল পরিদর্শন নীতিও মিশনারীদের কাছে আপত্তিজনক বলে মনে 
হল এবং এতে তাঁরা বিশেষ অসন্তষ্টও হলেন। এই সব কারণে ১৮৫৪ সালের 
উড্ভের ডেসপ্যাচে নীতিগতভাবে যাই থাকুক না কেন, কার্ধত তা মিশনারীদের কাঁছে 
মূরীচিকামাত্র হয়ে রইল। 

মিশনারীগণ অবশ্য এই সময়ে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন, যেমন কলকাতার সেপ্ট জেভিয়ার্স কলেজ (১৮৬০); 
লাহোরের ফরম্যান কলেজ (১৮৬৪); বোম্বাইয়ের সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ 
(১৮৬৯) ; লক্ষৌয়ের রীড কলেজ (১৮৭৭) এবং দিলীর সেন্ট ট্টিফেন্স কলেজ 
(১৮৮২ )। কিন্তু ১৮৫৮ থেকে ১৮৮২ সাল পার্যস্ত মিশনারীদের শিক্ষা প্রচেষ্টা 
প্রকৃত প্রস্তাবে সরকার কিংবা জনসমাজ কারোরই সক্রিয় সহযোগিত। এবং 
সহানুভূতি লাভ করতে পারেনি । সর্বোপরি সিপাহী বিদ্রোহের পর ১৮৫৮ সালের 
মহারাণীর ঘোষণায় এদেশে শাসন ব্যাপারে কঠোর ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি গৃহীত হলে 
তা মিশনারীদের ধর্মাস্তরকরণ প্রচেষ্টার মূলে কুঠারাঘাত করে। এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ 
মিশনারীরা ভারতীয় সমাজের নিয়শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ও নারী শিক্ষাতেই 
আত্মনিয়োগ করলেন। তার ফলে মিশনারীদের প্রচেষ্টার দ্বারাই এদেশে 
অশিক্ষিত জনসমাজ্রের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার সম্ভব হল। ১৮৫২ সালে মিশনারীদের 
পরিচালিত স্কুলে ছাত্র সংখ্যা প্রায় ১* হাজার ছিল এবং ১৮৮২ সালে তা দ্বিগুণ. 
হয়ে ওঠে। 
হাণ্টার কমিশন, ১৮৮২, 

নান! প্রতিবন্ধক ও প্রতিকূল পরিবেশ সত্বেও মিশনারীরা হতাশ না হয়ে. 
তাদের পূর্ব মর্ধাদা ফিরে পাবার জন্ত ইংলপ্ডে প্রবল আন্দোলন সুরু করলেন এবং 


৯৬ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


তাদের নানা দাবী উত্থাপিত করার ফলে ১৮৮২ সালের হাণ্টার কমিশন নিযুক্ত হয়। 
কিন্তু কাধত এই কমিশন যে সব স্থপারিশ করলেন তার ফলে ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে 
মিশনারীদের পূর্ণ আধিপত্য বিস্তারের সমস্ত পরিকল্পনা ধূলিসাৎ হয়ে যায়। হাণ্টার 
কমিশনের তদন্তের একটি প্রধান বিষয় ছিল এই যে, ভারতের শিক্ষাক্ষেত্র থেকে 
সরকারের অপসরণ কর! উচিত কিনা এবং করলে দেশের শিক্ষার ভার মিশনারীদের 
হাতে ন্যস্ত কর| ঠিক হবে কিনা । অনুসন্ধান ও আলোচনার পর কমিশন 
যদিও স্থির করলেন যে শিক্ষাক্ষেত্র থেকে সরকারের ক্রম-অপসরণ নীতি গ্রহণ করা 
উচিত, তবুও কমিশন স্থুপারিশ করলেন যে, শিক্ষার দায়িত্ব মিশনারীদের হাতে তুলে 
.ন| দিয়ে অন্য কোন যোগ্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের হাতে তা ন্স্ত করাই ঠিক হবে। 
মিশনারী সম্মেলন 

১৮৭২ সালে এলাহাবাদে যে মিশনারী সম্মেলন হয় তাতে অনেক 
মিশনারীই এই অভিমত প্রকাশ করেন যে ন্কুল-কলেজে পড়ানটাই মিশনারীদের 
প্রকৃত কাজ নয়। এর পর ১৮৮২ সালে কলকাতায় এবং ১৮৯২ সালে 
বোস্বাইতে মিশনারীদের যে সম্মেলন হয় সেখানেও বহু মিশনারী দৃঢ়তার সঙ্গেই এ- 
জাতীয় অভিমত গ্রকাশ করেন। এই সকল সম্মেলনের ফলে মিশনারীরা এর পর থেকে 
তাদের শিক্ষা প্রচেষ্ট! উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে কয়েকটি আদর্শ স্কুল কলেজ পরিচালনার 
মধ্যেই আবদ্ধ রাখেন এবং তাদের সমগ্র শিক্ষাপ্রচেষ্টা প্রধানত অবহেলিত 
আদিবাসী, পার্বত্জাতি ও অনগ্রসর সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষাদানে কেন্দ্রীভূত হয়। 
এইসব ক্ষেত্রে তাদের প্রচেষ্টা যথেষ্ট সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠতে স্থুকু করে। 
অবশ্ঠ হাণ্টার কমিশনের পরেও মিশনারীদের উদ্যোগে ভারতে কয়েকটি আদর্শ 
কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, যেমন-_ইন্দোরের ক্রিশ্চিয়ান কলেজ (১৮৮৪) ; শিয়াল- 
কোটের মারে কলেজ ( ১৮৮৯); কানপুরের ক্রাইষ্ট চার্চ কলেজ (১৮৯২) এবং 
রাওয়ালপিগ্ডির গর্ভন কলেজ (১৮৯৩ )। 
“ক্রেজার কমিশন ১৯১৯ 

মিশনারীরা! গণশিক্ষার দিকে মনোযোগ দেবার পর ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলের 
শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা তারা উপলব্ধি করেন। 
১৯১৯ সালে রেভারেণ্ড ফ্রেজার নামে একজন মিশনারীর নেতৃত্বে 
এই উদ্দেস্টে একটি বেসরকারী কমিশন নিযুক্ত হয়। অস্তের পর 
ফ্রেজার কমিশন এই মত প্রকাশ করেন যে, গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা 
ব্যবস্থা শোচনীয়ভাবে অপচয় ও অনুষ্নয়নের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে । এর 


মিশনারী শিক্ষা প্রচেষ্টা , ৯ 


প্রতিকারকল্পে কমিশন স্থপারিশ করেন যে, গ্রামাঞ্চলে বৃত্তিমূলক আবাসিক স্কুল 
স্থাপন করতে হবে এবং মাতৃভাষায় শিক্ষাদান, শিক্ষক-শিক্ষণ ও ধর্মশিক্ষার 
যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। ফ্রেক্জার কমিশনের সুপারিশের কার্যকারিতা 
সম্পর্কে এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, আজ স্বাধীন ভারতে সমস্ত মিশনারী 
শিক্ষাপ্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে ফ্রেজার কমিশনের স্থপারিশগুলিকেই কাজে 
পরিণত করার চেষ্টা চলছে। ১৯১৭ সালে ফ্রেজার কমিশন নিযুক্ত হওয়ার 
পূর্বে সমগ্র ভারতে মিশনারী পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল 
১০১৪৬১টি; এর মধ্যে ৪২টি কলেজ, ৮৪৩টি মাধ্যমিক স্কুল, ৭৫টি ট্রেনিং স্কুল, 
৯২৫৯টি প্রাথমিক স্কুল এবং ২৪২টিঅন্যান্য ক্কুল। এই সব শিক্ষাগ্রতিষ্ঠানে 
মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ৫,৩৩,৯৫৪ জন এবং বার্ষিক খরচ (১৯১৭ সালে) 
হত ১+৩৮,০০১৪৭৫ টাকা | মিশনারীরা ফ্রেজার কমিশনের স্থপারিশ অন্থুযায়ী 
কাজ করতে স্তর করলে দেশে অনেকগুলি শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্র ও সমাজ-শিক্ষা 
কেন্দ্র গড়ে উঠতে পেরেছিল যদ্দিও অর্থাভাবে সে ব্যাপারে আশাছরূপ অগ্রসর 
হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। মিশনারীদের মধ্যে আবার অনেকে এই অভিমতও 
প্রকাশ করেছিলেন যে কেবলমাত্র নিয়শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের মধ্যে জনশিক্ষার 
প্রসার ও খু্ধর্মের প্রচার করলে চার্চের অবনতির আশঙ্কা রয়েছে । 


পিকেট কমিশন--১৯২৮ 


অবশ্ত এ বিষয়ে মিশনারীদের মধ্যে এত পরম্পরবিরোধী অভিমত দেখ! যায় 
যে, ব্যাপারটা সম্পর্কে বিশদভাবে তদস্ত করার উদ্দেশ্তে ডাঃ পিকেটের নেতৃত্বে 
১৯২৮ সালে আর একটি বেসরকারী কমিশন নিযুক্ত হয়। পিকেট কমিশন 
কতৃকি সমাজের নিয়স্তরে গণশিক্ষা বিস্তারের প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবে সমধিত হয় এবং 
মিশনারীর! এ ব্যাপারে পৃর্ণোদ্যমে কাজে নামলেন। 


শিক্ষক-শিক্ষণের প্রসার 


শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যাপারে মিশনারীরা এই সময় বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার 
ফলে দেশের নানাস্থানে শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়, যেমন- পাঞ্জাবের মোগা, 
দাক্ষিণাত্যের দোরকানল, এলাহাবাদের কৃষি কলেজ, ত্রিবাঙ্কুরের আলবায়ি কলেজ। 
এছাড়া হায়দ্রাবাদের মেদক ও বোম্বাইয়ের আংকেশ্বরেও কয়েকটি শিক্ষক-শিক্ষণ 
কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। 

হ-৭ 


৯৮ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্তার ইতিহাস 
লিগুলে কমিশন__ ১৯২৯ 

মিশনারীরা জনশিক্ষা বিস্তারেই শুধু সন্তষ্ট থাকেন নি এবং উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে 
সম্পর্কেও তাদের আগ্রহ অঙ্ুপ্ন ছিল এবং ১৯২৯ সালে আগ্রাতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় 
খুষ্টান সম্মেলনে তারা এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করেন। এই আলোচনার ফলস্বরূপ 
ডাঃ লিওসের নেতৃত্বে একটি কমিশন নিযুক্ত হয় এবং ১৯৩১ সালে প্রকাশিত, 
লিগুসে কমিশনের বিবরণীতে বল! হয় যে মিশনারীদের পরিচালিত কলেজগ্রলিতে 
প্রকৃত খৃষ্টায় পরিবেশ সৃষ্টি কর! সম্ভব হয় নি এবং সেগুলিতে খুষ্টান ছাত্র ও শিক্ষকের 
লংখ্যাও নগণ্য । এইসব ছাত্রর! দরিদ্রতার কারণে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাশ 
করে বেরিয়ে যাবার চেষ্টাই করে, জীবনের প্রকৃত শিক্ষাগ্রহণের ব্যাপারে 
তার! কোন উৎসাহই দেখায় না। কলেজের মধ্যেই যাতে যথেষ্ট গবেষণামূলক 
কাজ সম্পন্ন কর! যায় তার আয়োজন করতে হবে। তাছাড়া ধর্মশিক্ষা দেওয়া, 
সম্মিলিত, সুষ্ঠু ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের ব্যবস্থা করা ও শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যাপক, 
আয়োজন করার সম্পর্কেও কমিশন সপারিশ করেন। 
স্বাধীনতার পর 


ভারত শ্বাধীন হওয়ার পরেও মিশনারীদের শিক্ষা-গ্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে 
এবং বর্তমানে তারা দেশের মধ্যে নিরক্ষর বয়স্কদের শিক্ষিত করে তোলার গুরুত্বপূর্ণ 
প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে রয়েছেন। তাছাড়। গ্রামাঞ্চলে শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে 
গবেষণার জন্য মোগা, সালেম, মেদক, আংক্েশ্বর, দোরনাকল প্রভৃতি স্থানে তাদের 
প্রচেষ্টা অপ্রতিহত রয়েছে । ১৯৩৬-৩৭ সালে গৃহীত তথ্যাঙ্্যায়ী সেই সময্কে 
ভারতবর্ষের ১৪১৩৪১টি বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মিশনারীদের পরিচালনাধীনে 
ছিল এবং সেগুলিতে শিক্ষার্থীর সংখ্য| ছিল ১১,১৮,২০০ জন এবং এ বৎসর 
শিক্ষাথাতে তাঁরা ব্যয় করেছিলেন ৩৮২,০১১২৪১ টাকা । স্বাধীন হবার পর 
মিশনারীদের পরিকল্পিত বিছ্যালয়গুলির ছাত্রসংখ্যা আরও বেড়ে গেছে। 
মিশনারীদের শিক্ষাপ্রচেষ্টা আজ স্বাধীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার একট। বড় অঙ্গ 
হয়ে আছে। 
ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে মিশনারীদের অবদান 


মিশনারীদের অবদান বহুমুখী । শিক্ষার সংগঠন থেকে সুরু করে বিষয়বস্ত, 
পদ্ধতি, সাজসরগাম সবের উপরই মিশনারীদের চিরস্থায়ী প্রভাব রয়ে গেছে । 
. মিশনারীর। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশের পূর্বে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় ক্লাস, 


মিশনারী শিক্ষাপ্রচেষ্টা ৯৯ 


পিরিয়ড প্রভৃতি আধুনিক কোন ব্যবস্থাই ছিল না। শিক্ষায় পাঠপুত্তকের কোনও 
প্রচলন ছিলনা, কারণ তখন বই ছাপাই হত না। সেজন্ই প্রধানত মিশনারীদের 
চেষ্টার ফলেই এদেশে সর্বপ্রথম নির্দিষ্ট সময় ধরে পড়ানো, পাঠ্যপুস্তক রচনা করা ও 
তা পাঠের অন্তভূষ্জ করা ইত্যাদি প্রথার স্থুরু হয়। মিশনারীদের দ্বারাই রবিবারটি 
ছুটির দিন রূপে ধার্য হয় এবং প্রাচীন পাঠশালার একজনমাত্র গুরুমহাশয় 
ও একটিমাত্র মিিত ক্লাসের পরিবর্তে একাধিক শিক্ষক ও বিভিন্ন ক্লাশ-ব্যবস্থা- 
সম্পন্ন বিদ্যালয় তাদের দ্বারাই গ্রবতিত হয়। বিশেষ করে নারীশিক্ষার বিস্তার ও 
অনাথ বাঁলক বালিকাদের প্রতিপালন ও শিক্ষাদান ব্যাপারে মিশনারীদের দান 
অতুলনীয় ও অবিস্মরণীয় । মিশনারীগণ এদেশে এক নতুন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা 
প্রবর্তন করলেও তারা আরেক দিক থেকে শিক্ষাব্যবস্থায় ভারতবর্ষের ধতিহাগত 
ধারা অন্গুগ্ণ রেখেছিলেন বলা যেতে পারে। কারণ তার! শিক্ষাব্যবস্থা থেকে 
ধর্মীয় শিক্ষাদান তুলে দেন নি তো! বটেই, বরং তাকে যথেষ্ট মর্ধাদা দান করেছিলেন । 
অবশ্য সন্দেহ নেই তাঁদের ধর্মবিষয়ক শিক্ষাদান খুষটধর্মকেন্দ্রিক ছিল এবং ছাত্রদের 
খায় ধর্মগ্রন্থ পাঠ করানো! ও খুষ্টীয় তত্ব শিক্ষা দেওয়াতেই তাঁদের উৎসাহ সীমাবদ্ধ 
ছিল। তবু শিক্ষায় ধর্মশিক্ষার অস্তনিহিত গুরুত্ব ও মূল্য সম্পকে তারা যে শিক্ষা- 
বিদ্‌দের অবহিত করে রেখেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাছাড়৷ খুব বড় 
ক্লাশ না নিয়ে ছোট ছোট ছাত্রদলকে শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতির অনুসরণ করে তার! 
ভারতীয় ধার আর একদিক দিয়ে বজায় রেখেছিলেন বল! যেতে পারে । 


প্রশ্নাবলী 
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অয 
শিক্ষায় গ্রাচ্য-গাশ্যাতয সু 


১৮১৩ সালের যে সনদ আইন প্রবর্তিত হয় তাতে আংশিকভাবে মেনে 
নেওয়৷ হয়েছিল যে ভারতবাসীর শিক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রের অর্থাৎ তৎকালীন 
ভারতশাসক ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর। সনদ আইনের ৪৩ ধারায় ভারতের 
জনশিক্ষার জন্য ১ লক্ষ টাকা বরাদ কর! হয়েছিল। কোটি কোটি 
ভারতবাসীর গ্রয়োজনের অনুপাতে এ টাকা যে নিতীস্তই সামান্য ছিল তা বলা! বান্ুলা। 
তবুও বিদেশী শাসকের ্বতঃগ্রবৃত্ত হয়ে দেশীয় প্রজাদের শিক্ষার দায়িত্ব স্বীকার করে 
যে এই অর্থ বরাদ্দ করেন তার একটা! ্বতত্ত্র মূল্য ছিল। এই বরাদ্দ অর্থ 
ব্যয় করা সম্পর্কে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সনদ আইনে এমন দ্বার্থব্যগ্রক ভাষা ব্যবহার 
করা হয়েছিল যে ৷ প্রচুর বিভ্রান্তির স্থষ্টি করেছিল এবং পরবর্তী অর্ধশতাববী ধরে তা 
নিয়ে প্রবল ধিতর্কের ঝড় বয়েছিল। সন্দ আইনের অর্থবরাদ্দ ও অর্থব্যয়ের 
ধারাটিতে বলা হয়েছিল যে, “বরাদ্দ এক লক্ষ টাকা ভারতবর্ষের শিক্ষিত 
অধিবাসীদের উৎসাহদান, সাহিত্যের উন্নয়ন ও পুনরুজ্জীবন এবং ভারতের 
ব্রিটিশ শাসিত অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রবর্তন ও বিস্তারের 
জন্ ব্যয় করা হবে) ধারাটির উপরোক্ত ভাবান্থবাদ পড়লে স্পষ্টই প্রতীয়মান 
হয় যে, তাতে শিক্ষার উদ্দেশ্ঠ বা লক্ষ্য সম্বন্ধে পরিষ্কারভাবে কিছু বলা হয় নি। 
শিক্ষার পদ্ধতি কি হবে, প্ররুত পাঠ্যবিষয় কি হবে, কোন্‌ ভাষ তার মাধ্যম হবে 
সে সব সম্বদ্ধে ধারাটিতে কোনরূপ নির্দেশেই নেই। ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই 
শিক্ষানীতির উদ্দেস্ঠ, শিক্ষার ভাষামাধ্যম, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাবিস্তারের পদ্ধতি 
ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রচুর বিভ্রান্তির স্থ্টি হয়েছিল ও বিভিন্ন দলের মধ্যে তিক্ত 
ছন্থের স্থতি করেছিল। শিক্ষানীতির উদ্দেশ্ত নিয়ে বিতর্ক বাধলে অনেকে 
বললেন যে ব্রিটিশ শাসকদের কর্তব্য হচ্ছে ভারতবাসীর প্রাচীন জ্ঞান বিষ্ঠার 
ভাণ্ডারটিকে স্থসমৃদ্ধ ও পুষ্ট করে তোলা! । আবার কেউ কেউ এই মত প্রকাশ 
করলেন যে ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সাহিত্য সম্পর্কে শিক্ষার আয়োজন 
করাই ব্রিটিশ শাসকদের প্রধান কর্ব্য। অনেকে আবার মন্তব্য করলেন যে, 
ভারতবাসীদের কোম্পানীর কাজের উপযোগী করে তোলাই ব্রিটিশ শাসকদের 


শিক্ষায় প্রাচ্য পাশ্চাত্য ছন্ঘ ১০১ 


শিক্ষার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। এছাড়া শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ত 
কার হাতে থাকবে এ নিয়েও তিনটি মত গড়ে উঠল-_যেমন, (১) মিশনারীদের 
মাধ্যমে শিক্ষাদান ; (২) দেশীয় বিদ্যালয়গুলির সংস্কার সাধন করে তাদের মাধ্যমে 
শিক্ষাদান ; (৩) কোম্পানীর প্রত্যক্ষ তন্বাবধানে প্রতিষিত ও পরিচালিত নতুন 
স্কুল ও কলেজে কোম্পানী প্রবর্িত শিক্ষাব্যবস্থা অন্থযায়ী শিক্ষাদান । শিক্ষাবিস্তার 
কি ভাবে কি পন্থায় হবে তা নিয়েও ছুটি বিভিন্ন মত দেখা দিল-_ (১) একদলের 
মত ছিল এই যে, ভারতবর্ষের সমাজের উচ্চত্তরের ব্যক্তিদের শিক্ষিত করলেই 
ক্রমে শিক্ষ। তার্দের মধ্যে দিয়ে পরিক্রত হয়ে সমাজের নিম়স্তরের জনমগ্ডলীর কাছেও 
পৌঁছবে এবং এই মতকেই কেন্দ্র করে বিখ্যাত “নিয়মুখী পরিক্ররতি মতবাদ" 
(0০৬/95570 7110590001005915) গড়ে উঠেছিল । প্রসিদ্ধ ইংরাজ শিক্ষাবিদ 
লর্ড মেকলে এই মতেরই পৌষক ছিলেন। (২) আর এক দলের মত ছিল এই যে, 
কোম্পানীকেই দেশের সমগ্র জনসাধারণকে শিক্ষিত করার দায়িত্ব নিতে হবে। 
বিতর্কের এইখানেই শেষ ছিল না। শিক্ষার ভাষা-মাধ্যম কি হবে তা নিয়েও 
প্রচণ্ড বিতণ্ডা দেখ! দিয়েছিল । একদল বললেন সংস্কৃত ও আরবী ভাষাকে মাধ্যম 
করে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তার এদেশে ঘটানো উচিত।, দ্বিতীয় আর 
এক দলের মত হল এই যে, এই ছুই প্রাচীন অপ্রচলিত ভাষায় আধুনিক 
কলাবিজ্ঞানের শিক্ষ! দেওয়া সম্ভব নয় এবং প্রচলিত ও আধুনিক ভারতীয় 
ভাষাগুলির মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করলে তা জনসাধারণের কাছে সহজে 
পৌছবে। তৃতীয় আর একদল ইংরাজী ভাষাকেই ভারতের পাশ্চাত্য জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের প্রসারের উপযুক্ত মাধ্যম বলে মনে করলেন। তাঁদের মতে ইংরাজীর 
সাহায্য ছাড়া আধুনিক প্রগতিশীল জ্ঞান ভাগ্ারের সঙ্গে পরিচিত হওয়া ভারতবাসীর 
পক্ষে সম্ভব হবে না। এই শেষের দলটি প্ররুত প্রস্তাবে মিশনারীদের দল ছিলেন 
এবং লর্ড মেকলে এ'দের স্বপক্ষেই রায় দিয়েছিলেন | 


প্রাচ্য-শিক্ষার বিস্তার 

এই সব বাক্‌ বিণ ধখন চলছে তার কিছু পরেই ১৮১৭ সালে সরকারী 
অর্থসাহাযোর আশুকুল্যে কলিকাতা পুত্তক সমিতি (009100865 8০০1 9০০16) 
স্থাপিত হল এবং এই প্রতিষ্ঠানেরই উদ্যোগে অনেকগুলি স্কুলও স্থাপিত হল। 
১৮২৩ সালে জনশিক্ষার সাধারণ সংস্থা (06205181 0920109166৩ ০৫ 15110 
122909০৫০) নামে একটি সমিতি সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত হয়। সনদ আইনে 


১০২ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


বরাদ ১ লক্ষ টাকার যথাযথ সধ্যবহারের দায়িত্ব এই কমিটিরই হাতে দেওয়া হল। 
দীর্ঘ দশ বৎসরের নিক্রিয়তার পর এই প্রথম শিক্ষার ক্ষেত্রে বাস্তব কিছু কর! হল। 
উক্ত সমিতির সাশ্যবৃন্দ প্রথম দিকে প্রাচ্যশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন এবং তারা প্রাচ্য- 
শিক্ষার উন্নয়নেই মন দিয়েছিলেন । এই সমিতির দশজন সদস্যের মধ্যে প্রাচ্যশিক্ষার 
প্রসিদ্ধ অন্গরাগী উইলসন ও প্রিম্সেপও ছিলেন। তারা উদ্যোগী হয়ে কলকাতা 
মাদ্রাসা ও কাশী সংস্কৃত কলেজের সংস্কারসাধন করলেন এবং ১৮২৪ সালে 
কলকাতায় সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠা করলেন। এ ছাড়া আগ্রা ও দিল্লীতে তারা 
আরও দুইটি প্রাচাশিক্ষার কলেজ গড়ে তুললেন এবং প্রচুর পরিমাণে আরবী 
ও সংস্কৃত ভাষায় বই ছাপিয়ে সেগুলির প্রচার সুরু করলেন। তাঁরা অনেক 
ইংরাজী বইও প্রাচ্য ভাষায় অন্গবাদ করেন ও সেগুলির ব্যাপক প্রচারের চেষ্টা 
করেছিলেন। 


ইংরাজী শিক্ষার আন্দোলন 


তাদের এই জাতীয় কর্মোদ্যম কিন্তু বিনা বাধায় বেশীদিন অগ্রসর হতে 
পারল না এবং শীগ্রই তারা প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হলেন। প্রথম বাধা 
এল রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ কয়েকজন নব্যশিক্ষিত আলোকপ্রাঞ্ত 
ভারতবাসীর তরফ থেকে । গভর্ণর জেনারেলের কাছে লেখা এক চিঠিতে 
রামমোহন রায় কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করে গভর্ণরকে 
প্রগতিশীল, নবীন শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করতে অনুরোধ জানালেন। 
ইংলগ্ডের কোম্পানীর ডিরেক্টুরবর্গ৪ ১৮২৪ সালে সমিতিকে ভারতে প্রাচীন 
ভারতীয় শিক্ষার বিস্তারের চেষ্টা না করে কার্ধকরী শিক্ষাবিস্তারের পরামর্শ 
দিয়ে এক নির্দেশনামা পাঠান। সেই সময়ে এই দেশেও ইংরাজী শিক্ষার 
ত্বপক্ষে এক ক্রমবর্ধমান জনমত গড়ে উঠছিল। এর কারণ হিসাবে বলা 
যেতে পারে যে, প্রথমত, মিশনারীদের প্রচেষ্টা ইংরাজী ভাষাকে জনপ্রিয় 
করে তুলেছিন। দ্বিতীয়ত, রামমোহন রায় প্রমুখ দেশবরণ্যে নেতৃবৃন্দ 
ক্বদেশবাসীদের ইংরাজী শেখার প্রয়োজনীয়তা ও মূল্য উপলব্ধি করিয়েছিলেন 
তৃতীয়ত, ইংরাজী ছিল শাসকগোষ্ঠীর ভাষা এবং সে ভাষা শিখলে চাকুরী 
পাওয়া সহজ হবে এই লোভেও অনেকে ইংরাজী শিক্ষার প্রতি আরুষ্ট 
হয়েছিলেন। এই সব নান! কারণে ইংরাজী শিক্ষার চাহিদা যখন তীব্র 
হয়ে উঠল তখন কষিটির মধ্যেও শিক্ষানীতি নিয়ে বিরোধ দেখা দিল। এই 


শিক্ষায় প্রাচ্য পাশ্চাত্য ঘন্ ১০৩ 


বিরোধিতার ফলে কমিটার স্াস্তরা সমান ছুইভাগে ভাগ হয়ে গেলেন। এঁদের 
মধ্যে প্রাচ্যশিক্ষান্থরাগীদের নেতা ছিলেন প্রিন্মেপ এবং পাশ্চাত্য শিক্ষান্গরাগী 
দূলটিতে সাধারণত কোম্পানীর তরুণ কর্মচারীরা ছিলেন। পরে এই ছবন্ ক্রমে 
এতই তীব্র আকার ধারণ করেছিল যে সমিতির কাজ একেবারে বন্ধ 
ইয়ে পড়ল। এই সময় ভারতের বড়লাট ছিলেন লর্ড বেটিঙ্ক। তিনি লর্ড 
মেকলের উপর ভার তুলে দেন এই বিতর্কের নিষ্পত্তির জন্য । মেকলে এই সময় 
বড়লাটের কার্ধ নির্বাক পরিষদের সদস্য ছিলেন এবং জেনারেল কমিটি অফ 
পাবলিক ইনস্ট্রাকশনেরও তিনি সভাপতি ছিলেন। লর্ড বেটিস্ক তাকে ১৮১৩ 
সালের সন্দ আইনের ৪৩ ধারাঁটির এক আইনসঙ্গত ব্যাখ্যা করে এই বিরোধের 
মীমাংসা করতে অনুরোধ করলেন। 


সেকজের বিতবণী--৩১৮৩৫ 


তদানীন্তন বড়লাট লর্ড বেটিঙ্ক কতৃক ভারপ্রাপ্ত হয়ে লর্ড মেকলে ১৮৩৫ 
সালে যে দীর্ঘ বিবরণী (মিনিট) প্রকাশ করলেন তা ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে এক 
এঁতিহাসিক বিবরণী বলে পরিগণিত হয়। লর্ড মেকলের বিবরণীর, প্রধান বক্তব্যগ্তলি 
এই ছিল যে-(১) ইংরাজী ভাষার মাধ্যমেই শিক্ষা দিতে হবে; (২) পুরোনো 
ধরনের অকেজো দেশীয় বিছ্ালয়গুলি বন্ধ করে দিতে হবে; (৩) নতুন যুগের 
নতুন শিক্ষার উপযুক্ত স্কুল কলেজ খুলতে হবে। লর্ড মেকলে আইনজ্ঞ ব্যক্তি 
ছিলেন সুতরাং তাঁর পক্ষে বোঝান সহজ হল যে, ১৮১৩ সালের সন্দ আইনে 
৪৩ ধারায় “দাহিত্য”-শিক্ষাসংক্রাস্ত যে উক্িটি রয়েছে তাঁর দ্বারা ইংরাজী সাহিত্যই 
বোঝায় ও ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায় বলতে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয়- 
দেরই কথা উল্লেখ করা হয়েছে । এই ব্যাখ্যা থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তই করলেন 
যে ইংরাজী ভাষাকেই এদেশের সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যম করা উচিত। 
তিনি বিবরণীতে অভিমত প্রকাশ করলেন যে পাশ্চাত্য সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞানাদির 
চর্চ। করতে হলে ইংরাজী ভাষার মাধ্যম ছাড়! তা কর! সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে 
তিনি ভারতীয় ভাষাসমূহকে অন্ুম্গত ও প্রাণহীন বলে মন্তব্য করতেও দ্বিধা করলেন 
না ও প্রচার করলেন যে ভারতীয়রা ইংরাজী ভাষার শিক্ষাব্যাপারে বিশেষ 
'আগ্রহশীল হয়েছে । যে আরবী ও সংস্কৃত ভাষ! পৃথিবীর ছুটি প্রাচীন সমৃদ্ধ সভ্যতার 
পরিচায়ক, সেই ছুটি ভাষ! এবং সংস্কৃতির ধারা সম্পর্কে কোনরূপ জ্ঞান-আহরণের 
প্রয়াজনীয়তাকে অগ্রাহ করে মেকলে ম্পর্ধাভরে ঘোষণা করলেন যে, 


১০৪ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমন্তার ইতিহাস 


“ভারতবর্ষ এবং আরবের সমগ্র সাহিত্য-ভাগ্ারটিও ইউরোপীয় কোন ভাল 
গ্রন্থাগারে সংগৃহীত মাত্র একটি সেলফে রাখা পুস্তকাবলীর পাশে সমমর্ধদান্ 
ঈাড়াতে পারে না। (4 510815 517616 ০6 ৪. ৪০০ 20:০৪ 1.10591% 
ড৪9৪ ৮011) 009 ৮71)0915179055 11665190015 ০0৫ [0019 800. /১1:9039 )। 
এই সব কারণে মেকলে বিশেষ জোর দিয়েই বললেন যে, আরবী কিংবা! সংস্কৃত 
যে সব বিদ্যালয়ে শেখান হয় সেগুলি বন্ধ করে দিতে হবে। তার মত এই 
ছিল যে, আরবী বা সংস্কতের চেয়ে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করাই ভায়তীয়দের 
পক্ষে অনেক বেশী প্রয়োজনীয় এবং তাছাড়। ব্রিটিশ শাসকগোঠীর সঙ্গে লক্ষ লক্ষ 
ভারতীয় প্রজাবৃন্দের সংযোগরক্ষার জন্য ইংরাজ শাসকদের পক্ষে ইংরাজী ভাষায় 
বাৎপয্ন ভারতীয় প্রচুর সংখ্যায় তৈরী করার দরকার। মেকলের মতে ইংরাজী 
ভাষায় বুৎপন্ধ এই সব ভারতীয়রা নামে ভারতীয় থাকলেও, কার্ধত তাঁরা 
“বাদামী বর্ণের ইংরাজ* হবেন---তীদের রুচি মতামত, নীতিজ্ঞান সব কিছুই 
ইংরাজদের প্রতিরূপমান্তর হবে। জনশিক্ষার ব্যাপারে মেকলে “নিয়মূখী পরিক্রতির 
মৃতবাদটি+ উপস্থাপিত করেন। এই মতবাদের বক্তব্য হল যে ভারতে ইংরাজী 
শিক্ষা সমাজের উচ্চতম স্তরে প্রবতিত হবে এবং সেখান থেকে ক্রমে সমাজের 
নিয়ন্তরে সেই শিক্ষা বিস্তৃত হবে। 


প্রাচ্যপন্থী ও পাস্চাত্যপন্থীদের যুক্তি 


মেকলে তার বিবরণী প্রকাশের সময় প্রাচ্যপন্থী ও পাশ্চাত্যপন্থী উভয় দলের 
মতামত তুলনামূলকভাবে যাচাই করেছিলেন। ১৮১৩ সালের সনদ আইনের 
ভিত্তিতে প্রাচাপস্থীরা চেয়েছিলেন যে ভারতবাসীদের মধ্যে বিজ্ঞানচর্চা ও 
সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন ও উন্নয়নের উদ্দেশ্টে দেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার করতে হবে । তবে তীদের মতে ভারতীয়দের মনে ইউরোপীয় 
জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব থাকার জন্য সেগুলি ইংরেজী ভাষায় প্রচার 
না করে কোনো প্রাচ্যভাষার মাধ্যমে প্রচার করাই সমুচিত হবে। এই 
কারণেই “কমিটি অফ্‌. পাবলিক ইনস্ট্রাকশন” যখন মূল্যবান ইংরাতী 
গ্স্থাদি সংস্কৃত ও আরবী ভাষায় অনুবাদের কাজে নামলেন তখন তারা তা 
সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করলেন। প্রাচ্যপন্থীরা মনে করতেন যে তই চেষ্টা করা 
হোক না কেন ভারতবাসীর পক্ষে কখনও ইংরাজীর মত একটা বিদেশী 
ভাষাকে সম্পূ্ণক্পে এবং নিখুঁতভাবে আয়ত্ব করা সম্ভব হবে না। সেজন্ত 


শিক্ষায় প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ঘন ১০৫ 


তাদের মতে ইংরাজী ভাষা তাদের উপর চাঁপালে তা অসস্তোষেরই হৃষ্টি 
করবে। 

মেকলে প্রাচ্যপস্থীদের যুক্তি খণ্ডন করে ভারতে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তনের পক্ষে 
ষে সব যুক্তি দেন সেগুলি হল এই । 

প্রথমত, ১৮১৩ সালের সনদের ৪৩নং ধারাটির ব্যাখ্যা করে তিনি দেখিয়েছিলেন 
যে সনদ রচয়িতার। প্ররুতপক্ষে ইংরাজীশিক্ষা প্রবর্তনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। 
এই সনদে উল্লিখিত “সাহিত্য” শব্দটির অর্থ করতে গিয়ে তিনি বললেন 
যে সাহিত্য বলতে এখানে কেবলমাত্র ইংরাজী সাহিত্যকেই বোঝায়। 
তিনি আরও বললেন যে এ ধারায় উল্লিখিত দেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায় 
বলতে প্রীচ্যবিষ্যায় শিক্ষিত দেশীয়দের বোঝান হচ্ছে না, ইংরাজী সাহিত্য 
ও দর্শনে জ্ঞানসম্পন্ন ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয়দেরই বোঝাচ্ছে। 
মেকলের দ্বিতীয় যুক্তি ছিল এই যে ভারতবর্ষে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
চর্চা করতে হলে ইংরাজী ভাষায় তা করতে হবে, কারণ দেশীয় বা প্রাচীন 
প্রাচ্যভাষায় তা কর! সম্ভব নয়। ইংরাজী ভাষা সম্পর্কে ভারতীয়দের বিরূপতার' 
বিয়য়ে তিনি মন্তব্য করলেন যে ভারতীয়দের নিজেদের কল্যাণের জন্যই এ 
জাতীয় বিরূপ মনোভাব দূর করতে হবে। দেশীয় বিদ্যালয়গুলি সম্পর্কে মেকলে 
বললেন যে এ সব পুরোনো, অকেজো! শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির আশু বিলুপ্তিই 
বাঞ্ছনীয়। প্রাচ্য-ভাষ! সম্পর্কেও তার অভিমত খুব বিরূপ ছিল এবং এইসব 
ভাষা সমূহকে তিনি অকর্মপ্য, প্রাণহীন, উদ্ভট এবং কলুষতাপূর্ণ বলে বর্ণনা 
করেছিলেন ও ইংরাজীর গুণগানে তিনি মুখর হয়ে উঠেছিলেন । 


বেল্টিক্কের প্রস্তাব, ১৮৩৫ 


মেকলের মিনিট নিয়ে আলোচনার সময় আমাদের আর একটি ঘটন! বিশ্বৃত 
হলে চলবে না। সেটি হচ্ছে এই যে, এ একই সময় ১৮৩৫ সালে আ্যাডাম 
দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার সম্বন্ধে তার বিখ্যাত বিবরণীটিও পেশ করেন। মেকলে 
যখন তার প্রসিদ্ধ “মিনিটে” পাশ্চাত্য শিক্ষা ও উচ্চন্তরের শিক্ষা প্রবর্তনের ত্বপক্ষে 
যুক্তি দেন সেই সময় আযাডাম তার বিখ্যাত বিবরণীতে দেশীয় শিক্ষাকে পরিপুষ্ট, 
করার পরামর্শই দিয়েছিলেন। কিন্তু এই দুই পরম্পরবিরোধী বিবরণীর মধ্যে 
তদানীস্তন বড়লাট লর্ড বেিস্ক মেকলের নির্দেশগুলিই মেনে নিয়ে ১৮৩৫ সালের” 
মার্চ মাসে নীচের প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করলেন-_ 


১৬ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্তার ইতিহাস 


(১ ভারতবর্ষের শিক্ষাক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকারের কর্তব্য হচ্ছে ভারতে ইউরোপীয় 
সাহিত্য ও জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার যথাসম্ভব আয়োজন করা এবং যা কিছু অর্থ 
'শিক্ষা্ষেত্রে ব্যয় করা হবে তা সব এই জন্যই ব্যয়িত হবে। 

(২) দেশীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ করা না হলেও এ সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে 
নৃতন করে আর কোন অর্থসাহাষ্য করা হবে ন1। 


(৩) প্রাচ্য ভাষায় লেখা কোন পুস্তক প্রকাশের জন্যও আর কোনও 
সরকারী অর্থ ব্যয় করা হবে না। 

(৪) শিক্ষাক্ষেত্রে কেবলমাত্র ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চারই প্রবর্তন করতে 
হবে এবং তা হবে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে । 
অকল্যাণ্ডের মীমাংসা, ১৮৩৯ 

বেটিঙ্কের এই নীতি গ্রহণ করার পর গ্রাচ্যপন্থীদের সঙ্গে পাশ্চাত্যপস্থীদের 
হন্দের সাময়িক একটা মীমাংসা হলেও প্রকৃতপক্ষে ছন্দের কোন মীমাংসা হয় নি। 
পাশ্গত্যপন্থীরা বেিস্কের ব্যবস্থায় পূর্ণ সন্তষ্টিলাভ করলেও প্রচ্যপন্থীরা তাঁদের 
আন্দোলন সমানে চালিয়ে গেলেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই অসস্ভোষ ও বিক্ষোভ 
চলেছিল ১৮৩৯ সাল পর্যস্ত। এ সময় এদেশে বড়লাট হয়ে এসেছিলেন লর্ড 
'অকল্যাণ্ড। তিনি শান্তিপ্রিয় ও নির্ধিরোধ শাসক ছিলেন। তিনি উভয়দলকে 
সন্তষ্ট করার চেষ্টা করেন। তিনি নতুন নতুন ইংরাজী শিক্ষার বিদ্যলিয় খোলার ব্যবস্থা 
করেন। তেমনই তিনি প্রাচ্যবিষ্ঠা শিক্ষার জন্য অতিরিক্ত ৩১০০০২ টাকা মধুর 
করেছিলেন এবং প্রাচ্য ভাষায় পুস্তকপ্রকাশের ব্যাপারেও উৎসাহ দান করেন। তীর 
এই তোষণ নীতির ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে এই বহু পুরাতন দ্বন্বাটর একটা মীমাংসা 
হয় এবং প্রাচ্যবিষ্যাপস্থীদের মধ্যে যে একট। অসন্তোষ ঃজেগেছিল তারও 
'নিবৃতি হয়। 


প্রাচ্চয-পান্চাত্য দ্বান্দ্র গুক্ত 


ইংরাজদের আগমনের পর ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে এই প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ঘন্দের 
গুরুত্ব ও তার মূল্য নিয়ে নানা অভিমত পাওয়া যায়। অনেক সময়েই এই 
ঘটনাটিকে অতিরগ্রিত করে বিবৃত করা হয়ে থাকে । যথার্থ বিচারে হন্ঘটি খুব গুরুত্ব- 
পূর্ণ বলে মনে হয় না। তবে এই ঘন্দবের ফলেই ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় অনিশ্চ্ভার 
'ধ্যে একটা হুমীমাংসিত রূপ দেখ দিয়েছিল এবং ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন হয়েছিল। 


শিক্ষায় গ্রাচ্য-পাশ্চাত্য ছন্ৰ ১৩৫ 


ঘুম্থে অবতীর্ন ছুটি দলই একটা বিষয়ে বিশেষ ভূল করেছিলেন। এই বিষয়ে কোন 
লন্দেহ নেই যে ভারতীয় ভাষাগুলিকে এই নব গ্রবতিত শিক্ষার মাধ্যম করলে 
লমস্তাটির প্রত সমাধান হত। কিন্তু সেগুলিকে 'অকেজো? উিৎকট? ইত্যাদি বলে 
অভিহিত করে এবং সেগুলিকে বিজ্ঞান বা সাহিত্যচর্চার অন্গুপযুক্ত বলে দূরে 
সরিয়ে রাখাটাই মস্ত ভূল হয়েছিল। আরবী ও সংস্কৃত ভাষা সমৃদ্ধ ও উন্নত ভাষা 
হলেও সে সময়ে সেগুলি প্রচলিত ভাষ! ছিল না এবং সেজন্ত সেগুলিকে শিক্ষার 
মাধ্যম করার জন্য চাপ দিয়ে প্রাচ্যপস্থীরা ভুলই করেছিলেন। আর পাশ্চাত্যপন্থীরাও 
ভারতীয়দের মধ্যে প্রচলিত মাতৃভাষাগুলিকে শিক্ষার্দানের মাধ্যম বলে ম্বীকার 
না করে তাদের উপর বিদেশী ভাষা ইংরাজীকে চাপিয়েও যথেষ্ট ভূল করেছিলেন। 


শিক্ষাক্ষেত্রে মেকলের অবদান 


যে মেকলে ভারতীয় ভাষাকে পরিত্যাজ্য বলে ঘোষণা করে ইংরাজী ভাষাকে 
এদেশের শিক্ষার বাহন করেন ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে তীর প্রকৃত ভূমিক| সম্পর্কে 
যথেষ্ট মতবিরোধ আছে । ভারতবর্ষে অনেকেই তাঁকে “উন্নতির আলোকবতিকা বাহী” 
বলে অভিহিত করেছেন। অনেকে আবার মনে করেন যে, তিনিই 
ভারতবর্ষের পরবর্তীকালের অসস্তোষ ও রাজনৈতিক অশান্তির বীজ বপন 
করে গিয়েছিলেন। বিশেষ করে ভারতীয় এতিহা ও ধর্ম সম্বন্ধে তার 
অজ্ঞতাজনিত বিসদৃশ উক্ভির জন্য অনেকে তাঁর তীব্র সমালোচনা করে থাকেন এবং 
অনেকের মত এই যে, তারই জন্য ভারতের প্রচলিত ভাষাসমূহ আজও 
অবহেলিত ও অনগ্রসর হয়ে আছে। এখন এই সব অভিমত নিয়ে একটু 
নিরপেক্ষ ও গভীর বিচার করলে এটাই প্রতীপ্বমান হবে যে এই সব 
অভিমত সম্পূর্ণভাবে সত্য বা গ্রহণযোগ্য নর। অবশ্ঠ মেকলেকে “উন্নতির 
আলোক-বিকাবাহী” বলাটা নিতাস্ত অতিশয়োক্তি, কারণ এদেশে ইংরাজী 
শিক্ষার আগ্রহ তিনি স্য্ট করেননি। তর পূর্বেই ভারতীয়রা নিজেদের আগ্রহেই 
ইংরাজী শিখতে উৎস্থক হয়েছিল এবং তার সাহিত্যিক ও ব্যবহারিক উভয় প্রকার 
মূল্যই বুঝতে পেরেছিল। তাছাড়া প্রাচ্যভাষা ও ইংরাজী তাষ! সংক্রান্ত বিতর্ক 
মেকলের আগমনের অনেক আগেই উঠেছিল। মেকলে অবশ্ত তার ক্রুত মীমাংসার 
ব্যাপারে অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছিলেন সন্দেহ নেই। মেকলের সিদ্ধান্ত 
ঘোষিত না হলে সম্ভবত এ হন্ব বহুকাল ধরে চলত। ভারতীয় ভাষাসমূহকে 
'অগ্রাহহ করার জন্তও মেকলেকে একা দায়ী করা যায় না, কারণ মেকলে এদেশের 


১০৮ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পরামর্শেই ইংরাঁজীকে শিক্ষার মাধ্যম করেছিলেন এবং তারাই 
তাকে বুঝিয়েছিলেন যে ভারতীয় ভাষাসমূহ শিক্ষার মাধ্যম হবার উপযুক্ত নয়। 
বিদেশী মেকলের পক্ষে এই বিষয়ে তাদের মতের উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় 
ছিল না। কোন্‌ ভাষ! শিক্ষার মাধ্যম হবে এ বিতর্কের সময় কোন পক্ষ 
থেকেই ভারতীয় ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার জন্য জোর দাবী ওঠেনি। 
১৮৩৬ সালে জনশিক্ষার সংস্থার সভাপতিরূপে মেকলে যে বিবরণ উপস্থিত করে- 
ছিলেন, তাতে তিনিই স্পষ্টই বলেছিলেন, যে “মাতৃভাষাগুলির চর্চায় উৎসাহদানের 
প্রয়োজনীতা৷ সম্পর্কে আমর! গভীরভাবেই সচেতন এবং ১৮৩৫ সালের মার্চ মাসে 
বোর্টংকের ঘোষণাপত্র তা থেকে আমাদের বিরত করবার চেষ্টা করেছে বলেও 
আমি মনে করি না। আমাদের সকল প্রচেষ্টা মাতৃভাষায় সাহিত্য স্যর 
উদ্দেশ্টকে চূড়াস্ত উদ্দেশ্ট ধরে নিয়ে সেই পথেই পরিচালিত হবে বলে আমাদের 
বিশ্বাম।” উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায় যে মেকলে মাতৃভাষার 
দাবীকে অন্তত নীতিগত ভাবে মেনে নিয়েছিলেন । 


বেশ্টিংকের প্রস্তাব ও মেকলের মিনিটের কল 


মেকলে সংক্রান্ত সকল বিতর্কের মধ্যে একটি কথা স্থনিশ্চিতভাবে রল৷ 
যায় যে প্রদ্ানত তীর নীতিই পরবর্তী যুগে ভারতের শিক্ষার ত্বরূপ ও প্রকৃতি 
নির্ধারিত করেছিল এবং মেকলেই ইংরাজীশিক্ষার প্রবর্তন করে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ, 
উন্নতির পথ প্রশস্ত করেছিলেন। আজ এঁতিহাসিক বিচারে একথা অনস্বীকার্য 
যে ইংরাজী শিক্ষা পশ্চিমের জ্ঞানভাগ্ডার ভারতবাসীর কাছে খুলে দিয়েছিল এবং 
তার ফলে ভারতবাসীর মধ্যে মানসিক চেতনা, আত্মবিশ্বাস ও স্বাধীনতার 
আকাক্ষা জাগাতে পেরেছিল। তবে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন করে তিনি যেমন 
আমাদের একদিক দিয়ে উপকার করেছেন, তেমনই শিক্ষার মাধ্যমরূপে ইংরাজী 
ভাষাকে প্রবতিত করে তিনি আমাদের প্রচুর ক্ষতিও করে গেছেন। মাতৃভাষার 
স্থানে এক বিদেশী ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হওয়াতে নানা দিক দিয়ে শিক্ষার 
বিস্তার ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। প্রথমত, দেশের জনসাধারণের কাছে শিক্ষার দ্বার 
রুদ্ধ হয়ে গেল এবং শিক্ষা মু্টিমের় বিশেষের সৌভাগ্যের সামগ্রী হয়ে পড়ল। 
দ্বিতীয়ত, ভারতীয় ভাষাসমূহ শিক্ষার মাধ্যম হবার বিশেষ গৌরব থেকে বঞ্চিত হয়ে 
অবহেলিত ও অনগ্রসর রইল। মেকলের নবগ্রবর্তিত বিদেশী শিক্ষাব্যবস্থা উন্নত. 
হতে সুরু করলে দেশীয় শিক্ষালয়গুলি ধীরে ধারে বিলুপ্ত হতে লাগল। এতকাল 


শিক্ষায় প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ঘন্ঘ ১০৯ 


দেশীয় জনসমাজ যে শিক্ষাব্যবস্থা থেকে উপরুত হচ্ছিল তার বিলুপ্তিতে দেশময় 
নিরক্ষরতা ছড়িয়ে পড়ল। ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত এক বিশেষ নব্যশিক্ষিত 
শ্রেণীর উদ্ভব হল। ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনের পর ভারতবর্ষে পরবর্তীকালে 
যে রাজনৈতিক আন্দোলন দেখা দিয়েছিল তার জন্য অনেকে মেকলেকে দায়ী করেন 
কিন্তু এজন্য মেকলে একা সেজন্য দায়ী হতে পারেন না। কারণ বিদেশীর পদানত 
পরাধীন জাতির মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই বিক্ষোভ জাগত এবং হয়ত ইংরাজী শিক্ষা 
গ্রবতিত ন। হলেও অন্য নানাবিধ কারণে ভারতীয়দের মধ্যে স্বাধীনতার আন্দোলন 
দেখা দিত। আর ইংবাঁজী শিক্ষা যদি ভারতবাসীর রাজনৈতিক চেতনা ও 
শ্বাধীনতাপ্রিয়তার জন্মদাতা হয়ে থাকে, তবে তার জন্য ইংল্যাগুবাসীমাত্রেই 
গৌরব বোধ করবেন। মেকলে যে স্বয়ং এরূপ একট! সম্ভাবনার কথা ভেবেছিলেন 
তা ত্বার ১৮৩৩ সালে পার্লামেন্টে চার্টার আইন সংক্রান্ত বক্তৃতায় পরিস্ফুট। 
তিনি বলেছিলেন যে এও হতে পাঁরে যে আমাদের এই ব্যবস্থায় ভারতীয় জনগণের 
অন প্রসারিত হতে পারে এবং আমরা আমাদের প্রজাদের উন্নততর রাষ্ট্ব্যবস্থার জন্য 
শিক্ষিত করে তুলতে পারি। যেদিন এমন দিনটি আসবে সেদিনটি ইংলগ্ডের 
ইতিহাসে ম্মরণীয় দিন হবে । (17610095176 0086 05 01111020110 ০0৫ 
17019. 1085 5500800 80061 ০01 5556500) 0086 ৮৮০ 1118 ৪00০86 
00 501016005  1060 8 089801050০1 16051 8051:017)210, 
ভ/1)506ড21 9801) ৪ 097 ০০02365, 1 111 196 €1)০ 101:030656 09% 
8 171091151) 17150015.) 

উপরের মন্তব্য থেকে বোবা! যাচ্ছে যে ভারতবাসীদের শিক্ষামূলক ও কৃঠিমূলক 
উন্নতি হবে ভেবেই মেকলে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন করেন এবং সেদিক দিয়ে 
প্রতিটা ভারতবাসী যে তার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 

এটা নিঃসন্দেহ যে ভারতে ইংরাজী শিক্ষাপ্রবর্তনের ব্যাপারে মেকলেই অগ্রগণ্য 
ছিলেন। কিন্তু এই ব্যাপারে লর্ড 'বেন্টিস্কের ভূমিকা স্মরণ করলে তারও যে এই ক্ষেত্রে 
যথেষ্ট অবদান রয়েছে তা ম্বীকার করতে হয়। ১৮৩৫ সালে মেকলে 
তীর প্রসিদ্ধ “মিনিটে ইংরাজী প্রবর্তনের নির্দেশদাঁন করার পর এ সালের 
মার্চ মাসেই লর্ড বেন্টিংক এ নির্দেশগুলি মেনে নিয়েই প্রস্তাব গ্রহণ করেন 
এবং প্রস্তাবগুলি মেকলের নীতিকেই রূপদানের উদ্দেশে গৃহীত হয়। বেন্টিংকের 
শিক্ষানীতির বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে তিনি আযাভামের স্থপারিশসমূহ প্রত্যাখ্যান 
করেছিলেন এবং মেকলে মিনিটের নির্দেশগুলি মেনে নিয়েছিলেন। ভারতের 


১১০ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্তার ইতিহাস 


দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করে আযডাম ভারতের ভবিষ্যৎ শিক্ষাকে প্রাচীন 
প্রতিহময় দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার উপর গড়ে তুলতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে 
মেকলে তরদানীস্তন ভারতীয় শিক্ষার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষ। 
ও ইংরাজী ভাষার প্রবর্তন করতেই পরামর্শ দেন। বেষিঙ্ক আ্যাভামের সুপারিশ 
অগ্রাহ করে মেকলের স্থপারিশ অক্ষরে অক্ষরে গ্রহণ করেন। শিক্ষানীতি সংক্রান্ত 
হন্ব সম্পর্কে চূড়াস্ত রায়দান এবং কার্ধনিবাহের নীতি গ্রহণের ক্ষমত| বড়লাট রূপে 
বেটিক্ষেরই ছিল এবং সেজন্ত এই দেশে উক্ত শিক্ষণ প্রবর্তন ব্যাপারে তার মত স্থির 


করা ও নীতি গ্রহণের গুরুতর তাৎপর্য রয়েছে। 
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গে 
হার্টিগ্রের ঘোষণা, ১৮৪৪ 


মেকলে ও বেটিংকের প্রবতিত শিক্ষাব্যবস্থায় ঘে অকল্যাণ্ড কিছুটা পরিবর্তন 
আনেন এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এর পর থেকে ইংরাজী শিক্ষার ক্ষেত্রে যেন 
অবধারিত ভাবে প্রচুর উদ্দীপনা দেখ! দিল এবং দেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রসার 
ব্যাপকভাবেই ঘটতে লাগল । ইংরাজী শিক্ষাগ্রহণের উৎনাহ তখন এতই প্রবল হতে 
লাগল যে প্রচুর ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা! থাকা সত্বেও প্রাচ্যশিক্ষার পুরোনো 
শিক্ষায়তনগুলিতে ছাত্রসংখ্যা কমতে লাগল। পক্ষান্তরে ইংরাজী শিক্ষালাভের জন্ত 
নতুন প্রতিষ্ঠিত শিক্ষালয়গুলিতে প্রচুর ভীড় হতে স্থরু হল এবং শীগ্রই সেগুলিতে 
স্থানাভাব দেখা দিল। দৃষ্টান্ত্বরূপ বলা! যায় যে ইংরাজী শিক্ষার চাহিদা তখন এত 
বেড়ে গেছেল যে ১৮৩৬ সালে হুগলী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার তিনদিনের মধ্যে 
সেখানে ভন্তি হবার জন্ত ১২** আবেদনপত্র জমা হয়েছিল। বহুদূর থেকে 
অনেক ছাত্র এ কলেজে ভি হবার জন্য এসে ফিরে গিয়েছিল। নতুন শিক্ষার 
প্রতি এই আকর্ষণ ও তা লাভের জন্য অনুপ্রেরণার ফলে জাতিভেদ গ্রথার তীব্রতা 
বিছুট হ্বাস পেল। দেখা গেল যে একই ক্লাশে হিন্দু, মুসলমান, খুষ্টান প্রভৃতি 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ছাত্রের! পাশাপাশি বসে গভীর মনোযোগের সঙ্গে ইংরাজী 
পাঠ গ্রহণ করছে। অবশ্ঠ সর্বত্র যে নব্যজ্ঞানে দীক্ষিত হবার প্রেরণায় এই শিক্ষ| 
গৃহীত হত তা মোটেই সত্য নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইংরাজী শিখে ভাল 
চাঁকুরী পাবার প্রত্যাশাতেই ছাত্রেরা এত ভীড় করত। 
কাউন্সিল অব এডুকেশন, ১৮৪২ 

১৮৩৫ সালের পর থেকেই যে সরকারী শিক্ষাপ্রচেষ্টার মধ্যে একটা চাধল্য 
দেখা দিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। ১৮৪২ সালে জেনারেল কমিটি অফ 
পাব্িক ইনস্টাকশনের স্থানে কাউন্সিল অফ এডুকেশন প্রতিষ্ঠিত হল। 
১৮৪৪ সালে তদানীত্তন বড়লাট লর্ড হাঁড়ি ঘোষণা করলেন যে সরকারী 
চাকুরীর ক্ষেত্রে ইংরাঁজী জান! লোকদের কথাই সব চেয়ে আগে বিবেচিত হবে। 
কাউন্সিল অব এডুকেশন ইংরাজীজানা চাকুরীতে নিয্বোগের যোগ্য 
লোকদের বার্ষিক পরীক্ষা নেওয়! ও তালিকা প্রস্তুত করার ভার পেল। ফলে ইংরাজী 


হািঞ্জের ঘোষণার ফলাফল ১১৩ 


'শিক্ষাগ্রহণ করাটা কার্ধত এক অর্থকরী বৃত্তি-শিক্ষাতেই পরিণত হল। কাউজ্সিলও 
১ বৎসরের মধ্যে ২৫১টি ইংরাজী স্কুলে ১৩ হাজারেরও বেশী ছাত্রের ইংরাজী 
শিক্ষার আয়োজন করে ফেললেন এবং এর জন্য বার্ষিক খরচ বরাদ্দ হল 
প্রায় লক্ষ টাঁকা। ইংরাজী শিক্ষার জনপ্রিয়তার জন্য হাঁডিপ্রের শিক্ষাবিষয়ক 
ঘোষণাটি যে বিশেষ ভাবে দায়ী তা সহজেই বোঝা যায়। তাঁর ঘোষণার 
নীতি অন্থ্যায়ী চাকুরীতে ব্যক্তিনিয়োগের ব্যাপারে যে ব্যবস্থা হল তার ফলে 
চাকুরী পাওয়াটাই ক্রমে শিক্ষাগ্রহণের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেস্ত গ্সমন কি 
একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে দাড়াল । এরই অবধারিত ফল হিসাবেই আজ আমরা 
উচ্চশিক্ষার মানের অস্বাভাবিক অবনতি ও শিক্ষিতদের মধ্যে বেকার-সমস্তার 
আতিশষ্য দেখতে পাচ্ছি। আজও আমরা শতাব্দীর সেই অভিশাপ বয়ে 
চলেছি। লর্ড হাড়ি অবশ্য সছুদ্দেন্য প্রণোদিত হয়েই ঘোষণা করে ছিলেন 
সন্দেহ নেই এবং তার উদ্দেশ্ত ছিল ইংরাজী ভাষাকে সরকারী স্বীকৃতি দিয়ে 
তাকে আরও জনপ্রিয় করা । শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারী প্রচেষ্টাকে এই ব্যাপারে 
উৎসাহিত করার জন্যই তিনি একাজ করেছিলেন। তাছাড়া তখন কোম্পানীর 
ক্রমবর্ধমান দপ্তরের জন্য ইংরাজী জানা বনু কর্মচারীর প্রয়োজন হয়েছিল, আর এই 
পস্থা অবলম্বন করে অল্প খরচায় তিনি দেশীয়দের মধ্য হতে অনেক ইংরাজী জানা 
দক্ষ কর্মচারীও পেয়ে ছিলেন । 


ছাডিঞ্ের ঘোষণার ফলাফল 


হাড়ি অবশ্ট ভাবতে পারেন নি যে ভারতীয়দের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণ 
ব্যাপারে উৎসাহ জাগিয়ে তুলতে গিয়ে তিনি এই জাতিভেদ-ক্িষ্ট দেশে নতুন এক 
জাতিভেদ প্রথার সুক্পাত করলেন। এই নব জাতিভেদ ইংরাজী-শিক্ষিত এবং 
ইংরাজী-অজ্ঞ এ দুয়ের মধ্যে হুষ্ট হল। তাছাড়া ইংরাজী শিখে সরকারী চাকুরী 
এবং ইউরোগীয় বণিকদের অফিসে বেসরকারী চাকুরীর মোহে নব-শিক্ষিত শ্রেণী 
কষি-বাণিজ্য, শিল্প সংক্রান্ত শিক্ষাকে অবহেল! করে এবং শ্বহস্তে ব্যবসা-বাণিজ্য 
করাকে হেয়জ্ঞান করে কেবলমাত্র পু'থিগত জ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হতে সুরু করল। 
এর ফলে কালক্রমে ভারতবাসী কেবল দণ্ডরসংক্রাস্ত কর্মনিয়োগের প্রতি 
প্রলুন্ধ হতে শিখল এবং কায়িক শ্রমকে অসম্মানকর বলে মনে করল। প্রধানত এই 
কারণেই আমাদের দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা পৃথিবীর যে কোন 
দেশের তুলনায় ভয়াবহরূপে বেড়ে গিয়েছে। 


ই-৮ 


এগান্ত 
ডর (ঢসগ্যাচ, ১৮৫৪ 


১৮১৩ সালের সনদ আইনের পর থেকে ভারতবর্ষের শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার 
উন্নয়নের জন্য নানাগ্রকারের পরীক্ষা! নিরীক্ষা চলেছিল এবং শিক্ষার প্রকৃতি ও পদ্ধতি 
নিয়ে অসংখ্য নীতি ও বিভিন্ন মতবাদ দেখা দিয়েছিল। এর প্রায় চল্লিশ বসর পরে 
শিক্ষার ক্ষেত্রে এমন এক অবস্থার উদ্ভব হল যার ফলে এঁ সব বিভিন্ন শিক্ষা" 
নীতির মূল্য ও কার্ধকারিত। বিচার করার প্রয়োজন দেখা দিল । সেজন্য ১৮৫৩ 
ুষ্টাব্বে সনদ আইন পুনরায় প্রবর্তিত করার সময় কোম্পানী ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার 
আহ্গপৃরিক তথ্যান্সন্ধানের নির্দেশ দেন। এর ফলে ১৮৫৪ সালে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ 
সুদীর্ঘ শিক্ষা-নির্দেশ (5000860009] [0688০ ) প্রকাশিত হল। চার্লস 
উডডের পরামর্শ মৃত এই মূল্যবান শিক্ষ! নির্দেশ প্রণয়ন কর! হয়েছিল বলেই তা 
উড্ের ডেসপ্যাচ নামে পরিচিত। ভারতের ইতিহাসে শিক্ষাংক্রান্ত যত ডেমপ্যাচ 
এতদিন প্রকাশিত হয়েছে এটি তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্পূর্ণ সন্দেহ নেই এবং 
পরবর্তীকালে ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে যত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয় সব 
কিছুর মূলে উডের ডেসপ্যাচের কিছু ন| কিছু প্রভাব ছিল। একথা একরকম, 
নিঃসন্দেহে বল! যায় যে বিগত একশ বছরেরও উপর এদেশে যে শিক্ষাব্যবস্থা 
চলে আসছে তার ভিত্তি রুনা করেছিল এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দলিলখানি। 
উদ্দেশ্য 

এই ডেসপ্যাচের প্রারস্তেই শ্বীকার করা হয়েছে যে ভারতে শিক্ষাবিস্তার করা 
হল ইংলগ্ের পবিভ্রতম কর্তব্য। ভারতে ইংরাজদের শিক্ষানীতির উদ্দেশ্ত হল 
এই যে যাতে করে ইংলগ্ডের সঙ্গে সম্পর্কের মাধ্যমে ভারতবাসীরা কার্যকরী: 
শিক্ষালাভ করে এবং তা থেকে অতুল পার্থিব ও নৈতিক ফললাভ করতে 
গারে। ঃ 
পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভা! মাধ্যম 

ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রাচ্যপন্থী ও পাশ্চাত্যপন্থীদের মধ্যে যে ছন্ঘ চলছিল সেই 
সম্পর্কে উডভের ভেসপ্যাচে মেকলের সিদ্ধান্তটিই মোটামুটিভাবে মেনে নেওয়! 
হয়েছিল। যদিও ভেসপ্যাচে মেকলের মত তীব্র ভাষায় গ্রাচ্যশিক্ষার নিন্দা করা 


ঞ 


উড্ভের ডেসপ্যাচ ১১৫ 


হয়নি তবুও প্রাচ্য-শিক্ষাকে সেখানে মাত্র এঁতিহাসিক ও প্রত্বতাত্বিক মূল্য দেওয়া 
হয়েছে ও কার্ধত তাকে গুরল্ভরভাবে ক্রুটপুর্ণ ঘোষণ। করে পাশ্চাত্য জ্ঞানের বিস্তারই 
সর্বাধিক প্রয়োজনীয় বলে অভিমত প্রকাশ কর! হয়েছে। এই ডেসপ্যাচে ইংরাজী 
ভাষার মাধ্যমেই শিক্ষাদানের পরিষ্কার নির্দেশ দেওয়! হয়েছে এবং তার সঙ্গে একথাও 
বলা হয়েছে যে ভারতে হৃষম শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত করতে হলে ইংরাজী ভাষ! ও 
ভারতীয় ভাষার সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই তা হতে পারে। এ থেকে অবশ্থ প্রমাণিত 
হয় যে ভারতীয় ভাষার দাবীকে উডের ডেসপ্যাচে আংশিকভাবে মেনে নেওয়। 
হয়েছিল। 
শিক্ষাবিভাগ প্রতিষ্ঠা 

ডেসপ্যাচের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ ছিল যে, বাংলা, মাব্রাজ, বোম্বাই- 
উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ও পাগ্তাবে একটি করে পৃথক শিক্ষাবিভাগ স্থাপিত হবে 
এবং জনশিক্ষা আধিকারিক বাঁ ডাইরেক্টর অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন নামে 
একজন দায়িত্বশীল কর্মচারী এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হবেন। এই ভি-পি-আই/কে 
(10. ৮.1.) সাহায্য করবার জন্য বিভাগের অধীনে যথেষ্টসংখ্যক পরিদর্শক 


থাকবেন। এই শিক্ষাবিভাগকে প্রতি বৎসর সরকারের নিকট বার্ষিক বিবরণী 
দাখিল করতে হবে । 


বিশ্ববিষ্ভালয় 

ডেসপ্যাচের দ্বিতীয় মূল্যবান প্রস্তাবটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন-সংক্রাস্ত। কাউন্সিল 
অফ. এডুকেশনই ১৮৪৫ সালে সর্বপ্রথম ভারতে বিশ্ববিগ্ালয় স্থাপনের প্রস্তাব 
করেন কিন্তু সেই প্রস্তাব তখন অগ্রাহা হয়। এই ডেসপ্যাচে বলা হল ষে, 
ভারতবর্ষে কলকাতা, বোম্বাই, মাগ্রাজ ইত্যাদি স্থানে যেখানে যেখানে যথেষ্টসংখ্যক 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে সেখানে সেখানে লগুন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্থকরণে বিশ্ববিষ্ালয় 
প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সরকার মনোনীত একজন আচার্য এবং কয়েকজন ফেলো 
নিয়ে এই সব বিশ্ববি্ঠালয়ে একটি করে সেনেট গঠিত হবে এবং পরীক্ষা গ্রহণ 
ও উপাধি-অর্পণই হবে এই বিশ্ববিদ্ালয়গুলির প্রধান কাজ। ডেসপ্যাচে 
অবশ্ঠ আইন-শাস্ত্র, ইঞ্জিনিয়ারিং, সংস্কৃত-চর্চা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিতে 
বিশেষ বত্ৃ'তাবলীর বন্দোবস্ত করা এবং প্রয়োজন মত বিশেষ উপাধিদানের 
কথাও উন্রেখ করা হয়েছিল। এতে বোঝা যায় যে, নিছক পরীক্ষাগ্রহণ 
ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অধ্যাপনার আয়োজন করার জন্য পরোক্ষ 
নির্দেশ উক্ত ভেসপ্যাচে ছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে প্রথম যে 


' ১১৬ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


বিশ্ববিষ্ভালয়গুলি স্থাপিত হয় সেগুলিতে অধ্যাপনার বিশেষ কোন ব্যবস্থা ছিল না। 
সেগুলি প্রধানত অন্ুমোদনধর্মীই ছিল এবং প্রকৃত অধ্যাপনার দায়িত্ব সরকারী 
কলেজগুলির উপর ন্তস্ত কর! হয়েছিল । 


প্রাথমিক শিক্ষা ও ভারতীয় ভাষা-মাধ্যম 


ডেসপ্যাচে মেকলের বহু বিঘোষিত “নিম্মুখী পরিক্রতির মতবাদের 
(70০৬া)স/ঞানে 71109010010 ) নিন্দা করা হয়েছিল এবং তাতে বলা 
হয়েছিল যে প্রচুর সরকারী অর্থ ব্যয় করে এতদিন কলেজীয় শিক্ষার মাধ্যমে যে 
উচ্চশিক্ষা দিয়ে আস! হয়েছে তাতে সমাজের 'উচ্চস্তর থেকে আগত মুষ্টিমেয় 
ছাত্র মাত্র উপকৃত হয়েছে। এই ডেসপ্যাচে নির্দেশ দেওয়া হল যে মাধ্যমিক ও 
প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি করে এবং ভারতীয় ভাষায় 
শিক্ষাদান করে সমাজের সকল স্তরের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানের আয়োজন 
করতে হবে । টমসন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলিতে শিক্ষাকর ধার্য করে 
দেশীয় শিক্ষা গ্রতিষ্ঠানগুলিকে উৎসাহিত করার যে পরিকল্পন। গ্রহণ করেছিলেন 
ডেসপ্যাচে সেই পরিকল্পনাটিরও অনুসরণ করার প্রস্তাব করা হয়েছিল। 

এই উদ্দেশ্টে উপযুক্ত অর্থসাহায্যের আয়োজন এবং ছাত্রবৃত্তি প্রদানের 
ব্যবস্থারও নির্দেশ ভেসপ্যাচে দেওয়া হয়েছিল । 


গ্র্যান্ট-ইন-এড প্রথার প্রবর্তন 

শিক্ষাপ্রতিষ্টানসমূহের যে আধিক সমস্া ছিল তাঁর সমাধানকল্পে ডেসপ্যাচ 
সরকারী গ্রাপ্ট-ইন-এড প্রথা প্রবর্তনের নির্দেশ দেন। সেই সব বিছ্যালয়ই এই 
গ্র্যান্ট-ইন-এড পাবার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে যারা--(১) ধর্মনিরপেক্ষভাবে 
সু শিক্ষাদান করতে সক্ষম, (২) যারা বিদ্যালয় তত্বাবধানের উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে 
সক্ষম, (৩) যারা সরকারী পরিদর্শকের নির্দেশ মেনে চলবে এবং (৪) যার! ছাত্রদের 
নিকট থেকে যৎসামান্য ব্তেন গ্রহণ করবে । তবে স্পষ্টভাবে একথাও বল! হয়েছিল 
যে, যর্দি কোন বিদ্যালয়ের ধর্মশিক্ষার আয়োজন থেকে থাকে তবে সরকারী 
পরিদর্শকের সেদিকে দৃষ্টি না দিলেই চলবে। এই নির্দেশের পরিফার অর্থ হল 
এই যে মিশনারীদের ধর্মপ্রচারে কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ কর! শিক্ষা কতৃপক্ষের 
অভিপ্রায় ছিল না । গ্র্যাণ্ট-ইন-এড প্রথার অন্ভান্ বিশদ নিয়মকানুন প্রণয়নের 
দ্বায়িত্ব প্রাদেশিক সরকারের উপরই সন্ত করা হয়েছিল। শিক্ষা কতৃপক্ষ একথা 
বিশ্বান করেছিলেন যে গ্রাণ্ট-ইন-এড প্রথার সাহায্যে সরকারী তত্বাবধানে 


উডের ডেসপ্যাট ১১৭ 


শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা করা সম্ভব হবে। প্রকৃত প্রস্তাবে এই গ্র্যান্ট-ইন-এড 
প্রথা ইংলণ্ডে প্রচলিত প্রথার অনুকরণেই প্রবস্তিত করা হয়েছিল এবং এতে করে 
শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি, ছাত্রবৃত্তি প্রান, বিগ্যালয়ভবন নির্মাণ প্রভৃতির জন্ত সরকারী 
অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা কর! হয়েছিল। এই নবপ্রবতিত সাহায্যদানের প্রথার ফলে 
বিশ্ববিষ্ঠালয় থেকে আরম্ভ করে দেশীয় প্রাথমিক শিক্ষালয়গুলি পর্যস্ত বিশেষ- 
ভাবেই উপকৃত হয়েছিল। ব্যয়নির্বাহের সময় যখনই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান- 
গুলির অর্থভাগ্ডারে ঘাটতি দেখা দিত, তখনই এই গ্র্যাপ্ট-ইন-এডভ নীতি 
অনুসারে সরকারী সাহায্য পাওয়া যেত। ১৮১৩ সালের ৪৩ নং ধারায় 
শিক্ষাব্যয় খাতে যে বাৎসরিক একলক্ষ টাকা ধার্য করা হয়েছিল, তা অবশ্তই 
ভারতবর্ষের ন্যায় বিশাল দেশের প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অকিঞ্চিংকর ছিল। 
বিদেশী সরকার নিতীস্ত বাধ্য হয়েই এই নামমাত্র গ্রান্ট বা সাহায্য-প্রদানের 
মাধ্যমে ভারতের নবজাগ্রত বিরাট শিক্ষা উদ্দীপনাকে তুষ্ট রাখতে চেয়েছিলেন । 
একথা বল! বাহুল্য যে সে সময়ের সবদিকের পরিস্থিতি বিবেচনা করলে ভারতে 
এই গ্র্যান্ট-ইন-এভ প্রথার প্রবর্তনকে কোন দিক দিয়েই সমর্থন করা যায় না। 
গ্র্যন্টি-ইন-এড প্রথা সেইসব দেশেই সাফল্য লাভ করতে পারে যে সব দেশে শিক্ষা 
সচেতনতা যথেষ্ট মাত্রায় দেখ! দিয়েছে এবং যে সব দেশের জন্গণ শিক্ষার জন্য 
নিজের! অর্থ ব্যয় করতে সমর্থ। কিন্তু ভারতের মত শিক্ষায় অনগ্রসর ও দারিদ্র-ক্রিষ্ট 
দেশে গ্র্যান্ট-ইন-এড প্রথা! সফল হওয়া খুবই কষ্টকর ব্যাপার ছিল। এটা 
পরিষ্কারই বোঝা যাচ্ছে যে ইংরাজ সরকার নিজের শিক্ষার দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাবার 
উদ্দেস্ট্ে এই প্রথার প্রবর্তন করেন। তবে এ প্রথা প্রবর্তনের ফলে য! উপকার 
হয়েছিল তাকে নিতান্ত তুচ্ছ করা! চলেনা । অবশ্ গ্র্যান্ট-ইন-এড প্রথা চালু 
হবার সময় বেসরকারী বিদ্যালয়ের তুলনায় মিশনারীদের পরিচালিত 
বিদ্যালয় সংখ্যায় অনেক বেশী থাকায় তারাই প্রকৃতপক্ষে এতে উপকৃত হয়েছিল। 
সাধারণ দেশবানীরা এই কথ! ভেবে এই অর্থ সাহায্যকে সন্দেহের চোখে দেখেছিলেন 
ঘষে ইংরাজরা এর দ্বারা সম্ভবত শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের আধিপত্য স্থায়ীভাবে অক্ষ 
রাখার গুয়াসী হয়েছেন । 

্র্যান্ট-ইন-এড মোটামুটি তিন শ্রেণীর ছিঙলগ--(১) শিক্ষকর! যাতে বেতন 
পান সেজন্য তার কিছু অংশ সাহায্য রূপে দান (58185 02900), 
(২) নির্দিষ্ঈ'কালের জন্য নির্দিই হারে সাহাষ্য দান (150৭ ১51০ 0180) 
(৩) পরীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী সাহায্াদান ( 2857050055-055116 01906), 


১১৮ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


শিক্ষকণ্শিক্ষণ : 

কার্ধকরী শিক্ষাদানের উপযোগী শিক্ষক তৈয়ারী করার জঙ্য উডের ডেসপ্যাচে 
শিক্ষক-শিক্ষণের এক অভিনব ব্যবস্থা করা হয়েছিল। উডের ডেসপ্যাচে বল! 
হয়েছিল যে বিগ্ভালয়ের যে সব সর্দার-পড়ে৷ অধ্যাপনার কাজে কৃতিত্বের সঙ্গে 
শিক্ষকের সহায়তা করতে পারবে, তাদেরই পরে নর্মাল স্কুল বা শিক্ষক-শিক্ষণ 
বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে শিক্ষণপ্রাপ্ত সৃষোগ্য শিক্ষকরূপে গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ 
কর] হবে এবং সেই বিষয়ে তাদের সব রকম স্থযোগ স্থবিধা দেওয়। হবে। 


নারীশিক্ষ। ও বৃত্তি-শিক্ষ| 

ভারতে শিক্ষাসমস্তা সম্পর্কে উডের ডেসপ্যাচে নান! নির্দেশ দান করে 
প্রসক্রমে বলা হয়েছিল যে, নারীশিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষারও সত্বর আয়োজন 
করার প্রয়োজন রয়েছে এবং স্থুশিক্ষিত ভারতবাসীমাত্রকেই কর্মপ্রাণ্থির 
যথেষ্ট সুযোগ দানের ব্যবস্থা করতে হবে। ভারতবাসীদের কর্মে নিযুক্তির 
প্রসঙ্গে উডের ডেসপ্যাচে যেঁট লক্ষণীয় সেটি হচ্ছে এই যে, কর্মনিযুক্তির 
ব্যাপারে হািঞ্জের মত কেবলমাত্র ইংরাজী-শিক্ষিতদের সম্পর্কেই উডের ডেসপ্যাচে 
কোনো নির্দেশ দেওয়া হয় নি। 


উডেব্র ডেসপ্যাচেব্র মুল্য 


উডের ডেসপ্যাচে মাতৃভাষার মাধ্যমে ভারতীয়দের শিক্ষা গ্রহণের 
অধিকার ও সনাতন ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার এঁতিহোর পুনরুদ্ধার ও 
সংরক্ষণের জন্য যে উদার মনোভাব প্রদ্দশিত হয়েছিল তাঁর জন্য অনেকে 
ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে এই দলিলটিকে 'ম্যাগনা কার্টা” বা “শিক্ষা সনদ” নামে 
অভিহিত করে থাকেন । অবশ্ত উডের দলিলটি যে বিশেষ মুল্যবান তাতে সন্দেহ 
নেই। তবে সে সময়ে বিশেষ করে মিশনারীরাই দলিলটিকে বিশেষভাবে অভিনন্দন 
জানান। তার কারণ হল গ্র্যাণ্ট-ইন-এড প্রথার দ্বারা তারাই সবিশেষ উপরুত 
হয়েছিলেন। তবে পরাঞ্জপে প্রভৃতি অনেক ভারতীয় শিক্ষাবিদ্দের মতে দলিলখানি 
এতথানি প্রশংসা পাবার যোগ্য নয়৷ 
লামশ্রিক দৃিভজী 

উডের ডেসপ্যাচ সম্পর্কে একটি কথা বলা চলে যে এতেই সর্বগুথম ভারতীয় 
শিক্ষা সমস্যাকে এক সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনার চেষ্টা কর! হয় এবং 
এতেই প্রথম বিশ্ববিষ্ঠালয় ও পৃথক শিক্ষা-দণ্র স্থাপনের নির্দেশ দেওয়া হয়। এই 


উডের ডেসপ্যাচ ১১৯ 


সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীটি থাকার জন্যই ডেসপ্যাচে যেমন ইংরাজী শিক্ষার উল্লেখ ছিল, 
তেমনই তাতে তার সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষ৷ চর্চা, প্রাথমিক শিক্ষা লোক-শিক্ষা, বৃত্তিমূলক 
শিক্ষা, নারীশিক্ষা, শিক্ষক-শিক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ের প্রতিও মনোষোগ দেওয়া 


শিক্ষাক্ষেত্রে ডেসপ্যাচের প্রভাব 


উডের ভেসপ্যাচে প্রদত নির্দেশ অনুযায়ী যেমন বিভিন্ন প্রদেশে শিক্ষাদপ্তরের 
স্থা্ট হল তেমনই কলকাতা, বোন্বাই, মান্রাজে পরীক্ষাগ্রহণকা রী বিশ্ববিষ্ভালয়ও 
স্থাপিত হল। তাছাড়। মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে এই ডেসপ্যাচ 
বেশ কিছুটা নতুন উদ্যমের সঞ্চার করেছিল। বস্তত ভারতে শিক্ষাসংক্রান্ত যে সমন্ত 
ডেসপ্যাচ প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে এটি যে সমধিক গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই। বলা ঘেতে পারে যে, এই ডেসপ্যাচে গ্রান্টের পর্যবেক্ষণ, ১৮১৩ 
সালের দনদ আইন, লর্ড মিন্টো, লর্ড ময়রা, স্যার মেটকাফ, এলফিনষ্টোন, মনরো, 
লর্ড মেকলে ও লর্ড অকল্যাণ্ডের শিক্ষাসংক্রাস্ত তাৎপর্যপূর্ণ মস্তব্যসমূহের এক 
সুচিন্তিত সমন্বর সাধন করা হয়েছিল। কার্ষক্ষেত্রে কিন্তু পরবর্তীকালে ডেনপ্যাচের 
নানা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশে যথাযথভাবে পালিত * হয় নি। যেমন 
মাতৃভাষার ম্ধাদ দান সম্পর্কে ডেসপ্যাচে সুম্পষ্ট নির্দেশ থাকলেও ডেসপ্যাচ 
প্রকাশের পর বহুদিন পর্যস্ত মাতৃভাষা অবহেলিতই ছিল। ডেসপ্যাচে 
আশ! করা হয়েছিল ষে গ্রান্ট-ইন-এড নীতির ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী কতৃত্ব 
ক্রমেই সঙ্কুচিত হবে এবং সরকার শিক্ষায় হস্তক্ষেপ থেকে বিরত হবেন, 
কিন্ত বাস্তবে এই আশা! পূর্ণ হয় নি। এছাড়া ডেসপ্যাচের নির্দেশ অনুযায়ী 
ভারতের ষে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠিত হল সেগুলি সম্পূর্ণভাবেই পাশ্চাত্য 
আদর্শে গঠিত হল। ডেসপ্যাচের রচয়িতারা হৃদয়ঙ্গমই করতে পারেন নি ষে, 
ভারতের মাটিতে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ভারতীয় এভিহান্ুগ রূপেই গঠিত 
হওয়া উচিত ছিল এবং পশ্চিম হতে আমদানী করা কোন ছকবাধা ফরমুলানুযায়ী 
সেগুলিকে গড়া৷ ঠিক হয় নি। এই সব বিশ্ববিগ্ঠালয়ের অধ্যাপনার দায়িত্বও 
ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলাগত লোকপ্রিয়, আস্থাযোগ্য ভারতীয় পণ্ডিত, বিদ্বান, গুণী- 
জ্ঞানীকে দেওয়! হল না, দেওয়া হল পশ্চিম থেকে আমন্ত্রিত পাশ্চাত্য পগ্ডিতদের হাতে। 
এর চেয়েও আপতিজনক ব্যাপার ছিল এই যে, বিশ্ববিষ্ঠালয়ের সেনেটে সরকার 
সনোনীত সাশ্ত ছাড়। আর কারও স্থান ছিল ন! এবং যে ভারতীয়দের শিক্ষা-উন্নয়নের 


১২৯. শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্ার ইতিহাস 


জন্ত বিশ্ববিষ্যালয়ের সংগঠন তাদেরই কোনও প্রতিনিধি সেনেটে ছিল না। এক 
কথায় সরকারই সে সময়ের উচ্চশিক্ষাকে সম্পূর্ণ করায়ত্ত করেছিলেন । 
উড্ডের ডেসপ্যাচের সমালোচনা 

উড্ের ডেসপ্যাচ সম্বদ্ধে একটা কথা বিস্ৃত হওয়া আমাদের পক্ষে উচিত নয় যে, 
এ দেশে ইংরাজদের ভূমিক1 ছিল প্রধানত পররাজ্য-অধিকারী, সাম্রাজ্যবাদী 
শীসকেরই এবং এই সব শাসকদেরই একজন ছিলেন উক্ত ডেসপ্যাচের রচয়িতা । 
তিনি ভারতবর্ষকে গ্রধান্ত ব্রিটিশ শিল্পের জন্য কাচামাল সরবরাহকারী এবং তার 
শিল্পজাত পণ্যের একটি বাজার রূপেই দেখেছিলেন আর সেজন্যই উডের 
ডেসপ্যাচ ভারতে শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা করলেও তা ব্রিটেনের মজ্জাগত 
সদাগরী মনোভাবের সঙ্থীর্ণ প্রভাবমুক্ত ছিল না এবং তার ফলে তার মধ্যে 
শদার্য ও সহানুভূতির যথেষ্ট অভাব ছিল। উক্ত ডেসপ্যাচের ছত্রে ছত্রে 
এই মনৌভাবই প্রকট হয়ে উঠেছে যে, ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও ব্রিটিশ বাণিজ্য 
চালাবার জন্ত বছুসংখ্যক কর্মচারীর দরকার এবং কিছুটা ইংরেজী শিথিয়ে-পড়িয়ে 
অতি অল্পবেতনে ভারতীয়দের মধ্যে থেকেই সে কর্মীকুল সংগ্রহ করতে হবে । এই 
নীতি ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে যে এক বিচিত্র “এতিহোর” স্ষ্টি করেছিল তাঁর জের 
আজও মেটেনি এবং বর্তমান যুগের শিক্ষাব্যবস্থার বহু মারাত্মক ক্রুটীর জন্ত 
ডেসপ্যাচের এই সংকীর্ণ নীতিকে দায়ী করা চলে। ইংরাজ এ দেশে স্কুল, কলেজ, 
বিশ্ববিদ্ভালয়-প্রভৃতি নানা পর্যায়ের শিক্ষার ব্যবস্থাকে এমন এক সরকারী ব্যবস্থায় 
কেন্দ্রীভূত করেছিল যে তার ফলে এদেশের শিক্ষাক্ষেত্রেও আমলাতস্ত্রের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত 
হয়,আর অসংখ্য দগ্তর, ফাইল-সমস্থিত এক 'লাল ফিতার আধিপত্যের বারা সব কিছু 
নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে । আগেই বলা হয়েছে যে, উক্ত ভেসপ্যাচের ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে 
সরকারী হস্তক্ষেপের ক্ষমতা হাস পাওয়া তো দুরে থাকুক বরং বৃদ্ধি পায় এবং দপ্তর 
সংক্রান্ত নির্দেশ ও শৃঙ্খলার বোবা এত অসহনীয় হয়ে ওঠে যে শিক্ষাক্ষেত্রের কর্মীরা 
ক্রমে বিরক্ত হয়ে সকল ক্রটীর জন্য সরকারকে দায়ী করতে থাকেন। তাছাড়া 
ভারতবর্ষে যে শিক্ষাকে চিরকাল বৃহত্তর ধর্মবোধ ও সর্বজনীন জীবনাদর্শের সঙ্গে 
সমদ্িত করা হত সেই স্থপ্রাচীন এবং গভীর তাৎপর্যপূর্ণ এতিহাকে অগ্রাহা করে 
ডেসপ্যাচে যে শিক্ষা ব্যবস্থার আমদানী করা হয়েছিল সে শিক্ষা নিছক পুথি পড়ে 
পাশ করার চেয়ে অধিক মধাদা বা মূল্য পায়নি। ভারতীয় ভাষাগুলিকে শিক্ষার মাধ্যম 
হিসাবে মর্ধাদা দান ও তার প্রয়োজনীয়তার কথা৷ ডেসপ্যাচে হ্বীকৃত হলেও কার্যত 
তা অবহেলিতই হয়েছিল । প্রক্কৃতপক্ষে এ ভাষাসমূহের যথাযথ ব্যবহার: 


প্রশ্নাবলী ১২১ 


সম্পর্কে ডেসপ্যাচে সত্যকার কোন নির্দেশ দেওয়া হয় নি। প্রাথমিক: 
শিক্ষাবিস্তারের ব্যাপারেও ডেসপ্যাচে কোন কার্ধকরী পরিকল্পনা স্থান পায় নি এবং 
শুধুমাত্র গ্রাণ্ট-ইন-এডের সাহায্যে অত্যন্ত উদাসীন প্রকৃতির একটা ব্যবস্থা এ ক্ষেত্রে 
করা হয়েছিল। এ দেশে বে-সরকারী শিক্ষাপ্রচেষ্টা তখন মোটেই উল্লেখযোগ্য 
ছিল না বলে শুধুমাত্র গ্রান্ট-ইন-এডের প্রেরণায় তা ব্যাপকতা লাভ করতে 
পারেনি। ফলে গ্রাণ্ট-ইন-এড প্রথার সাহাথ্যে শ্রিক্ষার আশানুরূপ বিস্তার হয়নি 
আর সরকার এই নীতির অন্তরালে নিজের দায়িত্ব এড়াবার চেষ্টা করেছিলেন । 
উপরোক্ত সকল সমালোচনা সত্বে্ড পরিশেষে আমর! এই কথাই বলব যে, 
১৮৫৪ সালের উভ্ভের ডেসপ্যাচ ভারতের শিক্ষার ক্ষেত্রে মোটামুটি এক স্থুসংবদ্ধ ও 
স্থসংহত ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিল। লর্ড ডালহৌপসির মতে এরূপ সর্বাগীণ শিক্ষা- 
পরিকল্পনা ইতিপূর্বে কোন প্রাদেশিক বা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে রচনা করা সম্ভব 
হয়নি। অনেকের মতে ১৮৫৪ সালের এই ডেসপ্যাচটিই উনিশ শতকে ভারতীপ্প 
শিক্ষাক্ষেত্রে চরম অবদান | ১৮৫৪ সালের আগে এদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে যা কিছু 
সংঘটিত হয়েছিল সবই যেন এই ডেসপ্যাচে এসে স্থসমন্বিত হয়েছিল এবং 
পরবর্তাকালের শিক্ষাক্ষেত্রে সকল সংস্কার ও পরিবর্তনের মূল "উৎসও ছিল এই 


ডেসপ্যাচটি। 
প্রশ্নাবলী 
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ত্রান 
হান্টার কমিশন, ১৮৮২ 


১৮৫৪ সালের ডেসপাাচ ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে ছুটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন 
সাধনে অংশ গ্রহণ করেছিল। প্রথমটা হল, রাষ্্ীয় উদ্যোগে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা 
এবং দ্বিতীয়, বেসরকারী শিক্ষাুতিষ্ঠানগুলিকে গ্রান্ট-ইন-এড বিতরণের ব্যবস্থা । 
প্রায় ৩* বছর যাব এই ব্যবস্থা কার্করী থাকা সত্বেও দেখা গেল 
যে শিক্ষার উন্নতি আশানুরূপ হয়নি, বেসরকারী প্রচেষ্টাগুলি সরকারী হস্তক্ষেপের 
ফলে মুমূর্ষু হয়ে পড়েছে এবং প্রাথমিক শিক্ষা নিতাস্তই অবহেলিত 
রয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, উডের ডেসপ্যাচে স্পষ্টভাবে সরকারী শিক্ষাপ্রচেষ্টা 
প্রত্যাহার নীতির ম্থপারিশ করায় মিশনারীদের অন্থকূলে অভিমত প্রকাশ কর! 
হয়েছিল। এই কারণে মিশনারীর! এই মর্ষে প্রতিবাদ জানালেন যে সরকারী 
কর্তৃপক্ষ উড্ের .ডেমপ্যাচ আদৌ মেনে চলছেন না। সরকারী কর্মচারীদের 
মিশনারী-বিদ্বেষ, গ্রান্ট-ইন-এডের কঠোর নিয়মাবলী, পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন ও স্কুল 
অনুমোদন সম্পকিত যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে তাঁরা ৩খন ইংলগ্ডে প্রচণ্ড আন্দোলন 
স্থুর্ু করলেন এবং এসব ব্যাপারে ব্যাপক অনুসন্ধানের দাবী উত্থাপন করলেন । 

আরও দেখ! গেল, যে বেসরকারী গ্রতিষ্ঠানগুলির চেয়ে সরকারী কলেজ ও 
ইংরেজী স্ব.লগুলির জন্য অনেক বেশী অর্থ ব্যয় হচ্ছে। ১৮৮১-৮২ সালে 
দেখা যায়, ২৭০০ গন ছাত্রের অধ্যাপনার জন্য রাষ্্রীয় কলেজগুলি ৯ লক্ষ টাকা 
খরচ করছে, অন্যদিকে ২০০০ জন ছাত্রের কলেজীয় শিক্ষার জন্যে বেসরকারী 
প্রতিষ্ঠানগুলতে খরচ হচ্ছে মাত্র ৬৫ হাজার টাক| | 

এইমব নান! কারণে মিশনারীর! ইংলণ্ডে এক আন্দোলন সুরু করলেন এবং 
নর্ড হালিফ্যাক্স (পূর্বতন উইলিয়াম উড) লর্ড লরেন্স প্রমুখ ব্যক্তিদের 
নিয়ে জেনারেল কাউন্সিল অফ এডুকেশন (9505191 ০০৮010 9৫ 
₹:08400) নামে এক প্রতিষ্ঠান সেখানে গড়ে উঠল ৷ এদের দাবী 
অনুসারে ১৮৮২ সালে লর্ড রিপণ ভারতের প্রথম শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করলেন । 
এই কমিশনে সৈয়দ মামু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বন্ধ, জ্যোতিরিজ- 
"মোহন ঠাকুর, কাশীনাথ তেলং প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সবন্যরূপে গৃহীত হলেন। 


হাপ্টার কমিশন ১২৩ 


কমিশনের উদ্দেস্য 

১৮৫৪ সালে ডেসপ্যাচে নির্ধারিত শিক্ষানীতিকে এ পর্বস্ত যেভাবে কাজে 
পরিণত করার চেষ্টা করা হয়েছে, তার ফলাফল সম্পর্কে অনুসন্ধান এবং এ 
নীতির আর কোনও উপযোগিতা আছে কিনা, সে বিষয়ে পরামর্শ দানের 
উদ্দেশ্তেই কমিশনটি মূলত গঠিত হয়েছিল। প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার 
সমস্যাকে কমিশন আলোচনার পুরোভাগে স্থান দিয়েছিলেন, কারণ সেই 
সময়ে এ সম্পর্কে দেশে তীব্র আন্দোলনের স্থাষ্ট হয়েছিল এবং মাত্র কয়েক বছর 
আগেই ইংলগ্ডে ১৮৮ সালে প্রাথমিক শিক্ষা আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার ফলে 
ধ দেশে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল। তবে ভারতীয় 
বিশ্ববিষ্ঠালয়গুলি এবং কারিগরী ও ইউরোপীয় শিক্ষা সম্পর্কে অনুসন্ধানের 
কোন নির্দেশ এই কমিশনকে দেওয়া হয়নি। সরকার গ্রান্ট-ইন-এড প্রথার 
আরও বিস্তার সাধনের সম্ভাবনা সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্যও কমিশনকে ভার 
দেন। 


কমিশনের দ্বপারিশ : 

সরকারী শিক্ষানীতিকে এই কমিশন তীব্রভাবে এন করে 
বেসরকারী স্বেচ্ছাস্থষ্ট (৮০101 ) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে উৎসাহিত করার 
স্বপারিশ করেন। কমিশনের সংগৃহীত তথ্য থেকে এই কথা জান! যায় যে, উত্তর- 
পশ্চিম সীমাস্ত গ্রদেশগুলিতে ও মান্রাজে ১৮৫৪ সালের নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত 
নীতিই অনুসরণ করা হয়েছে। বোম্বাই, পার্জাব, কুর্গ ও বেরারে এই নীতি 
মোটেই কার্ধকরী করার চেষ্টা কর! হয়নি এবং বাংলা, আসাম ও মধ্যপ্রদেশে এই 
নীতি কার্ধকরী করে উন্নতি বা অবনতি কিছুই লক্ষিত হয়নি। কমিশন দেখেছিলেন 
ষে, স্থানীয় সরকারী কতৃপক্ষ বেসরকারী প্রচেষ্টার উপযুক্ত মূল্য উপলদ্ধি করতে 
পারেন নি এবং তাদের যথার্থ উৎসাহ দান করেননি। কমিশন তাই 
১৮৫৪ সালের ডেসপ্যাচের নীতি সমথন করে বলেন, উন্নত রাষ্ট্রীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 
গুলিকে অক্ুগ্ন রেখে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ানগুলির উন্নয়ন ও বিস্তারের দিকে 
সরকারী দপ্তরের মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। 
নীতি ও পন্থা : 

এই নতুন নীতি অঙ্্সারে কাজ করার জন্যে কমিশন ছুটি পদ্থার নির্দেশ 
করলেন £ (১) সরকারী কতৃপিক্ষ রাষ্ীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কাজে আর 


১২৪ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্তার ইতিহাস 


অগ্রসর হবেন না এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টা প্রত্যাহার করবেন, (২) গ্রাণ্ট- 
ইন-এড প্রথার উন্নততর ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে বেসরকারী প্রচেষ্টা আরও 
বিস্তার লাভের সুযোগ পায়। প্রাথিমক শিক্ষা সম্পর্কে এই কমিশনের অভিমত ছিল: 
এই যে, সমস্ত প্রাথমিক স্কুলের ভার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কতৃপক্ষের হাতে অর্পণ 
করতে হবে এবং প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে কোন রকম প্রত্যক্ষ রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ 
থাকবে না। রাস্্রীয় কলেজ ও মাধ্যমিক স্কুলগুলি ক্রমে ক্রমে যোগ্য 
বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে ছেড়ে দেওয়া বাঞ্ছনীয়। ভবিষ্ততে এই শ্রেণীর 
প্রতিষ্ঠান স্থাপনার সময়ে উদ্বারভাবে গ্রাণ্ট-ইন-এড নীতির মাধ্যমে বেসরকারী 
গ্রচে্টাগুলিকে সর্বপ্রকারে উৎসাহিত করতে হবে এবং এই সকল বেসরকারী 
প্রতিষ্ঠান রাষ্্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মতই সকলপ্রকার স্থুযোগ-স্থবিধা ভোগ, 
করবেন। 


গ্রাযাপ্ট-ইন"এড 


এর পর কমিশন বিভিন্ন গ্রান্ট-ইন-এড-প্রথার দোষগুণ বিশেষভাবে আলোচনার 
পর এই অভিমত প্রকাশ করেন যে বিভিন্ন প্রদেশ নিজের নিজের প্রয়োজন ও. 
পরিবেশ অনুযায়ী গ্রাণ্ট-ইন-প্রথার যে কোন রকম সংশোধন করে নিয়ে কাজে 
লাগাতে পারেন। 


দেনীয় শিক্ষা 


কমিশন দেশীয় হ্কুলগুলির পুনরুজ্জীবনের জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দেন। 
ভাদের মতে এই স্কুলগুলির জীবনীশক্তি প্রচুর এবং এগুলিকে উপযুক্ত সাহায্য 
দান করলে দেশের গণশিক্ষা সমস্তার সন্তোষজনকভাবেই সমাধান হবে। দেশীয় 
অধিবাসীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং দেশীয় পদ্ধতিতে পরিচালিত এই দেশীয় 
স্কুলগুলিকে অনুমোদন করা, ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাদান, শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থা, 
শিক্ষক নিয়োগ বা পাঠক্রম নির্ধারণ সম্পর্কে স্বাধীনতা-প্রদান ও সহান্ৃভৃতিস্চক 
পরিদর্শন ব্যবস্থার আয়োজনের মাধ্যমে এ গ্কুলগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করার 
পরিকল্পনার উপর কযিশন বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন। এই স্কুলগুলিকেও 
স্থানীয় স্যায়ত্বশাসন কতৃপিক্ষের হাতে ছেড়ে দেওয়ার জন্ত কমিশন পরামশ 
দেন এবং শিক্ষ! দপ্তরের উপর এই স্কুলগুলির তালিকা প্রণয়নের ভার অর্পণ করতে 
বলেন। এইভাবে লুগ্তগ্রায় প্রাচীন এতিহময় দেশীয় স্কুলগুলির সঙ্গে সহযোগিতা 
করে সেগুলিকে পুন্রুজ্জীবিত করার কথাই কমিশন শিক্ষা-কতৃপক্ষকে বিশেষ করে 


হান্টার কমিশন ১২৫ 


শ্বরণ করিয়ে দেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কমিশনের এই নিদেশি কতৃপক্ষ অগ্রাহ 
করেন এবং দেশীয় গ্ুলগুলি অবহেলা ও অনাদরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। 


প্রাথমিক শিক্ষা 


হাণ্টার কমিশন প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে বলেছেন বে, 
যে কোন জাতীয় ব্যবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ও উন্নয়নের 
প্রতি সব চেয়ে সত্ব মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য । এই উদ্দেশ্টে আধিক স্মব্যবস্থা 
পাঠক্রম নিধর্ণরণ, শিক্ষক-শিক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে কমিশন বিবিধ স্থপারিশ 
করেন এবং বলেন যে, বিভিন্ন প্রদেশের প্রয়োজন অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষা 
আইন বিধিবন্ধ হওয়। দরকার। এই স্থপারিশের প্রায় ৩০ বছর পরে গোখেল ঠিক 
এই মর্মেই পুনরায় দাবী জানিয়েছিলেন। কমিশন কিছু সংখ্যক একান্ত দুঃস্থ 
বিদ্যার্থীকে বিনা বেতনে শিক্ষাদানের পরামর্শও দিয়েছিলেন । 


পরিচালনা 
প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালনার ব্যাপারে কমিশন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কতৃপক্ষের 


অধীনে একটি করে ম্কুলবোর্ড গঠনের পরামর্শ দেন এবং বলেন যে গ্রাথমিক শিক্ষার 
ব্যাপারে সর্বপ্রকারে এই স্কুলবোর্ড দামী থাকবেন। 


'অথব্যবন্থা 


প্রাথমিক শিক্ষার ব্যর নির্বাহের জন্য কমিশন অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে কয়েকটি 
মূল্যবান সুপারিশ করেন। যথা_-(১) প্রত্যেক জেলা ও মিউনিসিপ্যাল বোর্ডকে 
প্রাথমিক শিক্ষার জন্য একটি বিশেষ অর্থকোষ সংরক্ষণের পরামর্শ দিতে হবে। 
(২) শিক্ষাসংক্রান্ত সকল ব্যয়বরাদ্দের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রাধিকার ও 
"অধিকতর পরিমাণে দাবী থাকবে । (৩) প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়সঙ্কুলানের জন্য 
'এক-তৃতীয়াংশ ব্যয়ভার সরকারকে বহন করতে হবে । 

এই সকল অর্থ-ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিকল্পনা করে কমিশন উপযুক্ত গুরুত্ববোধের 
পরিচয় দিয়েছেন বটে কিন্তু পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বিভিন্ন স্কুলে 
গ্রাণ্ট বিতরণের নীতি অনুসরণের পরামর্শ দিয়ে তাঁর! একটা বিরাট ভূল করেছিলেন। 
দেখা গেছে যে যেখানেই এই নীতি অন্ুহ্ত হয়েছে, সেখানেই এটি ব্যথায় 
পর্ধবসিত ,হরেছে এবং এই নীতির পরিবর্তে উদারতর ও অধিকতর কার্ষকরী 
(কোন নীতি কমিশনের গ্রহণ করা উচিত ছিল। পরীক্ষার ফলাফলের 


১২৬ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


ভিত্তিতে সাহায্য দানের (2৪ 5:0৩70-5-:680165 ) এই নিন্দনীয় নীতির ফলে 
অনিচ্ছুক শিক্ষক যস্ত্ররে মত কাজ করে চলেন এবং সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার প্রাণশক্তি 
ক্রমশ ক্ষীণ হতে থাকে । প্রাথমিক শিক্ষাঁব্যয়ের এক-তৃতীয়াংশ রাষ্ট্র বহন করবেন 
বলে কমিশন যে স্থপারিশ করেছিলেন, তার মধ্যেও বাস্তববোধের গ্রচুর 
অভাব ছিল। তদানীন্তন পরিস্থিতিতে এই বিপুল অর্থব্যয় একেবারেই 
অসম্ভব ছিল। তাই কমিশনের প্রস্তাবের কার্ষকারিতা অনেকখানি হ্রাস পেতে 


বাধ্য হয়। 


পাঠক্রম 
কমিশন নির্দেশ দিয়েছিলেন যে পাঠক্রমকে যথেষ্ট পরিমাণে পরিবর্তনশীল করতে 


হবে। এজন্য দেশীয় গণিত, হিসাব-নিকাশ, জমি-জরিপ, বিজ্ঞানের সাধারণ 
জ্ঞান এবং কুষিবিদ্যা, স্বাস্থ্যতত্ব ও শিল্পকলায় বিজ্ঞানের প্রয়োগ সম্পর্কে কিছু কিছু 
ব্যবহারিক শিক্ষা পাঠক্রমের অন্তর্গত করারও স্থপারিশ কমিশন করেছিলেন। 
শিক্ষক-শিক্চণের দিকেও কমিশন মনোযোগ আকর্ষণ করে মন্তব্য করেন যে, 
প্রত্যেক মহকুমা পরিদর্শকের তত্বাবধানে অন্তত একটি করে শিক্ষক-শিক্ষণ 
স্কুল থাকা একান্ত প্রয়োজন । 


মাধ্যমিক শিক্ষা 

হাণ্টার কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে থেকে সরকারী প্রচেষ্টা ক্রমে ক্রমে, 
প্রত্যাহীর করার স্থপারিশ করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে গ্র্যাণ্ট-ইন-এড প্রথার 
মাধ্যমে সুযোগ্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির সহায়তায় মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসারের 
জন্য সরকারী পক্ষের উদ্যোগী হওয়। উচিত। তবে যে সব জেলায় বেসরকারী 
প্রচেষ্টায় আদর্শ মাধ্যমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না, সরকারী উদ্যোগে জন- 
স্বার্থের খাতিরে সেখানে অন্তত একটি করে উৎকষ্ট রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক স্কুল প্রতিষ্ঠার 
প্রয়োজন কমিশন হ্বীকার করেন। মাধ্যমিক শিক্ষাপর্যায়ে বেসরকারী প্রচেষ্টাকে 
উৎসাহ দেবার উদ্দেস্তে বেতনহার নির্দিষ্ট করার নিয়মকানুন কিছুটা! শিথিল করার, 
প্রস্তাবও করা হয়। 
এ কোনও বি কোর্স 

মাধামিক ক্কুলের পাঠক্রমের মধ্যে ছু'টি শ্রেণীবিভাগ করার জন্যে কমিশন 
স্থপারিশ করেছিলেন £ যেমন (১) “এ কোস-_এন্টাজ্দ পরীক্ষা পাশ করে বিশ্ব- 
বিষ্তালয্নের উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ লাভের জন্য এবং (২) “বা কোস-- 
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বাঁণিজ্যিক, ব্যবহারিক এবং সাহিত্য-বহিভূতি বিষয়গুলির শিক্ষার জন্যে । বর্তমানে 
ভারতে বহুমুখী শিক্ষাব্যবস্থার যে পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে প্রায় ৮* বছর আগে 
হান্টার কমিশন সেই পরিকল্পনার প্রথম স্থচন] করেন বল! চলে । 


ভাষামাধ্যম সম্পর্কে কমিশনের অভিমত আশাপ্রদ হয়নি । মাধ্যমিক শিক্ষা 
পর্যায়ের ভাষামাধ্যমের গুরুত্ব সম্পর্কে কোন আলোচনাই কমিশনের বিবরণীতে 
নেই। তবে স্পষ্টই বোঝা যায় যে কমিশন ইংরাজী ভাষার স্বপক্ষেই ছিলেন। 
নিয়তর শিক্ষা পর্ধায়েতেও ভাষামাধ্যম সম্পর্কে কমিশন কোন সুনির্দিষ্ট অভিমত 
প্রকাশ না করে কেবল বলেন যে স্থানীয় পরিবেশের উপযোগী ব্যবস্থা'অবলম্বন 
করবেন স্থানীয় স্কুল পরিচালকগণ । 


উচ্চশিক্ষ। 


যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে কোনও অনুসন্ধান করার 
নির্দেশ কমিশনকে দেওয়া হয়নি, তবুও কমিশন উচ্চতর শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠন 
সম্পর্কে কতকগুলি মূল্যবান সুপারিশ লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এতে উচ্চ 
শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে রাস্ত্ীয় প্রচেষ্টা প্রত্যাহারের প্রস্তাব করা হয়েছিল, তবে যে 
সমস্ত কলেজের উৎকর্ষের উপর শিক্ষামান নির্ভর করে, সেই সমস্ত 
কলেজগুলির পরিচালনার দায়িত্ব রাষ্ট্রের হাতে থাকতে পারে বলে কমিশন 
অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। বেসরকারী প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্টে 
কমিশন বলেছিলেন যে কলেজের শিক্ষক সংখ্যা, ব্যয়ের পরিমাণ, কলেজের: 


শিক্ষাদানের উৎকর্ষ ও স্থানীয় প্রয়োজনের ভিত্তিতে গ্র্যান্-ইন-এড দিতে 
হবে। 


কলেজের ছাত্রছাত্রীদের সুষ্ঠ পাঠব্যবস্থার উদ্দেশ্তে কমিশন আরও কয়েকটি 
প্রস্তাব উত্থাপন করেন £ (১) প্রত্যেক কলেজে কিছু সংখ্যক ছাত্রছাত্রীদের বিন! 
বেতনে অধ্যয়নের অয়োজন করতে হবে; (২) মেধাবী ছাত্রছাত্রীর! যাতে 
বিদেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য যেতে পারে তার স্থযোগন্থৃবিধা দিতে হবে এবং 
(৩) বড় বড় কলেজে বিভিন্ন বিষয়ের এচ্ছিক পাঠক্রম প্রবর্তন করতে হবে যাতে 
বিভিন্ন মানসিক ক্ষমতা-বিশিষ্ট শিক্ষার্থীর! তাদের সামর্থ্য ও প্রয়োজন যত শিক্ষা 
আহরণ করার সুযোগ পেতে পারে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে একটি. 
বিশ্ববিষ্তালয় গ্রতিষ্ঠার জন্তও কমিশন কুপারিশ-করেছিলেন। 


১২৮ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্তার ইতিহাস 


শিক্ষক-শিক্ষণ ও ভন্তযান্ শিক্ষা 

শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির জন্য কমিশন যথেষ্ট পরিমাণে ক্কুল পরিদর্শন ও উপযুক্ত 
শিক্ষক-শিক্ষণের আয়োজন করতে বলেন। শিক্ষাদান প্রণালীর রীতিনীতি 
সম্পর্কে একটি পরীক্ষাব্যবস্থা! প্রবর্তনের পরামর্শ দিয়েছিলেন হাণ্টার কমিশন । 

মুসলমানদের দেশীয় স্কুলগুলিকে উৎসাহদান, প্রাথমিক থেকে কলেজ পর্যায় 
পর্যস্ত সকল ক্ষেত্রে মুসলমান ছাত্রদের ছাত্রবৃত্তি প্রদান ও বিন। বেতনে অধ্যয়নের 
সুযোগ সৃষ্টি এবং মুসলমান- অধ্যুষিত অঞ্চলে মুসলমানদের জন্য বিশেষ মাধ্যমিক 
ও উচ্চ স্কুল স্থাপনা প্রভৃতির প্রস্তাব উত্থাপন করে কমিশন মুদলমানদের উপযুক্ত 
শিক্ষাব্যবস্থার স্থপারিশ করেছিলেন । 


নারীশিক্ষার বিস্তার সম্পর্কে কমিশন পরামর্শ দেন ষে বেসরকারী বালিক। 
হ্থুলগুলিকে উদ্ারতর নীতিতে গ্র্যান্ট দেওয়া উচিত । মহিলা শিক্ষকদেরও বিশেষ 
অর্থসাহায্য দেওয়! প্রয়োজন । তাছাড়৷ বালিকাদের প্রাথমিক স্কুলের পাঠক্রম 
সরল করতে হবে, মহিলা শিক্ষকদের জন্য শিক্ষণ স্কুল গ্রতিষ্ঠ। করতে হবে এবং 
বালিকাদের শিক্ষাব্যবস্থা পরিদর্শনের জন্য পৃথক পরিদর্শন দপ্তর বসাতে হবে। 

এছাড়া অনুন্নত ও আদিম শ্রেণীর অধিবাসীদের ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক 
শিক্ষার স্থব্যবস্থার উদ্দেশ্টে কিছু কিছু বেতন মকুব করার কথাও কমিশন স্মরণ 
করিয়ে দ্রিয়েছিলেন। লিখন পঠনে অক্ষম বয়ন্বদের শিক্ষার জন্য নৈশ স্কুল 
প্রতিষ্ঠার উত্সাহ দেওয়ার প্রস্তাৰও হাণ্টার কমিশনের বিবরণীতে উল্লিখিত 


শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বন করায় কোন রাষ্রীয় শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানে কোনরকম ধর্মবিশ্বাস বা নীতিকথার আলোচন। কর! সম্ভব হবে না বলে 
কমিশন নির্দেশ দেন। তবে (১) নীতিশিক্ষার জন্য পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করতে 
হুবে এবং তাতে মানবধর্মের মূল নীতিগুলির ভিত্তিতে আলোচনা লিপিবদ্ধ থাকবে 
এবং (২) প্রত্যেক কলেজের অধ্যক্ষ বা কোন অধ্যাপক একটি বক্তৃতামাঁলার মাধ্যমে 
মানুষ ও নাগরিকের কর্তব্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের উপদেশ দেবেন। কিন্ত 
এই প্রস্তাবগ্তলি বাস্তবিকপক্ষে কার্যকরী কর! সম্ভব হয়নি। 


কমিশলের বৈশিষ্ট্য 
হান্টার কমিশনের উপরি-উক্ত ন্থুপারিশগুলি অহ্ধাবন করলে একথা সুস্পষ্ট 
হয়ে ওঠে যে ১৮৫৪ ও ১৮৫৯ সালের ডে্প্যাচ ছুটির শিক্ষানীতিকেই 
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কমিশন পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন। তবে এই কমিশন সরকারী শিক্ষ৷ দপ্তরের 
উপর বিরাট দায়িত্ব অর্পন করেন এবং বলেন যে এই শিক্ষা দগ্তরই স্থানীয় 
শিক্ষা-প্রয়োজনের পরিমাপ করবেন, স্থানীয় সহযোগিতা ও কর্ম তৎপরতা জাগাবেন 
এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে সহায়তা করবেন। প্রাথমিক শিক্ষা 
পর্যান্ম থেকে স্থুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পায় পর্যন্ত কি ভাবে সরকারী ও বেসরকারী 
প্রচেষ্টার মধ্যে সমন্বয়ন ঘটান যেতে পারে সে বিষয়েও হান্টার কমিশন যথেষ্ট 
আলোকপাত করেছেন । 

ফলাফল : 

কেন্দ্রীয় সরকার একমাত্র ধর্ম ও নীতিশিক্ষাসংক্রান্ত প্রস্তাবটি ছাড়া হাণ্টার 
কমিশনের অন্য সকল প্রস্তাব গ্রহণ করেন। তার ফলাফল হল এই রকম £ 

(১) প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার সমস্ত দায়িত্ব স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন কর্তৃপক্ষগুলির 
কাছে হস্তান্তরিত হল; (২) রাষ্টরীঘ কলেজগুলি বেসরকারী সংস্থার কাছে হস্তাস্তরিত 
না হলেও সরকার আর কোন নতুন স্কুল বা কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে স্পষ্ট অসম্মতি 
জানাতে লাগলেন এবং (৩) ভারতীয়দের মধ্যে শিক্ষাপ্রচেষ্টার ব্যাপারে অভিনব 
সাড়া জাগলো ও শিক্ষাক্ষেত্রে মিশনারী আধিপত্যের আশঙ্! সম্পূর্ণরূপে দুরীভূত 
হল। কমিশনের সুপারিশের ফলে বিউনিসিপ্যাল আইন ও স্থানীয় স্বায়ভশাসন 
আইন বিবিবদ্ধ হল এবং সেগুলি প্রাথমিক শিক্ষার বিশেষ সহায়ক হল। 

তবে দেশীয় শিক্ষা সম্পকে” কমিশনের স্থপারিশগুলি সর্বত্র সমান গুরুত্ব দিয়ে 
'অনুন্থত হয়নি। পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে গ্রাণ্ট বিতরণের প্রথা প্রায় 
সবত্র প্রবতিত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু বহুদিনের অবহেলার ফলে দেশীয় স্কুলগুলি 
ক্রমশই লুপ্ত হয়ে গেল এবং যেগুলি অস্তিত্ব রক্ষা করে টি'কে ছিল সেগুলির দেশীয় 
প্রকৃতি আর অক্ষু্ন রইল ন। 

“বি, কোসের ব্যবস্থা করা হলেও লোকে সেটিকে “এ কোসের চেয়ে হীনতর 
পাঠক্রম বলে মনে করল এবং এই কোর্সের ছুতোর কামারের কাজ শেখবার আগ্রহ 
ছাত্রদের মধ্যে দেখা গেল না এবং অভিভাবকেরাও এই শিক্ষাব্যবস্থাকে সমর্থন 
জানালেন না। ফলে ব্যবহারিক শিক্ষ। প্রবর্তনের চেষ্টা বিফল হল এবং কিছুদিন 
চালানোর পরে “বি' কোর্স” ছাত্রাভাবে উঠিয়ে দেওয়া হল। 
সমালোচনা 

১। এই কমিশন প্রাথমিক শিক্ষা সম্পকে” বিবিধ উল্লেখযোগ্য পধালোচনা 
ও প্রস্তাব করেছিলেন, তবে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক ঘোষণা 

ই--৯ 


১৩০ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যারছতিহাস 


করার স্থপারিশ করেন নি। অবশ্য একথা ঠিক যে এই কমিশনই প্রাথমিক 
শিক্ষাকে রান্্রীয় কর্তব্য বলে বর্ণনা করে প্রাথমিক শিক্ষার ভবিষ্যৎ উন্নয়নের পথ 
প্রশস্ত করেছিলেন । 

২। স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন কতৃপক্ষের উপর প্রাথমিক শিক্ষার ভার অর্পণ করা 
হলেও তাদের ব্যয়নির্বাহের উপযুক্ত ব্যবস্থা বা যথেষ্ট পরিমাণে অর্থসাহায্য প্রদানের 
ব্যবস্থা কর! হয়নি। সরকাঁরপক্ষ খরচের মাত্র এক তৃতীয়াংশের বেশী কখনই 
দিতে রাজী হননি। শ্বায়ত্বশাসন সংস্থার পরিচালকদের উপযুক্ত পরিমাণে শিক্ষণ প্রাঞ্চ 
করার ব্যবস্থাও হয়নি। 

৩। দেশয় স্কুলগুলি সম্পর্কে কমিশন অন্থকুল অভিমত প্রকাশ করলেও 
সেগুলির উন্নয়নের জন্য কোনও গঠনমূলক পরিকল্পনা তারা দেন নি। বরং তারা 
নতুন প্রাথমিক শিক্ষ ব্যবস্থাকে উন্নত করতে মনোযোগী হয়েছিলেন। দেশীয় 
স্কুলগুলির জন্য কোনও নির্দিষ্ট উন্নয়ন পরিকল্পনা না থাকার ফলে সেগুলির বিলুপ্তি 
অবশ্ঠনাবী হয়ে উঠল । 

৪। “বি কোর্সে ব্যবহারিক শিক্ষার আয়োজন করলেও কমিশন 
যন ত্রশিক্ষার উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তার উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ, 
করেন নি। 

৫। বেসরকারী প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করার যুক্তিতে প্রাথমিক শিক্ষা্ষেত্রে 
রাষ্ট্রের সমস্ত দায়িত্ব অনভিজ্ঞ নবনিযুক্ত স্বায়ত্শীসন কতৃপক্ষের হাতে অর্পণ করায় 
উন্নতি যথেষ্ট পরিমাণে ব্যাহত হয় এবং এর দ্বার! শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্রের দায়িত্ব এড়িয়ে 
যাওয়ার মনোভাবই প্রমাণিত হয়েছে। 


প্রশ্নাবলী 
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১৮৯৮ সালে লর্ড কার্জন ভারতবর্ষের বড়লাট হয়ে এলেন। এসেই তিনি সমগ্র 
শিক্ষাক্ষেত্রের আনুপুবিক তথ্য সংগ্রহ করলেন এবং শিক্ষাসংস্কারের কাজে হাত 
দেবার 'আগে শিক্ষার সমস্যা সম্পর্কে বিশদ পর্যালোচনার উদ্দেশে ১৯০১ সালে 
দিমলায় এক শিক্ষাসম্মেলন আহ্বান করলেন । শিক্ষা! সম্পকে সর্বভারতীয় সম্মেলন 
সেই প্রথম এবং সে-বিষয়ে সকলের মনে গভীর আগ্রহ ও কৌতূহলের হু্টি হল। 
এই সম্মেলনে কার্জন সমস্ত প্রদেশের শিক্ষ| ডিরেক্টর এবং বিশ্ববিষ্যালয়সংগ্রষট 
কয়েকজন শিক্ষাবিশেষজদের আমন্ত্রণ জানালেন। দীর্ঘ ১৫ দিন আলোচনার 
মধ্যে এই সদ্মেলনে শিক্ষাসংস্কারসংক্রান্ত ১৫০টি প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং 
পরবর্তীকালে লর্ড কার্জন এই সমস্ত প্রস্তাবের ভিত্তিতেই ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার 
সংস্কারে উদ্যোগী হন। 

বিশ্ময়ের ব্যাপার এই যে, তিনি সম্মেলনে একজনও ভারতীয়কে আমন্ত্রণ 
জানান নি। কারণ উচ্চশিক্ষিত ভারতীয়দের তিনি সমগ্র দরিদ্র অশিক্ষিত 
ভারতীয় জাতির প্রতিনিধি বলে মনে করতেন না। শিক্ষাসংস্কারে তার 
উদ্দেস্টের দৃঢ়তা এ সততা থাকলেও এই একমাত্র কারণেই তিনি জনসাধারণের 
অবিশ্বাসভাজন হয়ে পড়েন এবং নতুন আত্ম-নচেতন দেশবাসী এই গোপনীয় শিক্ষা- 
সম্মেলনটিকে জাতীয়তাবোধ নষ্ট করার ষড়যন্ত্র বলে মনে করেন। সিমলা মম্মেলনের 
বিবরণীটি অপ্রকাশিত রাখার ব্যবস্থা করার ফলে দেশবাসীর এই লন্দেহ দৃঢ়তর হয়ে 
ওঠে। ১৯০২ সালের বি*বিছ্বালয় কমিশনের বিবরণী প্রকাশিত হলে এই ধারণ! 
বন্ধমূল হয়। ফলে লর্ড কার্জন এদেশে শিক্ষা-সংস্কারের যৃত চেষ্টাই করুন, 
বারবারই সর্বত্র তাকে বিপুল প্রতিবাদ ও বাধার সম্ম্ধীন হতে হয়। 

সিমলা সম্মেলনে আলোচিত বিষয়গুলির মধ্যে ছিল; বিশ্ববিষ্ঠালয়ের শিক্ষা, 
মাধ্যমিক শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা, কারিগরী শিক্ষা শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থা, 
নারীশিক্ষা, নীতিশিক্ষা! এবং শিক্ষাদগ্তরের উচ্চতর পদ স্থতি ও ডিরেইউর জেনারেল 
নিয়োগের গ্রস্তাব। 


১৩২ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্তার ইতিহাস 


বিশ্ববিষ্ভালয় শিক্ষাব্যবস্থার নংস্কার 

লর্ড কার্জন তার শিক্ষানীতির পুরোভাগে বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কারকে স্থান 
দিয়েছিলেন, কারণ তিনি মনে করেছিলেন, এই পর্যায়ের শিক্ষাসমস্তার সমাধান 
করাই কঠিনতম ব্রত। বাস্তবিক সেই সময়ে কলকাতা, মান্রাজ, বোম্বাই, 
পাঞ্জাব ও এলাহাবাদে ৫টি বিশ্ববিদ্যালয় থাকলেও সেগুলির সঙ্গে কলেজগুলির 
উপযুক্ত সম্পর্ক ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি শুধু পাগ্যনির্দেশ ও পরীক্ষার 
আয়োজন করেই তাঁদের কর্তব্য সম্পন্ন করত। স্কুল-কলেজের শিক্ষার উপর 
সেগুলির কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত 
কলেজগুলির কোন কোনটি সুদূর ব্রন্মদেশ ও সিংহলে অবস্থিত ছিল। সমগ্র 
উচ্চশিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে হুসংবন্ধতার বিশেষ অভাব ছিল এবং কলেজ ও বিশ্ব 
বিগ্যালয়গুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার পরিবর্তে অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা 
ও বিছ্বেষভাব বর্তমান ছিল। 


ভারতীয় বিশ্ববিস্ভালয় কমিশন, ১৯০২ 


১৮৮২ সালের হান্টার কমিশন বিশ্ববিদ্ালয়গুলির সুসংস্কার ও পুন্গঠন 
সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট £কাম অভিমত প্রকাশ করেন নি এবং কলেজ ও মাধ্যমিক 
স্কুলের দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি হচ্ছিল বলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উৎকর্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে 
পড়ছিল। তাছাড়া যে লগ্ুন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে ভারতীয় বিশ্ববিদ্ালগুলি 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেই লগুন বিশ্ববিষ্যালয়েরই পুরাতন গঠনধারা পরিত্যাগ 
করে নতুন ভাবে পুনর্গঠন করা হয়েছিল ১৮৯৮ সালে। অতএব এই 
সকল বিবিধ কারণে এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সংস্কার সাধনের কাজটি 
প্রথম গ্রহণ করে লর্ড কার্জন স্থবিবেচনার পরিচয় দিয়েছিলেন । এই উদ্দেস্ত্ে 
১৯০২ সালে তিনি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন নিয়োগ করলেন। এই 
কমিশনের কাজ হল এদেশে বিশ্ববিদ্ভালয় শিক্ষাব্যবস্থার বর্তমান পরিস্থিতি, 
ভবিষ্তৎ এবং উন্নয়ন পরিকল্পন] সম্পর্কে বিবরণী রচনা করা। 


কমিশনের সুপারিশ 

কমিশন কতকগুলি মূল্যবান স্থপারিশ করেন। নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা 
ব1 বর্তমান বিশ্ববিস্ত'লয়গুলিকে শিক্ষাদানের মাধ্যম রূপে পুনর্গঠিত করার বিরোধিতা 

করে কমিশন বলেন যে অহুমোদিত কলেজগুলি বিক্ষিগ্ুভাবে অবস্থিত থাকলে এই 

সংস্কার ব্যর্থ হবে। তবে বিশ্ববিষ্ভালয়গুলির আইনগত ক্ষমতা! বৃদ্ধির সুপারিশ করা 


কার্জনের শিক্ষাসংস্কার ১৩৩ 


হয় এবং নিয়-্াতক পর্যায়ের শিক্ষাদানের দায়িত্ব কলেজগুলির হাতেই রাখার প্রস্তাব 
করা হয়। কেবলমাত্র স্নাতকোত্তর (7১০56 028965 ) পর্যায়ের শিক্ষার জঙ্তে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব শিক্ষক নিয়োগের পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
গ্রন্থাগার, গবেষণাগার এবং উপযুক্ত ছাত্রাবাস নির্মাণের জন্ত কমিশন বিশেষ দৃঢ় 
অদ্ভিমত প্রকাশ করেন। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্ভালয়ের নির্দিষ্ট কর্মাঞ্চল নির্ধারণের 
প্রয়োজনীয়তার দিকে কমিশন দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 

বিশ্ববিষ্ঠালয়গুলির পরিচালনব্যবস্থার সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্তে এই কমিশন 
প্রস্তাব করেন যে, সেনেটের সদশ্যসংখ্যা হাস করতে হবে এবং কোনও ব্যক্তি 
€ বছরের বেশী সদন্ত থাকতে পারবেন না। মোট সদশ্যসংখ্যার এক পঞ্চমাংশ 
প্রতি বছরে আসন ত্যাগ করবেন। সেনেটে বিশ্ববিষ্তালয় ও কলেজ-শিক্ষক, 
বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, কর্মচারী ও গুণী-জ্ঞানী ব্যক্তিদের যথেষ্ট প্রতিনিধিত্বের আয়োজন 
রাখতে হবে। সিগ্ডিকেটের স্স্যসংখ্যা হবে ৯ থেকে ১৫ জনের মধ্যে এবং এরা 
সেনেট কর্তৃক নির্বাচিত হবেন। 

কলেজ অনুমোদন সংক্রান্ত বিষয়ে কমিশন প্রস্তাব করেন যে, অনুমোদন দানের 
পূর্বে সকল তথ্যের পূর্ণ বিবরণ সংগ্রহ করতে হবে এবং অনুমোদিত কলেজের 
শিক্ষাদানের উৎকর্ষ যাতে অবনতি লাভ করতে ন! পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। 
একথাও স্ুম্পষ্টভাবে কমিশন বলেন যে, প্রত্যেক কলেজে উপযুক্ত ভাবে সংগঠিত 
কার্ধকরী সমিতি, শিক্ষকমণ্ডলী, উপযুক্ত হোষ্টেল-ব্যবস্থা, ছাত্রাবাস, গ্রন্থাগার, 
গবেষণাগার, আসবাবপত্র ও শিক্ষার উপকরণের যথেষ্ট আয়োজন রাখতে হবে। 
স্থানীয় পরিস্থিতি, উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন ও দাবী এবং ছাত্রদের আর্থিক অবস্থার 
কথা বিবেচন! করে অন্থমোদিত কলেজগুলিতে নযানতম বেতনহার নির্দিষ্ট করার 
জন্যেও কমিশন সিপ্ডিকেটকে উদ্যোগী হতে পরামর্শ দেন। নিকৃষ্ট শ্রেণীর কলেজগুলি 
ষদি উৎকর্ষ সাধনে অক্ষম হয়, তাহলে সেগুলিকে উচ্চ ক্কুলে পরিণত করাই বাঞ্ছনীয় 
বলে এই কমিশন অভিমত প্রকাশ করেন। 

পাঠক্রমের উন্নয়ন সাধনের জন্যও কমিশন কতকগুলি মূল্যবান নির্দেশ দেন । 
এণ্টাঞ্জ পরীক্ষায় ইংরেজী ভাষার জন্ত কোন পাঠ্যপুস্তক নির্ধারণের প্রয়োজন 
নেই এবং এমএ পরধায়ের ইংরেজী পরীক্ষার পাঠক্রমে কিছুট| মাতৃভাষা ব1 
কোনও প্রাচীন প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য ভাষা অস্ততৃক্তি করার পক্ষে কমিশন 
অভিমত প্রকাশ করেন । কমিশন যদিও ভারতীয় ভাষা চর্চার গ্রয়োজনীয়ত৷ 
উপলক্ধি করেছিলেন, তবুও আশ্চর্যের বিষয়, প্রাচীন ভাষার পরিবর্তে 


১৩৪ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


তারা ভারতীয় ভাষাচর্চার সুপারিশ করেন নি। কমিশন আরও বলেন ষে, 
(ম্যাটিকুলেশন পরীক্ষার মান উন্নততর করতে হবে, ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার বিলুপ্তি 
ঘটাতে হবে এবং বি-এ পর্যায়ের পাঠকাল তিন বছর ধার্য করতে হবে। শুধু তাই 
নয়, প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের সম্পকে নিয়মকানুন কঠোরতর করার নির্দেশও 
কমিশন দিয়েছিলেন । 


সমালোচনা 


এদেশে বিশ্ববিদ্যালয় সংগঠনের কি রূপ হকে এবং সেই লক্ষ্যে শ্বল্পতম সময়ে 
পৌছবার কি উপায় নির্ধারণ করা যেতে পারে, মূলত সে সম্পকে অনুসন্ধান ও 
স্থপারিশ করার জন্যই ১৯২ সালের কমিশন নিযুক্ত হয়েছিলেন । কিন্তু হুঃখের 
বিষয়, কমিশন তাদের বিবরণীতে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলেননি । 
ফলে, ১৯*৪ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কোনও 
মৌলিক্ক সংস্কারসাধনে সমর্থ হয়নি । কেবলমাত্র তদানীন্তন অনুমোদিত বিশ্ববিষ্ালয়- 
গুলির কিছু পরিমাণ ক্ষমতা! বৃদ্ধির ক্ষেত্রেই এই কমিশনের অবদান শ্বীকার করা 
যেতে পারে। 

এই কমিশনের 'বিবরণী দাখিলের পর ব্ৎগর ১৯০৬ সালে ইংলগ্ডের ভিক্টোরিয়া 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্ধকলাপকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয় সংগঠনের নীতি সম্পর্কে 
এঁদেশে তুমুল বিতকের হ্ষ্টি হয়, এবং তার ফলে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগঠনের 
মূল নীতির বিরাট পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু এদেশে ১৯০২ সালের কমিশনের 
স্থপারিশগুলি ইংলগ্ডে বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের পূর্বপ্রচলিত নীতির পরিপ্রেক্ষিতে 
রচিত হয়েছিল বলে ইংলগ্ডে বিশ্ববিষ্ঠালয় সংগঠনের ধারা সম্পূর্ণ বদলে গেলেও 
ভারতে পুরাতন সংগঠন ধারাই বহাল রয়ে গেল। 
ভারতীয় বিশ্ববিভালয় আইন ১৯০৪ 


১৯০২ সালের বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন ত্বা্দের বিবরণী পেশ করবার পরে ১৯০৪ 
সালে ভারতীয় বিশ্ববিষ্ালয় আইন বিধিবদ্ধ হল। কমিশনের প্রায় সকল স্থুপারিশই 
এই আইনের অন্ততুক্ত হল এবং এদেশে কার্জনের শিক্ষানীতি কার্ধকরী 
হতে সরু হল। 

আইনের উল্লেখযোগ্য বিধিগুলি ছিল এই-_- 

(১) বিশ্ববিষ্ভালয়ের অধ্যাপক নিয়োগ এবং গবেষণা, গ্রন্থাগার ও ছাত্রাবাস 
পরিচালনার জন্তে বিশ্ববিস্ভালয়ের কর্মসূচী বিস্ৃত কর হল। 


কার্জনের শিক্ষা-সংস্কার ১৩৫ 


(২) সেনেটের সদস্য সংখ্যা সীমাবদ্ধ কর! হল। বিশ্ববিষ্ালয়ে ৫" জনের 
কম বা১০* জনের বেশী “ফেলো” থাকবেন না এবং কোন “ফেলো” আজীবন 
সদশ্য থাকতে পারবেন না, তাদের কমকাল হবে ৫ বছর। ১০০ জন সদস্যদের 
মধ্যে ৮* জনকেই সরকার মনোনীত করবেন । 

(৩) পুরোণো বিশ্ববিষ্যালয়গুলিতে ২৭ জন এবং নতুন ছু'টি (পাঁঞাৰ ও 
এলাহাবাদ ) বিশ্ববিদ্ালয়ে ১৫ জন করে নির্বাচিত “ফেলোঃ নেওয়া চলবে। 
এইভাবে এই আইনের সাহায্যে সেনেটে নির্বাচিত 'ফেলো"র সংখ্যা বৃদ্ধি করা 
হয়।, 

(৪) বিশ্ববিদ্যালয়ের যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষক-প্রতিনিধির আসনের ব্যবস্থা করে 
সিশ্ডিকেটকে আইনাশ্গ অনুমোদন দেওয়া হল। 

(৫) বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থনির্দিষ্ট অনুমোদন লিপিবদ্ধ হল এবং কলেজ- 
গুলির যাতে নিয়মিত পরিদর্শন হয় এবং অন্গমৌদনের পূর্বে সরকারী অনুমতি 
নেওয়া হয় সে বিষয়ে স্থম্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হল। 

(৬) সেনেট নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আইনকে কার্ধে পরিবর্তন করতে না 
'পাঁরলে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধনের জন্য, এমন কি নতুন নিয়মকানুন প্রণয়নের 
ব্যাপারেও সরকারী কতৃপিক্ষকে আইনসঙ্গত ক্ষমতা অর্পণ করা হল। ১৮৫৭ 
সালের আইনে সরকারকে এই ক্ষমত! দেওয়া হয়নি । 

(৭) বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মাঞ্চল নির্ধারণের ক্ষমতা অগ্গিত হুল বড়লাঁটের 
উপর। ১৮৫৭ সালের আইনে এই বিধানটিও ছিল না, ফলে নতুন আইনটি 
জনগণের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করল। 


সমালোচনা 


দেশবাসী এই আইনের তীব্র সমালোচনা ও বিরোধিতা করেন। সিমলা 
সম্মেলন ও ও ১৯০২ সালের কমিশন সংক্রান্ত কয়েকটি বিষয়ে দেশবাসী ধারণা 
করেছিলেন যে, ইংরেজ সরকার বিদেশী শিক্ষাবিদ্দের হাতে এদেশের শিক্ষা- 
ব্যবস্থা অর্পণ করার ষড়যন্ত্র করেছেন এবং বিশ্ববিষ্ভালয়ে সরকারী প্রভাব 
বুদ্ধির আয়োজন করে এটিকে সরকারের অধীনস্থ একটি বিভাগে পরিণত করার 
চেষ্টা করছেন। এই বিরোধী দলের মধ্যে গোখেল এবং কমিশনের সমন্ত স্যার 
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও ছিলেন । 


এই আইনে আশাহ্বর্ূপ সংস্কার সাধনের কোন ব্যবস্থ! না করে পুরোনো 


১৬৬ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্তার ইতিহাস 


বরণ ব্যবস্থাকেই মুলত অনগগন রাখা হয়েছিল। এতে সকলেই হতাশ হন। শুধু তাই 
নয়, সেনেটে সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের প্রতিনিধিত্বের আয়োজন করা হয়নি । 
প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত শিক্ষক প্রতিনিধির সংখ্যাও যথেষ্ট ছিল না। নির্বাচন 
প্রথার প্রবর্তন করলেও নির্বাচিত সন্তের সংখ্যা ছিল অতি সামান্ত এবং সকলে 
সন্দেহ গ্রকাশ করলেন যে, সেনেটের সদ্য সংখ্যা সীমাবদ্ধ করার উদ্দেস্ত হল সেখানে 
ইউরোপীয় সদশ্যের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা স্থাপন করা যদিও প্ররুতপক্ষে তা? হয়নি। 
এতে শিক্ষাদান পদ্ধতির সংস্কারের দিকে যথাযথ মনোযোগ না দিয়ে কলেজের 
অনুমোদন সংক্রাস্ত কঠোর বিধিব্যবস্থা গ্রণয়নেই অধিকতর কুশলত৷ প্রদর্শন করা 
হয়েছিল। আরও পরিতাপের বিষয়, আইনটিকে কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজনীয় 
অর্থবায়ের ব্যবস্থার দিকে বিন্দুমাত্র মনোযোগ দেওয়া! হয়নি। এই'সব কারণে 
স্বভাবতই এই আইন গণসমর্থন লাভ করতে পারেনি । 

তবে এ'সত্বেও এই আইন কিছু কিছু মঙ্গলকর পরিবর্তন সাধনে সক্ষম 
হয়েছিল এবং দেশবাসী যতটা ভয় পেয়েছিল সেরকম কিছুই ঘটেনি । এই আইনের, 
দ্বার! ইউরোগীয়দের হাতে শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে চলে যায় নি। এবং এই আইনের' 
দ্বারা সিত্তিকেটের আইনাঙগগ অনুমোধন স্বীকৃত হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালন 
ব্যবস্থার উন্নতি ঘটে এবং সেনেটের বিপুল সান্যসংখ্যা হাঁস পাওয়ায় কার্ধধারাও 
পূর্বাপেক্ষা যথেষ্ট উৎকৃষ্ট ও তুসংবদ্ধ হয়ে ওঠে। সেনেট ও সিগ্ডিকেটের অধিবেশন, 
নিয়মিত অনুষ্ঠিত হতে থাকে। কতকগুলি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষণধর্মী প্রতিষ্ঠানে, 
পরিগত হয় এবং সেগুলির গস্থাগারের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। 


শিক্ষণধর্মী বিশ্ববিভালয়ের প্রবর্তন 


১৯০৪ সালের বিশ্ববিদ্ভালয়ের আইনের সবচেয়ে বড় অবদান হল, বিশ্ববিদ্যালয়- 
গুলিকে শিক্ষণধ্মী করে তোলা । ১৮৫৭ সালের বিশ্ববিষ্ভাল়গ্রতিষ্ঠার আইন 
অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কেবলমাত্র তাদের অধীনস্থ কলেজগুলিকে অনুমোদন 
দানের প্রতিষ্ঠানছাড়া আর কিছুই ছিল না । সেগুলিতে শিক্ষাদানের কোন ব্যবস্থা 
ছিল না। কিন্তু ১৮৯৮ সালের আইনের বলে লগুন বিশ্ববিদ্যালয়টি অনুমোদন- 
ধর্মী (821119408 ) বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষণধর্মী (68017108 ) বিশ্ববিদ্যালয়ে 
রূপান্তরিত হয়ে যায়। ভারতবর্ষে ১৯২ সালের কমিশন এবং ১৯০৪ সালের: 
বিশ্ববিদ্যালয় আইন লগুন বিশ্ববিদ্যালয় সংগঠনের নীতিই অনুসরণ করে এব 
ভারতী বিশ্ববিদ্যালযগুলিকে শিক্ষণধর্মী বিশ্ববিদ্যালয়কূপে গড়ে তোলার নির্দেশ: 


কার্জনের শিক্ষাসংস্কার ১৩৭" 


দেয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বহু অধীনস্থ কলেজ-সম্থলিত এই ধরনের সঙ্ঘবদ্ধ' 
(65181) বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের বিরুদ্ধে লগ্ডনে শীপ্রই আবার আন্দোলন দেখা 
দেয় এবং ১৯১৩ সালেই সেথানে প্রচলিত সঙ্ঘবন্ধ বিশ্ববিদ্যালয় সংগঠনের নীতি 
পরিত্যাগ করে শিক্ষণধর্মী এককেন্দ্রিক (31216875) ও আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় 
সংগঠনের নীতি গ্রহণ কর! হয়। কিস্তু ভারতবর্ষে এই আইনটি ১৯০৪ সালে 
রচিত হওয়ায় ইংলগ্ডের এই নতুন নীতিটি এতে সঙ্গিবন্ধ করা যায়নি। 
১৯১৩ সালের সরকারী শিক্ষানীতির ঘোষণায় অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয় সংগঠনের " 
এই নতুন নীতি গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছিল। 


মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার 


গ্রাপ্ট-ইন-এড প্রথার প্রবর্তনের পর থেকেই মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে, 
বেসরকারী প্রচেষ্টা অবাধ গতিতে বিস্তার লাভ করেছিল। তার ফলে 
বহক্ষেত্রে শিক্ষার মানের বিশেষ অবনতি ঘটেছিল। এমন অনেক স্কুল হয়েছিল 
যেগুলিতে অত্যন্ত নিয়শ্রেণীর শিক্ষাদান করা হত। তার ফলে মাধ্যমিক স্কুল সংখ্যায় 
বহু হলেও কার্কারিতার দিক দিয়ে তাদের মূল্য বিশেষ ছিল না। কার্জন 
মাধ্যমিক শিক্ষার এই অনিয়ন্ত্রিত বিস্তার রোধ করতে সিদ্ধান্ত কঠলেন। মাধ্যমিক 
শিক্ষা সম্বন্ধে তার নীতি ছুটি কথায় প্রকাশ করা যায়, শিক্ষার বিস্তারের নিয়ন্ত্রণ ও 
শিক্ষার মানের উন্নয়ন। মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যে ধরনের নিয়মানের স্কুল 
অবাধিতভাবে স্থাপিত হয়ে চলেছিল, সে ধরনের স্কুল আর প্রতিষ্ঠা না করে প্রতিষ্ঠিত 
স্থুলগুলির মানের উন্নতি করাই ছিল তার মূল নীতি। 


স্কুল অনুমোদন 
মাধ্যমিক শিক্ষার অবা্থিত বৃদ্ধি রোধ করার জন্য কার্জন হ্কুলগুলিতে অনু 

মোদন-প্রথার প্রবর্তন করলেন। ভারতীয় শিক্ষা! কমিশনের সুপারিশ অনুসারে 
এর আগে কেবলমাত্র সাহায্যপ্রাঞ্ধ (৪1৭5৭) স্কুলগুলির উপরই শিক্ষাবিভাগের 
নিয়্ত্রণ কার্ধকরী ছিল এবং ১৮৮২ সাল থেকে ১৯৯২ সাল পর্যস্ত শিক্ষাবিভাগ এই 
নীতি অনুসরণ করে চলেছিলেন। ১৯০৪ সালের কাজ সরকারের শিক্ষা- 
নীতিসংক্রান্ত প্রস্তাবে (0০9৮2105606 265০0100020, ০৫6 50109010709] 
০11০5 ০৫ 1904) সেই নীতি পরিত্যাগ করে সমন্ত সরকারী ও বেসরকারী 
স্কলগুলিকে নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! হল এবং সেই নীতি অনুসারে স্কুল 
অস্ছমোদনের সর্ভাি রচনা কর! হল। এই সর্ভগুলি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের" 


১৩৮ শিক্ষার ভাবধারা পদ্ধতিঃ ও সমস্যার ইতিহাস 


কলেজ-অচ্মৌদনের সর্তাদির মতই হল এবং ঘোষণা কর! হল যে একমাজ 
অনুমোদিত ক্ষুলগুলিই গ্রাণ্ট-ইন-এভের জন্য আবেদন করতে পারবে । 

তাছাড়! যে সমস্ত স্কুল ম্যাটিকুলেশন পরীক্ষায় ছাত্র প্রেরণে ইচ্ছুক হবে 
তাদের শিক্ষাবিভাগের অন্থমোদন ছাড়াও যে বিশ্ববিদ্যালয় এঁ পরীক্ষা পরিচালিত 
করবে সেই বিশ্ববিচ্ভালিয়েরও অনুমোদন লাভ করতে হত। ফলে স্কুলগুলির 
উপর ছু" প্রকারের অনুমোদন-প্রথা বলবৎ হল। প্রথম, শিক্ষাবিভাগের, 
দ্বিতীয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের । এই দ্বিবিধ অনুমোদন প্রথার ফলে মাধ্যমিক শিক্ষার 
বাধাহীন প্রসার বিশেষভাবে খর্ব হয়ে গেল। তাছাড় এর আগে বিশ্ববিদ্যালয় 
এবং শিক্ষাবিভাগের মধ্যে কোনও যোগাযোগ ছিল না। বিশ্ববিষ্ঠালয়গুলিতে 
স্থল পরিদর্শনের কোন ব্যবস্থা না থাকার জন্যও আরও অস্থ্বিধা হত। এই 
যুগ অনুমোদন প্রথার প্রবর্তনে সে অস্থবিধা দূর হল। শিক্ষাবিভাগের 
অনুমোদিত দ্কুলগুলি নিয়লিখিত সুযোগ সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হল :-_- 

১। সরকারী গ্রান্ট-ইন-এড লাভ ; 

২। সরকারী পরীক্ষাপগ্ডলিতে ছাত্র প্রেরণ) 

৩। সরকারী ছাত্রবৃত্তিভোগী ছাত্রদের গ্রহণ । 

এই নতুন নীতি অনুসারে অধিকসংখাক স্কুল যাতে অনুমোদন গ্রহণে উৎসাহিত 
“হয়, সেই উদ্দেশ্যে বেসরকারী হ্কুলগুলিকে অধিকতর পরিমাণে গ্র্যাপ্ট-ইন-এড 
বিতরণের সিদ্ধান্ত করা হল। অনুমোদনের সর্তাদি যথাযথভাবে প্রতিপালিত: 
হচ্ছে কিনা, সে বিষয়ে সযত্ব দৃষ্টি রাখার উদ্দেস্তে পরিদর্শকমগ্ুলীও সংগঠিত 
'হুল। 

যে সকল স্কুল অনুমোদন লাভের জন্য উৎসাহী হবে না! সেগুলিকেও পরোক্ষ- 
ভাবে নিয়ন্ত্রণাধীন করার উদ্দেশ্টে এই মর্মে ঘোষণা করা হল যে, অনন্থমো্িত 
স্কুলের ট্রাম্সফার সার্টিফিকেটের কোন মূল্য শ্বীকার কর হবে না এবং এ সার্টি- 
ফিকেটের ভিত্তিতে কোন অনুমোদিত স্কুলে ছাত্র ভর্তি কর! যাবে না । এইভাবে 
অনন্থমোদিত স্বলগুলির মর্ধাদা ও কর্মক্ষমতা! ছুইই বিশেষভাবে খর্ব করা হল। 
অনুমোদন্-সত যথাযথভাবে মানতে না পারার ফলে অনেক গ্ষুল বন্ধ হয়ে গেল। 


'আানুমোদন নীতির ফলাফল 


স্থুলগুলির উপর অনুমোদন নীতির আবরণে সরকারী ও বিশ্ববিস্তালঘ্ধের 
“যে দ্বৈত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবন্তিত হয়ঃ তাঁর ফলে বিশ্ববিদ্ভালয় আইনের মভই এই 


মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার ১৩৪৮ 


নতুন নীতিরও তীব্র সমালোচনা হয়েছিল। বেসরকারী প্রচেষ্টা এবং জাতীয় 
জাগরণকে খর্ব করার উদ্দেশ্তেই এই সকল নিয়ঙ্জণ প্রথা প্রবতিত হচ্ছে, সাধারণ 
লোকেরা তাই মনে করলেন । অসংযত বেসরকারী শিক্ষাপ্রচেষ্টার কিছুটা নিয়ন্ত্রণের 
যে প্রয়োজন ছিল এ কথা অনেকেই উপলক্কি করেছিলেন, কিন্তু নিয়ঘ্রণের এত 
কঠোর ব্যবস্থায় কেউ প্রীত হন নি। অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণের ফলে পরবর্তীকালে 
মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাণহীনত। ও যাস্ত্রিকতার ছাঁপ দেখা! দিয়েছিল। 


আধ্যমিক স্কুলের মান উন্নয়ন 


কার্জন একদিকে যেমন মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার ও পরিচালনার ক্ষেত্রে কঠোর 
নিয়ন্ত্রণের প্রচলন করলেন তেমনি অপরদিকে প্রচলিত হ্কুলগুলির শিক্ষার মানের 
যাতে যথেষ্ট উন্নতি হয় তার জন্যও সচেষ্ট হন। তাঁর এই নীতিকে কার্যকরী 
করার উদ্দেশ্তে তিনি তিনটি প্রধান উপায় অবলম্বন করলেন। 

(১) সরকারী উচ্চ হ্কুলগুলিকে আদর্শ “মডেল স্কুলরূপে পরিচালন! করা হবে। 
কার্জন শিক্ষাক্ষেত্র থেকে রাষ্ত্ীয় প্রচেষ্ট। প্রত্যাহার নীতি সমর্থন করতেন ন!। 
তাই সিদ্ধান্ত হল, শিক্ষাক্ষেত্রের প্রত্যেক শাখায় আদর্শ সরকারী প্রচেষ্টা! অঙ্ষু্ 
রাখতে হবে এবং প্রত্যেক জেলায় অন্তত একটি করে সরকারী" মডেল উচ্চ স্কুল 
প্রতিষ্ঠা করতে হবে। 

(২) বেসরকারী স্কুলগুলি যাতে সরকারী মডেল স্কুলের উন্নত স্তরে পৌছতে 
পারে, তার জন্তে বিপুল পরিমাণে গ্রাণ্ট-ইন-এড বিতরণের আয়োজন করা হবে। 
লর্ড কার্জন দ্কুলের পরীক্ষার প্রতি বিশেষ মূল্য আরোপ করতে চান নি এবং তার 
এই নীতির ফলে পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে সাহাধ্য দেওয়ার (8 50067৮-25- 
3550109) নীতি ক্রমশই মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্র থেকে লুণ্ধ হল। 

(৩) মাধ্যমিক গ্কুলের শিক্ষকদের উপযুক্ত শিক্ষণব্যবস্থার দিকেও কার্জন 
অধিকতর মনোযোগ দিলেন। ১৯০৪ সালের শিক্ষানীতিসংক্রান্ত প্রস্তাবে তিনি 
নির্দেশ দিলেন যে শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজগুলিকে উন্নত করে শিক্ষণপ্রাপ্ত মাধ্যমিক 
শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে এবং তার জন্য সরকারকে অগ্রণী হতে হবে। 

স্পষ্টই দেখ! যাচ্ছে যে, কার্জন শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে রাষ্ট্রের গ্রচেষ্টা প্রত্যাহারের 
নীতি সম্পূর্ণ অগ্রাহ করে শিক্ষার ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশগ্রহণের নীতি গ্রহণ 
করেছিলেন। এর ফলে, তদানীস্তন শিক্ষিত সমাজ ক্ষুব্ধ হলেও ভবিষ্যতে শিক্ষার 
ধপ্রকৃত উন্নতি ঘটেছিল । 


২ 


১৪৬. শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


এছাড়। লর্ড কার্জন মাধ্যমিক পাঠক্রমের মধ্যে বৃত্তিমূলক (৮০০৪৫০০৪)) 
বিষয় প্রবর্তনের প্রতিও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং ম্যাটি কুলেসন পরীক্ষার 
সমমর্ধাদাসম্পন্ন একটি বৃত্তিমূলক পরীক্ষারও আয়োজন করার প্রস্তাব করেন। 
ভাষা-মাধ্যম সম্পকে তিনি শিক্ষা কমিশনের চেয়ে যথেষ্ট সুম্পষ্টভাবে তার 
শিক্ষামূপক প্রস্তাবে ঘোষণ! করেন যে শিক্ষার্থীর ১৩ বছর বয়সের আগে ইংরাজী 
ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত হবে না। 


প্রাথমিক শিক্ষার্তণছ। সংস্কার 


প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে লর্ড কার্জনের নীতি ছিল বেশ স্বতন্ত্র । মাধ্যমিক 
শিক্ষার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র গুণগত মান উন্নয়নের প্রতি তিনি মনোযোগ দিয়েছিলেন 
এবং পরিমাণগত বৃদ্ধির সংকোচন করেছিলেন। আর সেইজন্য অনুমোদন প্রথা 
ইত্যাগির সাহায্যে তিনি মাধ্যমিক শিক্ষার অনিয়ন্ত্রিত অগ্রগতিকে রুদ্ধ করার 
চেষ্টা করেছিলেন । কিন্তু গ্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে তার নীতি ছিল উদারতম। 
সংখ্যাগত সম্প্রসারণ ও গুণগত মান উন্নয়ন, উভয়ই ছিল লর্ড কার্জনের প্রাথমিক: 
শিক্ষানীতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । 

১৮৮২ সালের পর থেকে প্রাথমিক শিক্ষা বিশেষ হ্াসপ্রাপ্ত হয় সরকারী 
অর্থসাহায্যেরে অভাবে। কার্জন এই কারণে বিপুল পরিমাণে 
এককালীন (300-150011108) ও পৌন:পুনিক (80011106) সাহায্য 
বিতরণ করতে স্থরু করেন। পূর্বে স্থানীয় স্থায়ত্তশাসন কতৃপক্ষগুলি প্রাথমিক 
শিক্ষার জন্যে ও অংশ এবং সরকার অংশ খরচ বহন করতেন। কার্জনের 
নির্দেশে সরকার $ অংশ ব্যয়ভার বহন করতে লাগলেন। এই উদারনীতির ফলে; 
প্রাথমিক স্কুল ও সেগুলির ছাত্রসংখ্য। ক্রুত বৃদ্ধি পেল। ১৮৮১-৮২ সালে প্রাথমিক 
স্কুলের সংখ্য। ছিল প্রায় ৮৩,০০০; ১৯০১-*২ সালে হল প্রায় ৯৪,০** এবং 
১৯১১-১২ সালে দাড়াল প্রায় ১,১৮,০**-এরও বেশি। ছাত্রসংখ্যাও ঘিগুণ 
বৃদ্ধি পেয়েছিল। 
শিক্ষক-শিক্ষণ : 

প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত উন্নয়নের উদ্দেশ্টে তিনি প্রাথমিক শিক্ষকদের উপযুক্ত 
শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন এবং বলেন ষে প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষণ 
প্রতিষ্ঠানের :সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে এবং শিক্ষকদের শিক্ষণকালও বর্ধিত করা 
প্রয়োজন । | 


প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার ১৪১ 


পাঠক্রম প্রসারণ : 

প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রমের প্রসারতার প্রতিও কার্জন মনোযোগ দিয়ে- 
ছিলেন। প্রাথমিক পাঠক্রমকে সরলতর করার জন্যে শিক্ষা কমিশন যে 
নপারিশ করেছিলেন, তিনি তার সমর্থন করেননি। অপর পক্ষে, তিনি 
একে উন্নত করার চেষ্টা করেন এবং কিগুারগার্টেন প্রথা, শরীরচর্চ। প্রভৃতি এর 
অন্ততুক্ত করার নির্দেশ দেন। তিনি এই অভিমত পোষণ করতেন যে, 
গ্রাম্যস্কলের জন্য গ্রামের উপযোগী পাঠক্রমের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন এবং এই 
কারণে গ্রাম্য প্রাথমিক দ্কুলের পাঠত্রমে তিনিই প্রথম কৃষিবিদ্যার প্রবর্তন করেন। 

প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন-হারের কিছু পরিবর্ধনের ব্যবস্থা করে তিনি 
পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে নাহাধ্যদ্ানের (0850036-1১7-7650105) নীতি 
বর্জন করেন এবং তার পরিবর্তে উন্নততর অর্থ সাহাধ্য নীতি গ্রহণ করেন। এই 
সমস্ত সংস্কারের ফলে লর্ড কার্জন প্রাথমক শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষাগত মানের উন্নতি ও 
সংখ্যাগত বৃদ্ধি উভয়ই ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। 
গন্যান্ শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার 

ভারতের বড়লাট থাকাকালীন লর্ড কার্জন এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার অন্যান্ 
কয়েকটি ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য সংস্কারলাধন করেছিলেন। ধৈম্ন--চারুকলা 
(1) ম্বুলগুলির উৎকর্ষ হাস পাওয়ায় জনসাধারণ সেগুলিকে বন্ধ করে 
দেওয়ার দাবী জানান, কিন্তু কার্জন সেগুলির সংগঠনের মধ্যে নানা পরিব্্তন সাধন 
করে সেগুলিকে হুপরিচালিত করার ব্যবস্থা করেন। কৃষিবিদ্যাশিক্ষা প্রসারের 
উদ্দেশ্তটে তিনি কৃষিবিভাগ এবং কেন্দ্রীয় কৃষি গবেষণা মন্দির স্থাপনা করেন। 
প্রত্যেক প্রদেশে একটি করে কৃষিবিদ্যার কলেজ স্থাপনা এবং মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ধায়ে 
ক্ষিবিষ্ঠা চর্চার আয়োজন করেও তিনি এ বিষয়ে বিশেষ বিচক্ষণতার পরিচয় 
দিয়েছিলেন । কারিগরী শিক্ষার উদ্দেশ্টে ছাত্রদের বিদেশে যাওয়ার সবিধাদানের 
জন্যে বৈদেশিক ছাত্রবৃত্তি প্রদানের আয়োজন করেছিলেন। সরকারী স্কুলগুলিকে 
ধর্মনিরপেক্ষ করে রাখলেও কার্জন অন্তান্ত স্কুলে নীতিশিক্ষ! দানের পক্ষপাতী ছিলেন। 
প্রাচীন ন্মৃতিস্তস্গুলির সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে তিনি প্রত্বতত্ব ( 41:0)9০1985 ) 
বিভাগের প্রত্িষ্ঠ। এবং প্রাচীন স্বতিন্তভত সংরক্ষণ আইন € ১৯০৪) বিধিবদ্ধ 
করেন। ভারতের সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার সমন্বয়নের জন্য তিনি একজন শিক্ষার 
আধিকারিক (13106০%07 03605£8] ০ 5০৪00 ) নিযুক্ত করেন। এটিও 
তার একটি উল্লেখযোগ্য সংস্কার । 


১৪২ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্তার ইতিহাস 


গারতের শিক্ষাক্ষেত্রে কার্জনের অবদান 

যদিও লর্ড কার্জনের শিক্ষানীতিটি সে সমম্ন তীত্র বিরূপ সমালোচনার 
সম্মুখীন হয়েছিল তবুও ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে কার্জনের আন্তরিক উন্নয়ন প্রচেষ্টা 
আজ সর্বজনম্বীকৃতি লাভ করেছে। একথা অনম্বীকাধ *যে বর্তমান শতাব্দীর 
প্রচলিত শিক্ষাধারার স্ত্রপাত ঘটে তারই শাসনকালে। তিনি বিশ্ববিগ্ভালয়গুলির 
সংবিধান পরিবতিত করে সেগুণির কর্ষকুশলতা বাড়িয়ে তোলেন। প্রাথমিক 
শিক্ষার বিস্তার ও উন্নয়ন এবং উচ্চশিক্ষার উৎকর্ষ সাধনেও তিনি প্রগতিশীল নীতি 
অনুসরণ করেন। কৃষিবিদ্যা চর্চার স্থত্রপাত করেন তিনিই । এছাড়া শিক্ষা- 
প্রসারের জন্য অর্থব্যয়ের দায়িত্ব গ্রহণে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা তিনি 
দৃঢ়ভাবে স্মরণ করিয়ে দেন এবং রাষ্থীয় শিক্ষাপ্রচেষ্টা। প্রত্যাহার নীতি একেবারে 
বর্জন করেন। ভারতীয় ভাষাগুলির যথাযথ চর্চার জন্যও লর্ড কার্জন বিশেষ 
উৎসাহ গ্রদান করেন। 


শিক্ষানীতি সংক্রান্ত গ্রস্ত।ব, ১৯০৪ 

লর্ড কার্জন তার শিক্ষানীতিগুলি একটি সরকারী প্রস্তাবের (২65০19610 ০ 
7770০901010 :20110% ) রূপে ১৯০৪ সালের ১১ই মার্চ প্রকাশিত করেন । 
ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজত্বের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত গ্রণনের পর এই প্রস্তাবে তদানীন্তন 
শিক্ষা-পরিস্থিতির পর্যালোচনা করা হয় এবং বল! হয় «টি গ্রামের মধ্যে ৪টিতে 
কোন স্কুল নেই; প্রতি ৪ জন বালকের মধ্যে ওজন বিনা শিক্ষায় বড় হয় এবং 
৪০ জন বালিকার মধ্যে মাত্র ১ জন স্কুলে অধ্যয়নের স্থযোগ পাঁয়।” এতে আরও 
বলা হয় যে, বিগত ২* বছরে শিক্ষাক্ষেত্রে কিছু কিছু প্রগতি লক্ষ্য করা গেলেও 
সেই প্রগতি সমগ্র দেশবাসীকে স্পর্শ করতে পারেনি এবং কেবলমাত্র সরকারী 
চাকুরীর প্রত্যাশাতেই উচ্চশিক্ষ। গ্রহণে সকলে উৎসাহী হত। এছাড়া পরীক্ষা- 
ব্যবস্থার উপর অহেতুক গুরুত্ব আরোপ, সার্থক শিক্ষাদান পদ্ধতির অভাব এবং 
ইংরেজী ভাষ৷ শিক্ষার প্রতি অত্যুগ্র আগ্রহের ফলে ভারতীয় ভাষাগুলির অবহেলা 
প্রভৃতি বিষয়েও এই প্রস্তাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। 

এর পর শিক্ষাক্ষেত্রের বিভিন্ন পর্যায়ের দৌধক্রটির কথা বিশদ ভাবে 
আলোচনার পর এই এঁতিহাসিক প্রস্তাবটিতে প্রাথমিক শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয় 
শিক্ষা এবং অন্ান্ত প্রয়োজনীয় শিক্ষাধারা সম্পর্কে বহু মৃল্যবান নির্দেশ 
লিপিবন্ধ করা হয়। 


প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার ১৪৩ 


বস্তুত এই প্রস্তাবে ১৮৫৪ সালের ডেসপ্যাচ এবং ১৮৮২ সালের কমিশনের 
সলনীতিগুলিকে সমর্থন কর! হয়েছিল এবং প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের জন্য স্থানীয় 
স্বায়ত্শাসন কতৃপিক্ষগুলির কর্মক্ষমত! বৃদ্ধি করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল । 
তাছাড়া এই প্রস্তাবে এই অভিমত প্রকাঁশ করা হয় যে, যথোপযুক্ত সহযোগিতা! ও 
তত্বাবধানের মাধ্যমেই শিক্ষাদানের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করা সম্ভব। কারিগরী 
বিদ্যাচর্চার অবহেলিত ক্ষেব্রটির প্রতি এই প্রন্তাবই সর্ব প্রথম সুনির্দিষ্ট ও সার্থক, 
মনোযোগ দান করে। দুঃখের বিষয়, প্রাচ্য বিদ্যাচর্চা সম্বন্ধে এই প্রস্তাব, 
কিছুমাত্র চিন্তা কুরার প্রয়োজন বোধ করেনি । 

উপসংহারে এই কথা বলা চলে যে, তথ্য ও পরামর্শে স্থসমুদ্ধ এই প্রস্তাবটি 
ভারতে শিক্ষার ইতিহাসে একটি অতুলনীয় এঁতিহাসিক দলিল। এর ভিত্তিতে 
লর্ড কার্জন যে অসাধারণ সংস্কার ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তার জন্তে 
তিনি আজও ম্মরণীয়। তবে এই প্রস্তাবে লিপিবদ্ধ নীতিগুলি কার্ধে পরিণত 
করতে গিয়ে তিনি যে অনমনীয়তা ও দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন, 
তার ফলে গোখেলের মত বিচক্ষণ শিক্ষাবিদও তাকে “ভারতের 
শিক্ষাজগতের  আওরংজেব” নামে বিদ্ধপ করেছিলেন। ভারতীয় 
শিক্ষাবিদ্দের প্রতি নিদারুণ অবহেলা ও অবিশ্বাসের পরিবর্তে তাঁদের প্রতি 
সহাহুভূতিসম্পন্ন হয়ে কাজ করলে তাঁকে নিশ্চয়ই মাত্র ৬ বছরের মধ্যে ভারত 
পরিত্যাগ করতে বাধ্য হতে হত না । 


প্রশ্নাবলী 
1. ৬1195 1980 1,010 00120100০51 & 06৬ 01161020109 19 
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চোচ্ু 
প্রাথমিক শিক্ষার মান্যোনন ৫ অগ্রগি 


স্বাধীনতা আন্দোলনের একট! অবস্ঠভাবী ফলরূপে দেখা দেয় দেশব্যাপী 
'শিক্ষাবিস্তারের সর্বমুখী গ্রচেষ্টা। বিশেষ করে দেশনেতাঁর! উপলব্ধি করলেন যে 
জনগণের মধ্যে যদি শিক্ষার বিষ্তার না কর! হয় তাহলে দেশের অগ্রগতির কোন 
সম্ভাবনাই থাকবে ন]। 

দেড়শ বছর ইংরাজ শাসনের ফলেও ভারতের জনশিক্ষার মানের কোন দ্দিক 
দিয়েই উন্নত হয় নি। গোলটেবিলের বৈঠকে গাদ্ধিজী এই পরিস্থিতির জন্য ইংরাজ 
শাসকদের অবহেল! এ উদ্দাসীন শিক্ষানীতির তীব্রভাষায় সমালোচন! করেন। সে 
সময় লিখনপঠনক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা ছিল মাত্র শতকরা ৬ জন। শিক্ষার এই 
শোচনীয় অবস্থায় দেশের সকলেই ক্ষুব্ধ হন এবং ধীরে ধাঁরে প্রাথমিক শিক্ষার 
বিস্তারের জন্ত দেশব্যাপী একটি আন্দোলন দেখা দেয়। 

নর্ড কার্জন অবশ্য এ দেশে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের গুরুত্ব উপলদ্ধি 
করেছিলেন এবং এ সম্পর্কে রাষ্তরীয় দায়িত্বও স্বীকার করে নেন। তিনি প্রাথমিক 
শিক্ষাাতে যথেষ্ট অর্থও মণ্তুর করেছিলেন। ১৯৫ সালে এই উদ্দোস্তে ৭৫ লক্ষ 
টাকা প্রদত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে প্রকৃত প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার তেমন 
কিছুই হয়নি। তাঁর প্রধান কারণ ছিল ছুটি। যথা-_ 
১। সরকারের প্রাথমিক শিক্ষার নীতি 

গ্রথমত, ইংরাজ শাসককতৃ পক্ষের কাছে প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের কোনও 
মূল্য ছিল ন!। মাধ্যমিক শিক্ষাবিস্তারের দ্বারা তারা অনেক দিক দিয়ে উপকৃত 
হয়েছিলেন। শাসন কাজ চালাবার জন্য সহায়ক কর্মী এই মাধ্যমিক শিক্ষায় 
শিক্ষিত স্তর থেকে তারা প্রচুর সংখ্যায় সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু জনগণকে 
শিক্ষ। দেবার কোন প্রয়োজনীয়তা তীরা অনুভব করেন নি। বরং তাদের 
অনেকে উপলব্ধি করেছিলেন যে জনগণকে শিক্ষিত করে তোলা তাদের 
'শাস্তিপূর্ণ ও নিশ্চিন্ত দেশশীসনের বিরোধী হয়ে দীড়াবে। এইজন্ত প্রাথমিক 
শিক্ষার জন্য বরাদ্দ টাকাও মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্তেই বেশীর ভাগ 
ব্যয়িত হছত। এর ফলে গ্রাথমিক শিক্ষার প্রসার মোটেই আশাহ্রূপ হয় নি। 
“ভারতের নেতৃবৃন্দ সরকারের এ নীতির জন্য যথেষ্ট ক্ষুব্ধ বোধ করেন। 


প্রাথমিক শিক্ষার আন্দোলন ও অগ্রগতি ১৪৫ 


ছিতীয়ত, ভারতের মত শিক্ষায় অনগ্রসর দেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক 
করা ছাড়া অন্য উপায়ে কখনও তার বিস্তার ঘটানো সম্ভব ছিল না। কিন্ত 
প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার মত বিরাট দায়িত্ব তখনকার বিদেশী 
সরকার নিতে প্রস্তত ছিলেন না। 

এই ছুই কারণে সরকারের প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুম্থত নীতিটি প্রাথমিক 
শিক্ষার প্রসারের একান্ত বিরোধী ছিল। তার ফলে ভারতে ব্যাপক আন্দোলন 
সরু হয় এবং প্রাথমিক শিক্ষার আন্দোলন বিশেষ করে বাধ্যতামূলক 
শিক্ষ। প্রবর্তনের আন্দোলনের বূপ নিয়েই দেখা দিয়েছিল। 

১৯১০ সালে প্রসিদ্ধ ভারতীয় জনন্তো গোপালকুষ্জ গোখেল প্রাথমিক 
শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন। পরে ১৯১১ 
সালে গোখেল আবার এ মর্মে আর একটি বিল উপস্থাপিত করেন। কিন্ত এঁ 
প্রস্তাব ও বিল ছুই প্রত্যাখ্যাত হয়। 

১৯১৯ সালে বিঠলভাই প্যাটেলের প্রচেষ্টায় ভারতের বিভিগ্ন প্রদেশে প্রাথমিক 
শিক্ষার আইনগুলি পাশ হয়। বাংলাদেশেও এ সালেই সহরাঞ্চলের জন্য বলীয় 
প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাঁশ হয়। ১৯৩০ সালে বাংলাদেশে গ্রামাঞ্চলের ভন্য 
প্রাথমিক শিক্ষা আইনটি পাশ হয়। এ বিল দুটি যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ ছিল এবং 
ও দুটিতে প্রকৃতপক্ষে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার পরিকল্পনা বাস্তবে 
পরিণত হয় নি। ভারত স্বাধীন হবার পরও প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারের তেমন 
উল্লেখযোগ্য কোন প্রচেষ্টা দেখা যায় নি। ১৯৬৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক 
শিক্ষা আইন পাশ হয়। এইটিতে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার 
কার্যকরী প্রস্তাব কিছু পরিমাণে গৃহীত হয়েছে ।* 


টাকার রানার রি টির 
* এই পুত্তকের “সমস্যার ইতিহাস? পর্যায়ে “বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা” শীর্ষক 
পরিচ্ছেদটিতে বিশদ বিবরণ পাওয়া যাবে। 


যত রিরাসছে ওটি 


ই--১৯ 


পনেন 
ঝধ্জ। বিস্ববিদ্যানয় কমিশন, ১১১৭ 


১৯১৩ সালে যে সরকারী শিক্ষা গ্রন্তাবটি গৃহীত হয় তাতে ভারতের বিশ্ববিষ্যালয়- 
গুলির শিক্ষা সংস্কার ও গ্রসারণ সম্পর্কে মূল্যবান নির্দেশ দেওয়া হয় । এই প্রস্তাবে 
ঘোষণা করা হয়েছিল ষে প্রত্যেক প্রদেশে বিশ্ববিষ্ঠালয স্থাপন 'করা উচিত, 
বিশ্ববিষ্ালয়গুলির শিক্ষাদানের কাজের সম্প্রসারণ করা উচিত এবং মফংশ্বলের 
কলেজগুলিকে শিক্ষাধ্মী বিশ্ববিষ্ঠালয়ে পরিবর্তিত করা প্রয়োজন। কিন্ত নানা, 
কারণে ১৯১৩ সালের কোন প্রস্তাবই বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব হয়নি। 

১৯১৭ সালে কলকাত| বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ »গবং এর 
গঠনমূলক নীতি ও সমস্ত সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান ও পর্যালোচনার উদ্দেশ্ঠে লীডস 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের উপাচার্য ডঃ মাইকেল শ্যাডলারের নেতৃত্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
কমিশন নিযুক্ত হয়। এই কমিশনকে স্যালার কমিশন বলা হয়। 


মাধ্যমিক ও ইন্টারমিডিয়েট বোর্ড 


একমাত্র প্রাথমিক শিক্ষান্তর ছাড়। ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার অন্য সকল শুরের 
প্রতিটি বিষয় এই কমিশন পর্যালোচনা করেন। উচ্চতর শিক্ষার সঙ্গে প্রাথমিক 
ক্ষার কোন সম্পর্ক নেই বলেই কমিশন এ বিষয়ে আলোচনা করেন নি। 
মাধামিক শিক্ষাব্যবস্থার আম্গপৃবিক সংস্কর সাধিত না হলে: বিশ্ববিদ্যালয় 
শিক্ষাব্যবস্থার পুন্গঠন সম্ভব নয় বলে কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার সমন্যাগুলি 
আছগ্যোপাস্ত পরীক্ষা করেন। ইন্টারমিডিয়েট পধায় পর্যস্ত শিক্ষাব্যবস্থার 
নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার দায়িত্ব বিশ্ববিষ্ভালয়ের হাত থেকে সরিয়ে নেবার পরামর্শ 
দিয়ে এই কমিশন বলেন । 

(১) মাধ্যমিক ও ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব 
ও ক্ষমতা একটি মাধ্যমিক ও ইণ্টারমিডিয়েট বোর্ডের হাতে অর্পণ করা উচিত। 
এই বোর্ডে সরকার, বিশ্ববিস্ভালয়, উচ্চ স্কুল ও ইন্টারমিডিয়েট কলেজগুলির 
প্রতিনিধিরা থাকবেন। 

(২) ডিগ্রী কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট ক্লাশগুলি পৃথক করে ইন্টার- 


কলিকাত৷ বিশ্ববিগ্ঠালয় কমিশন, ১৯১৭ ১৪৭ 


মিডিয়েট কলেজ স্থাপন| কর! উচিত। এই নতুন ধরনের কলেজে কলা, বিজ্ঞান, 
চিকিৎসা, ইঞ্জিনীয়ারিং, শিক্ষাতত্ব, কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পশিক্ষার আয়োজন থাকবে । 

(৩) ইন্টারমিডিয়েট পর্যায়ের পাঠ শেষ করার পরই বিশ্ববিষ্ভালয়ে প্রবেশ 
'লাভের যোগ্যতা অর্জন করা যাবে। ম্যাটিকুলেসন পাশ করার পরই বিশ্ববিষ্ঠালয়ে 
প্রবেশ করা যাবে না। 

কমিশন আশা করেছিলেন যে প্রস্তাবিত বোর্ড গঠিত হলে বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
কাজের গুরুভার কমে যাবে এবং উচ্চতর শিক্ষার দিকে অধিকতর মনোযোগ 
দেওয়। বিশ্ববিদ্ভালয়গুলির পক্ষে সম্ভব হবে। 

প্রস্তাবিত বোর্ডটির স্বাধীন কর্মক্ষমত৷ অক্ষুপ্ন রাখার উদ্দেশ্টে এই মর্মে পরামর্শ 
দেওয়া হয় যে বোর্ডটি হবে বেসরকারী এবং বিশ্ববিষ্ভালয় ও জনসাধারণের 
যথেষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি এতে থাকবেন। 
নতুন বিশ্ববস্ালর় সংগঠন 

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থার দৌষক্রটি সম্পর্কে আলোচনা! 
প্রসঙ্গে কমিশন মন্তব্য করেন যে, এখানে কলেজ ও তাদের শিক্ষার্থীদের সংখ্যা এত 
বেশি যে, একটিমাত্র বিশ্ববিদ্ভালয়ের পক্ষে সেগুলির সুষ্ঠু পরিচালনা করা অসম্ভব। 
এ সম্পর্কে কমিশন সুপারিশ করেন_- 

(১) ঢাকায় একটি শিক্ষণ-ধর্মী আবাসিক বিশ্ববিষ্ভালয় স্থাপনা করতে 
রাম (১৯২০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়।) 

(২) কলকাতায় শিক্ষাদানের যে সব স্থযোগ স্থবিধা পাওয়া যায় 
সেগুলিকে এমনভাবে স্থসমন্বিত করতে হবে যাতে এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়টি 
প্রকৃত শিক্ষণধর্মী বিশ্ববিদ্ালয়রূপে গড়ে ওঠে। 

(৩) মফস্বলের কলেজগুলিকে এমন ভাবে উন্নত করতে হবে, যাতে 
স্থানীয় সর্বগ্রশর শিক্ষাসংক্রান্ত সুযোগ সুবিধার সমন্বয়ে সেগুলি এক একটি 
উচ্চশিক্ষার বিশ্ববিষ্ালয়রূপে গড়ে ওঠে। 
পরিচালন। : 

বিশ্ববিদ্ঠালয়গুলিকে র্লান্ীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে যথাসম্ভব মুক্ত রাখার উদ্দেস্তে 
কমিশন সুপারিশ করেন যে, বিশ্ববিদ্ভালয়ের শিক্ষাদানসংক্রান্ত বিষয়ে 
কলেজের শিক্ষকদের হাতে অধিকতর ক্ষমৃত৷ অর্পণ করতে হবে। অন্যান্ত পরিচালনার 
ব্যাপারে সেনেট এবং সিগ্ডিকেটের পরিবর্তে যথাক্রমে একটি ব্যাপক প্রতিনিধি- 
সুলক কোর্ট (0০. এবং একটি ক্ষুত্র কার্ধকরী পরিষদ (85০914৮৩ ০০8200) 


১৪৮ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


গঠনের পরামর্শ দেওয়া হয়। পাঠক্রম নির্ধারণ, পরীক্ষাগ্রহণ ডিগ্রী; 
মঞ্জুর প্রভৃতি শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে একটি অধিকতর ক্ষমতাশালী অ্যাকা- 
ডেমিক কাউন্ষিল (/১০৪6910 0০4১০41) গঠনের জগ্য কমিশন নিশি দেন | 
বিবিধ ফ্যাকাণ্টি, বোর্ড অব ্টাডিস, এবং অন্যান্য আইনাচগ (508030০:5) 
সমিতি গঠনের গ্রয়োজনও উল্লিখিত হয় কমিশনের বিবরণীতে । বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কার্ধপরিচালনাসংক্রাস্ত নিয়মকানুন অপেক্ষাকৃত সরল কর! উচিত বলে কমিশন 
অভিমত প্রকাশ করেন। একজন পূর্ণকালীন (৮1,০1০-40১) বেতনভুক্‌ 
উপাচার্ধ নিয়োগেরও স্থপারিশ করা হয়। 

শিক্ষাদান : 


বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাসংক্রাস্ত দৌষক্রুটি দূরীকরণের উদ্দেশ্টে কমিশন 
স্থপারিশ করেন যে, সাহিত্যবিষয়ক পাঠক্রম ছাড়াও বিবিধ প্রকারের কারিগরি 
শিক্ষার আয়োজন করতে হবে। অপেক্ষারত মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্ত অনাস' 
পাঠক্রম প্রবর্তন করতে হবে। ব্যক্তিগত পাঠপ্রস্ততি (00০21 ) ও 
উৎকৃষ্ট গবেষণ। পরিচালনার আয়োজন করতে হবে এবং ভারতীয় ভাষার চর্চা ও 
প্রাচীন গ্রাচ্যবিদ্ধা চর্চার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। 
শিক্ষক শিক্ষণ : 

শিক্ষক শিক্ষণ সম্পর্কে কমিশন পরামর্শ দেন যে, প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে 
একটি পৃথক শিক্ষাবিভাগ (10691000577 ০6 8009০৪002) স্থাপন 
করতে হবে এবং বি-এ (পাস) ও ইন্টারমিডিয়েট পাঠক্রমে “শিক্ষাতত্ব' 
নামে একটি নতুন বিষয় সংযোজিত হবে। বৃত্তিমূলক (%০০৪৫০০৪]) শিক্ষা 
বিষয়ে কমিশন বলেন যে ব্যবহারিক জ্ঞান ও যন্ত্রশিল্প বিজ্ঞান (:50)0০198) 
সংক্রান্ত পাঠক্রমের প্রবর্তন করে দেশের শিল্লোন্নতির যথাযথ ব্যবস্থা কর! 
একাস্ত প্রয়োজন। শারীর শিক্ষা সম্পর্কে কমিশন দৃঢ়ভাবে এই অভিমত 
পোষণ করেন যে, প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি করে ছান্্রকল্যাণ পর্ষদ এবং 
প্রত্যেক প্রদেশে একজন শারীর শিক্ষার ডিরেক্টর থাকবেন। 

১৫-১৬ বছর বয়স পর্ধস্ত মেয়েদের জন্য বিশেষ পর্দা-স্কল সংগঠন ও 
নারীশিক্ষার জন্ত কলকাত| বিশ্ববিষ্ভালয়ে একটি বিশেষ বোর্ড গঠনের কথা 
উল্লেখ করতেও কমিশন বিস্বত হুননি। বিভিন্ন ভারতীয় বিশ্ববিষ্ঠালয়গুলির 
সংহতি সাধনের উদ্দেস্তে একটি আত্তঃ-বিশ্ববিদ্যালয় পর্ষদ (1205:-00219628167 
8০৪10 ) গঠনের পরামর্শও দেওয়া হয় কমিশনের বিবরণীতে । 


প্রশ্নাবলী ১৪৯ 

লমালোচনা 

মেহিউ (৪709৮) বলেন, “কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয় কমিশনের বিবরণীটি 
পরামর্শ ও তথোর পর্যাপ্ত ভাণ্ডার এবং ভারতের শিক্ষার ইড্হাসে এর 
তাৎপর্য অপরিমেয় | বাস্তবিকই এই কমিশনের পরে ভারতীয় বিশ্ববিষ্যালয়- 
গুলিতে সরকারী হস্তক্ষেপ বন্ধ হয় এবং প্রতিষ্ঠানগুলিতে ভারতীয় কৃষ্টি ও ভাবধারা 
বৈশিষ্ট্য অভিব্যক্ত হবার স্থযোগ পায়। পরবর্তীকালে নতুন উদ্দীপনায় আদর্শস্থানীয় 
বিশ্ববিদ্যালয় গ্রতিষ্ঠার অনেকগুলি প্রচেষ্টা দেখা যায়। 

অক্পফোর্ড বা কেছি_জের অনুকরণে কলকাতার কলেজগুলিকে সুসংহত করে 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়টির পুনর্গঠন সম্পর্কে কমিশন যে পরামর্শ দিয়েছিলেন, 
তা সত্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু এই পরিকল্পনার অস্থ্বিধা ও জটিলতা সম্পর্কে 
কমিশন কোনও বিবেচন! করেন নি। মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য পৃথক বোর্ড 
গঠনের স্পারিশটি সময়োচিত না হলেও কমিশন দুরদৃষ্টি ও স্থবিবেচনার যথেষ্ট 
পরিচয় দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের যোগ্যত৷ প্রবেশিক| পরীক্ষার শুর থেকে 
ইন্টারমিডিয়েট স্তরে উন্নীত করাটাও একটি প্রগতিশীল প্রস্তাব। ১৯৫২ 
সালের মুদালিয়র কমিশন শ্যাডলার কমিশনের অনেক সুপারিশের পুনরাবৃত্তি 
করেন এবং বর্তমানে বনহুসাধক (7110901209৩ ) স্কুল এবং আধুনিক তিন 
বছরের ডিগ্রী-স্তরের শিক্ষা গ্রবত'নের দ্বারা শ্যাডলার কমিশনের এই মূল্যবান 
সুপারিশগুলি বাস্তবে রূপায়িত করা হয়েছে। 


প্রশ্বাবলী 
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ধোভ 


স্বাধীন ভারতের শিক্ষা 


১৯৪৭ সালের ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনীয়তায় 
অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার আয়োজন, মাধ্যমিক ও উচ্চতর 
শিক্ষার পুনর্গঠন এবং বেজ্ঞানিক ও কারিগরি শিক্ষার সম্প্রদারণ করার পরিকল্পনা 
সরকার গ্রহণ করেন। তাছাড়া এদেশের জনসংখ্যার ৮*% হল গ্রামবাসী । 
তাদেরও শিক্ষাদানের বিপুল সমন্তার কথা সরকারকে ভাবতে হচ্ছে। 

এই বিষয়ে কর্মপন্থ৷ নির্ধারণের জন্যে স্বাধীন ভারতে অনেকগুলি কমিটি ও 
কমিশন নিযুক্ত হয়েছে এবং সেগুলির মধ্যে দুটির স্থপারিশ বিশেষ মূল্যবান । 
সে দুটি হলঃ (১) বিশ্ববিষ্ঠালয় শিক্ষা কমিশন বা রাধারুষ্ণ কমিশন (১৯৪৮-৪৪) 
এবং (২) মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন বা! মুদালিয়ার কমিশন (১৯৫২-৫৩)। 

স্বাধীন ভারতের শিক্ষাসোপানে বিশ্বের অন্ঠান্টী উন্নততর দেশের পর্ধায়ক্রম 
অহুসরণ করারই চেষ্টা কর হয়েছে। এদেশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ুষ্ঠ, এবং 
নুসংহত আয়োজন এখনো প্রায় নেই বললেই চলে, তবে ৩য় পঞ্চবার্ষিকী 
পরিকল্পনায় এই পর্যায়টর যথাযথ বিকাশের জন্যে ৪১৭ কোটি টাকা বরাদ্দ 
হয়েছে। বর্তমানে শহ্রাঞ্চলে কিছু কিছু নার্শারী বা কিগ্ারগার্টেন স্কুল আছে। 
এই স্তরটির পরে কোন রাজ্যে ৪ বছর বা কোথাও ৫ বছরের প্রাথমিক শিক্ষার 
ব্যবস্থা আছে। গতাম্ুগণ্তক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তে বু ক্ষেত্রে 
নিষ়বুনিয়াদী পাঠস্তর গ্রহণ করা হয়েছে। এর পর আসে মাধ্যমিক শিক্ষান্তর। 
তার মধ্যে ছুটি ভাগ আছে £ নিম্ন মাধ্যমিক বা উচ্চ বুনিয়াদী এবং উচ্চ মাধ্যমিক 
স্কুল। ছুটিতেই ৩ থেকে ৪ বছর করে সময় লাগে। সম্প্রতি মুদালিয়র কমিশনের 
নির্দেশমত গ্রচলিত উচ্চমাধ্যমিক দ্কুলের সঙ্গে একটি বছর অতিরিক্ত যোগ করে 
উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষান্তর প্রধতিত হয়েছে। প্রায় সব রাজ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ইপ্টারমিডিয়েট ত্র বিলুগ্ হয়েছে এবং ৩ বছরের ডিগ্রী কোর্স চালু হয়েছে। 
মোটের ওপর, এখন স্কুল শিক্ষার সময় দীড়িয়েছে কোথাও দশ বৎসর কোথাও 
এগার । যেখানে দশ বছরের স্কুল প্রচলিত আছে সেখানে এগার বৎসরের গ্কুলের 
সমপর্ধযায়ে আনার জন্য এক বৎসরের প্রি-ইউনিভাসিটি বা প্রাক-বিশ্ববিষ্ভালয় 


স্বাধীন ভারতের শিক্ষা ১৫১ 


'্তরের প্রবর্তন করা হয়েছে । ৩-বছরের ডিগ্রী কোসে'র পর ২-বৎসর এম-এ, 
'এম-এস-সি ডিগ্রীর জন্য এবং ভক্টরেট ডিগ্রীর জন্য আরও ২-বৎসর প্রয়োজন হয় । 

এ ছাড়া বাণিজ্য, ইনজিনীয়ারিং শিক্ষকতা, চিকিৎসাবিষ্তা, আইন, কৃষি 
প্রভৃতি বৃত্তিমূলক ও কারিগরি বিষয় শিক্ষার জন্য বহু কুল ও কলেজ গড়ে 
উঠেছে | শিক্ষার্থীরা ইন্টারমিডিয়েট, এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে ম্যাটিক 
বা ৮ম শ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরেই এই ধরনের কোন না কোন 
বৃত্তিমুলক শিক্ষান্তরে অগ্রসর হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ পেতে পারছে। তাছাড়া 
বিকলাঙ্গ ও বিপথগামী ছেলেমেয়েদের জন্যও বিশেষধর্মী শিক্ষার দ্ষুলও 
গড়ে উঠেছে। 

স্বাধীনতালাভের পর প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত 
'হুল গান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থাটিকে প্রাথমিক শিক্ষার আদর্শ সংগঠন রূপে 
গ্রহণ করা। গতানুগতিক প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে শিল্পভিত্তিক বুনিয়া্দী শিক্ষ। 
প্রতিষ্ঠানে রূপাস্তরিত করার জন্য সরকার ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন । 
পরিশাসন ও পরিচালন-ব্যবস্থা 

স্বাধীনতার পূর্বে কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরে শিক্ষার কোন পৃথক মর্ধাদা ছিল না, 
স্বাস্থ্য ও কৃষি মন্ত্রীলয়ের অধীনেই এর কাঁজ চলত। ১৯৪৭ সালে প্রথম কেন্্রীয় 
শিক্ষা মন্ত্রীপ্তর গড়ে ওঠে। এই দগুরে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ আছে। 
"শিক্ষানীতি ও সুব্যবস্থ। সংক্রান্ত ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বিশেষ সীমাবদ্ধ, 
কারণ সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যসরকারগুলির হাতে এই দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। 
“তবে সর্বভারতীয় পুনর্গঠন, পরিকল্পনা প্রণয়ন, ঠবদেশিক সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্ক 
স্থাপন, ছাত্রবৃত্তি বণ্টন প্রভৃতি বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য । 
এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের নিযুক্ত বিভিন্ন উপদেষ্ট1 পরিষদগুলি বিভিন্ন রাজ্যসরকারের 
শিক্ষা সংক্রান্ত কর্মপস্থায় বিশেষ সহায়ত করে থাকে । এই উপদেষ্টা 
পরিষদগুলির মধ্যে কয়েকটির নাম করা যেতে পারে, যেমন, ইউনিভার্সিটি 
গ্রার্টস কমিশন, নিখিল ভারত মাধ্যমিক শিক্ষা কাউন্দিল, নিখিল ভারত 
প্রাথমিক শিক্ষা কাউন্সিল, নিখিল ভারত কারিগরি শিক্ষা কাউন্সিল ও কেন্দ্রীয় 
শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড । এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের সেপ্টাল ব্যুরো! অব এডুকেশন 
সমগ্র দেশের শিক্ষার অগ্রগতির সদ্যসংগৃহীত তথ্যাদির সম্প্রচার করে থাকে। 
রাজ্যসরকারগুলি, বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি 
কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে বিশেষ বিশেষ পরিকল্পন! কার্ধকরী করার জঙ্টে 


১৫২ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্তার ইতিহাস 


সরামরি প্রভৃত অর্থসাহায্য পেয়ে থাকে । এছাড়া আরও কতকগুলি শিক্ষার দায়িত্ব 
কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে গ্স্ত আছে। যেমন কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলগুলির শিক্ষা 
ব্যবস্থা, দিলী, আলিগড়, বেনারদ ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা । 
প্রত্থতত্ব, নৃতব ও দলিল সংরক্ষণ দপ্তর, সেনাবাহিনী শিক্ষাব্যবস্থা এবং ন্যাশানাল 
ল্যাবরেটরীগুলি, গ্তাশানাঁল মিউজিয়াম, ম্যাশানাল লাইব্রেরী, ধানবাদের খনিবিদ্যার' 
কুল, নয়া দিল্লীর কৃষি গবেষণা মন্দির প্রভৃতির মত সর্বভারতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান 
গুলির পরিচালনা কেন্দ্রীয় সরকারই করে থাকেন। 

রাজা সরকারের শিক্ষাদপ্তরগুলিতে শ্বাধীনতাঁর পরে বিশেষ কোন পরিশাসনমূলক 
পরিবর্তন সাধিত হয়নি। তবে কোন কোন অঞ্চলে মাধ্যমিক শিক্ষ। বাবস্থা 
পরিচালনার জন্যে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যৎ গঠিত হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার 
জন্য ডিগ্রীক্ট বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি বোর্ডগুলির দায়িত্বই বেশি থাকে । কোন 
কোন রাজ্যে লোকাল বোর্ড, জনপদ সভ৷ প্রভৃতি স্থানীয় আধা-সরকারী 
সংস্থাগুলি রাজ্যসরকারের শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনায় আংশিক দায়িত্ব বহন করে 
থাকে । 

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি মোটামুটি দু'শ্রেণীর : অস্থমোদিত এবং অনন্নমোদিত। 
অনুমোদিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির ২২% সরকার, ৪০% স্থানীয় সংস্থা (মিউনি- 
সিপ্যালিটি, ডিষ্রাক্ট বোর্ড ) এবং বাকী ৩৮% বেসরকারী সংস্থা কতুকি পরিচালিত 
হয়ে থাকে । বেসরকারী সংস্থা পরিচালিত এ ৩৮%র মধ্যে ৩৪% সরকারী 
সাহায্যপ্রাঞ্চ, বাকি ৪% কোন সরকারী সাহায্য গ্রহণ করে ন| | 

স্বাধীনতা! প্রাপ্তির পরে শিক্ষার খাতে খরচ যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৪৬. 
সালে এই খাতে অবিভক্ত ভারতে মোট ব্যয় হয় ৫৭ কোটি টাকা । দেশ বিভাগ 
ও ম্বাধীনতার পরে ১৯৪৮ সালে এই ব্যয়ের পরিমাণ হয় ৫৫ কোটি টাকা । ১৯৫২ 
সালে ১২* কোটি টাকা, ১৯৫৫ সালে ১৫৭ কোটি টাকা এবং ১৯৬০ সালে ২৯৮ 
কোটি টাকার মত শিক্ষাব্যবস্থার জন্য খরচ হয়েছে। 

১৯৬০ সালে ভারতে সকল প্রকার্রে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মিলিয়ে মোট: 
অন্গমোদিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ৪,৪২,০১৬ এবং মোট পঠনরত 
ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৪৪৬৩৯ লক্ষ। এ সালেই ৬-১১ বছরের সমস্ত, 
ছেলেমেয়েদের ৬১,.১%০ ১১-১৪ বছরের ছেলেমেয়েদের ২১১%৪ এবং 
১৪-১৭ বছরের সমঘ্ত ছেলেমেয়েদের ৯*৯%শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পেয়েছিল। 
2 থেকে দেখ! যাচ্ছে যে যদিও নিয়বয়ন্ক ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্ত সরকার 


স্বাধীন ভারতের শিক্ষা ১৫৩, 


মোটামুটি সম্ভোষজনক ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন, উচ্চতর বয়সের ছেলে- 
মেয়েদের জন্ ব্যবস্থা ষে নিতান্তই অপর্ধ্যাপ্ত ছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।, 

১৯৫৯-৬০ সালের হিসাব অনুযায়ী মোট ৪,৪২,০১৬ অনুমোদিত শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল নিয়নক্ূপ-_ 


প্রাক-প্রাথমিক ১,৩৫১ 
প্রাথমিক ৩২০,৫৮৬ 
মাধ্যমিক ৫৭,৮৬৩ 
বৃত্তিমূলক ও কারিগরি ৩১৮৩৬ 
বিশেষ শিক্ষার বিদ্যালয় ৫৬,৪৩৪ 
চারুকলা ও বিজ্ঞান ৯৪৬ 
বিশেষ শিক্ষার কলেজ ১৭৭ 
বৃত্তিমূলক কলেজ ৭২৮ 
গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান ৪২ 
শিক্ষা! পর্যৎ "১৩ 
বিশ্ববিদ্যালয় ৪০ 

৪৪২,০১৬ 


পরিশাসনের দিক দিয়ে এই প্রতিষ্ঠানগুলির শেণী বিভাগ হল নিম্নরূপ 


প্রতিষ্ঠান ছাত্রছাত্রী 
সরকারী ৯৫১০ ৭০ ১১০৩১০৯১১১৯: 
ভিষ্রীক্ট বোর্ড ১৮৯,৬৬৩ ১১৬০১৬৬১১৬০ 
মিউনিসিপ্যালিটি ১৩,১৭১ ৩২,১৩,২৩১ 
বেসরকারী (সাহাযা প্রাপ্ত) ১১২৮১৯৪৯ ১,৩৬১১১,৬০৭ 
বেসরকারী ( সাহায্যবঞ্জিত ) ১২,৬৯০ ১৪,২৮,১৪৪ 


১৯৫৯-৬* সালে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির জন্য মোট ব্যয়িত হয়েছিল 
২৯৭৮ কোটি টাকা । এই ব্যয়ের টাকা কোথা থেকে কত এসেছিল তায় একটা: 
হিসাব পরের পষ্টায় দেওয়া! হল। 


১৫৪ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


কোটি শতকরা 
সরকারী ২০০*৬ ৬৭'৪ 
ডিগ্রিকট বোর্ড ১০০৩ ৩"৫ 
মিউনিসিপ্যাল বো ৯৫ ৩১ 
ছাত্র বেতন ৫১৮ ১৭৪ 
দান ও অন্যান্য ২৫৬ ৮*৬ 


প্রাথমিক শিক্ষা 


১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর কেন্দ্রীয় সরকার বুনিয়াদী শিক্ষা- 
ব্যবস্থার পরিকল্পনাটি গ্রহণ করেন । উদ্বাস্ত সমস্যার জন্য প্রাথমিক শিক্ষামন্তা 
জটিলতর আকার ধারণ করেছিল । তবুও প্রথম পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনার শেষে 
১৯৫৩ সালে ৩৭০০০ প্রাথমিক গ্ষুল ও ৪৬ লক্ষ প্রাথমিক ছাত্র বুদ্ধি পেয়েছিল। 
১৯৪৮ সালে ভারতে ২২৪টি শহরে ও ১০১০১০টি গ্রামে বাধ্যতামূলক শিক্ষা 
প্রবতিত ছিল এবং প্রথম পঞ্চবার্ধিকী পরিকল্পনার পর ১৯৫৩ সালে দেখা যায়, 
যে ৫৯৮টি সহরে এবং ২১,২৬০টি গ্রামে এই ব্যবস্থা কার্ধকরী হতে পেরেছে । 


'সাক্ষরতার হিসাব 

স্বাধীন ভারতে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেলেও প্ররুতপক্ষে তা মোটেই 
আশানুরূপ নয়। 

১৯৪১ সালে লিখনপঠনক্ষম জনসংখ্যার হার ছিল ১৪*৬% ; ১৯৫১ সালে 
সেটি হয় ১৮:৩% এবং ১৯৫৩ সালে প্রায় ২০%। 

১৯৬১ সালের আদমক্মারী থেকে দেখা গেছে যে এই বছরে ভারতে 
সাক্ষর ব্যক্তির সংখ্যা মোট ১০,৩২১১৫, ৭৮০ অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার ২৩৭%। 
তাঁর মধ্যে সাড়ে সাত কোটির উপর হল পুরুষ এবং আড়াই কোটির উপর 
'হুল নারী। মোট পুরুষ জনসংখ্যার ৩৩৯% এবং নারী জনসংখ্যার ১২*৮% 
সাক্ষর পর্যায়ে পড়ে। বিভিন্ন রাজ্য অনুযায়ী হিসাব ধরলে দেখা যায় ষে 
কেরালায় সাক্ষরতার হার সবচেয়ে বেশী ৩৮৪%, তারপর গুজরাটে ১৯১% 
তারপর মাদ্রাজে ১৭*৩%, তারপর পশ্চিমবঙ্গে ১৬'৮% এবং মহারাষ্ট্রে ১৬৭%। 
কেন্দ্রীয় ভূখগ্ুগুলির মধ্যে দিল্লীর সাক্ষরতার হার সবচেয়ে বেশী ৪১*১%। 
'আন্দামান-নিকোবর ছাীপপুঞ্জে ১৯'৪%। রাজ্যগুলির মধ্যে সাক্ষরতার হার সব 
“চেয়ে কম জন্মুকাশ্মীরে ৪'২%, তারপর রাজস্থানে ৫*৭%। 


স্বাধীন ভারতের শিক্ষা ১৫৫ 
পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা 


১৯৫৬ সালের হিসাবে দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৮৮% ছেলেমেরে 
প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণের স্থযোগ পাচ্ছে এবং এই জন্য বছরে গড়ে প্রতি শিক্ষার্থী 
জন্য ২'২৬ টাকা খরচ হচ্ছে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিশ্ষা প্রবিত হয়েছে 
কলিকাতার €টি পল্লীতে, দার্জিলিংএর ৮টি পল্লীতে ও ৫৭৪৫টি গ্রামে এবং 
৩ লক্ষেরও বেশি ছেলেমেয়ে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা! গ্রহণ করছে। 
প্রাথমিক স্কুলগুলিতে শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের হার ৩৪*৬% এবং শিক্ষক-ছাত্র 
অন্গপাত ১৩২ মান্র। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক ক্কুলের মোট সংখ্যা ২৩,৯৮১ 
এবং ছাত্রসংখ্য! প্রায় ২২ লক্ষ ওশিক্ষক সংখ্যা প্রায় ৭* হাজার প্রাথমিক 
শিক্ষার জন্যে পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৫ কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। 
১৯৬৩ সালে পশ্চিমবঙ্ীয় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ হয়েছে এবং 
এর দ্বারা সহ্রাঞ্চলে ৬-১১ বৎসরের ছেলেমেয়েদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষ! 
অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। 


বত'মান অগ্রগাতি 


স্বাধীনতার প্রাক্কালে ৬-১১ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের মাত্র ৩০% 
ুলশিক্ষা গ্রহণ করত। ১৯৫০ সালে গৃহীত জাতীয় সংবিধানের ৪৫নং 
অনুচ্ছেদে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের নীতি হ্বীকৃত হয় 
'এবং ক্রমশ প্রাথমিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়তে থাকে । ১৯৫১ সালে ৬-১১ বছর 
বয়সের ছেলেমেয়েদের ৪২% ( অর্থাৎ ১:৮৭ কোটি) জন প্রাথমিক স্কুলে যেত। 
১৯৫৬ সালে এই সংখ্য! বৃদ্ধি পেয়ে ঈ্াড়ায় ৫১% ( অর্থাৎ ২'৪৮ কোটি ) জন। 
১৯৬১ সালে ২য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে সমগ্র দেশে ৬২'৭% 
(অর্থাৎ ৩২৫ কোটি) জন প্রাথমিক স্কুল শিক্ষার্থী লেখাপড়ার স্যোগ 
পেতে থাকবে । 

হ্বাধীনতীপ্রাপ্তির পর আসাম (১৯৪৭), বোম্বাই (১৯৪৭), মধ্যভাঁরত 
€১৯৪৯) ও অস্কপ্রদেশ (১৯৫২) প্রভৃতি রাজ্য নবোগ্যমে বাধ্যতামূলক 
প্রাথমিক শিক্ষা আইন বিধিবদ্ধ করে। ১৯৫২ সালে ৩৯৬টি শহরে এবং 
২০,২৬১টি গ্রামে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। ১৯৫৬ 
সালে ১০৯৩ শহরে এবং ৩৯,২৭৬টি গ্রামে এই ব্যবস্থা প্রসারিত হয়ে 
পড়েছে। ১৯৪৭ সালের পূর্বে উত্তর পূর্ব সীমান্ত প্রদেশের পার্বত্য উপজাতি 


১৫৬ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্তার ইতিহাস 


অঞ্চলে একটিও ছ্কুল ছিল না। সেখানে ১৯৫৩ সালের মধ্যে প্রায় ১৯০০টি স্কুল 
গড়ে উঠেছে । এ বিষয়ে অগ্রগতি বর্তমান প্রয়োজনের তুলনায় মস্থর হলেও 
অক্ষুপ্ন আছে এবং তৃতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার শেষে অধিকতর সাফল্যলাভ 
করবে বলে সরকার আশ্বাস দিয়েছেন । 

১৯৫০ সালের সংবিধান অনুযায়ী ১৯৬০ সালের মপ্যেই দেশের সমস্ত 
শিশুকে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার অধীনে আনার কথা ছিল। 
১৯৫* সালে মার্চ মাসে ৬--১৪ বছর বয়সের শিশুর সংখা। ছিল ৬৯০ কোটি: 
এবং এর মধ্যে মাত্র ২১০ কোটি শিশু প্রাথমিক স্কু,ল পড়ত। ১ম পঞ্চবার্ষিক 
পরিকল্পনার শেষে প্রায় ৩ কোটি শিশু প্রাথমিক স্কুলে যোগ দেয়, কিন্ত 
ইতিমধ্যে এ বয়সের শিশু-সংখ্যা বুদ্ধি পেঘে ৭'৫* কোটিতে দীড়ায়। ১৯৫৭ 
সালে প্ল্যানিং কমিশনের শিক্ষা প্যানেলের সাশ্যরা এই মর্ষে অভিমত প্রকাশ 
করেন যে, শিশু-সংখ্যা বুদ্ধির এই গতি অব্যাহত থাকলে সংবিধানের নির্দেশমত 
কাজ করা কিছুতেই সম্ভব হবে না। অতএব এঁ প্যানেল স্থুপারিশ করেন যে, 
সংবিধান অন্ধ্যাঁয়ী ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য বাধ্যতামূলক 
শিক্ষার আয়োজন করার দিকে এখন মন না দিয়ে আরও ১৫২০ বছর সময় 
নেওয়া হোক এব , অনতিবিলম্বে ১৯৬৬ সালের মধ্যেই যাতে ৬:১১ বছর 
বয়সের শিশুদের সহ্য বাধ্যতামূলক শিক্ষার আয়োজন সম্পূর্ণ করা যায়, সে 
দিকে যত্ব নেওয়া হোক। বর্তমানে এই স্থুপারিশ গৃহীত হয়েছে এবং সেইমত 
তৃতীয় পরিকল্পন! রচিত হয়েছে । 


পরিকল্পনায় গ্রাথমিক শিক্ষা 


প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার গ্রারস্ভে ৬১১ বছর বয়সের শিশুদের মধ্য 
১*৯২ কোটি জন প্রাথমিক কুলে পড়ত। ১৯৫৬ সালে এই সংখ্যা ৩০৭% বুদ্ধি, 
পেয়ে ২৫২ কোটিতে দীড়ায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে এই সংখ্য। হয়েছে 
৩*৩০ কোটি । আদমন্থমারীর হিলাবে ১৯৬৬ সালে এই বয়সের শিশুর সংখ্যা 
হবে ৫€'৮* কোটি । এই পরিসংখ্যানের ভি'ত্বতে কি ভাবে তৃতীয় পরিকল্পনার মধে। 
এই বয়সের সমন্ত শিশুকে বাধ্যতামূলক শিক্ষার আওতায় আনা! ঘায়, সে সম্পর্কে 
১৯৫৬ থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যস্ত সমগ্র দেশব্যাপী এক তথ্যানথসন্ধানী অভিযান সম্পন্ন 
ইয়েছিল। সেই অস্থসন্ধান অনুযায়ী স্থির হয়েছে যে বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা 
স্থরান্বিত করার উদ্দেস্ত্ে ততীয় পরিকল্পনার মধ্যে অন্থাস্ত স্কুলের সম্প্রসারণের সঙ্গে 


স্বাধীন ভারতের শিক্ষা ১৫৭ 


সঙ্গে এক-শিক্ষক পরিচালিত কম খরচের ৩৮ হাজারটি স্কুলও স্থাপনা করতে 
হবে। প্রার্থমক শিক্ষার খাতে প্রথম পরিকল্পনায় ব্যয় হয়েছে ৮৫ কোটি টাকা, 
দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৮৭ কোটি এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় ব্যয় হবে ২০৯ কোটি। 


বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসার 


এইসঙ্গে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসারও অব্যাহত রয়েছে । ১৯৫০ সালে 
বুনিয়াদী স্কুলের সংখ্যা ছিল ৩২,১৮২ এবং ১৯৫১ লালে বুদ্ধি পেয়ে াড়ায় 
৩৩,৭৩০টি। ১৯৫৬ সলে সমগ্র দেশে প্রাথমিক স্কুল ছিল ২,৬৩,৬২৬টি, 
তার মধ্যে ১৪% অর্থাৎ ৩৭,৩৯৫টি ছিল বুনিয়াদী প্রকৃতির । ১৯৬০ সালে মোট 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৩২০,৫৮৬ এবং ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২ কোটা 
৬০ লক্ষের কাছাকাছি । এর মধ্যে বুনিয়াদী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখা। ছিল 
৫১৫৬৮ এবং তাতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৯০ লক্ষের মত। এ থেকে 
দেখা যায় যে মোট প্রাথমিক বিগ্যালয়গুলির শতকরা ২৩৬টি ছিল বুনিয়াদী 
শিক্ষ। প্রতিষ্ঠান । বুনিয়াদী শিক্ষার পর্যায়ে ব্যয়ও যথেষ্ট বেড়ে গেছে। 
১৯৫৬ সালে বুনিয়াদী শিক্ষাথাতে মোট ব্যয় ছিল ১২২১ কোটি টাকা । 
১৯৬০ সালে এই ব্যয় গিয়ে দাড়ায় ২৩*৯৭ কোটি টাকায়। বুনিয়াদী শিক্ষা- 
বিস্তারের সবচেয়ে বড় অন্তরায় হয়ে দাড়িয়েছে স্শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব। 
এর জন্টে প্রত্যেক রাজ্যেই বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হচ্ছে । তার 
ফলে ১৯৬ সালে বুনিয়াদী শিক্ষণপ্রাঞ্ত শিক্ষকের সংখ্যা ছিল ১,৫১৯০১৯ এবং 
১৯৬০ সালে এই সংখ্য। ঈরাড়ায় ২৩৪৯১,৩১৩ তে। 


মাধ্যমিক শিক্ষা 


স্বাধীন ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার ও উন্নতিসাধনের উদ্দেস্রে 
অনেকগুলি কমিটি ও কমিশন গঠিত হয় এবং বনু বিশেষজ্ঞের মতামত সংগৃহীত 
হয়। এই. সব মতামতের উপর ভিত্তি করে ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষাকে 
সম্পৃণণ নতুনভাবে গড়ে তোলার ব্যবস্থা হয়েছে। 


তারা্টা্ঘ কমিটি, ১৯৪৮ 


স্বাধীনতা! প্রাঞ্থির অব্যবহিত পরেই সমগ্র দেশের মাধ্যমিক শিক্ষাসংস্কারের 
মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শদানের উদ্দেশে ভারত সরকার কর্তৃক ১৯৪৮ সালে 


১৫৮ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


ডঃ তারাষ্ঠীদের নেতৃত্বে একটি কমিটি নিয়োজিত হয়। এই তারার্ঠাদ কমিটি 
যে বিবরণ পেশ করেন, ১৯৪৯ সালে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড সেটি 
বিবেচনা করেন এবং এই মর্মে স্থপারিশ করেন, 

(ক) ৫ বৎসর স্থায়ী নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষা এবং তারপর ৩ বৎসর স্থাক্মী উচ্চ 
বুনিয়াদী বা! প্রাকৃ-মাধ্যমিক শিক্ষ! গ্রহণ করার পর ৪ বৎসর স্থায়ী মাধ্যমিক শিক্ষার 
পরায় সুরু হবে, 

(খ) মাধ্যমিক স্কুপগুলি বহুসাঁধক (00810001009) হবে, 

(গ) মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ধায়ে রাষ্ট্রভাষা বাধ্যতামূলক হবে এবং 

(ঘ) শিক্ষকদের বেতনের হার ও চাকুরীর সর্ভাদি শোধন করতে হবে । 


মুদালিরর কমিশন, ১৯৫২, 

১৯৫২ সালে ডঃ লক্ষপণন্থামী মুদাপিয়ারের নেতৃত্বে মাধামিক শিক্ষা কমিশন: 
নিযুক্ত হয়। এই কমিশনটি মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে নীচের অতি গুরুত্বপূর্ণ 
সথুপারিশগুলি লিপিবদ্ধ করেন ঃ 

(১ স্কুলের শ্রিক্ষাকাল ১১ বছর হবে। এর মধ্যে ৮ বছর বুনিয়াদী বা 
প্রাথমিক শিক্ষা ও পরবর্তী ৩ বছর মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণের কালরূপে 
নির্ধারিত হবে। 

(২) ইন্টারমিডিয়েট স্তরের বিলোপ সাধন করা হবে এবং ডিগ্রী 
কোসের শিক্ষাকাল ২ বছরের জায়গায় ৩ বছর কর! হবে। 

(৩) স্কুলশিক্ষার শেষ ৩ বছর অর্থাৎ মাধ্যমিক শিক্ষাপধায়ে বহুমুখী 
পাঠক্রমের আয়োজন থাকবে । এই বহুমুখী পাঠক্রম ৭টি প্রবাহে বিভক্ত হবে; 
৮ম শ্রেণী পর্বস্ত শিক্ষা সমাপ্ত করে শিক্ষার্থী নিজ সামর্ধ্য ও রুচি অনুযায়ী 
যে কোন একটি পাঠ প্রবাহ গ্রহণ করবে। 

(৪) পাগ্রপুস্তক নির্বাচনের জন্য শক্তিশালী কমিটি নিযুক্ত করতে হবে। 

(৫) স্কুলে শারীরশিক্ষার উন্নততর ব্যবস্থা ও ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত স্থাস্থ্য 
পরীক্ষার আয়োজন করতে হবে। 

(৬) বছরে অন্ততঃ ২০০ দিন স্কুলের কাজ চলবে এবং প্রতি সপ্তাহে 
৪৫ মিনিট স্থায়ী অস্তত ৩৫টি পিরিয়ড ধরে পড়। হবে । 

(৭) সাধারণী (031511০ 55:82010)8000 ) পরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে চূড়ান্ত 
সিদ্ধান্তের সময় শিক্ষার্থীর হ্থুলে পাঠ-প্রগতির বিবরণীটি গণ্য করতে হবে। 


স্বাধীন ভারতের শিক্ষা ১৫৯. 


(৮) উপযুক্ত পাঠক্রম নির্বাচনের সময় শিক্ষার্থীকে যথাযথ পরামর্শ 
দিতে হবে। 

(৯) শিক্ষকদের শিক্ষণ ও বেতন ব্যবস্থাকে উন্নত করতে হবে | 

(১০) প্রত্যেক স্ষুলের ম্যানেজিং কমিটিকে কোম্পানী আইনামুসারে. 
রেজিস্্ীকত হতে হবে। 

(১১) উপযুক্ত ক্রীড়াঙ্নের জন্ত আইন প্রণয়ন করতে হবে। 

৯৯৫২ সালের ভঃ লক্ষণম্বামী মুদালিয়রের নেতৃত্বে এই মাধ্যমিক শিক্ষা 
কমিশনের স্ুপারিশগুলি মোটামুটিভাবে ভারত সরকার গ্রহণ করেছেন। স্বাদীন 
ভারতের শিক্ষাসংস্কারের ইতিহাসে এই কমিশনের স্থান গুরুত্বপূর্ণ । বর্তমানে 
মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থায় যাবতীয় সংস্কার প্রচেষ্টার মূলে আছে এই কমিশনের, 
স্থচিস্তিত পরামর্শ। এই কমিশনের পরামর্শ মতই সমগ্র দেশে বহুসাধক 
মাধ্যমিক স্কুল গড়ে তোলার আয়োজন স্থরু হয়েছে। এবিষয়ে স্থ্সংহত 
অগ্রগতি সাধনের উদ্দেশ্যে ১৯৫৫ সালে একটি স্থায়ী নিখিল ভারত মাধ্যমিক 
শিক্ষা কাউব্দিলও স্থাপিত হয়েছে। 


বহুসাধক বিছ্যায় (18100077956 50700) , 


মুদবালিয়র কমিশনের স্থপারিশগুলিকে ভিত্তি করে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ এবং 
অন্যান্য প্রদেশে বহুসাধক (১01009099) বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। 
এই বিছ্যালয়গুলিতে মোট ১১টি ক্লাস থাকে । ৮ম শেণী পর্যস্ত পাঠক্রম, 
সকলের ক্ষেত্রেই অভিন্ন। ৯ম শ্রী থেকে শিক্ষার্থী নিজের পছন্দমত্ত 
পাঠ্যবিষয় নিবাচন করতে পারবে। তবে নির্বাচনী বিষয়গুলি ছাড়া 
পাঠক্রমে কতকগু'ল কেন্দ্র-বিষয় ( ০০9:০ 5516065 ) প্রত্যেক শিক্ষার্থীকেই 
শিক্ষা করতে হবে। এগুলির মধো ভাষা, সমাজ বিজ্ঞান, শিল্প, সাধারণ বিজ্ঞান, 
অঙ্ক প্রভৃতি আছে। এই বহুপাধক বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে শিক্ষার্থীর 
সোজা তিন বছরের ডিগ্রী কোর্সে যোগ দিতে পারবে। পশ্চিমবঙ্গে 
প্রবতিত এই নতুন বহুসাধক স্কুলের পাঠক্রমের বর্তমান রূপের একটি সংক্ষিগুসার 
নীচে দেওয়া হল 


«ক? বিভাগ-_ভাষ! 


€ নীচের প্রত্যেকটি বিভাগ থেকে একটি করে ভাষা নিতে হবে) 
১। প্রথম ভাষা-_বাংলা, ইংরাজী, হিন্দী, নেপালী ও উদ্দ, বা একটি 


১৬০ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


'অচ্ুমোদিত ভাষা এবং প্রাথমিক হিন্দীর পাঠিক্রম। 
২। দ্বিতীয় ভাষা--ইংরাজী (ইংরাজী যাদের প্রথম ভাষ! নয়) বা বাংল৷ 
-( বাংল! যাদের প্রথম ভাষ! নয় )। 
৩। তৃতীয় ভাষা-_হিন্দী, বাংলা, বা একটি অনুমোদিত প্রাচীন ভাষা । 
অনুমোদিত প্রাচীন ভাষ! বলতে বোঝায় সংস্কৃত, পালি, আরবীয়, পার্শী এবং ল্যাটিন। 


“গু? বিভাগ-_সমাজবিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, প্রাথমিক অঙ্ক 

সমাজবিজ্ঞানকে একটি ব্যাপক বিষয়রূপে পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং 
ইতিহাস, ভূগোল, পৌরবিজ্ঞান প্রভৃতি এর অন্তর্গত। এই বিষরঃটির প্রধান 
উদ্দেশ্য হল, শিক্ষার্থীকে তার সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে সুষ্ঠ সঙ্গতিলাধনে 
সমর্থ করা। শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক ঘটন৷ 
নিবিড়ভাবে জড়িত, সেগুলিকে কেন্দ্র করেই সাধারণ বিজ্ঞানের পাঠক্রম 
প্রণীত হয়েছে। 


'গশ্ব' বিভাগ- একটি শিল্প 


বয়ন শিল্প, কাষ্ঠ শিল্প, বাগান শিল্প, সীবন শিল্প, চর্ম শিল্প, কাগজ শিল্প, 
মব্শিল্প, কারিগরী শিল্প গ্রভৃতির মধ্যে যে কোন একটি। 
“্ঘ? বিভাগ- নির্বাচনীয় বিবয়সমুহ 

এই বিয়য়গুলিকে ৭টি প্রবাহে বিভক্ত করা হয়েছে £ (১) মানব-বিজ্ঞানাদি 
(২) সাধারণ বিজ্ঞানাদি, (৩) কারিগরী বিষয়াদি, (8) বাণিজ্যিক বিষয়া দি, 
(৫) কৃষি বিষয়াদি, (৬) চারুকলা ও (৭) গৃহবিজ্ঞান। 

মুদালিয়র কমিশন বহুমুখী পাঠ ব্যবস্থা সম্পর্কে যে সকল সুপারিশ করেছেন, 
তা কার্ধে পরিণত করতে হলে প্রচুর অর্থব্যয়ের প্রয়োজন । তাছাড়া এর জন্য 
বিশেষ উচ্চশিক্ষিত ও শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের ও দরকার। তার এখনও 
এদেশে যথেষ্ট অভাব রয়েছে । শুধু তাই নয়, ৮ম শ্রেণীর পর শিক্ষার্থীর রুচ 
ও অন্থুরাগ অনুসারে বহুমুখী পাঠপ্রবাহ নির্বাচনের ব্যাপারেও অনেকে বলে 
থাকেন যে, অত অল্প বয়সে শিক্ষার্থীদের পাঠপ্রবাহ নির্বচনের যোগ্যতা জন্মায় ন। 
অপরিণত বয়সে পাঠপ্রবাহ নির্বাচনের কোন ভুল হলে ডিগ্রী কোর্সে 
অপেক্ষাকুত পরিণত বয়সে পাঠপ্রবাহ পরিবর্তনের আর স্থষোগ থাকে না। এই 
কারণে ইংলগ্ডে এত অল্প বয়সে বহুসাধক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন সম্পর্কে বিশিষ্ট 
মনোবিজ্ঞানী ভার্ন গ্রভৃতি বিকূপ মনৌভাব পোষণ করেন। 


স্বাধীন ভারতের শিক্ষা ১৬১ 


বর্তদান অগ্রগতি ও পঞ্চবার্ধিকী পরিকল্পনা 


১৯৬*-৬১ সালের মধ্যেই সারা ভারতে এই ধরনের প্রায় ৯১০টি বহুসাধক 
স্কুল গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে । এছাড়া শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত পাঠক্রম 
গ্রহণের পূর্বে যথাযথ পরামর্শনানের উদ্দেশ্টে কেরিয়র-মাষ্টার কোরে মাধ্যমে 
শিক্ষকদের বিশেষ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়েছে এবং গতানুগতিক ধরনের পরীক্ষা 
ব্যবস্থার যথাসম্ভব সংস্কারের চেষ্টা হচ্ছে। 

১৯৪৮ সালে সমগ্র ভারতে মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ছিল পাচ হাজারেরও 
কম, ১৯৫৬ সালে প্রায় ১১ হাজার মাধ্যমিক স্কুল গড়ে উঠতে পেরেছে । 
কেবলমাত্র সংখ্যাগত অগ্রগতিতে সন্থষ্ট না থেকে জাতীয় সরকার গুণগত 
উন্নতির জন্যে সেপ্টাল কো-অডিনেশন কমিটি গঠন করেছেন ১৯৫৫ সালে। 
১৯৫৪ সাল থেকে সেন্টাঁল ব্যুরো! অব টেক্সট বুক রিসার্চ নামে সংস্থাটি পাঠ্য- 
পুস্তকের সংস্কারসাধনে উদ্যোগী হয়ে রয়েছে । এ বছরেই বহুসাধক স্কুলের 
শিক্ষাঁদের শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক স্থপরিচালনা দানের জন্ত সেপ্টাল বুরে। 
অব এডুকেশনাল এণ্ড ভোকেশানাল গাইভান্স নামে আর একটি বিশেষ 
প্রয়োজনীয় সংস্থা গঠিত হয়েছে। ১৯৫৮ সালে হায়দ্রাবাদে সেপ্টাল 
ইনষ্টিটিউট অব ইংলিশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভারতে ইংরাজী ভাষা শিক্ষার 
সংস্কার ও উন্নয়নের উদ্দেশ্য নিয়ে। 

মাধ্যমিক ছুলগুলিতে উপযুক্ত শিক্ষকের প্রয়োজন মেটাবার জঙ্যে প্রতিবছরই 
নতুন নতুন শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ খোলা! হচ্ছে এবং শিক্ষকদের বেতনের ভারও 
বৃদ্ধি করা হয়েছে। 

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মাধ্যমিক শিক্ষাথাতে ৮৮ কোটি টাকা 
মাত্র বরাদ্দ করা হয়েছে। ১৯৫১ সালে ১ম পরিকল্পনার পূর্বে ১৪--১৭ 
বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের ১২১০ লক্ষ (অর্থাৎ ৫.৩%) জন ক্ষুলে 
পড়ত। ১৯৫৬ সালে সেটি হয় ১৯৭৯ লক্ষ (অর্থাৎ ৭৮% ) জন। দ্বিতীয় 
পরিকল্পনার শেষে এ বয়সের ২৯২৯ লক্ষ (অর্থাৎ ১১:৫%) জন মাধ্যমিক স্কুলে 
পড়ত। ১৯৫৯ সালের মার্চ মাস পধস্ত সংগৃহীত হিসাবে দেখ! গিয়েছিল ষে এ 
বছর ২৫৩২ লক্ষ ছেলেমেয়ে মাধ্যমিক শিক্ষাগ্রহণের স্থযোগ পেয়েছিল ১২,৪৯৫টি 
মাধ্যমিক ক্কুলের মাধ্যমে । উল্লেখযোগ্য এই যে এর মধ্যে ৪,৯৩২টি (অর্থাৎ 
৭১৫০ ) ক্কুলই বেসরকারী প্রচেষ্টায় পরিচালিত হত। এইভাবে এগিয়ে 
চললে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ১৯৬৬ সালে ১৪--১৭ বছর বয়সের ৪৬ লক্ষ 


ই--.১১ 


১৬২ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্তার ইতিহাস 


(অর্থাৎ ১৫'৬% ) ছেলেমেয়েকে মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ দেওয়া সন্ভক 
হবে। 

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বলা হয়েছে যে, ১৯৭৬ সালের মধেত 
১১--১৪ বছর বয়সের সমস্ত ছেলেমেয়েকে নিম্ন-মাধ্যমিক (মিডল) ক্কুলে এবং 
১৯৯১ সালের মধ্যে ১৪--১৭ বছর বয়সের সমস্ত ছেলেমেয়েকে উচ্চ মাধ্যমিক 
স্থলে শিক্ষাগ্রহণে হ্থযোগ দেওয়া সম্পূর্ণ হবে। সেই চিত্তাকর্ষক হিসাবটি 
এইরকম £ 


পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা 
১ম ২য় ৩য় ৪র্থ ৫ম ৬্ঠ ৭ম ৮ম ৯ম 
«তু ? ঢু রর ওটু ছি 
সম ৯ ২ 2 ৫১238 :%2 
ভি ভি বি তি ডি তি ?্টিে তি জি 
নিয় মাধ্যমিক ( মিডল) 
১১-১৪ বছর'"*১২৮ ১৬৮ ২২৬ ৩০৬ ২২ ১০০ 
মাধ্যমিক 


১৪-১৭ বছর'** ৫*৫ ৮*১ ১১৪ ১৫৬ ২০ ৪০ ৬০ ৮০ ১০০ 

তৃতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার মধ্যে বিজ্ঞান-শিক্ষার সংস্কারের উদ্দেশে সেপ্টলি 
ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্স প্রতিষ্ঠিত হবে। ৩০০টি আদর্শ বহুসাধক স্কুল ও ৪টি 
আঞ্চলিক আদর্শ শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ স্থাপন করা হবে। প্রত্যেক বোর্ড অব 
এডুকেশনের সঙ্গে একটি বুরো অব একজামিনেশন রিসার্চ গড়া হবে। দিলীর 
সেপ্টাল ইনষ্টিটিউট অব এডুকেশন নামে সংস্থাটিকে পরিবর্ধিত করে ন্তাশিন্যাল, 
সেপ্টার ফর এডুকেশানাল রিসার্চূপে পুনর্গঠিত করা হবে। 


পৃশ্চিমবজে মাধ্যমিক শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি 

মাধ্যমিক শিক্ষাপর্যায়ে বর্তমানে তিন শ্রেণীর স্কুল রয়েছে £ ৯। জুনিয়র 
উচ্চ স্কুল (৫ম বা ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী ), ২। উচ্চ স্কুল (৫ম থেকে ১০ম শ্রেণী) 
ও ৩। উচ্যতর মাধ্যমিক স্কুল (৯ম থেকে ১১শ শ্রেণী)। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ধিকী 


স্বাধীন ভারতের শিক্ষা ১৬৩ 


পরিকল্পনার শেষে ১৯৫৫-৫৬ সালে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে জুনিয়র উচ্চ স্কুল ছিল 
১৬১৪টি তাতে ছাত্র সংখ্যা ছিল প্রায় ৫৫০ লক্ষ এবং বার্ষিক গড়ে ৮৪ লক্ষ টাকা 
বায় হয়েছে এই খাতে । এ সময়ে উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ছিল 
১৫৫৬টি, তাতে ছাত্র ছিল প্রায় ১:৫* লক্ষ এবং বার্ষিক গড়ে খরচ হয়েছে ৪ কোটি 
টাকা । এই রাজ্যের স্কুলগমনোপযোগী ছেলেমেয়েদের মাত্র ১৮৫% বর্তমানে 
মাধ্যমিক শিক্ষাগ্রহণে রত আছে এবং এদের জগ্তে প্রতি বছর জনপিছু গড়ে 
৭৭"৩ টাকা খরচ হচ্ছে। মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের হার 
২৬*৪% এবং শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত ১ ২৫ মাত্র। 

ত্বাধীনত৷ প্রাপ্তির পর ১৯৪৮ সালে তারা্ঠাদ কমিটি ও ১৯৪৯ সালে স্কুলশিক্ষা 
কমিটি নিয়োগ কর! হয় দেশের বিভিন্ন শিক্ষাসমস্তার সমাধান উদ্দোস্তে । কারণ ১৯৪৭ 
সালের পর পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বান্ত আগমনের হার এমন ক্রুত বৃদ্ধি পায় যে, স্কুলের 
সংখ্য। বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়! সত্বেও সমস্যার সমাধান হচ্ছিল না। 


পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা! পর্ ১৯৫০ 


অতঃপর রাজাসরকার পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্যৎ গঠনের উদ্দেশ্যে ১৯৫০ 
সালে এক আইন বিধিবদ্ধ করেন এবং তদন্ুসারে ১৯৫০ সালের অক্টোবর মাসে 
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষ! পর্যৎ সংগঠিত হয় । এই পর্যদে ৪৪ জন সবস্য এবং প্রচুর কমিটি 
ছিপ। যথেষ্ট পরিচালন-ক্ষমতা থাকা সত্বেও পর্যদের বিরাট আয়তনের জন্য স্থটু ও 
তৎপর কর্মক্ষমতা ব্যাহত হয়। তাছাড়া এই পর্ষদের নিজন্ব পরিদর্শন দপ্তর ছিল না। 
এই ধরনের পর্যদে ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষাকেও অন্তভূক্ত করার কথা শ্যাডলার 
কমিশনে বলা হয়েছিল, কিন্তু ত| করা হয়নি। নানাপ্রকার অব্যবস্থা ও অস্থবিধার 
জন্য প্রায় ৪ বছর কাজ করার পর ১৯৫৪ সালের মে মাসে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা 
পর্যদটির তৎকালীন সংগঠনটি রাজ্যসরকার বাতিল বলে ঘোষণা করেন 
এবং বর্তমানে সরকারী প্রতিনিধিরপে একজন এডমিনিষ্ট্রেটর সমগ্র রাজ্যের 
মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা করছেন। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা 
পর্ষদের নতুন একটি সংবিধান সম্প্রীতি বিধান সভায় গৃহীত হয়েছে। 


দে কমিশন ১৯৫৪ 


পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষাপরিস্থিতি সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ ও পরামর্শ 
দবানের উদ্দেশ্তে রাজ্যসরকার কতৃক নিযুক্ত দে কমিশন ১৯৫৪ লালে বলেন, যে এই 
রাজ্যের অধিকাংশ স্কুলের উৎকর্ষের মান শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হয়েছে। 


১৬৪ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


অনুপযুক্ত ন্কু্নভবন, ক্রীড়াঙ্গনের অভাব, ছাত্রবহুল শ্রেণীকক্ষ, অল্প শিক্ষিত অল্প 
বেতনের শিক্ষণহীন শিক্ষকমণ্ডলী, শিক্ষোপকরণের অভাব, সহপাঠক্রমিক কার্ধাবলীর 
প্রতি অবহেলা! প্রভৃতি নানা গ্রকার দোষক্রটি বর্তমানে এই রাজ্যের মাধ্যমিক 
শিক্ষাব্যবস্থাকে কি ভাবে পক্গু করে রেখেছে, সে কথা দে কমিশনের বিবরণীতে 
বিবৃত হয়েছে। 

ডিগ্রী কোসের হথবিধার জন্য দে কমিশন দ্বাদশ শ্রেণী পর্যস্ত মাধ্যমিক শিক্ষাকে 
সম্প্রসারিত করার হপাঁরিশ করেছেন এবং অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষাকাল শেষ হলে একটি 
সাধারণী পরীক্ষা নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন । অবশ্য রাজ্য সরকার এই স্থপারিশ- 
গুলি গ্রহণ করেন নি। দে কমিশন আরও বলেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা! পর্যৎ 
যখন পুনর্গঠিত হবে, তখন এটি কেবলমাত্র উপদেষ্টা পর্যরূপেই কাজ করবে এবং 
মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ধায় ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে সুরু হওয়া বাঞ্ছনীয়। রাজ্য সরকার এই 
শেষের স্থপারিশগুলি গ্রহণ করেছেন । 


লাজেন্ট রিপোর্ট, ১৯৬২ 


১৯৬২ সালে, লর্ড সার্জেন্টকে (১৯৪৪ সালের সার্জেন্-রিপোর্ট খ্যাত) 
পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষা! সম্পর্কে মতামত দেবাঁর জন্য আহ্বান করা হয়। 
তিনিও মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার ও উন্নতির একাধিক নির্দেশ দেন। দে কমিশনের 
মত তিনিও ১২ বৎসর ব্যাপী মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা গঠনের পরামর্শ দেন। 
অবশ্ঠ সরকার তার এ নির্দেশ এখনও গ্রহণ করেন নি। 


বিশ্বাবস্ান্া3 শিক্ষা 

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর অনেকগুলি নতুন বিশ্ববিদ্ভালয় গড়ে 
ওঠে। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :-_ পূর্বপাঞ্জাব_-১৯৪৭; মহারাষ্ট্র, রুরকী 
ও কাশ্ীর--১৯৪৮ ; বরোদা, কর্ণাটক ও গুজরাট--১৯৪৯ $ বিহার, বিশ্বভারতী, 
এস, এন, ডি, টি, উইমেনস--১৯৫ ১7 যাদবপুর--১৯৫৬$ বর্ধমান-_-১৯৬* 
ভাগলপুর---১৯৬০ ; কলাণী--১৯৬১ $ উত্তরবজ_-+১৯৬২। 


বাধাকৃফ্ণ কমিশন, ১৯৪৮-৪৯ 


১৯৪৮ সালে স্যার সর্বপল্লী রাধারুষ্ণণের নেতৃত্বে ভারতীয় বিশ্ববিষ্ঠালয় শিক্ষা 
কমিশন নিযুক্ত হয়। এই কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্পর্কে গভীর 


স্বাধীন ভারতের শিক্ষ। ১৬৫ 


পর্ববেক্ষণের পর অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেন। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
কয়েকটি সুপারিশ নীচে আলোচিত হল ।% 

কলেজ শিক্ষকদের প্রফেসর, রীডার, লেকচারার ও ইনষ্টাক্টর--এই চার 
শ্রেণীতে বিভক্ত করতে হবে। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকজন রিসার্চ 
ফেলো নিযুক্ত করতে হবে। প্রত্যেক শিক্ষককে ৬* বৎসর বগ্নসে অবসর গ্রহণ 
করতে হবে। তবে প্রফেসরগণ ৬৪ বৎসর বয়স পর্যস্ত কাজ করতে পারবেন । 

১২ বছর স্কুল ও ইন্টারমিডিয়েট কলেজে অধ্যয়নের পর ইন্টারমিডিয়েট 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তবে বিশ্ববিছ্যালয়ে প্রবেশলাভের যোগ্যত৷ অর্জন করা যাবে। 
ষথেষ্টসংখ্যক বৃত্তিমূলক শিক্ষ। প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে। 

সর্বশাখায় গবেষণার জন্য যথে্ই পরিমাণে উৎসাহ দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা 
উচিত। 

প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষাপর্ধায়ে কৃষিবিদ্যার চর্চার প্রতি অধিক 
গুরুত্ব আরোপ করতে ইবে। গ্রামীণ পরিবেশে অধিকসংখ্যক কৃষি কলেজ ও 
গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় (30151  [00155915) প্রতিষ্ঠা করতে হবে। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কষিগবেষণাকেন্জর স্থাপন। করা প্রয়োজন এবং একটি কৃষিনীতি 
নির্ধারক-পরিষদ প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক | ৃ 

বাণিজ্য ও শিক্ষাতত্ব বিষয়ে শিক্ষার্থীদের অধিকতর প্রয়োগমূলক অভিজ্ঞতার 
মধ্যে দিয়ে পাঠাভ্যাস করতে হবে। কারিগরি শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষার 
আরও ব্যাপক আয়োজন করতে হবে৷ উন্নত শ্রেণীর যন্ত্রশিল্প ( ইঞ্জিনীয়ারিং ) ও 
কারিগরি ( টেকনোলজিকাল ) শিক্ষাকেন্দর স্থাপন করতে হবে । 

আইনশিক্ষাসংক্রান্ত কলেজগুলিকে সম্পূর্ণভাবে পুনর্গঠন করতে হবে এবং 
এ বিষয়ে ৩ বছরে ডিগ্রী কোর প্রবর্তন কর! প্রয়োজন। ভারতীয় চিকিৎসাবিদ্যা 
সম্পকে গবেষণার যথেষ্ট আয়োজন করতে হবে। 

ধর্মশিক্ষা সম্পকে” এই কমিশন মন্তব্য করেন যে, প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 
কাজ স্থুরু হওয়ার পূর্বে কয়েক মিনিট নিঃশব্ ধ্যানাভ্যাসের ব্যবস্থা থাক! উচিত। 

শিক্ষার ভাষা-মাধ্যম সম্পকে” কমিশন বলেন, রাষ্ট্রভাষাকে সর্বপ্রকারে উন্নত 
করতে হবে এবং ইংরেজী ভাষার পরিবর্তে যথাসম্ভব সত্বর একটি ভারতীয় 
ভাবাকে (সংস্কৃত ছাড়া) শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করতে হবে। উচ্চতর 


* এই কমিশনের বিবরণ পরবর্তী অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য । 


১৬৬ শিক্ষার ভাবধার।, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের আঞ্চলিক ভাষা, রাষ্ট্রভাষা 
ও ইংরেজী ভাষা শিখতে হবে। 

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য বছরে অস্তত একবার বিনামূল্যে স্থাস্থ্ 
পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে এবং তাদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালের আয়োজন 
রাখতে হবে। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে শরীরচর্চা ও এন সি সি'র ব্যবস্থা থাকবে। 

পুরুষদের মত নারীদেরও বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষার সর্বপ্রকার স্থযোগ দিতে হবে। 

বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার উভয়কেই বহন 
করতে হবে। কেবল অন্ুমোদনধর্মী (৪111948) বিশ্ববিদ্যালয় রাখা হবে না। 

বেসরকারী প্রচেষ্টায় প্রতিঠিত ও পরিচালিত কলেজগুলির ভবন ও 
উপকরণের জন্য যথেষ্ট সরকারী অর্থসাহাধ্য দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার 
উন্নতির জন্য প্রতি বছর অতিরিক্ত দশ কোটি টাকা সরকারী অর্থ সাহায্য 
বরাদ্দ কর! উচিত এবং বিশ্ববিদ্যালয় গ্রান্টস কমিশনের মাধ্যমে কলেজগুলিকে 
অর্থ-সাহায্য দিতে হবে। 

গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে কমিশন স্থৃচিস্তিত অভিমত প্রকাশ 
করে বলেছেন, প্রগতিশীল ভারতের গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনাকে সার্থকরূপ দিতে হলে 
এ ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় ও তার অধীনে গ্রামীণ কলেজের স্থাপন একান্ত প্রয়োজন । 
কলিকাতা বিশ্ববিস্ভালয় আইন, ১৯৫১ 

১৯৪৯ সালে রাধাকৃষ্ণণ কমিশন তাঁদের দীর্ঘ বিবরণী প্রকাশ করেন এৰং 
জানুসারে ১৯৫১ সালে কলিকাত| বিশ্ববিদ্যালিয় আইন বিধিবদ্ধ হয়। এই 
আইনে কমিশনের অনেকগুলি স্থুপারিশ অস্ততূক্তি করা হয়। তবে এই আইনে 
কোন কোন ক্ষেত্রে কমিশনের সুপারিশ গৃহীত হয় নি। 

এই আইনটির দ্বারা কলকাত৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের কতকগুলি বহুদিনের ত্রুটি দুর 
কর! হলেও অনেক দিক দিয়ে আইনটি সন্তোষজনক হয় নি। যেমন, বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পরিচালনা ব্যাপারে যে সকল ব্যবস্থা কর! হয়েছে, তার ফলে ক্রমবর্ধমান দায়িত্ব 
পালন করা অসম্ভব হয়ে ধীড়িয়ছে। কোন পাঠক্রমের অনুমোদন 
লাভের প্রয়োজন হলে বোডস অব ট্টাডিস, ফ্যাকালটিস, একাডেমিক 
কাউন্সিল, সিথ্ডিকেট ও সেনেটের কাছে সেটি উপস্থাপন করতে হয়। এতে 
তৎপরতার সঙ্গে কাজ সম্পন্ন করা একান্তই অসম্ভব। তাছাড়া, আইনে এমন 
কতকগুলি ধারা! আছে, যার ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে উপাচার্য নিতান্তই ক্ষমতাহীন 
হয়ে পড়েছেন। 


ত্বাধীন ভারতের শিক্ষা ১৬৭ 


বিশ্ববিচ্ঠালয়ের শিক্ষাদানের উৎকর্ষবৃদ্ধির উদ্দেশে সম্প্রতি কলেজগুলির 
ছাত্রসংখ্যা হাঁস ও শিক্ষকদের বেতনবৃদ্ধির আয়োজন কর! হয়েছে এবং এজন্য 
ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশনের মাধ্যমে কলেজগুলিকে অর্থনাহাষ্য দান করারও 
ব্যবস্থা স্থরু হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে উচ্চতর শিক্ষার ক্রমবর্ধমান দাবী মেটাবার 
মত আশানুরূপ হারে নতুন কলেজ প্রতিষ্ঠার দিকে বিশেষ উন্নতি দেখা 
যাচ্ছে না। | 


বত'মান পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা 


১৯৫৬ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে ভারতের ৩১টি বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে ৩৮ হাজার শিক্ষকের অধীনে ৭ লক্ষ ২০ হাঁজার শিক্ষার্থী শিক্ষাগ্রহণ 
করেছিল এবং এঁ পরিকল্পনায় বিশ্ববিষ্ঠালয় শিক্ষাথাতে মোট ১৫ কোটি টাকা 
খরচ করা হয়েছে । দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই খাতে ৫৭ কোটি টাকা 
ব্যয়বরাদ্দ করা হয়েছিল এবং ১৯৬০-৬১ সালের মধ্যে আরও ৭টি নতুন 
বিশ্ববিষ্ঠালয় গড়ে তোলা হবে ও ১০টি গ্রামীণ উচ্চতর শিক্ষা ইনষ্টিটিউট 
স্থাপিত হবে। উপরোক্ত ৫৭ কোটি টাকার মধ্যে ২৩ কোটি টাকা কারিগরি 
বিদ্যার জন্য, ৪৬ কোটি টাকা কৃষিবিদ্য! চর্চার জন্য, ১০ কোটি টাকা স্থাস্থ্যবিদ্যা 
চর্চার জন্য এবং ২০ কোটি টাক! গবেষণার জন্য ব্যয়িত হবে। বিশ্ববিদ্যালয় 
শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট মোট বরাদের প্রায় অর্ধেক পরিমাণ (২৭ কোটি টাকা) 
গ্র্যান্টন কমিশনের মারফত বর্টিত হবে । 

স্বাধীনতার পর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার অগ্রগতি দেখা গিয়েছে একাধিক নতুন 
বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনার মধ্যে দিয়ে। সম্প্রতি (১৯৬০) পশ্চিমবঙ্গে বর্ধমান 
বিশ্ববিদ্যালয় ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিষ্ঠালয় এ বিষয়ে নবতম সংযোজন । স্বাধীনতার পূর্বে 
এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল মাত্র ২১টি । ১৯৫৩ সালে ছিল 
৩০টি বিশ্ববিদ্যালয় । দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৬০ সালের 
মধ্যে ৩৮টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনার কথা ছিল। আশার কথা, নির্দিষ্ট সময়ের 
পূর্বেই লক্ষ্য অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছে। ১৯৬২ সালের হিসাবে সমগ্র ভারতে 
৪৮টি' বিশ্ববিদ্যালয় আছে। 

উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাধীন ভারতের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় হুল, 
১৯৪৯ সালের রাধারু্ণ কমিশনের মূল্যবান সুপারিশ এবং ১৯৫৬ সালে 
ছউনিভার্সিটি গ্রা্টস কমিশনের পুনঃ প্রতিষ্ঠা। গ্রাপ্টস কমিশনটির হাতে 


১৬৮ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


প্রকৃতপক্ষে সমগ্র দেশের বিশ্ববিষ্ালয় শিক্ষার ব্যবস্থাপনা ও উন্নতির দায়িত্ব অর্পণ 
করা হয়েছে এবং কার্যভার গ্রহণের ছুবছরের মধ্যেই এই কমিশন কলেজ ও. 
বিশ্ববিষ্ঠালয় সংক্রান্ত নানা সমস্যার সমাধানে ব্যাপৃত হয়ে পড়েছেন। বর্তমানে 
এই কমিশন বিভিন্ন রাজ্যের কলেজ শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি ও তিন বছরের ডিগ্রী 
কোস প্রবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত রয়েছেন । 

ত্বাধীনতার পরে ১৯৪৮ সালে সমগ্র দেশে কলেজের সংখ্যা ছিল ৪১৪টি, 
১৯৫৩ সালে হয় ৯২০টি, ১৯৫৪ সালে ৯৭৯টি, ১৯৫৫ সালে ১১০৮৭টি এবং 
১৯৫৮ সালে ১,৪৪০ । কলেজে পাঠরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৯৪৮ সালে ছিল 
২২৩ লক্ষ); ১৯৫১ সালে ৩৭৩ লক্ষ : ১৯৫৩ সালে ৪৬৭ লক্ষ : ১৯৫৪ সালে 
৫১১ লক্ষ ; ১৯৫৭ সালে ৬৩৪ লক্ষ এবং ১৯৫৮ সালে ৭৯৯ লক্ষ । ১৯৬০ 
সালে কলেজ শিক্ষার্থীদের সংখ্যা হবে ৯ লক্ষ ৪০র কিছু উপর অর্থাৎ ১৭-_-২২ 
বছর বয়সের জন সংখ্যার মাত্র ১:৮৭%। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ১৯৬৬ সালে 
এ বয়সের ১৩ লক্ষ শিক্ষার্থী অর্থাৎ ২'৩৪% কলেজে পাঠগ্রহণ করবে বলে 
আঁশা করা হচ্ছে । 

গ্রামাঞ্চলে উচ্চতর শিক্ষার যথাযথ প্রসারের উদ্দেশ্টে ১৯৫৬ সালে ন্যাশনাল 
কাউন্সিল ফর রুরাল হায়ার এডুকেশন স্থাপিত হয়েছে। এর উদ্যোগে 
১৯৫৭ সালের মধ্যে ৯টি রুরাল ইনষ্টিটিউট গড়ে উঠেছে এবং ১৯৫৮ সালে ১টি 
ও ১৯৬* সালের স্থচনায় আরও একটি এই রূপ ইনষ্টিটিউট গড়ে উঠেছে । ১৯৫৫ 
সালের রুরাল এডুকেশন কমিটি যে সকল সুপারিশ করেন, সেই অন্থ্যায়ী 
এই সকল অগ্রগতি সম্ভব হচ্ছে। 

মহিলাদের যথাযথ উচ্চশিক্ষাদদানের স্থ্ব্যবস্থা সম্পর্কে পরামরশদানের উদ্দোস্টে 
একটি স্তাশনাল কমিটি অন উইমেনস এডুকেশন সম্প্রতি নিয়োজিত হয়। এঁ 
কমিটি ১৯৫৯ সালে যে বিবরণী দাখিল করেছেন সেই বিবরণী অশ্ুযায়ী তৃতীয় 
পরিকল্পনার মধ্যে বয়স্কা মহিলাদের ব্যাপক শিক্ষাদানের এক সুসংহত আয়োজন 
সুরু হবে। 

এছাঁড়া উচ্চতর শিক্ষার ভ্রততর প্রসারের উদ্দেস্তে তৃতীয় পরিকল্পনার মধ্যে 
সান্ধ্য কলেজ, করেসপণ্ডেনস কোস? বহিরাগত ছাত্রদের পরীক্ষা প্রভৃতি উদ্যোগে 
উৎসাহ দেওয়ার পরিকল্পনা আছে। শারীরিক শিক্ষার প্রসারের জন্যও 
সরকারী আগ্রহ দেখা দিয়েছে। ১৯৫৭ সালে গোয়ালিয়রে একটি স্তাশন্তাল' 
অব ফিজিক্যাল এডুকেশন খোলা হয়েছে। সেখানে ৩-বছরের ডিগ্রী কোসেক্ঠ 


স্বাধীন ভারতের শিক্ষা ১৬৯. 


প্রবর্তন করা হয়েছে। ১৯৫৮ সালে পাতিয়াল৷ কমিটির ন্পাঁরিশমত একটি 
সেন্টলি ইনষ্রিটিউট অব কোচিং প্রতিষ্ঠার আক্নোজন চঙ্সছে। ১৯৬ সালের 
্যাশন্যাল ফিজিক্যাল এফিসিয়েন্সি ড্রাইভ বা জাতীয় শারীরিক দক্ষতা বৃদ্ধির 
আন্দোলন স্থরু হয়েছে। এছাড়া ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক সংহতি সাধনের উদ্দেশ্যে ১৯৫৪ সাল থেকে, 
আস্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় যুব-উত্সব নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে । 


কারিগরি শিক্ষ। 


কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বাধীন ভারতের অগ্রগতি বিশেষভাবে লক্ষণীগন ৷: 
দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পরিকল্পনাকে সাফল্যমণ্ডিত করেতে হলে কারিগরি শিক্ষায় 
শিক্ষিত যুবসম্প্রদায়ের একান্ত গ্রয়োজন। স্বাধীনতার পূর্বে যুদ্ধোত্বর পুনর্গঠনের" 
উদ্দেশে একটি নিখিল ভারত টেকনিক্যাল এডুকেশন কাউন্সিল স্থাপিত 
হয়েছিল। স্বাধীনতার পর সার়্ে্টিফিক ম্যানপাঁওয়ার কমিটি দেশের কারিগরি 
শিক্ষার অবস্থা ও প্রয়োজন সম্পর্কে ব্যাপক তদন্ত করেন। , তারপর থেকেই 
দেশের কারিগরি শিক্ষা-ব্যবস্থার দ্রুত অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে। ১৯৪৭ সালে 
সমগ্র দেশে মাত্র ৩২টি প্রতিষ্ঠানে যন্ত্র শিল্পের কারিগরি বিদ্যালয় বা 
টেকনোলজির ডিগ্রী কোর্স পড়ানো হত। ১৯৫৭ সালে সে রকম প্রতিষ্ঠানের 

খ্যা হয়েছে ৭৫টি। এইসব প্রত্ষ্ঠানে ১৯৪৭ সালে ৩ হাজারেরও কম খিক্ষার্থী 

পড়ত। ১৯৫৭ সালে দ্রেখা যায় এই প্রর্ষ্ঠানগুলির শিক্ষার্থী সংখ্যা দাড়িয়েছে 
প্রায় ১* হাঁজার। ১৯৫৯ সালে যন্ত্রশিল্প ও কারিগরি বিদ্যালয় ডিগ্রীকোসের 
প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দ্লাড়ায় ৮৭, শিক্ষার্থীর সংখ্য। ১১ হাজার, ১৯৬০ সালে এঁ' 
শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১০০, শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ১৪ হাজার এবং ১৯৬১ সালে 
যথাক্রমে ১১১ এবং ১৫,৬৯০ । 

১৯৪৭ সালে প্রায় ১৩০০ ইনজিনীয়ারিং ও টেকনিক্যাল গ্রাজুয়েট পাশ 
করে বেরোয়। ১৯৫৬ সালে এই শ্রেণীর গ্রযাজুয়েটের সংখ্যা হয় ৪ হাজারেরও 
বেশি। ১৯৬০ সালে বেরোয় ৫৭০৩ জন এবং ১৯৬১ সালে ৭০২৬। 

ইনজিনীয়ারিং ও টেকনিক্যাল বিষয়ে পোষ্টগ্রাজুয়েট গবেষণা! ও শিক্ষার 
জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে ১০টা স্যাশনাল ল্যাবরেটরী স্থাপিত হয়েছে । কাউন্সিল 
অব সার়েন্টফিক এগু ইগ্াস্্রীয়াল রিসার্চ নামে একটি সংস্থা প্রতিঠিত হয়েছে ॥ 


১৭৪ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


ভারতে উন্লত যন্ত্রশিল্প শিক্ষার প্রতিষ্ঠান বলতে বর্তমানে চারটি। তার মধ্যে 
খড়গাপুরের ইগডয়ান ইনট্িটিউট অব টেকনোলজি হল প্রথম। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় 
১৯৫১ সালে। তারপর বোষ্বাই মাদ্রাজ এবং কানপুর এই তিন স্থানে তিনটি 
'সমশ্রেণীর উন্নত যন্ত্রশিল্প শিক্ষার প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে ১৯৫৮, ১৯৫৯ ও ১৯৬০ 
সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাঙ্গালোরের ইত্ডয়ান ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্স নামক 
প্রতিষ্ঠানটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 
নীচে তৃতীয় পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনার শিক্ষা খাতে ব্যয়বরাদ্দের একটি সম্পূর্ণ 
হিসাব দেওয়া হল £-_ 
ব্যয়বরাদের মোট 


পরিমাণ বরাদ্দের 

(কোটি টাকা) হার% 

৯। প্রাথমিক ও বুনিয়াদী শিক্ষা ২০৯ ৫১*২ 
২। মাধ্যমিক শিক্ষা | ৮৮ ২১০৬ 
৩। বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চতর শিক্ষা ৮২ ২০*১ 
৪। অন্তান্ত শিক্ষামূলক পরিকল্পনা ২৯ ৭*১ 
| মোট ৪০৮ ১০০০৬ 


প্রশ্নাবলী 


1. 17809 (06 09৮৩1010061) 01 101110919 ০0009101011 11) [10018 
-811)06 10910911061)00, 


2, 101507193 1106 06৮০10101006106 ০01 960010081 15000280101) 117 
17018 51106 11)0610910091)006. 


3 41021 15101681705 14101000100996 501709091? 1০ 51781 
160106100 00955 56 0161 201) 21) 01011781 1181) 50110901, 

(94. 1956) 

4. 091৮5 817 2০০০0010% ০01 006 7016561)% 10098111017 01 92০01051% 

18000986101] 11 68 73610298] 11001080106 006 1106 ০0 00016 
05610197061) 29 160010107617096 09 079 1৬100921191 (01017195101). 

(3, 4. 1957 ) 

5, 01৬6 210 ০0111076০01 006 101960175 01116 1610170) 01 59001)081% 


600০0861010 1 361008] 10 (116 9155610 ০610601, (3. &. 1959) 
6, 1106 ৪ 010006 010 006 16060 0010156151 161010)9 1 
0019 91101) 10810001981 12506161006 10 60891, (9. 7. 1954) 


প..:71909 005 ৫5510010617 01 0011৮618115 120008000 10 10019 
“81108 1006021019610০৩, 


সতেন্ে। 
ভারতীয় বিশ্ব) শিক্ষা। কমিশন, ১১৪৮ 


(ব। রাধাকুঞ্জণ কমিশন ) 


১৯৪৭ সালে বহুকাম্য ত্বাধীনতা লাভের পরেই জাতীয় সরকার ভারতে 
উচ্চশিক্ষার সংস্কার ও বিস্তারের প্রতি মনোযোগ দেন। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি 
এবং অন্তান্ত উচ্চশিক্ষার মাধ্যমগুলি অসম্পূ্ণতা ও নানা ক্রটার জন্য সন্তোষজনক 
ভাবে কাজ করতে পারছিল না! এবং তাঁর ফলে উচ্চশিক্ষার অগ্রগতি বিশেষভাবে 
ব্যাহত হয়ে পড়েছিল। 

বিশ্ববিদ্ঠালয়গুলির সমস্যার অন্নুসন্ধান ও তাদের সমাধানের উপায় নির্ণয় করার 
উদ্দেশ্তে ভারত সরকার ১৯৪৮ সালে ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন নিযুক্ত 
করেন। এই কমিশন ১৯৪৯ সালে তীদের মহামূল্য নির্দেশসমূহ উপস্থাপিত করেন । 
স্যার সর্বপল্লী রাধারুষ্ণণের সভাপতিত্বে এই কমিশনটি গঠিত হয় বলে এটি রাধারুষণ 
কমিশন নামে ও পরিচিত। 


বিশ্ববিগ্ভালয় শিক্ষান্ত লক্ষ্য 


বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন বিশ্ববিষ্ঠালয়ের শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে তাদের প্রদত্ত 
বিবরণীতে বিশদ আলোচনা করেন এবং তাঁদের স্ত্চিন্তিত অভিমত লিপিবদ্ধ করেন। 
এই অতিমতের একটি সারাংশ দেওয়া হল। 

ভারত স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চশিক্ষার গ্রয়োজনীতা ও গুরুত্ব অনেক বেড়ে 
গেছে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্ঠালয়গুলির কর্তব্য ও দায়িত্ব বহুগুণ বুদ্ধি পেয়েছে 
এবং রাজনীতি, শাসন বিভাগ, বিভিন্ন বৃত্তি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতিতে যথেষ্ট সংখ্যক 
অধিনায়ক হৃট্টি করার দায়িত্ব পড়েছে বিশ্ববিষ্ঠালয়েরই উপর। তাছাড়া 
সাহিত্যধর্মী, বৈজ্ঞানিক এবং বৃত্তিমূলক গ্রভৃতি ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার আয়োজন 
বিশ্ববিষ্ভালয়কেই করতে হবে। প্রাকৃতিক সম্পদের দিক দিয়ে ভারত যথেষ্ট 
সমৃদ্ধিশালী কিন্তু সেই সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের কোন আয়োজন নেই। তার 
জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষ! ও জ্ঞান অনুশীলনের আয়োজনও বিশ্ববিদ্যালয়কে করতে 
হবে। 


১৭২ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


আধুনিক উন্নত সমাজ ব্যবস্থায় সভ্যতার প্রকৃত মাধ্যম হল বিশ্ববিচ্যালয়গুলি । 
প্রগতিশীল চিন্তাধারা নব নব তত্ব, আধুনিক যন্ত্রের উদ্ভাবন প্রভৃতি যে সব বস্তুর উপর 
বর্তমান সভ্যতা! প্রতিঠিত সেগুলির ধারক, বাহক ও অব্দাত৷ হল বিশ্ববিষ্ঠালয়। 
বর্তমান সভ্যজীবনের ধর্মই গতি। এ গতি আসে জ্ঞানের বিকাশ এবং 
চিন্তার অগ্রগতি থেকে । জ্ঞানরাজ্যে মানবমনের এই যে অভিযান বিশ্ববিদ্যালয় 
হল তারই আবাসস্থল । 


কিন্ত নিছক জ্ঞানের অগ্রগতি থেকেই সার্থক জীবন গড়ে ওঠে না। সুষ্ু 
জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল স্থনির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্ট । জীবনের বিভিন্ন 
দিকগুলিকে গ্রস্থিবন্ধ করে তাদের মধ্যে একটা স্থসমন্বপ্ন আনাই জীবনকে অর্থপূর্ণ ও 
লক্ষ্যসম্পন্ন করে তোলাই একমাত্র উপায়। 


গণতান্ত্রিক আঘর্শ 


নিছক জ্ঞানই জীবনের কাম্য নয়। তাঁর সঙ্গে থাকবে প্রজ্ঞ!, তবেই জীবন 
পূর্ণ হতে পারে। দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের সার্থক ভাবে গড়ে তুলতে হলে 
একটি স্থুনির্দিষ্ট সমাজদর্শন থাকা অপরিহার্য । ভারতের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক সমাজকেই 
আদর্শ সমাজব্যবস্থারূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এই গণতন্ত্রে পৌছবার পথ হল 
চারটি__স্থৃবিচার, স্বাধীনতা, সাম্য এবং ভ্রাতৃত্ব। স্থবিচার বলতে সামাঁজক, 
অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক এই তিন প্রকারের সুবিচার বোঝায়। স্বাধীনতা 
বলতে বোঝায় চিন্তা, অভিব্যক্তি, বিশ্বাস, ধর্ম এবং দেবপৃজার ম্বাধীনতা। 
সাম্য হল সামাজিক পদমর্যাদা! এবং স্থযোগের সমতা । আর ব্যক্তির আত্মসম্মান 
এবং জাতির একতা! অক্ষুণ্ন রেখে সকলের মধ্যে আত্মীয়তা জাগিয়ে তোলাই হল 
ভ্রাতৃত্বের লক্ষ্য । 

গণতন্ত্রের সংব্যাখ্যানে শিক্ষা বলতে বোঝায় প্রতিটি ব্যক্তির দেহ, মন এবং 
আত্যত্তরীণ সত্তার পূর্ণ বিকাঁশ। গণতন্ত্রে শিক্ষাকে সার্থক করতে হলে গণতন্ত্রের 
প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি যাতে অক্ষুপ্জ থাকে সেপ্দিকে প্রথমে মনোৌধোগ দিতে হয়। 
দেখতে হবে যেন শিক্ষার্থী সব দিক দিয়ে স্থৃবিচার পায়। গণতীাস্ত্রিক সাফল্য নির্ভর 
করছে সামাজিক হুবিচারের উপর যার অর্থ হচ্ছে ষে প্রতিটি ব্যক্তি দারিদ্র্য, 
কর্মহীনতা, পুষ্টিহীনত। এবং অজ্ঞতা! থেকে মুক্তি পাবে। যে শ্তরেরই মানুষ 
হোক না কেন সে যেন সমঘ্ত বিভেদকারী শক্তিকে তুচ্ছ করে সকলের সঙ্গে বাস 
করে এবং কাঁজ করে বাচতে পারে। শিক্ষার ক্ষেত্রে তখনই বিচার আসবে 


ভারতীয় বিশ্ববিষ্ঠালয় শিক্ষা কমিশন ১৭৩ 


ঘখন বিশ্ববিদ্তালয়গুলি সকল শ্রেণীর কারিগর সমাজনেতা এবং স্বিবেচক 
দেশশাঁসক তৈরী করতে পারবে । 

ব্যক্তির আভ্যন্তরীণ মূল্য এবং মানব জীবনের মর্ধাদা এবং মূল্যের বিশ্বাসই 
হচ্ছে গণতস্ত্রের ভিত্তি। গণতন্ত্রের কাছে প্রতিটি ব্যক্তি একক ও অতুলনীয় 
সত্তা এবং কোন তত্ব বা উদ্দেশ্তের খাতিরে তার সেই সত্তাকে ক্ষুপ্ন কর! 
চলবে না। 

এই নীতি অন্ুযায়ী শিক্ষার কাজ হল প্রতিটি ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সম্ভতাবনা- 
গুলিকে পর্ণভাবে বিকাশ করা--তার বিশেষ বিশেষ শক্তিগুলিকে আবিষ্কার 
করে সেগুলিকে কাজে লাগিয়ে ব্যক্তিকে তার পুর্ণ পরিণতিতে পৌছতে সাহায্য 
করা। এই পূর্ণবিকাশ বাইরের থেকে ব্যক্তির ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া! যায় না। 
জ্ঞান এবং কৌশল আহরণের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থী স্বাভাবিকভাবেই এই পরিণতিতে 
পৌঁছয় । শিক্ষক কেবলমাত্র উৎসাহ দান এবং পরিচালনারই কাঁজ করেন। এই সমস্ত 
বিকাশই হল প্রক্কত আত্মবিকাশ। 

এই কারণেই শিক্ষাকে ক্রমবিকাশ বলে বর্ণনা করা হয়েছে । এই ক্রমবিকাশ 
হল একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া, দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে এই 
ক্রমবিকাশ আসে। এইজন্য জীবন মানেই অভিজ্ঞতা, জীবনই হল শিক্ষা। 

মানুষ বিভিন্ন প্রকৃতি নিয়ে জন্মে থাকে । কেহ চিন্তাধর্মী, কেহ প্রক্ষোভধর্মী, 
কেহ বা কর্মী। এই বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষের শিক্ষা এক রকম হতে পারে না। 
তাদের রুচি ও প্রবণতানুযায়ী শিক্ষাকেও নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ের প্রধান কাজ হবে এই বিভিন্রধর্মী শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষার 
ব্যবস্থ। করা। 
ভ্রিবিধ শিক্ষা 

তেমনই মানব অস্তিত্বকেও তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যাঁয়। যথা. 
প্রাকৃতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক । এই তিন শ্রেণীর অস্তিত্বই পরস্পরের সঙ্গে 
সন্বদ্ধযুক্ত। শিক্ষণীয় বিষয়কেও সেই রকম তিন ভাগে ভাগ কর! যায়, বন্ত 
ব৷ প্রকৃতির সঙ্গে সম্ব্ধমূলক, সমাজ বা জনগণের সঙ্গে সহ্বন্বমূলক এবং আধ্যাত্মিক 
জগতের সঙ্গে সম্দ্ধযুক্ত। প্রারুতিক বিজ্ঞানসমূহ ও কারিগরি বিষয়গুলির পাঠ 
পড়ে প্ররকত্তির পধয়ে। প্ররুত্িকে জানার ও তাকে নিয়ঙ্ত্রিত করার ইচ্ছা 
থেকে জন্মেছে বিজ্ঞান, যন্ত্রশিল্প গ্রভৃতি । ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি, সামাজিক 
অনোবিজ্ঞান, মানবততব প্রভৃতি পাঠ্যবিষয়ের সৃষ্টি হয়েছে সমাজকে জানার ইচ্ছা! 


১৭৬ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্থতার ইতিহাস 


করণ, কারিগর ও দক্ষ শিল্পী তৈরী করলেই একটি জাতি গড়ে তোলা যায় না। 
জাতিকে সংঘবন্ধ করতে পারে এবং অগ্রগতির পথে তাদের পরিচালিত করতে 
পারে তার উপযোগী নেত! গড়ে তোলাই বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। 


শিক্ষায় স্বাধীনতা 


ব্যক্তির বিকাশের স্বাধীনতাই হচ্ছে গণতন্ত্রের ভিতি। এর জন্ প্রয়োজন 
ত্বাধীন শিক্ষাব্যবস্থা । ঘে সব দেশে শিক্ষাকে রাষ্ট্র অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ করে 
থাকে নে সব দেশে শিক্ষা ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশের সহায়ক হতে পারে না। এইজন্য 
শিক্ষাকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে হবে । 

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এই সত্যটি বিশেষ করে প্রযোজ্য ৷ উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা 
কর! নিঃসন্দেহে রাষ্ট্রের কর্তব্যের অস্ততূক্ত। কিন্ত তার অর্থ এই নয় যে শিক্ষার 
নীতি ও পদ্ধতি নির্ণয়ে রাষ্ট্রের কোন ক্ষমতা! থাকবে না । ইংল্যাণ্ড আমেরিকা! প্রভৃতি 
দেশের বিশ্ববিদ্ালয়গুলি সমস্ত সরকারী হস্তক্ষেপের বাইরে ৷ ভারতীয় বিশ্ববিদ্ালয়- 
গুলিরও এই ধরনের ম্বাধীনতা৷ থাক। একাস্ত প্রয়োজন । 


শিক্ষায় সমতা 

গণতন্ত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল সাম্য । মানুষে মানুষে কোন দিক দিয়েই 
বৈষম্য থাকবে না । জাতি, ধর্ম, বৃত্তি, অর্থ নৈতিক অবস্থা নির্বিশেষে সকলেই সমান 
স্থযোগ লাভ করবে। বিশ্ববিষ্ভালয় শিক্ষায় যাতে এই সমতা আসতে পারে তার 
ব্যবস্থা সর্বাগ্রে করা দরকার। যাতে সকল শিক্ষার্থী শিক্ষার ক্ষেত্রে সমান স্থযোগ 
পায় এবং শিক্ষা যাতে মুষ্টিমেয়ের বিশেষ অধিকার না হয়ে ফ্াড়ায় তার দিকে দৃষ্টি 
দেওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম কাঁজ। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ভারতের আধ্ধিক প্রতিবন্ধক 
বহু শিক্ষার্থীকে উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে থাকে। কোনরূপ প্রতিবন্ধকই 
যাঁতে উচ্চশিক্ষার সর্বজনীন গ্রসারে বাধার হ্য্টি করতে না পারে তার ব্যবস্থা সব 
আগে করতে হবে । 
শিক্ষায় জ্ঞাতৃত্ব 

উচ্চশিক্ষার মধ্যে দিয়ে জনসাধারণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ এবং একতার সম্পর্ক 
জাগিয়ে তুলতে হবে। খেলার মাখে, ছাত্রসংদদে, পাঠাগারে, ছাত্রাবাসে, প্রভৃতি 
সব জায়গাতে ছাঝ্জেরাঃম়াতে গণতাগ্রিক আদর্শের সঙ্গে পরিচিত হয় তার আয়োজন 
করা দরকার । এর জন্ত শিক্ষার্থীদের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রচুর পরিমাণে সহপাঠক্রমিক 
-স্কার্ধাবলী অস্তভূক্ত করতে হবে। শিক্ষার্থীদের ভ্রাতৃত্ববোধ ও এক্য জাগিয়ে 


ভারতীয় বিশ্বাবিদ্যালয় শিক্ষ! কমিশন ১৭৭ 


ধতোলার একটি প্রশস্ত পন্থা হল কলেজ ও বিশ্ববিষ্ভালয়গুলিকে আবাসিক করে 
(তোলা। প্রাচীন কালের সমম্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আবাসিকধর্মী ছিল। তার 
ফলে তখন স্বাভাবিক ভাবেই জাতীয় সংহতি দেখা দিত। বর্তমানে আধুনিক 
বিশ্ববিদ্তালয়গুলিকেও আবাসিকধর্মী করে তোল! যেতে পারে। প্রত্যেক কলেজটি 
কেবলমাত্র জ্ঞান আহরণের স্থানই হবে না, কলেজের মধ্যে দিয়ে সামাজিক, 
বিনোদনমূলক, জ্ঞানমূলক প্রভৃতি জীবনের অন্যান্য প্রয়োজনীয় দিকগুলিও পু্টলাভ 
করবে। 
ক্মান্তর্জাতীয়তাবাদের শিক্ষা 

উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে যেমন জাতীয়তাবোধ ও সামাজিক সঙ্গতি দেখ! দেবে 
তেমনি বিশ্বত্রাতৃত্ববোধ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি গড়ে তোলার দায়িত্ব নেবে 
বিশ্ববিদ্যালয় । জাতির উন্নতির জন্য জাতিগত বিশ্বস্ততা ও দেশপ্রেম একাস্ত 
প্রয়োজনীয় সন্দেহ নেই। কিন্তু কেবলমাত্র নিছক নিজের দেশের গণ্ভীর মধ্যে 
শিক্ষার্থীর মনকে সীমাবদ্ধ করে রাখলে তার দৃষ্টিভঙ্গী সংকীর্ণ ও আত্মপ্রিয় হয়ে 
উঠবে । আধুনিক পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশের মধ্যে দূরত্ব কমে এসেছে। বিভিন্ন 
দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির আবিষ্ষার এবং অন্যান্ত ক্ষেত্রে নতুন নতুন স্ষ্টি প্রভৃতি 
থেকে আমরা! এখন মূল্যবান সাহাধ্য পেতে পারি এবং তাদের অবদাঁনে 
আমাদের নিজেদের কৃষ্টি ও শিক্ষার ভাগ্ডারটিকে সমৃদ্ধতর করে তুলতে পারি। 
বিভিন্ন দেশের মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির পারস্পরিক সঞ্চালনই মানব সভ্যতার 
সত্যকারের অগ্রগতির পথ। আজকের মানুষকে কেবলমাত্র তার নিজের দেশের 
৮তুঃশীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকলে চলবে ন!। তার দেশপ্রেমকে বিশ্বপ্রেমো রূপান্তরিত 
করতে হবে, তার জাতীয়তাবাদকে আন্তর্জাতীয়তাবাদে পরিণত করতে হবে। 

সম্মিলিত জাতিপুঞ্ধের বহুমুখী প্রচেষ্টা বিভিন্ন দেশের মধ্যে ব্যবধানের 
প্রাচীরকে ফেলে দিয়েছে এবং সমস্ত জাতির মধ্যে প্রীতি ও এঁক্যের সম্বন্ধ গড়ে 
তোলার চেষ্টা করছে। ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আনেক্কোর ( 0059০০ ) 
এই গ্রচেষ্টায় সহযোগিতা করা উচিত ।' 
বিশ্বরাষ্ট্রী গঠন 

মানবজাতির বহুদিনের একটি বহুপ্রিয় স্বপ্ন হল বিশ্বরাষ্ট্র গঠন করা। বিভিন্ন 
জাতিতে, বিভিন্ন ধর্মে এবং বিভিন্ন গোষঠীতে এবং বিভিন্ন মতবাদে ক্ুত্ কষুত্্র 
খণ্তীকত মানবজাতিকে একটি একক ও অবিভাজ্য জাতিতে পরিণত করার 
পরিকল্পনা! মানুষ বহুদিন ধরেই পৌঁষধণ করে এসেছে । এই বিশ্বরাষ্্র স্থাপন করা 

 ই-১২ 


১৭৮ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


বলপ্রয়োগ, কৌশল বা রাজনৈতিক বিতর্কের সাহায্যে কোনদিন সম্ভব হবে না। 
এর জন্ত যথার্থ গ্রয়োজন প্রতিটি মানুষের মনের প্রস্তুতি, প্রতিটি নাগরিকের উপযুক্ত 
শিক্ষা। বিশ্বাষ্ট্রেরে উপযোগী নাগরিক গড়ে তোলার কাজে বিশ্ববিদ্যালয়ের, 
অংশ অত্যত্ত গুরুত্বপূর্ণ । 





ক।জশনেৰ অন্যান্য নির্দেশ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে আলোচনা করার এই কমিশন ভারতে 
উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন দিকগুলির আলোচনা করেন এবং গভীর পর্যবেক্ষণের পর 


অনেকগুলি গুরুত্পূর্ণ স্থপারিশ করেন। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য নির্দেশ কয়েকটি 
নীচে আলোচিত হল। 


শিক্ষকমণ্ডলী 


উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষদের দায়িত্ব অপরিসীম । শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগ্রহের 
স্থষ্টি কর! এবং শিক্ষণীয় বিষয়গুলি থেকে মৌলিক তত্বগুলি আহরণ করতে 
তাদের সক্ষম করাই হল শিক্ষকদের প্রধান কাজ । শিক্ষকমাত্রেরই শিক্ষণীয় বিষয়বস্তর 
উপর যথেষ্ট আয়ত্ত থাকবে এবং তিনি আধুনিক অগ্রগতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত 
হবেন। প্রতি শিক্ষকের মধ্যেই অনুসদ্ধিংসা এবং জ্ঞানের তৃষ্ণ! প্রবল থাকা দরকার 
কেননা জ্ঞানের প্রসার ছাড়। প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া! সম্ভব নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় 
আমাদের দেশে বর্তমানে শিক্ষকদের আথিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় । তাদের 
বেতনের হার অন্থান্ত গ্রগতিশীল দেশের তুলনায় নিতান্তই অকিঞ্চিংকর। 

শিক্ষকদের শ্রেগীবিভাগ সম্পর্কে কমিশন চার শ্রেণীর শিক্ষক নিয়োগ 
করার নির্দেশ দেন। যথা (১) প্রফেসর (২) রিডার (৩) লেকচারার এবং 
ইনষ্রাক্টর বা ফেলে! । এছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা! পরিচালনার জন্ত 
বেতনভোগী রিসার্চ ফেলোও থাকবেন। বিশ্ববিষ্ভালয়ের বিভিন্ন শিক্ষকদের. 
বেতন সম্পর্কে কমিশন নিয়হারের সুপারিশ করেন। যথা £-- 


গ্রুফেলর ভি ***. টা ৯০০---৫০---১১৩৫০ ্‌ 
রিডার *** *** টী ৬০০--৩০-_৯০০ 
লেকচারার ৫ *** টা ৩০০-২৫-7৬০০ 
ইনট্াক্টর বা ফেলো ১০১ টা-২৫* 


রিসার্চ ফেলো হি টা২৫০---২৫---৫০৬. 


ভারতীয় বিশ্ববিষ্ভালয় শিক্ষা কমিশন ১৭৯ 


কলেজের ক্ষেত্রে কমিশন শিক্ষকদের বেতনের নিম্নরূপ হারের নির্দেশ দেন। 


লেকচারার 5০৪ হি টা-২০--:৪০০ 
সিনিয়র লেকচারার চিঠি ৯০৯ টা-৪ ০০-০৮-৬৩০৬ 
প্রিন্িপ্যাল হি রাজার 


এছাড়া শিক্ষকদের জন্য প্রভিডেন্ট ফাণ্, বাসস্থান, সুনির্দিষ্ট চাকুরী, কাজের 
সময় এবং ছুটির নিয়মাবলীর ব্যবস্থা করার জন্যও কমিশন নির্দেশ দেন। শিক্ষকদের 
নিয়োগ সম্পর্কে কমিশন পরিফার ভাষায় এই নির্দেশ দেন ষে একমাত্র যোগ্যতার 
মাপকাঠি ছাড়া আর কোন কিছুর দ্বারাই শিক্ষক নির্বাচিত কর! হবে না । 
শিক্ষার মান 

বার বছর স্কুল ও ইন্টারমিডিয়েট কলেজে অধ্যয়নের পর ইন্টারমিডিয়েট 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশলাভের যোগ্যতা অর্জন করা 
যাবে। প্রত্যেক প্রদেশে যথেষ্ট সংখ্যক নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ব| ষষ্ঠ থেকে 
ঘাদশ শ্রেণীর উন্নত ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ইন্টারমিডিয়েট 
শিক্ষার পর যাতে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন বৃত্তিমূলক ক্ষেত্রে নিযুক্ত হতে পারে, তার 
জন্য গ্রচুর বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রাতিষ্ঠান স্থাপন করা দরকার। উচ্চ স্কুল ও 
ইন্টারমিডিয়েট কলেজের শিক্ষকদের জন্য রিফ্েসার কোর্স প্রবর্তন কর! প্রয়োজন । 
কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩০০০ শিক্ষার্থীর বেশি ও কোন অনুমোদিত কলেজে 
১৫০০ শিক্ষার্থীর বেশি ভতি করা চলবে না। 

গবেষণার জন্গ যথেষ্ট পরিমাণে উৎসাহ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। 


পাঠক্রম ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা 

প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষাপর্যায়ে কৃষিবিষ্যার চর্চার প্রতি 
অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা আবশ্তক। গ্রামীণ পরিবেশে অধিক সংখ্যক 
কৃষি কলেজ ও "গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। প্রতিটি গ্রামীণ 
বুনিয়াদী ও মাধ্যমিক ্কুল ও গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে পরীক্ষামূলক কৃবিক্ষেত্র 
রাখতে হবে এবং এগুলির পরিচালনার জন্যে স্থানীয় সম্পদ, উপাদান ও 
অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কৃষি গবেষণা কেন্জ্র 
স্থাপনা করা প্রয়োজন। ভারতীয় কৃষি গবেষণ! কাউন্সিলের কার্ধধারা আরও 
উন্নত ও ব্যাপক হওয়া উচিত এবং এর অধীনে একটি রুষিনীতি ইনাটিউট 
প্রতিভিত হওয়! আবস্তক। এই ইনষ্টিটিউট ভারতের কৃষিনীতি সংক্রান্ত 


১৮০ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমন্তার ইতিহাস 


গবেষণায় আত্মনিয়োগ করবে। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাণ্টস কমিশনের অধীনে 
কৃষিশিক্ষা ও গবেষণার জন্য একটি অভিজ্ঞ জনমগ্ডলী সংযুক্ত থাকা দরকার । 

বাণিজ্য ও শিক্ষাতত্ব বিষয়ের বিদ্যাচর্চা প্রসঙ্গে রাধাকষ্ণ কমিশন 
বলেছেন যে, এই সকল বিষয়ে শিক্ষার্থীদের অধিকতর পরিমাণে ব্যবহারিক ও 
গ্রয়োগমূলক (7:5০0০9]) অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে পাঠাভ্যাস করতে হবে এবং 
পুঁথিগত অনুশীলনকে উপযুক্ত ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে হবে। আরও বেশী 
সংখ্যক শিক্ষার্থ যাতে শিক্ষাতত্ব বিষয়ে জ্ঞানার্জনে আকৃষ্ট হয় সেদিকে দৃষ্টি 
দেওয়া গ্রয়োজন। ৰা 

তাছাড়া আরও অধিক পরিমাণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ই্রিনীয়ারিং শিক্ষার আয়োজন 
করা প্রয়োজন এবং এর জন্যে যথেষ্ট উচ্চতর ইপ্রিনীয়ারিং ও টেকনো- 
লজিক্যাল ইনষ্টিটিউট স্থাপনা করতে হবে। অন্তান্ত বৈদেশিক শিক্প- 
প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় ইপ্রিনীয়রগণ কাজ শেখার জন্য সহায়তা পেতে পারেন কি 
না তার অঙ্ধুন্ধান করা উচিত। নতুন ইপ্রিনীয়ারিং প্রতিষ্টান খোলার সময়ে লক্ষ্য 
রাখতে হবে যেন দেশের ভবিষ্যৎ প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে সেটি উপযোগী 
হয়। অনর্থক একই ধরনের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাবৃদ্ধির প্রয়োজন নেই। 
ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি যথেষ্ট মাত্রায় বিশ্ববিগ্ভালয় ও সরকারী 
তত্বাবধানে থাকবে। 

আইনশিক্ষাসংক্রান্ত কলেজগুলিকে সম্পূর্ণভাবে পুনর্গঠন করতে হবে 
এবং এ বিষয়ে তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তন করা প্রয়োজন। কোন 
শিক্ষার্থীকে আইনশিক্ষার সময় অন্য কোনও বিষয়ে ডিগ্রী কোর্স অধ্যয়ন করতে 
দেওয়া হবে না । আইনবিষয়ে পর্ধাধ গবেষণার ব্যবস্থ। থাকা আবশ্যক । 

চিকিৎসাবিদ্যার কলেজগুলিতে ১০* জনের বেশি শিক্ষার্থী গ্রহণ 
করা হবে না এবং প্রতি শিক্ষার্থ পিছু অন্তত ১০টি রোগীর বেড নির্দিষ্ট 
রাখতে হবে । জনস্বাস্থ্যঘটিত ও সেবামূলক বিস্যার্চার উপর অধিকতর গুরুত্ব 
আরোপ করা উচিত। ভারতীয় চিকিৎসাবিষ্া সম্পর্কে গবেষণার যথেষ্ট 
আয়োজন করতে হবে। 
ধর্মমূলক শিক্ষা 

ধর্মশিক্ষা সম্পর্কে এই কমিশন মন্তর্য করেন যে, প্রত্যেক শিক্ষা 
গ্রতিষ্ঠানের কাজ স্থুরু হওয়ার পূর্বে কয়েক মিনিট নি£শব ধ্যানচর্চার ব্যবস্থা থাকা 
উচিত। ডিগ্রী কোসেরর প্রথম বর্ষে শ্রেষ্ঠ ধর্মগুরুদের জীবনী আলোচনার আয়োজন 


কমিশনের অন্যান নিদেশ ১৮১ 


থাকবে । দ্বিতীয় বর্ষে বিশ্বের ধর্মগ্রন্থগুলির মধ্যে থেকে কিছু কিছু সর্বজনীন অংশ 
চর্চা কর! হবে এবং তৃতীয় বর্ষে ধর্ম-দর্শনের মূল সমস্যা সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়! 
হবে। 


শিক্ষার মাধ্যম 


বিদ্ভিন্ন উৎস থেকে যে সব শব ভারতীয় ভাষায় প্রবেশ করেছে সেগুলিকে 
বজায় রেখে এবং নতুন নতুন উৎস থেকে নতুন নতুন শব্ধ চয়ন করে রাষ্ট্রভাষাকে 
সব দিক দিয়ে উন্নত করতে হবে। আস্তজর্ণতিক যন্তরশিল্পমূলক ও বৈজ্ঞানিক 
পরিভাষাগুলি গ্রহণ করতে হবে এবং সেগুলির ভারতীয় বানান এবং উচ্চারণ 
স্নির্দিষ্ট করতে হবে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যত শীঘ্র সম্ভব ইংরাজী ভাষার পরিবর্তে 
সংস্কৃত ছাড়া কোন ভারতীয় ভাষাকে মাধ্যমন্ধপে গ্রহণ করতে হবে। মাধ্যমিক 
শিক্ষা এবং বিশ্ববিষ্ভালয় শিক্ষান্তরে তিনটি ভাষা শিখলেই চলবে, যথা, আঞ্চলিক 
ভাষা, রাষ্ট্রভাষা এবং ইংরাজী । উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভাষা বা রাষ্ট্র- 
ভাষাকে মাধ্যম করা উচিত। রাষ্ট্রভাষার ক্ষেত্রে দেবনাগরী লিপি ব্যবহার করতে 
হবে। রাষ্ট্রভাষা এবং আঞ্চলিক ভাষার উন্নতির উদ্দোস্ট্ে অবিলঘ্ষে কার্ধকরী ব্যবস্থ। 
অবলম্বন করতে হবে। বৈজ্ঞানিক শব্দমাল! তৈরীর জন্ত বিজ্ঞানী এবং ভাষাবিদদের 
নিয়ে একটি বোর্ড গঠন করতে হবে। বিভিন্ন রাজ্যসরকার মাধামিক ডিগ্রী 
এবং বিশ্ববিচ্যালয় শুরে রাষ্ট্রভাষা শিক্ষা! দেবার ব্যবস্থ। করবেন এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের 
উন্নতির জন্য উচ্চবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী পড়াতে হবে। 
পরীক্ষা-পন্ধতি 

পরীক্ষা-পদ্ধতি সম্পর্কে কমিশন নীচের মূল্যবান স্থপারিশগুলি করেন। 

কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তর শিক্ষামূলক অভীক্ষার বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগুলি বিশদ 
ভাবে পর্যবেক্ষণ করে যাতে সেগুলি ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় প্রয়োগ করা যায় তার 
ব্যবস্থা করবেন। একজন্ত শিক্ষাদপ্তর এক বা ছুঙ্জন বিশেষজ্ঞকে নিযুক্ত করবেন। 
প্রত্যেক বিশ্ববিষ্ঠালয্ই একজন স্থায়ী এবং পূর্ণকালীন পরীক্ষক সংস্থা (8০৪৭ ০£ 
25281312515) নিযুক্ত করবেন । তাছাড়া উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 
ছাত্রদের জদ্য মনোবিজ্ঞানমূলক এবং শিক্ষামূলক অভীক্ষ1 তৈরী করতে হবে। 

প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির দোষ দূর করার জন্ত কমিশন নির্দেশ দেন যে 
সরকারের পরিশাসনমূলক কাজের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী লাগবে না। ক্লাশের 
কাজের জন্য কোন শ্বতত্ত্রভাবে নম্বর দেওয়া হয় না। কমিশনের মতে সার! বছরে 


১৮২ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্তার ইতিহাস 


শিক্ষা অর্জনের সময় যে সমস্ত কাজ শিক্ষার্থীকে সম্পন্ন করতে হয় তার জঙ্ত এ 
বিষয়ের নির্দিষ্ট মার্কসের এক তৃতীয়াংশ দেওয়। উচিত। প্রথম ডিগ্রী 
আমুক্কাল হবে তিন বছর। তিন বছরের ডিগ্রীকোর্সে একের বেশী পরীক্ষা থাকা 
উচিত। পাঠক্রমের কোন কোন অংশের জন্য অনেকগুলি সাময়িক পরীক্ষার অনুষ্ঠান 
করা যেতে পারে। কোন বিষয়ে কেউ পাঁচ বছর অধ্যাপনা না করলে 
তিনি সে বিষয়ের পরীক্ষক হতে পারবেন না। রচনাধর্মী পরীক্ষার ক্রাট এবং 
মার্কস দেবার সময় ব্যক্তিগত প্রভাব দূর করার উপায় আবিষ্কার করতে হবে। 
বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাফল্যের মান যাতে মোটামুটি একই রকম হয় তার জন্ত 
চেষ্টা করতে হবে। কমিশনের মতে ৭০% বা তার বেশী মার্কব পেলে প্রথম 
শ্রেণী, ৫৫% থেকে ৬৯% পেলে দ্বিতীয় শ্রেণী আর অস্তত ৪০% পেলে তৃতীয় 
শ্রেণীতে উত্তীর্ণ বলে মনে করা হবে। ডিগ্রীস্তরে এবং অন্তান্ত উচ্চ পরীক্ষায় 
গ্রেস মার্ক দেওয়ার প্রথা বন্ধ করতে হবে। ভাইভা ভোসি বা মৌখিক পরীক্ষা 
কেবলমাত্র ্নাতোকোত্তর এবং বৃত্তিমূলক ডিগ্রীর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে। 
শিক্ষার্থীদের মঙজলকর আয়োজন 

বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজেতে কোনরকম বাদবিচার না করে সম্পূর্ণ যোগ্যতার 
বিচার করে শিক্ষার্থীদের ভর্তি করতে হবে। পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর করে 
দরিপ্র অথচ মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দিতে হবে। সমস্ত শিক্ষার্থীকে ভতির সময় 
এবং বছরে অন্তত একবার করে বিনা ব্যয়ে শরীর পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হত্বে। 
প্রত্যেক বিশ্ববিষ্যালয়েরই শিক্ষার্থীদের জন্য হাসপাতাল এবং চিকিৎসাগারের ব্যবস্থা 
করতে হবে। স্থাস্থ্যপরীক্ষকেরা নিয়মিতভাবে বিদ্যায়তনের বাঁড়ী, ছাত্রাবাস, খাবার ঘর 
রাম্নাঘর গ্রভৃতি পরিদর্শন করবেন। যথাসম্ভব অল্পমূল্যে শিক্ষার্থীদের পুিকর 
দ্বিপ্রাহরিক আহারের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রত্যেক প্রদেশে অস্তত একটি করে 
বিশ্ববিষ্যালয়ে শারীর শিক্ষার বিষয়ে উচ্চশিক্ষা দেবার ব্যবস্থা থাকবে এবং শারীর 
শিক্ষার আধিকারিক সেখানেই শিক্ষালাভ করবেন। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকেই দু'বছরের 
জন্য শারীর শিক্ষা নিতে হবে। প্রত্যেক কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে এন-সি-সি 
শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। এই এন-সি-সির সাজ সরঞ্জাম, পোষাক পরিচ্ছদ, 
ইত্যাদি শিক্ষাদপ্তরকে সরবরাহ করতে হবে। শিক্ষীদের জন্য বাসস্ান, হস্টেল 
এবং যৌথ কাজকর্মের একটা নির্দিষ্ট মান বিশ্ববিস্তালয় থেকে নির্ধারিত করে দেওয়া 
হবে এবং সেই মানের ঘথাষখ অনুসরণই কলেজগুলিকে অনুমোদন দেবার 
অপরিহার্য সর্ভ বলে বিবেচিত হবে। শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে 
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'যোগ দেওয়া থেকে নিবৃত্ত করতে হবে, অথচ আদর্শ রাষ্্রশাসনের প্রতি যাতে তারা 
আকৃষ্ট হয় তাঁর জন্য ছাত্রদের হাতে বিগ্ভা়তনের শাদনভার আংশিকভাবে 
তুলে দিতে হবে। | 

প্রতি কলেজ 'এবং বিশ্ববিদালয়ে ভীন অফ স্টডেন্টসের একটি কার্যালয় 
প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং প্রতি বিশ্ববিষ্ঠালয়ে ছাত্র কল্যাণের জন্য একটি উপদেষ্টা 
সংস্থা স্থাপন করতে হবে। 
নারী শিক্ষা 

মেয়েদের শিক্ষাসম্পর্কে কমিশন বলেন যে, যে সব পুরুষদের অন্য স্থাপিত কলেজে 
মেয়েরা যোগদান করে সেই সব কলেজে মেয়েদের সুখস্থবিধার প্রতি বিশেষ 
দৃটি দিতে হবে। মেয়েদের উচ্চশিক্ষালাভের স্বযোগ কোন দিক দিয়েই যেন 
ক্ষুণ্ন না হয় বরং বাড়। উচিত। শিক্ষার ব্যাপারে যাতে মেয়ের তাদের উপযোগী 
পাঠন্তর অনুসরণ করতে পারে তার জন্য তাদের শিক্ষামূলক নির্দেশদানের ব্যবস্থা 
রাখা উচিত। মেয়েরা যাতে উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে একদিক দিয়ে সমাজের 
উপযোগী নাগরিক হয়ে অপরদিক দিয়ে আদর্শ নারী হয়ে গড়ে উঠতে 
পারে তাঁর উপযোগী শিক্ষা! দেওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য। 
পরিচালন 

বিশ্ববিষ্ঠালয়-শিক্ষার দারিত্ব কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার উভম্নকেই 
বহন করতে হবে। কেবল অন্ুমোদনধর্মী বিশ্ববিদ্যালয় রাখ! হবে না। সরকারী 
কলেজগুলিকে ক্রমে ক্রমে বিশ্ববিষ্ভালয়ের অঙ্গীভূত ( ০9050100600) কলেজ 
রূপে উন্নীত কর! হবে। প্রত্যেক অন্থমোদিত কলেজ এমন ভাবে স্থসংগঠিত হবে 
যেন পরে সেগুলি এককেন্দ্রিক ( 81016915 ) ও পরে সজ্যবন্ধ (£20929015 ) 
বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হতে পারে। বিশ্ববিষ্ঠালয়ের পরিচালনার কাজে থাকবেন 
১। পরিদর্শক £ প্রধান রাজ্যপাল (15101 £ 009৮21001-0600619] ); 
২। আচার্য : রাজ্যপাল ( 01090061101: £ 0০59100£)7 ৩। উপাচার্য 
( ৬1০5-০139:01107)। ইনি পূর্ণকালীন কর্মীরূপে কাঁজ করবেন; ৪। সেনেট 
বা কোর্ট; ৫। এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল বা সিগ্ডিকেট ; ৬। একাডেমিক 
কাউন্সিল; ৭। ফ্যাকালটিজ.; ৮। বোডপ্‌ অব ্রাভিজ, ৯। ফিনাব্স কমিটি 
এবং ১০। সিলেকসন কমিটি সমূহ। 
ম্মথব্যবন্থা 

অর্থব্যবস্থা সম্বন্ধে কমিশনের সুপারিশ হল যে উচ্চশিক্ষার জন্ত অর্থস্রবরাহ করার 


১৮৪ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্তার ইতিহাস 


দায়িত্ব রাষ্ট্র স্বীকার করে নেবে। গৃহ সাজসরঞ্জাম এবং পৌন:পুনিক খরচাগুলির। 
জন্ত বেসরকারী কলেজগুলিকে রাষ্ট্র অর্থপাহায্য দেবে। এই কমিশনের নির্দেশ 
গুলিকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য কলেজ এবং বিশ্ববিষ্ঠালয়গুলিকে রাষ্ট্র অতিরিক্ত 
অর্থ সাহায্য দেবে। আগামী পাঁচবছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রসারণের জন্য সরকার 
অতিরিক্ত আরও দশকোটি টাকা বরাদ্দ করবেন। অর্থসাহায্য বিতরণের জন্ত 
ইউনিভারপিটি গ্রাণ্টস কমিশন স্থাপন করতে হবে। 

বেসরকারী প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত কলেজগুলির ভবন ও উপকরণের 
জন্য যথে্ট সরকারী অর্থসাহায্য দিতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে জনসাধারণ যাতে 
অধিকতর অর্থসাহায্য দিতে পারেন ভার ভন্ত প্রয়োজন মত আয়কর আইনের' 
সংশোধন করা প্রয়োজন । | 


বিশ্ববিভ্ভালয় সংস্কার 


এর পর বাধাকষ্ণন কমিশন বেনারস, আলিগড়, দিল্লী, কলিকাতা, বোম্বাই, 
মাদ্রাজ, এলাহাবাদ, মহীশূর, পানা, ওসমানিয়! (হায়দ্রাবাদ) লক্ষ, 
নাগপুর, অন্ধ_, আগ্রা, আল্লামালাই, ত্রিবাস্থুর, উৎকল, সগর, রাজপুতানা, 
পূর্ব পাণ্রাব, গৌহাটি, পুণা ও বরোদা বিশ্ববিদ্ঠালয়গুলির সমালোচনা! ও সংস্কারের 
ছুপারিশ করেন। 

নতুন বিশ্ববিষ্ালয় স্থাপনা সম্পর্কে কমিশন বলেন, প্রথমে অস্থায়ী ভাবে 
রাষ্ট্রপতির সনদ ( 01221661) প্রদান করা হবে । পরে অস্থায়ী (01051510229]1 ) 
পর্যায় উতীর্ণ হলে স্থায়ী সনদ মঞ্জুর করা যেতে পারে। শাস্তিনিকেতনের 
বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অস্থায়ী সনদ ও পর্যাপ্ত সরকারী সাহায্য দেওয়ার জন্য কমিশন, 
সুপারিশ করেন। নতুন বিশ্ববিদ্ালয়গুলিকে শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে পরীক্ষণ ও. 
গবেষণার দিকে যত্ববান হওয়ার পরামর্শও নেওয়া হয়। 


গ্রামীণ বিশ্ববিষ্ভালয় 


কমিশন বুঝেছিলেন যে বিশ্ববিষ্ঠালয় এবং কলেজের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার ষে' 
আয়োজন আমাদের দেশে রয়েছে তার দ্বারা কেবলমাত্র সহরবাসী শিক্ষার্থীদেরই 
উপকার হবে কিন্তু গ্রামে যে সব ছেলেমেয়ে বাস করে এবং যাদের সহরে এসে 
পড়ার হুযোগ বা সামর্থ্য হয় না তাদের উচ্চশিক্ষার জন্ত স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা দরকার । 
এই উদ্দেস্তে কমিশন গ্রামীণ বিশ্ববিষ্যালয় নামে নতুন এক শ্রেণীর বিশ্ববিষ্ালয়ের; 
পরিকল্পনা দিয়েছেন। 
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যারা গ্রামে বাস করবে তাদের উচ্চশিক্ষা এবং সহরবাসীদের উচ্চশিক্ষার মধ্যে 
বেশ কিছুটা পার্থক্য থাকবে । সহরের সমাজীজবন এবং গ্রামের সমাজজীবনের 
মধ্যে ছুস্তর ব্যবধান আছে। শিল্প, বৃত্তি, জীবন্যাপনের মান প্রভৃতির দিক. 
দিয়ে সহর এবং গ্রাম উভয়েরই স্বাতত্ত্রা আছে। এইজন্য গ্রামের উচ্চ- 
শিক্ষার মাধ্যম ব্বতন্ত্রভাবে পরিকল্পিত হওয়া উচিত। উদাহরণম্বরূপ সহরের' 
উচ্চশিক্ষায় কারিগরি টবজ্ঞানিক যন্তরশিল্পমূলক, শিক্ষাই প্রধান স্থান লাভ করে থাকে । 
কিন্তু গ্রামের উচ্চশিক্ষায় গ্রামোনয়ন, শিক্ষার বিস্তার, কৃষি, সমাঞ্জগত সংহতি, 
ইত্যাদি সম্পর্কিত শিক্ষার প্রতি মনোযোগ দেওয়া গ্রয়োজন। অতএব গ্রামীণ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণীয় বিষয়, পাঠক্রম, পদ্ধতি সবেরই গ্রামীণ জীবনের প্রয়োজন 
অনুযায়ী পরিকল্পনা করতে হবে। কমিশনের মতে গ্রামীণ শিক্ষার নিয়লিখিত 
স্তরগুলি থাকবে । যথা-_ | 

(১) আট বছরের উচ্চবুনিয়াদি শিক্ষান্তর 

(২) তিন বছরের কলেজ শিক্ষাম্তর 

(৩) ছু বছরের এম-এ শিক্ষান্তর 
সমালোচন। 

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাকমিশনের পর্যবেক্ষণ ও নির্দেশগুলি স্বাধীন ভারতের 
শিক্ষার ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই কমিশন উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন 
গুরুতর সমস্তাগুলির ব্যাপকভাবে পর্যালোচনা করেছিলেন এবং সে সম্পর্কে 
অনেকগুলি স্থচিস্তিত নির্দেশও দিয়েছেন। উচ্চশিক্ষার গুরুত্ব ও লক্ষ্য 
সম্পর্কে কমিশনের পর্যবেক্ষণটি কালোপযোগী ও প্রগতিশীল। তাছাড়া, 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলী, শিক্ষণের মান ও পাঠক্রম সম্পর্কে কমিশনের 
নির্দেশগুলি যথেষ্ট প্রশংসনীয় । বিশ্ববিচ্ঠালয়-শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ ও পরিশাসন সম্পর্কে 
কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার উভয়ের হাতে যৌথ দায়িত্ব দেওয়ার' 
প্রস্তাবটি কমিশনের দৃরদৃ্টির পরিচয় দেয়। 

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা! কেবলমাজ্ম উচ্চত্তরের জ্ঞান বিতরণেই সীমাবদ্ধ থাকবে 
না, সমাজজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্থযোগ্য পরিচালক পড়ে তোলাও যে বিশ্ব” 
বিদ্যালয়ের কর্তব্যের অন্তভুক্তি এই কথাটি কমিশন বিশেষ জোর দিয়ে বলে 
গেছেন। পুরাতন বিশ্ববিদ্ঠালয়গুলি কেবলমাত্র সাহিত্য ও বিজ্ঞানমূলক শিক্ষার 
উপরই বিশেষ করে গুরুত্ব আরোপ করত। অন্থান্তা পর্যায়ের উচ্চশিক্ষা সেগুলিতে 
একপ্রকার অবহেলিতই থাকত। কমিশন নির্দেশ দেন যে সাহিত্যমূলক, 


১৮৬ শিক্ষার ভাবধার।, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


বৈজ্ঞানিক, কারিগরি বৃতিমূলক সব রকম উচ্চশিক্ষা দেবার দায়িত্ব বিশ্ববিদ্ঠালয়েরই । 
কেবল তাই নয় এই উচ্চশিক্ষাকে বাস্তবে প্রয়োগ করে দেশকে অভাব, রোগ, 
অজ্ঞত! থেকে মুক্ত করাও বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বের অন্তর্গত। 

আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষার উপর জোর দিলেও ভারতের প্রাচীন এঁতিহথ ও 
রুষ্টিকে তার! অবহেল! করেন নি এবং যে সব প্রাচীন ভাবধারার সত্যকারের মূলা 
আছে সেগুলিকে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার অন্তভূক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন । 
কারিগরি ও বৃত্তিমলক শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করলেও উচ্চশিক্ষায় দার্শনিক, 
'সাহিত্যমূলক ও চারুকলামূলক শিক্ষ/ যে অপরিহার্য একথাও কমিশন 
স্পষ্ট করে বলেছেন। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্ম্যান কমিশনও উচ্চশিক্ষায় 
কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষাকে বাধ্যতামূলকভাবে 
অস্ততৃক্তি করার নির্দেশ দিয়েছেন। 

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাকে গণতান্ত্রিক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত করার প্রস্তাব 
করে কমিশন যথেষ্ট প্রগতিশীল মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। স্থবিচার, 
সাম্য, ম্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ এই চারটি গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপর 
উচ্চশিক্ষার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হবে, এই নির্দেশের দ্বারা কমিশন উচ্চশিক্ষার একটি 
নতুন সংব্যাখ্যান আমাদের কাছে উপস্থাপিত করেছেন। 

কিন্তু কতকগুলি ক্ষেত্রে কমিশনের নির্দেশ ত্রুটিপূর্ণ এবং দূর্বল থেকে 
গেছে। প্রথমন্ড উচ্চশিক্ষার ভাষামাধ্যম সম্পর্কে কমিশন কোন সুনির্দিষ্ট নির্দেশ 
দেননি। অথচ এটি উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে একটি গুরুতর সমস্া । এ সম্বন্ধে 
কমিশন সুস্পষ্ট কিছু না বলার ফলে এই সমস্যাটি আজও অমীমাংসিত থেকে 
গেছে। দ্বিতীয়ত, গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে কমিশনের প্রস্তাবটি প্রগতিশীল 
হলেও কমিশন এ সম্পর্কে কোন বাস্তবধর্মী পরিকল্পনা দেন নি। গ্রামীণ জীবনের 
উপযোগী শিক্ষার প্রবর্তনের যে স্বপ্ন কমিশন দেখেছিলেন কর্মোপযোগী 
পরিকল্পনার অভাবে সেটিকে বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্ভব হয় নি। 


'ক।বাকা৩ বিশ্ববিদ্যালয় আইন--৩৯৫৩ 


১৯৪৯ সালে রাধাকৃষ্ণ কমিশন তাদের দীর্ঘ বিবরণী প্রকাশ করেন এবং 
তার নির্দেশ অনুমারে ১৯৫১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্ঠালয় আইন বিধিবদ্ধ হয় 
এই আইনে কমিশনের অনেক সুপারিশ অস্তর্ুক্ত কর! হয়। তবে যে কয়েকটি 


ভারতীয় বিশ্ববিদ্ভালয় শিক্ষা কমিশন ১৮৭ 


বিশেষ ক্ষেত্রে এই আইনে কমিশনের সুপারিশ গৃহীত হয়নি, সেগুলি নীচে 
আলোচিত হল। 

রাধারুষ্চণ কমিশন সুপারিশ করেছিলেন যে ভারতের রাষ্ট্রপতি বিশ্ব- 
বিগ্ভালয়গুলির পরিদর্শক (151০:) থাকবেন। ১৯৫১ সালের আইনে 
সে রকম কোন বিধি নেই। | 

কমিশন পরামর্শ দেন যে, চ্যান্দেলর নিগ্িকেট কতৃক মনোনীত একজন 
সদস্যকে ভাইস-চ্যান্সেলর নির্বাচন করবেন। আইনে বলা হয় ষে সিগ্ডিকেট 
তিনজন সদস্যের নাম চ্যান্সেলরের কাছে উপস্থাপন করবেন এবং চ্যান্দেলর তাদের 
মধ্যে একজনকে নির্বাচিত করবেন। 

কমিশন চেয়েছিলেন, ভাইস-চ্যান্সেলরের কার্কাল ৬ বছরের বেশি 
হবে না এবং তিনি পুনরায় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্তা করতে পারবেন না। ১৯৫১ 
সালের আইনে কার্ধকাল নির্ধারিত হয়েছে ৪ বছর, কিন্তু পুনরায় নির্বাচনে 
প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্পর্কে কোন বাঁধার আরোপ করা হয় নি। 

সেনেটের সদস্য সংখ্য। ১২০ জনের বেশি হবে না, এই ছিল কমিশনের 
অভিমত। কিন্তু আইনে সে বিষয়ে কোন গুরুত্ব আরোপ কর! হয়নি, ফলে 
বর্তমানে সেনেটের সদশ্য সংখ্যা প্রায় ৯৫০ জন। 

কমিশনের মতে সিপ্ডিকেটের সবস্যদ্ের মধ্যে একজন হাইকোর্টের মনোনীত, 
একজন পাবলিক সাতিস কমিশনের মনোনীত এবং তিনজন চ্যান্সেলরের মনোনীত 
সদস্য থাকবেন। আইনে এরকম কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি । 

যে সব রাজ্যে বিশ্ববিদ্তালয় আছে, সেখানে গ্রাণ্টন কমিশনের অন্থরূপ 
একটি করে গ্রাণ্টস বণ্টন (৪119800, ) কমিটি স্থাপনের জন্য কমিশন 
যে পরামর্শ দিয়েছিলেন, সেটিও ১৯৫১ সালের আইনে মেনে নেওয়। 
হয়নি। 

এই আইনে বিশ্ববিষ্ভালয়ের পরিচালনার ব্যাপারে যে সকল ব্যবস্থা করা 
হয়েছে, তার ফলে ক্রমবধমান দায়িত্বের সুব্যবস্থা কর! অসম্ভব হয়ে দাড়িয়েছে। 
'কোন পাঠক্রমের অনুমোদন লাভের প্রয়োজন হলে বোর্ডস অব ট্রাডিজ, 
ফ্যাকা্টিজ, একাডেমিক কাউন্ষিল, সিপ্ডিকেট ও সেনেটের কাছে সেটি উপস্থাপন 
করতে হয়। এতে তৎপরতার সঙ্গে কর্ম সুসম্পন্ন করা একান্তই অসম্ভব । তাছাড়া 
আইনে এমন কতকগুলি ধারা আছে, যেগুলির ফলে কোন কোন ক্ষেতে ভাইস- 
চ্যান্সেলর নিতান্তই ক্ষমতাহীন হয়ে পড়েছেন। তাছাড়! বিশ্ববিষ্তালয়ের কমিটিতে 


১৮৮ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহার 


ভাইস-্যাম্সেলরকে একজন সাধারণ সভ্যরূগে গ্রহ» করার বাবস্থাও হয়নি এই 
আইনে। 
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মাঠাবে। 
মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন, ১১৫২ 
(বৰা মুদালিয়র কমিশন) 


১৯৮৪ সালে রাধাকুষ্ণণ কমিশন নিযুক হয় কলেজ ও বিশ্ববিষ্ালয়গুলির 
সংস্কারের উদ্দেশ্টে। এ কমিশন বলেন যে মাধ্যমিক শিক্ষান্তরটি অবহেলিত 
রয়েছে বলে উচ্চতর শিক্ষাসংস্কার অনেকাংশে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা 
উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এ বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং পরিষদের 
ন্ুপারিশ অনুসারে ১৯৫২ সালে ডক্টর এ' লক্ষণস্বামী মুদ্বালিযরের নেতৃত্বে 
মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন নিয়োজিত হয়। মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রাপ্তগণই যেমন একদিকে 
প্রাথমিক শিক্ষকত! বৃত্তি গ্রহণ করেন তেমনই তারাই আবার বিশ্ববিষ্ঠালয়ে ছাত্র 
দ্রবরাহ করেন। সেজন্য উচ্চ শিক্ষার উন্নতির জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার করা 
গ্রথমে প্রয়োজন এবং সেই সংস্কার-সাধনের ব্যাপারে তথ্যান্সন্ধান ও পরিকল্পনা 
রচনার উদ্দেশ্তে এই কমিশনটি গঠিত হয়। তবানীস্তন কলকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
শিক্ষণবিভাগের অধ্যক্ষ অনাথনাথ বস্থু কমিশনের সদ্য সম্পাদক নিযুক্ত হন। 
কমিশনের নয়জন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সদস্য ছিলেন। এই কমিশন ১৯৫২ সালের 
অক্টোবর মাস থেকে ১৯৫৩ সালের জুন মাস পর্বস্ত কাঁজ করেন। 
মাধ্যমিক শিক্ষার ক্রুটি 

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন ব্যাপক পর্যবেক্ষণের পর আমাদের দেশের মাধ্যমিক 
শিক্ষার কতকগুলি গুরুতর ত্রুটির উল্লেখ করেন। সেগুলি হল এই । 

১। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে ষে শিক্ষা দেওয়া হয় তা নিতান্তই গতা্ু- 
গতিক এবং বৈচিত্র্যহীন। পাঠক্রমের সঙ্গে শিক্ষার্থীর বাস্তব জীবনের কোন প্রকৃত 
সংযোগ নেই এবং ফলে শিক্ষার্থী তার বাস্তব জীবনের উপযোগী কোন যোগ্যত৷ 
অর্জন করতে পারে না। তাঁর জ্ঞান নিতান্ত পুঁথিগত হয়েই থাকে। কমিশনের 
'মতে যতক্ষণ না শিক্ষার্থীর শিক্ষা এবং বৃহত্তর সমাজের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হচ্ছে 
ততক্ষণ মাধ্যমিক শিক্ষা সার্থক হতে পারবে না। 

২। মাধ্যমিক বিষ্যালয়গুলিতে যে পদ্ধতির অনুসরণ করা হয় তা নিতান্তই পুরাতন 
“এবং সংকীর্ণ । আমাদের দেশে আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতির এখনও প্রচলন হয়নি। 


১৯০ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্তার ইতিহাস 


ফলে শিক্ষার্থীর শিক্ষা পুঁথির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং শিক্ষার্থীর বহুমুখী চাহিদা 
এবং বিভিন্ন শক্তিগুলির কোন তৃপ্তিই হয় না। তার ফলে মাধ্যমিক শিক্ষ।- 
জনসাধারণের একটি কুত্র অংশমাত্রেরই উপযোগী হয়ে আছে। সংকীর্ণ শিক্ষা- 
পদ্ধতি অনুসরণ করার ফলে শিক্ষার্থীর চরিত্র যথাযথভাবে বিকশিত হয় না এবং 
ব্যক্তিসত্তার সংগঠনও ব্যাহত হয়। পুঁথিগত শিক্ষা কখনও প্রয়োগধর্মী হয় না। 

৩। প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থায় ইংরাজী শিক্ষার উপর প্রচুর গুরুত্ব 
আরোপ কর! হয় এবং অন্তান্ত ভাষাগুলি নিতান্তই অবহেলিত থাকে । যে সব 
শিক্ষার্থী ইংরাজী ভাষায় তেমন পারদশিতা দেখাতে পারে না তার! মাধ্যমিক শিক্ষায় 
পশ্চাদ্‌পদ থেকেই যায়। 

৪। ক্কুলগুলিতে অত্যধিক ছাত্রসংখ্যা হওয়ায় সেখানে নিয়মশৃঙ্খলার একান্ত 
অভাব দেখা যায়। তাছাড়া শিক্ষক শিক্ষার্থির মধ্যে সম্পর্ক স্বাস্থ্যকর হয়ে উঠতে 
পারে না। শিক্ষকদের অর্থনৈতিক ছুরবস্থা এবং সামাজিক মর্ধাদাহীনতার জন্ত 
তাদের পক্ষে নৈপুণ্যের সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় না। 

৫€। মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার যে পরীক্ষাপদ্ধতির প্রচলন আছে তা নান! 
ক্রটিতে জর্জরিত। পরীক্ষাপদ্ধতি ক্রটিপূর্ণ হওয়ায় সম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থাটাই 
ক্ষতিকারক হয়ে উঠেছে । 

৬। উপরের ক্রুটিগুলি ছাড়াও বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষায় আরও কতকগুলি 
অমম্পূর্ণতার উল্লেখ করা যায়। যথা» শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকের উদাসীনতা, 
গতান্থগতিক পাঠক্রম, যাক্ত্রক ও প্রাণহীন শিক্ষাপরিকল্পনা, প্রতিক্রিয়াশীল 
মনোভাব, অপ্রয়োজনীয় ও অবাস্তর বিষয় পড়ানো ইত্যাদি । এই সব নানা কারণে 
আমাদের দেশের মাধ্যমিক শিক্ষা এত পশ্চাদপদ হয়ে আছে। 
মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য 

মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন ত্রুটির উল্লেখ করে কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য 
সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তার সংক্ষিপ্তসার নীচে দেওয়া হল। 

বহু শিক্ষাতত্বের বই এবং কমিটি-কমিশনের রিপোর্টে শিক্ষার লক্ষ্যের বিবরণ 
পাওয়৷ যায় কিন্ত আমাদের দেশের বিশেষ প্রয়োজন এবং আদর্শের দিক দিয়ে 
মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্যের পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা আছে। হম্বাধীনত৷ লাভের 
পর ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক দেশরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে । এই 
নবগঠিত গণতন্ত্রের আদর্শ নাগরিকরূপে যাতে প্রতিটি ভারতবাদী গড়ে উঠভে 
পারে তার দায়িত্ব নিতে হবে শিক্ষাকে । দ্বিতীয়, ভারত প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ 


মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন ১৯১. 


হলেও প্রত পক্ষে দরিদ্র। তার জন্য দেশের উৎপাদনের যোগ্যতা এবং 
দক্ষতা বাড়াতে হবে। দেশব্যাপী দারিজ্রের জন্য শিক্ষার সযোগ সকলে সমানভাবে 
পায়না । অতএব তার জন্যও প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারপাধন করতে হবে। 

গণতন্ত্রের যোগ্য নাগরিক হতে হলে কতকগুলি জ্ঞানমূলক, সামাজিক ও নৈতিক 
গুণ থাকা অপরিহার্য। এগুলি নাগরিককে অর্জন করতে সাহায্য করবে 
মাধ্যমিক শিক্ষা। গণতন্ত্রের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় গুণ হল পরিফার চিন্তা এবং 
নতুন ভাবধারা গ্রহণের ক্ষমতা । তারপর আসে উপলব্ধির ক্ষমতা এবং ভাবধারার 
সমন্বয় । চিন্তার স্বচ্ছতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত হল বাচন এবং লিখনের 
স্পষ্টত । এই গুণগুলি গণতন্ত্রের ম্বাধীন আলোচন৷ ও চিন্তার শান্তিপূর্ণ আদান- 
প্রদানের জন্য অপরিহীর্য। 

প্রত্যেক মানুষের মর্ধাদা এবং মুল্যে বিশ্বাসের উপরই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। 
এর জন্য যাঁতে প্রতিটি মানুষ সমান স্থযোগ পেয়ে গড়ে উঠতে পারে এবং তার 
মানদিক, সামাজিক, গ্রক্ষোভমূলক এবং ব্যবহারিক প্রয়োজনগুলি পরিতৃপ্ত 
হয় তা দেখা গণতান্ত্রিক শিক্ষার একটি বড় লক্ষ্য। ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশ 
এবং সমাজের মঙ্গল এই দুইএর জন্যই ব্যক্তি আর দশজনের সঙ্গে মিলে মিশে 
থাকতে শিখবে । এইজন্ত তাকে যে কটি অপরিহার্য গুণ আহরণ করতে হবে 
সেগুলি হল শৃঙ্খলাবোধ, সহযোগিতা, সামাজিক সচেতনতা এবং সহনশীলতা । 
সত্যকার দেশপ্রেম ব্যক্তির মধ্যে জাগিয়ে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার একটি 
বড় লক্ষ্য। 

সত্যকারের দেশপ্রেমের মধ্যে তিনটি বস্তু থাক! একাস্ত প্রয়োজন । যথা, দেশের 
সামাজিক এবং কপ্টিমলক সম্পদের মূল্য উপলব্ধি করা, নিজেদের দোষক্রটি ছূর্বলতাকে 
জানতে শেখা এবং দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাক।। মাধ্যমিক শিক্ষার 
বিদ্যালয়গুলি শিক্ষার্থীর মধ্যে দেশভক্তির এই ভ্রিবিধ ধারণার স্য্টি করবে। 

আমাদের জাতীয় পরিস্থিতির দিক দিয়ে বড় প্রয়োজন হল আমাদের 
শিক্ষার্থীদের উৎপাঁদনমূলক বা কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক দক্ষতা বাড়ানো। 
এর জন্ক। শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমস্ত গ্রকার কাজের মর্ধাদাবোধের হাষ্টি করতে হবে। 
এই মনোভাবের সঙ্গে দরকার কারিগরি এবং যন্ত্রূলক শিল্পে দক্ষতা! হৃট্টির 
উপযোগী শিক্ষা, যাতে দেশের শিল্পমূলক উন্নতিতে অংশ গ্রহণ করতে পারে এমন 
স্থশিক্ষিত কর্মী যথেষ্ট সংখ্যায় পাওয়৷ ষায়। এই পরিকল্পনাকে কার্ধকরী করে 
ভুলতে হলে মাধ্যমিক শিক্ষাকে বহুমুখী করতে হবে এবং বিভিন্ন আগ্রহ ও 


১৯২ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্তার ইতিহাস 


শক্তিসম্পন্ন শিক্ষার্থীর জগ্ত বিভিন্ন পাঠক্রমের ব্যবস্থা থাকবে। মাধ্যমিক শিক্ষার 
তৃতীয় কাজ হল শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিহিত সজনীশক্তির উৎসগুলিকে উন্মুক্ত করে 
দেওয়া । তার ফলে তার! তাদের কৃষ্টিমূলক উত্তরাধিকারের মূল্য বুঝতে পারবে এবং 
'নতুন নতুন জিনিষের স্থষ্টিতে আত্মনিয়োগ করতে পারবে । গতাচ্ছগতিক মাধ্যমিক 
শিক্ষার সংগঠনে শিক্ষার্থীর আভ্যন্তরীণ শক্তির ভাগারটিকে কাজে লাগাবার কোন 
চেষ্টাই ছিল না। মাধ্যমিক শিক্ষার সংগঠনের সময় আর একটি কথা মনে 
রাখতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষার শ্তরটি যেন একদিকে প্রাথমিক শিক্ষার স্তর এবং 
অপরদিকে উচ্চশিক্ষার স্তরের সঙ্গে স্থসংবদ্ধ থাকে। গণতন্ত্রের নেতৃত্ব 
করার উপধোগী ব্যক্তি গড়ে তোলার দাগ্িত্ব হল বিশ্ববিদ্ভালয়ের । কিন্তু 
হ-নেতা গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করে থাকে মাধ্যমিক শিক্ষা । 
সামাজিক, রাজনৈতিক, শিল্পমূলক এবং কৃষ্টিমূলক ক্ষেত্রে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করবে 
যে সব আগামী দিনের নেত! তাদের অবশ্যই থ|কবে সামাজিক সমস্য! উপলব্ধির 
ক্ষমতা এবং উন্নত যন্ত্রশিল্পের যোগ্যতা । শ্বাধীন ভারতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজের 
স্থযোগ দিন দিন প্রনারলাভ করে চলেছে এবং সে সবের উপযোগী শিক্ষণ প্রা 
কর্মী গঠন করার দায়িত্ব মাধ্যমিক শিক্ষারই। 


সাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের নির্দেশাবলী 
৬ সংগঠন 


১। স্তরবিন্যাস--মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে ছুটি স্তর থাকবে। যথা, 
(ক) প্রাথমিক বা নিয় বুনিয়াদী শিক্ষা সমাপ্তির পর নিয়ন মাধ্যমিক বা 
উচ্চ বুনিয়াদী স্তর--তিন বছর । 


(খ) উচ্চ মাধ্যমিক স্তর--চার বছর। 


২। বর্তমান প্রচলিত শিক্ষান্তরের সঙ্গে এই নতুন সংগঠনের সঙ্গতি 
সাধন করতে হবে। দশ শ্রেণীর বিষ্যালয়গুলিকে ধীরে ধীরে একাদশ 
শ্রেণীর উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুলে উন্নীত করা হবে। যতদিন সমস্ত স্কুল এভাবে 
উন্নীত না হবে, ততদিন দুরকম শিক্ষাস্তরই প্রচলিত থাকবে । দশম শ্রেণীর 
বিদ্যালয় থেকে যারা উত্তীর্ণ হয়ে বেরোবে তাদের জন্তে এক বছরের প্রাক- 
'বিশ্ববিষ্যালয় বা প্রি-ইউনিভার্সিটি শিক্ষান্তরের আয়োজন থাকবে। 


৩ ইন্টারমিডিয়েট কোর্স বিলুপ্ত করতে হবে এবং পুরানো দশমেণীর 


মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন ১৯৩ 


মাধ্যমিক স্তরের সঙ্গে অতিরিক্ত একবৎসর সংযুক্ত করে একাদশ শ্রেণীর শিক্ষান্তর 
গঠিত হবে এবং তারপর তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তিত হবে। 

৪। বহুসাধক বিষ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এ ধরনের স্কুলের 
সঙ্গে বিভিন্ন কারিগরি বিদ্যালয় সংযুক্ত থাকবে। তাছাড়া! উচ্চ মাধ্যমিক শ্তরের 
সঙ্গে সমান্তরালভাবে পৃথক কারিগরি শিক্ষা-পরিষদ গঠিত করতে হবে। 

€ | মেয়েদের জন্য বিশেষ শিক্ষার আয়োজন থাকবে। 

৬। বিশেষ ধরনের হ্কুলে অনগ্রসর শিশুদের শিক্ষা ও তত্বাবধানের 
আয়োজন থাকবে । 

২। পাঠক্রম 

১। নিয় মাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রমে থাকবে--১। ভাষা, ২। স্মাজ-শিক্ষা, 
৩। সাধারণ বিজ্ঞান, ৪। গণিত, ৫€। সঙ্গীত ও চিত্রকলা এবং ৬। শারীর চর্চা। 

২। উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রমটি এইরূপ হবে--(ক) আবশ্তিক 
বিষয়রূপে থাকবে_ ভাষা,সাধারণ বিজ্ঞান,সামাজিক শিক্ষা, গণিত ও একটি হস্তশিল্প। 
€খ) বহুসাধক পাঠক্রমের মধ্যে সাতটি পাঠপ্রবাহ থাকবে, যথা মানবতামুলক তত্ব, 
বিজ্ঞান, কারিগরি বিষয়, বাণিজ্য বিষয়, কৃষিবিষ্যা বিষয়, চারুকলা ও গার্হস্থ্য 
বিজ্ঞান। এই সাতটি পাঠপ্রবাহের মধ্যে থেকে ষে কোন একটি প্রবাহ শিক্ষার্থীকে 
বেছে নিতে হবে। এই বহুমুখী পাঠক্রম উচ্চমাধ্যমিক স্তরের দ্বিতীয় বছর থেকে 
প্রবর্তিত করা হবে। 


৩। পাঠ্যপুস্তক 

উন্নত ধরনের যথেষ্টসংখ্যক পাঠ্যপুস্তক যাতে প্রণীত ও প্রকাশিত হয়, তার 
জন্য একটি শক্তিশালী পাঠ্যপুস্তক সমিতি গঠন কর! দরকার। বিভিন্ন 
বিষয়ের একাধিক পাঠঠগ্রস্থ থাক! উচিত। প্রয়োজন হলে পাঠ্ঠপুস্তকের 
বিষয়বস্তকে যুগোপযোগী করে পরিবর্তন করতে হবে । 
৪| শিক্ষাদান পদ্ধতি 

শিক্ষাদান পদ্ধতির গতান্ুগতিকতা বর্জন করে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত 
প্রগতিশীল সমাজধারার উপযোগী পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। 
৫1 ভাবা শিক্ষা 

১। মাতৃভাষা! ব1 ম্াঞ্চলিক ভাষাকে মাধ্যমিক শিক্ষাব্তরের শিক্ষা্াধ্যম 
করতে হবে | 


ই--১৩ 


১৯৪ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্তার ইতিহাস 


২। নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষা ছাড়া হিন্দী বা ইংরাজি ভাষা! শেখান 
দরকার । 

৩। মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা ছাড়া অন্তত আরও একটি ভাষা উচ্চ 
অথবা উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে শেখান প্রয়োজন । 
৬। চারিত্রিক শিক্ষা 

১। স্কুলে ছাত্রদর স্থায়ত্তশাসন ব্যবস্থা গ্রব্তন করে শৃঙ্খলাবোধের চেতন! 
জাগাতে হবে। 

২। দলগত খেলাধূল। গ্রভৃতি সহপাঠক্রমিক বিষয়গুলির উপর যথাযথ গুরুত্ব 
আরোপ কর দরকার । 

৩। ধর্মশিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হবে না । 

৪। সহপাঠক্রমক কাধাবলীর সুষ্ঠ আয়োজন করতে হবে। 


৭1 পরিচালনার ব্যবদ্ছা 
ছাত্রদের জীবন-গঠনে যথাষথ পথনির্দেশ করতে পারেন এমন অভিজ্ঞ পরামর্শ- 
দ্বাত। ( যেমন, কেরিয়ার মাষ্টার ) নিয়োগের ব্যবস্থ। করতে হবে। 


৮। জ্ঘাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা 

ছাত্রছাত্রীদের স্বাগ্থযরক্ষার উদ্দেশে নিয়মিত শাঁরীর শিক্ষার আয়োজন করতে 
হবে এবং তার জন্যে একটি সর্বভারতীয় শারীর-শিক্ষা-শিক্ষণ সংস্থ। স্থাপন করার 
প্রয়োজন। 


৯। পরীক্ষা! ব্যবস্থা 


১। বহিরঙুষ্ঠিত (098৮11০ ) পরীক্ষার ব্যবস্থাকে ফলগ্রদ করার উদ্দেশ্টে 
আভাত্তরীণ (86581) পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার করতে হবে। রচনাধ্মী 
(55987-7৩) প্রশ্নের পরিবর্তে নৈর্যক্তিক বা বিষয়মুখী (০৮1০৩ 656) 
প্রশ্নের গ্রচলন কর! দরকার। 

২। ছাত্রছাত্রীদের সর্বাীণ উন্নতির প্রতি মনোযোগ দেবার উদ্দেন্তে 
সুল-রেকর্ড রাখার ব্যবস্থা আরও উন্নত করতে হবে। শিক্ষার্থীর সাঁফলোর 
চরম ফলাফল নির্ণয়ে এই রেকডে'র তথ্যাদিও বিবেচন! করা! হবে। 

৩। আভ্যন্তরীণ ও বহিরঙুষ্টিত পরীক্ষার ফল ও স্ুল-রেকডে'র পরিমাপগুলি 
সংখ্যার মাধ্যমে প্রকাশ না করে গ্রতীকমূলক মার্কের দ্বারা প্রকাশ কর! ভাল। 
যেমন ;--4১- খুব ভাল, 7- ভাল, ০-_মাঝামাঝি ইত্যাদি। 


মাধ্যমিক শিক্ষ। কমিশন ১৯৫ 


৪। মাধ্যমিক শিক্ষান্তরের শেষে একটি মাত্র বহিরহ্থিত বা সাধারণী 
(90110) পরীক্ষা নেওয়া হবে। 

£। কম্পার্টমেট্টাল পরীক্ষার ব্যবস্থা রাখতে হবে। 
১০। শিক্ষকের উন্নভিবিধান : 

১। শিক্ষক নিয়োগ করার ব্যাপারে সমস্ত শ্রেণীর স্কুলেই সমান নীতি 
অনুসরণ কর! উচিত। 

২। শিক্ষকের পরীক্ষাধীন কাল হবে এক বছরের । 


৩। শিক্ষকের বেতন জীবনধারণের মানের উপযোগী হবে এবং সেই অহ্থসারে 
বেতন নির্ধারণের জন্ত একটি কমিটি নিযুক্ত হবে। 


৪1 শিক্ষকের ভবিষ্যৎ জীবনের নিশ্চয়তা বিধানের জন্যে পেন্সন, গ্রাভিডেণ্ট 
ফাও্ড ও বীমার প্রবর্তন কর| হবে। 


৫ | শিক্ষকের বয়সের সীম! ৬* বছর পর্বস্ত বৃদ্ধি করা উচিত। 

৬। শিক্ষকের সন্তান সম্ততি বিন। বেতনে পড়বার স্থযোগ পাবে। 

৭। শিক্ষক বিনাব্যয়ে স্বাস্থ্য-পরীক্ষা ও হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ 
পাবেন। 

৮। গৃহশিক্ষকতা নিষিদ্ধ করা উচিত। 

৯। মাধ্যমিক পরীক্ষোত্তীর্ণদের জন্য ছু বছরের শিক্ষণ ব্যবস্থা থাকবে 
এবং আাতকদের জন্য এক বছরের শিক্ষণ ব্যবস্থা থাকবে। প্রয়োজন হলে 
্বাতকদেরও ছু বছরের শিক্ষণ ব্যবস্থ। গ্রবতিত হবে । 

১*। শিক্ষণ গ্রহণকালে শিক্ষার্থীর বৃততিদানের ব্যবস্থা করতে হবে ও 
পরীক্ষার জন্য কোনও বেতন দানের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিতে হবে। 
শিক্ষণ গ্রহণকালে শিক্ষক পূর্ণ বেতন পাবেন। 

১১। তিন বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকলে শিক্ষার ন্বাতকোতর শ্রেণীতে 
যোগ দেওয়া যাবে। 

১২। শিক্ষিকাদের শিক্ষণকাল সাময়িকভাবে কমিয়ে দিয়ে শিক্ষিকার 
সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। 

১৩। শিক্ষকদের জন্তে রিফ্রেসার কোর্স ও সর্ট ইনটেনসিভ কোর্স প্রবর্তন 
করতে হবে। 


১৯৬ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


১১। পরিচালন ও আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা 

১। বিদ্যালয়ের শ্রেণী কক্ষে ছাত্র প্রতি ১০ বর্গফুট স্থান থাকবে । 

২। প্রতি শ্রেণীতে ৩০।৪* জন ছাত্র থাকবে এবং স্কুলের ছাত্রসংখ্যা €০« 
থেকে ৭৫০ থাকবে । 

৩। বছরের ২০০ দিন স্কুলের কাজ হবে এবং প্রতি সঞ্তাহে ৪৫ মিনিটের 
৩৫টি পিরিয়ড থাকবে। 

গ্রীষ্মকালে ছু মাস এবং অন্য ছু”টি ছুটি ১৫ দিন হিসেবে থাকবে। 

৪। রেজেস্্রীকৃত পরিচালক সমিতি থাকবে । প্রধান শিক্ষক এই সমিতির 
সদস্য থাকবেন। 

৫। মাধ্যমিক শিক্ষার সর্ববিধ অবস্থার পর্যালোচনা ও প্রয়োজনমত ব্যবস্থা 
অবলম্বনের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষা! পরিষদ গঠিত হবে। রাজ্য শিক্ষা-আধিকারিক 
তার সভাপতি হবেন । পরিষদের সদন্ত সংখ্যা অনধিক ২৫ হবে। 

১২। আধ্িক ব্যবন্ছ! 

১। মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতি ও পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার 
উতদ্ভয়কেই অর্থ সাহায্য করতে হবে। 

২। গ্ুলভবন ও জমির ওপর কোন কর ধার্ধ করা হবে না। 

৩। মাধ্যমিক শিক্ষান্তরে কারিগরি ও বৃত্তি শিক্ষার জন্যে শশিল্প-শিক্ষাকর” 
প্রবর্তন করা চলবে। 

কমিশনের সুপারিশগুলির মধ্যে অনেকগুলি ভারত সরকার গ্রহণ করেছেন 
এবং সেই মত প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৫০০ বহুসাধক স্ুল স্থাপন কর! 
হয়েছে, বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির জন্তে ৩০০ স্কুলে অর্থসাহায্য 
দিয়েছেন, ২০০০ ক্কুলের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির উদ্দেশ্ত্ে যথেষ্ট অর্থসাহায্য দিয়েছেন এবং 
আরও ২০০০ হ্কুলে হাতের কাজ শেখানোর ব্যবস্থা করেছেন। শিক্ষকদের শিক্ষণ- 
দানের উদ্দেশ্যে অনেকগুলি শিক্ষণ-মহাবিষ্যালয় স্থাপিত হয়েছে এবং প্রধান 
শিক্ষকদের সম্মেলনের মাধ্যমে শিক্ষার সমস্ত! সম্বন্ধে আলোচনার আয়োজন করা 
হয়েছে। 
সমালোচনা 


কমিশনের স্থপারিশগুলির মধ্যে কয়েকটি বিশেষ সমর্থন লাভ করেনি। 
বহুসাধক স্কুল প্রতিষ্ঠা বিরাট ব্যয়বছল এবং তার জন্ত সরকারী অর্থকোষই 


মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন ১৯৭ 


একমাত্র উদ্যোগী হতে পারে। ফলে এই প্রচেষ্টায় সাধারণের সহযোগিত৷ 
আশা কর! চলে না। এই বিপুল অর্থব্যয়ে দেশের সর্বত্র বহুদাধক স্থল গঠনে 
বু বছর লাগবে এবং ততদিন দেশের প্ররুত শিক্ষাসংস্কার সুদূর পরাহত 
থাকবে। এই বিবেচনা করে প্রচলিত স্কুলগুলির উন্নতিসাঁধনে মনোযোগী হলে 
সঙ্গত হত বলে অনেকে মনে করেন। শিক্ষদের বেতনের স্বল্পতার জন্য গৃহশিক্ষকত। 
বৃদ্ধি পেয়েছে। সে বিষয়ে কমিশন যথেষ্ট সহাম্গভৃতিসম্পন্ন হন নি। নিয় 
বুনিয়াদি স্কুলগুলির সঙ্গে উচ্চবুনিয়াদি ক্কুলের উপযুক্ত সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে 
বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে সর্বজনগ্রাহ্থ করা যেত। কিন্তু কমিশন সেদিকে যথেষ্ট গুরুত্ব 
দেননি। 


মাধ্যমিক শিক্ষাপর্যদের সংগঠন সম্পর্কে কমিশনের নির্দেশ প্রগতিশীল নয়। 
তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষাপর্যংটি নিছক উপদেষ্টা সংস্থা রূপে 
কাজ করবে, তার কোন সত্যকারের কার্ধনির্বাহের ক্ষমতা থাকবে না। এর ফলে 
মাধ্যমিক শিক্ষা পরিপূর্ণভাবে সরকারের করায়ত্ব হয়ে পড়বে। আধুনিক 
শিক্ষাবিদ্দের মতে মাধ্যমিক শিক্ষা! পুরোপুরি রাষ্ট্রায়ত্ত হলে তার অভিনবত্ব ও 
পরিবর্তনশীলত! লোপ পাবে এবং শিক্ষা যাস্ত্রিক ও বৈচিত্র্যহীন হয়ে উঠবে। বস্তুত 
মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের নির্দেশ অনুসারেই পশ্চিমবঙ্গের নতুন মাধ্যমিক 
শিক্ষাপর্যদের সংবিধান গৃহীত হয়েছে। অথচ আমেরিকা ইংলগ প্রভৃতি রাষ্ট্রে 
মাধ্যমিক শিক্ষা যাতে রাষ্ট্রায়ত্ত না হয় তার জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা 
হয়ে থাকে। 


কমিশন নের্যক্তিক পরীক্ষাব্যবস্থার প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ 
করেছেন। কিন্তু কেবলমাত্র এর দ্বারাই শিক্ষার উন্নতি ঠিকমত পরিমাপ করা 
সম্ভব নয়। 


সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করলে মুধালিয়র কমিশনের স্থপারিশগুলি মাধামিক 
শিক্ষাব্যবস্থার এক নতুন পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেছে। ভারত সরকার 
কিছুটা পরিবর্তন করে এই কমিশনের বহুসাধক বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাবটি গ্রহণ 
করেছেন এবং বর্তমানে এই কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ীই ভারতের বনু প্রদেশের 
ইন্টারমিডিয়েট স্তরের বিলুপ্তি করে ১১ বৎসরের মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন 
করা হয়েছে। 


১৯৮ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 
প্রশ্নাবলী 
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উনিশ 
মাধ্যমিক শিক্ষার বিবরন (১৮১০-_১১৪৭) 


ভারতে প্রচলিত বর্তমান মাধামিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রথম শৃত্রপাত হয় ব্রিটিশ 
আমলে। এই ব্যবস্থাটির পরিকল্পনা, সংগঠন ও পরিপোষণ সমস্তই করেন ব্রিটিশ 
শাসকগণ নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। বিদেশী মিশনারীরা 
অবশ্ত এর প্রথম বীজ বপন করেন ভারতীয়দের খুষ্টধর্ষে ধর্মান্তরিত করার 
উদ্দেশ্ত নিয়ে। মিশনারীগণ প্রথমে বন্থ প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইষ্ট 
ইত্ডিয়া কোম্পানিও প্রথম প্রথম এ বিষয়ে তাঁদের প্রচুর উৎসাহ দিতেন। 
কিন্ত ১৭৬৫ সালে যখন কোম্পানী দেওয়ানী লাভ করে, তখন থেকে ব্রিটিশ সরকার 
ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করেন এবং মিশনারীদের সক্রিয় সাহাধ্যদান বন্ধ করে 
দেন। তার পরিবর্তে কোম্পানী দেশীয় জনগণকে তুষ্ট করার উদ্দেশ্তে সংস্কৃত, 
আরবী প্রভৃতি প্রাচ্য ভাষার চর্চার জন্য স্কুল স্থাপনা স্থরু করে। এর ফলে 
মিশনারীর! ক্ষুব্ধ হয়ে ইংলগ্ডে আন্দোলন স্থুরু করেন এবং চার্লন গ্রান্টের প্রচেষ্টায় 
১৮১৩ সালে ইংলণ্ডের পার্লামেন্ট কৃকি কোম্পানীকে প্রদত্ত সনদে একটি মিশনারী 
ধারা সন্গিবদ্ধ হয়। এই ধারার দ্বারা মিশনারীদের শিক্ষা প্রচেষ্ট। স্বীকৃত ও অনুমোদিত 
হয় এবং ভারতে শিক্ষাবিস্তারের জন্য এক লক্ষ টাকা মণ্ুর কর! হয়। 
প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ছন্দ 

কিন্তু সরকারের কোন নির্দিষ্ট শিক্ষানীতি না থাকায় এ টাকা যথাযথভাবে 
সন্থযবহত হয়নি এবং ১০ বছর নিক্ষিয় থাকার পর ১৮২৩ সালে একটি জনশিক্ষার 
সাধারণ সমিতি (060615] 00200106609 01110 [15500061092) গঠন 
করে তার হাতে এই অর্থ ব্যয়ের ভার অর্পণ করা হয়। কিন্তু শীঘ্রই এই 
কমিটির অন্তর্গত গ্রাচ্যশিক্ষার সমর্থক ও পাশ্চাত্য শিক্ষার সমর্থক সাশ্যাদের মধ্যে 
এমন বিতর্কের হুত্রপাত হয় যে, কমিটির পক্ষে কোন কাজ করা সম্ভব হয়না। 
'মেকলের মিনিট, ১৮৩৫ 

১৮৩৫ সালে লর্ড বেটিংকের আমন্ত্রণে মেকলে এই বিতর্কের মীমাংসায় 
উদ্ভোগী হন এবং তার বিখ্যাত “মিনিট, প্রকাশিত হয়। এই মিনিটটি পরবর্তী 
শতাব্বীর ভারতীয় শিক্ষানীতি নির্ধারণে গুরুতপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এই 


২০০ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্তার ইতিহাস 


মিনিটের নির্দেশ অস্থসারেই মাধ্যমিক বিষ্ালয়ে ইংরেজী-ভাষ শিক্ষার মাধ্যম- 
রূপে গৃহীত হয়। ফলে মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে ইংরেজী শিক্ষার দ্রুত বিস্তার 
স্থরু হয়। বিভিন্ন জেলায় সরকারী স্কুল স্থাপিত হতে থাকে এবং ইংরেজী শিক্ষা 
প্রচুর জনপ্রিয়তা লাভ করে। ইংরেজী শিক্ষাগ্রাপ্ত লোকের! সহজেই সরকারী 
চাকুরী সংগ্রহ করতে আরম্ভ করে। দেশের উন্নতির কথা বিবেচন! করে রাজা 
রামমোহন রায়ের মত শিক্ষিত ভারতীয়রাও ইংরেজীশিক্ষায় বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ 
করতে লাগলেন। ১৮৪৪ সালে লর্ড হার্ডিওও ঘোষণা! করলেন যে ইংরেজী জান! 
লোকেরাই সরকারী চাকুরীক্ষেত্রে অগ্রাধিকার লাভ করবেন। ১৮৫৩ সালে বাংলা ও. 
বিহারে ৩১টি সরকারী ইংরেজী স্কুল ও কলেজ স্থাপিত হয়েছিল। 


উড্ের ডেসপ্যাচ, ১৮৫৪ 


১৮৫৪ সালে উড্ের ডেসপ্যাচে প্রকৃতপক্ষে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তিটি- 
স্থাপিত হয় এবং স্থনির্দিষ্ট শিক্ষানীতি অন্থুসরণ করে নানারূপ সংস্কার সাধনের 
সাথক প্রচেষ্টা সুরু হয়। এই ডেসপ্যাচের নির্দেশ অনুসারে প্রাদেশিক 
শিক্ষাবোড” ও কাউন্সিলগুলি লুপ্ত করে সেখানে জনশিক্ষা বিভাগ (106091%- 
02617 ০৫6 0015110 10505001010) স্থাপিত হয় এবং প্রত্যেক প্রদেশে 
একজন করে জনশিক্ষা আধিকারিক (1, 7. 1.) নিযুক্ত কর! হয়। এ ছাড় 
স্কুল পরিদর্শনের স্থব্যবস্থা করে ও গ্রাণ্ট-ইন-এড প্রথার প্রবর্তন করেও এই 
ডেসপ্যাচ মাধ্যমিক শিক্ষাবিস্তারে বিশেষ সুবিধা করে দেয়। ১৮৫৫ সালে বাংলা, 
বিহার ও উড়িস্তা ইংরেজী স্কুলের সংখ্যা ছিল ৪৭; ১৮৭১ সালে হয় ১৩৩ 
এবং ১৮৮২ সালে দ্রীড়ায় ২০৯। গ্রান্টব্যবস্থার প্রেরণায় বহু ভারতীয় ব্যক্তি 
নিজেদের প্রচেষ্টায় মাধ্যমিক স্কুল স্থাপনে উদ্যোগী হলেন। 

এই ডেসপ্যাচের পরামর্শ মত ১৮৫৭ সালে যখন প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত 
হয় তখন মাধ্যমিক স্কুলগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের কুক্ষীগত হয় এবং স্বাধীনভাবে 
কোনও শিক্ষান্চী অনুসরণ করতে অক্ষম হয়ে পড়ে । উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ 
লাভের প্রাথমিক প্রস্ততি ছাড়৷ মাধ্যমিক শিক্ষার তখন আর কোন মৃল্যই রইল ন!। 
হাপ্টার কমিশন, ১৮৮২ 

মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেজ থেকে রাস্্ীয় প্রচেষ্টা প্রত্যাহারের জন্য উডের ডেসপ্যাচে 
পরামর্শ দেওয়া হয় কিন্তু এই নির্দেশ অনুসরণ করা হয়নি। তাছাড়া মিশনারীদের 
প্রতি সরকারী বিরাগের জন্তে ইংলণ্ডে বিশেষ অসস্তোষের হি | হনব এই 


মাধ্যমিক শিক্ষার বিবর্তন ২৯১. 


দুটি কারণে মিশনারীরা লগ্নে আন্দোলন সুরু করেন এবং তাঁদের দাবী অনুসারে 
মাধ্যমিক শিক্ষা! সম্পর্কে তদন্তের জন্য ১৮৮২ সালে হান্টার কমিশন নিযুক্ত হয়। 
এই কমিশনও উডের ডেসপ্যাচে অনুমোদিত রাষ্্ীয় শিক্ষা গ্রচেষ্ট। প্রত্যাহারের 
নীতির সমর্থন করেন এবং গ্রাণ্ট-প্রথার মাধ্যমে বেসরকারী প্রচেষ্টাকে উৎদাহ দেওয়ার 
পরামর্শ দেন। তবে কমিশন মিশনারীদের হাতে শিক্ষার দায়িত্ব অর্পণ না! করে 
ন্যোগ্য বেসরকারী কতৃপক্ষের উপর তান্তস্ত করার সুপারিশ করেন । এছাড়া উচ্চতর 
বিশ্ববিভ্যালয়-শিক্ষা লাভের যোগ্যত। অর্জনের জন্য “কোর্স ও কারিগরি 
ও বাণিজ্য-বিষয়ক জ্ঞান অর্জনের জন্ত “বি-কোর্স নামে ছু'ধরনের পাঠক্রম 
প্রবর্তনের পরামর্শ এই কমিশন দেন। এইভাবে হান্টার কমিশনই বহুমুখী 
পাঠক্রম প্রবর্তনের প্রথম ইঙ্গিত দেন। হাণ্টার কমিশনের এই প্রগতিশীল নির্দেশটি 
কিন্তু তখন জনপ্রিয় হয়নি। কারণ ইংরেজী শিক্ষার প্রতি জনসাধারণের অনুরাগ 
তখন এতই গভীর ছিল যে, কারিগরি শিক্ষার উপযোগিতা কেউ উপলব্ধি করেনি । 


কাজনের শিক্ষাসংক্কার 


গ্র্যান্ট প্রথার মাধ্যমে বেসরকারী প্রচেষ্টার ফলে ১৮৮২ সালের মাধ্যমিক 
শিক্ষার যথেষ্ট বিস্তার ঘটে, কিন্তু তার যথাযথ স্থসংহতি সাধিত হয়নি । ১৯০১ 
সালে বড়লাট লর্ড কার্জন সিমলাঁতে এক শিক্ষা সম্মেলন আহ্বান করেন এবং ১৯০২ 
সালে শিক্ষাসংক্রান্ত এক সরকারী প্রস্তাবে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার নিকৃষ্ট মানের 
তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি শিক্ষাব্যবস্থার সংখ্যাগত সম্প্রসারণের চেয়ে 
গুণগত মানোন্নয়নের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং সেই উদ্দেশ্যে 
সকল সাহায্য প্রার্থী স্কুলের ক্ষেত্রে সরকারী অন্থমোদন লাভ করা বাধ্যতামূলক করেন। 
১৯০২ সালের বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সুপারিশের ফলে মাধ্যমিক গ্কুলগুলির উপর 
বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি পায় এবং ১৯০৪ সালে ভারতীয় বিশ্ববিষ্ঠালয় 
আইন বিধিবদ্ধ হওয়ায় প্রত্যেক স্কুলকে বিশ্ববিষ্ভালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করাও 
বাধাতামুলক হল। এই নীতির ফলে জনসাধারণ বিক্ষুষ হল এবং ভারতীয়দের 
ধারণা হল যে, ক্রমবর্ধমান জাতীয় চেতনাকে বিনষ্ট করার ষড়যন্ত্রেই এই সরকারী 
নিয়ন্ত্রণের আয়োজন করা হয়েছে । প্রকৃতপক্ষে কার্জনের এই নীতির ফলে 
বেসরকারী শিক্ষাপ্রচেষ্টা ব্যাহত হলেও মাধ্যমিক স্কুলের অনিয়ন্ত্রিত সংখ্যা-বৃদ্ধি 
কষে আসে। মাধ্যমিক শিক্ষার স্বাধীনতা! অঙ্ষুপ্ন রাখার জন্যে কোন কোন প্রদেশে 
মাধ্যমিক শিক্ষাপর্যৎ গঠিত হয় । তবে কার্জনের শিক্ষা নীতির ফলে স্কুলভবন নির্মাণ, 


-২০২ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 

ছাত্রাবাস গ্রতিষ্ঠা ও শিক্ষার উপকরণ সংগ্রহের জন্ত প্রচুর অর্থ ব্যয়িত হয়েছিল, 
"পরিদর্শন ব্যবস্থা উন্নততর হয়েছিল এবং মাধামিক শিক্ষাপর্যায়ে মাতৃভাষাকে 
শিক্ষার মাধ্যমরূপে শ্বীকার করা হয়েছিল। 


'স্াঁডলার কমিশন, ১৯১৭ 


মাধ্যমিক শিক্ষা বিবর্তনের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য পর্যায় হল ১৯১৭ সালে 
গ্যাডলার কমিশনের নিয়োগ । এই কমিশন বলেন ষে বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষার 
উন্নতির জন্যই মাধ্যমিক শিক্ষার প্রতি অধিকতর যত্রবান হও! প্রয়োঙ্গন। 
কমিশন স্থুপারিশ করেন যে, (১) বিশ্ববিষ্ঠালয় শিক্ষা ও স্কুল শিক্ষার মধ্যবর্তী 
'পার্থক্য রেখা নির্ণয় করবে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা, ম্যাটি কুলেশন পর ক্ষ। নয় ; 
(২) এর জন্য পৃথক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ স্থাপন করতে হবে এবং 
(৩) হাইস্কুল ও ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষা! পরিচালনার জন্য পৃথক শিক্ষা পর্ধৎ 
সংগঠিত হবে। এই কমিশন বহুমুখী পাঠক্রম প্রবর্তন ও ভারতীয় ভাষাগুলিকে 
পাঠক্রমের অস্তভূক্ত করার স্থুপারিশ করেন। এই সময়ে মাধ্যমিক শিক্ষার দ্রুত 
বিস্তারলাভ ঘটে। কিন্তু শিক্ষক-শিক্ষণ, শিক্ষকদের বেতন-হাঁর, কারিগরি শিক্ষা 
প্রভৃতি সমন্তার কোনও সমাধান হয়নি। 

১৯১৯ সালে শিক্ষার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের হাত থেকে প্রার্দেশিক 
সরকারের হাতে তুলে দেওয়া! হয়। কিন্ত এসত্বেও ক্রটিপূর্ণ অর্থব্যবস্থার জন্ত 
মাধ্যমিক শিক্ষার কোনও উন্নতি হয়নি । তবে বেসরকারী প্রচেষ্টার ফলে মাধ্যমিক 
স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে এবং মাতৃভাষা প্রায় সর্বত্রই শিক্ষার মাধ্যমরূপে 
হ্বীকৃতি লাভ করে। 
থার্টগ কমিটি, ১৯২৯ 
১৯২৯ সালে হার্টগ কমিটি এই মর্মে অভিমত প্রকাশ করলেন যে, মাধামিক 
শিক্ষাব্যবস্থাকে বিশ্ববিষ্ভালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা বিশেষভাবে প্রভাবিত 
করে রেখেছে এবং ক্লাশ গ্রমোশনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত উদারতা ও শিক্ষার্থীর 
সামথ্য অনুসারে বৃত্তিমূলক বিষয় অধ্যয়নের অভাব থাকার ফলে বহু শিক্ষার্থী পরীক্ষায় 
অকৃতকাধ হচ্ছে। কমিটি এজন বহুমুখী পাঠক্রম প্রবর্তনের সুপারিশ করেন। এছাড়া 
হার্টগ কমিটি উন্নততর শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ জোর 
দিয়েছিলেন। এই সময় মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা জ্রুত বৃদ্ধি পায়, ফলে শিক্ষার মান 
'নিকৃষ্টতর হতে থ'কে এবং শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ভয়াবহরূপে বৃদ্ধি পায়। 


মাধ্যমিক শিক্ষার বিবর্তন ২৩ 


প্রঃ কমিটি, ১৯৩৪ 

দেশব্যাপী বেকার সমস্যার কারণ নির্ণয়ের উদ্দেশ্টে ১৯৩৪ সালে যে সপ্রু 
কমিটি নিযুক্ত হয়, তার বিবরণীতে বলা হয় যে, দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটির জন্থই 
বেকার সমস্তা গুরুতর আকার ধারণ করেছে এবং এই শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের 
পরীক্ষা ও ডিগ্রীলাভের জন্যই প্রস্তত করে মাত্র, জীবনের সত্াকার কোন 
বৃত্তির প্রস্তুতি এর দ্বারা হয় না। এইজন্য কমিটি সুপারিশ করেন যে, (ক) মাধ্যমিক 
শিক্ষাকে বহুমুখী করতে হবে, (খ) ইন্টারমিডিয়েট পর্যায়ের বিলোপ সাধন করতে 
হবে, (গ) মাধ্যমিক ও ডিগ্রী কোসের শিক্ষাকাল এক বছর করে বুদ্ধি করতে 
হবে এবং (ঘ) মাধ্যমিক শিক্ষাকাল মোট ৬ বছর হবে। এই ৬ বছরকে ৩ বছর 
করে ছুভাগে ভাগ করে উচ্চ ও উচ্চতর মাধ।মিক শিক্ষাপর্যায় নির্ধারিত হবে। 
প্রথম তিন বছরের মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণান্তে বৃত্তিমূলক শিক্ষার আয়োজন থাকবে । 

১৯৩৫ সালে ভারতে শ্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা প্রবতিত হয় এবং নানারকম 
রাজনৈতিক আন্দোলন স্থুরু হয়, ফলে মাধ্যমিক শিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত হয়। 
১৯৩৬-৩৭ সালে মাধ্যমিক শিক্ষায় বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষ:র স্থান সম্পর্কে 
পরামশের জন্য “উড-এ্যাবট বিবরণী” প্রকাশিত হয়। তাতে বল! হয় যে, মাধ্যমিক 
শিক্ষায় সাধারণ পাঠক্রমের পাশাপাশি বৃত্তিমূলক ও কারিগরি পাঠক্রম প্রবর্তন 
করা উচিত। এই স্থপাঁরিশের ফলে 'পলিটেকনিক নামে এক নতুন ধরনের 
কারিগরি স্কুল গড়ে ওঠে এবং বিভিন্ন প্রদেশে কারিগরি বাণিজ্যবিষয়ক ও 
কৃষিবিষয়ক শিক্ষাদানের জন্য বিশেষ স্কুল প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে । 
সাজেন্ট রিপোট? ১৯৪৪ 

১৯৪৪ সালে কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্ট! পর্যৎ যুদ্ধোত্তর শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে 
একটি বিবরণী পেশ করেন। এই বিবরণীটি সার্জেন্ট রিপোর্ট নামে স্থপরিচিত। 
এতে স্বপারিশ করা হয় £--(ক) ৬১৪ বছরের সমস্ত ছেলেমেয়েদের জন্য 
অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষার সামন্ত 
সাধন করতে হবে (খ) উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা শিক্ষার্থীর ১১ বছর বয়সে সুক্ষ হবে 
এবং ৬ বৎসর বয়স পর্যপ্ত এই শিক্ষাকাল চলবে (গ) শিক্ষাপধায়ে একাডেমিক ও 
টেকনিক্যাল, এই ছুঃশ্রেণীর পাঠক্রম প্রবর্তন করা দরকার । 
স্বাধীনতা! লাভের পর, ১৯৪৭ 

১৯৪৭ সালে শ্বাধীনত। প্রাপ্তির পর মাধ্যমিক শিক্ষার বিবর্তনের বিবরণ স্বাধীন 
ভারতের শিক্ষা পর্যায়ের ১৫*--১৭* পাতায় দ্রষ্টব্য । 


জড় 
06017178 গিক্ষার বিবর্তন (১৮৫৪-১১৪৭ ) 


১৮৪৫ সালে কাউন্সিল অব এডুকেশনের এক প্রস্তাবে কলিকাতায় একটি 
বিশ্ববিষ্যালয প্রতিষ্ঠায় কথ। হয়, কিন্তু নানা কারণে তা গৃহীত হয়নি। ১৮৫৪ সালে 
উড্ভের ভেমপ্যাচের নির্দেশ অন্ধুসারে ১৮৫৭ সালে কলকাতা, বোস্বাই ও মাদ্রাজ 
তিনটি বিশ্ববিষ্ঠালয় স্থাপিত হয় লগ্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগঠনের অনুসরণে । এই 
বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিচালনার ভার স্ত্ত ছিল একটি সেনেট ও একটি সিপ্ডিকেটের, 
হাতে। প্রকৃতপক্ষে এই নতুন প্রতিষ্ঠানগুলির পরীক্ষা গ্রহণ এবং ডিগ্রী গ্রদান 
ছাড়! আর বিশেষ কোন কাজ ছিল না। ১৮৮২ সালে লাহোরে যে বিশ্ববিষ্তালয়টি 
স্থাপিত হয়, তার বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, সেখানে ভারতীয় আদর্শে শিক্ষাদানের 
আয়োজন কর! হয়। ১৮৮৭ সালে এলাহাবাদে আরও একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে 
ওঠে। এই সময়ে সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার বিশেষ মূল্য ছিল বলে। 
উচ্চশিক্ষা গ্রহণে জনসাধারণ খুব আগ্রহশীল হয়ে ওঠে এবং কলেজগুলির সংখ্য। দ্রুত, 
বৃদ্ধি পেতে থাকে । উনবিংশ শতাবীর শেষে ১৭৯টি কলেজ গড়ে ওঠে। 


ভারতীয় বিশ্ববিালয় আইন) ১৯০৪ 


লর্ড কার্জনের সময় ১৯*২ সালে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের 
উদ্দেস্টে ভারতীয় শিক্ষা! কমিশন নিযুক্ত হয়। ইতিপূর্বে ভারতবর্ষে যে বিশ্ব- 
বিদ্যালয়গুলি স্থাপিত হয়েছিল, সেগুলি লগ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে সংগঠিত 
হয়েছিল। কিন্তু ১৮৯৮ সালে লগ্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগঠনে সংস্কার সাধিত হওয়ায় 
ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিরও সংস্কার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এইজন্য ১৯০২ 
সালের কমিশন 'পারিশ করেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে শিক্ষণধর্মী করে তুলতে 
হবে, সেনেটে ও সিপ্তিকেটের সান্তসংখ্য। কমাতে হবে এবং কলেজগুলিকে নির্দিষ্ট 
উৎকর্ষ-মান অনুসরণ করতে হবে। এই কমিশনের পরামর্শমত ১৯০৪ সালে 
ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিধিবদ্ধ হয়। এম ফলে সেনেটে ও দিঙিকেটের 
সংস্তসংখ্যা কমে ঘায় এবং বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালন! হৃষ্ঠুতর হয়। কলে্বগুলি 
পরিদর্শনের ব্যবস্থা হয় এবং ম্যাটিকুলেশন পরীক্ষা ও তার পাঠ্যপুস্তক প্রকাশন 


বিশ্ববিদ্ভালয় শিক্ষার বিবর্তন ২*৫ 


প্রভৃতি মাধ্যমিক শিক্ষাসংক্রান্ত দায়িত্বও বিশ্ববিষ্ঠালয়ের উপর স্ত্ত হঘ়। এই 
ভাবে মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবীন হওয়ায় মাধ্যমিক শিক্ষার নিজন্ব 
লক্ষ্য ও উদ্দেস্তট লুপ্ত হতে থাকে। ১৯০২ সালের কমিশন ও ১৯০৪ সালের 
আইন সম্পর্কে এই বইয়ের তেরো অধ্যায়ের ১৩১-১৪৩ পৃষ্ঠায় বিশদ আলোচনা 
হয়েছে। 


কলিকাত। বিশ্ববিগ্তালয় কমিশন, ১৯১৭ 


এর পর ১৯১৭ সালে ডঃ শ্যাডলারের নেতৃত্বে “কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন, 
নিযুক্ত হয়। এই কমিশন সুপারিশ করেন যে, (১) মাধ্যমিক ও ইন্টারমিডিয়েট 
শিক্ষার জন্য পৃথক বোর্ড স্থাপনা ও ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষার জন্য পৃথক কলেঞ্জ 
গ্রতিষ্ঠঠ করতে হবে ; (২) ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা পাশ করলে ৩ বছরের ডিগ্রী 
কোরসনিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অধিকার অঞ্লিত হবে; (৩) শিক্ষকশিক্ষণের 
ব্যাপক ব্যবস্থা করতে হবে এবং (৪) ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনা করতে হবে। 
স্যালার কমিশনের বিশ বিবরণ এই বইয়ের ১৪৬-১৪৯ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ 
হয়েছে। 


অতুন বিশ্ববিস্ভালয় গঠন 


স্যালার কমিশনের বিবরণী প্রকাশের পর নানা প্রদেশে বু বিশ্ববিদ্যালয় 
স্বাপিত হয়। পরবর্তী ৩* বছরের মধ্যে নিম্নলিখিত ১৫টি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে 
ওঠে । যথা 

আলিগড়, রেস্গুন ও লক্ষৌ_-১৯২০ ; ঢাকা-১৯২১; দিলী--১৯২২ ; 
নাগপুর--১৯২৩) অন্ধ ও আগ্রা--১৯২৬ ; আন্নামালাই--১৯২৯; জ্রিবাঙ্কুর__ 
১৯৩৭ ; উৎকল-_১৯৪৩ ; সিন্দ, রাজপুতনা, মৌগর ও গৌহাটি_-১৯৪৭। 

স্যাডলার কমিশনের স্ত্পারিশ অনুসারে অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়েতেই 
শিক্ষার্থীনের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হল এবং বিভিন্ন বিশ্ববিষ্ঠালয়ের মধ্যে সংহৃতিসাঁধনের 
উদ্দেশ্তে আস্তঃবিশ্ববিদ্যালয় পর্যৎ স্থাপিত হুল। বহু প্রদেশে মাধ্যমিক ও 
ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষার জন্য পৃথক পর্যৎ সংগঠিত হল। 

১৯৪৪ সালের সার্জেন্ট রিপোর্টের সুপারিশ অনুসারে বিশ্ববিগ্ভালয়গুলিকে 
স্ুসংবন্ধ নীতি অন্ুসরণে সহায়তা করার জন্য ১৯৪৫ সালে বিশ্ববিদ্ভালয় গ্রান্টস্‌ 
কমিশনের কাজ সুরু হয় 


২৯৬ শিক্ষার ভাবধারা; পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


স্বাধীনতা লাভের পর, ১৯৪৭ 


১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হলে জাতীয় সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার ও 
উন্নয়নের প্রতি মনোযোগ দেন। বিশদ বিবরণের জন্য ম্বাধীন ভারতের শিক্ষা। 
পর্যায়ের ১৫*--১৭* পাতা দ্রষ্টব্য। 


প্রশ্নাবলী 


1. ৬78 211610015 616 10206 10 1116 55001701811 ০01 116 
110666000) 06010175101 106 1601] 01560010081 ০৫081101) 81 
101) 51081 8000653 ? (8.1. 1951) 

2,101806 01080) 01) 11156017% ০01 1176 16011) 01 58001081% 
80০91101) 1) 73671899110 016 01901181101 076 (৮/০00150) ০616010. 

(9.1, 1952) 

3,016 & 51701 20000100 01 016 06610010616 01 116. 
860011081% ৫৫0080101) 1) 11001 [1010 163 110010(101, 
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একুশ 
নারীশিক্কার বিবতণ ৫ গমগ্যা 


একজন শিক্ষাবিদ মন্তব্য করেন যে ভারতে নারীশিক্ষ! কোনও নির্দিষ্ট পরিকল্পনা 
ধরে অগ্রসর হুয়নি। এটি নিজে নিজেই ঘটে গেছে। কথাটি খুবই সত্য । 

ব্রিটিশ আমলের প্রারস্তে ইষ্ট ইত্ডিযা কোম্পানী ভারতবর্ষে নারীশিক্ষা গ্রমারের 
দিকে মোটেই মন দেয়নি। কোম্পানীর প্রয়োজনীয় কর্মচারী তৈরী করার জন্যই 
কোম্পানী থেকে যা! কিছু শিক্ষাবিস্তারের আয়োজন করা হয়েছিল এবং মেয়েরা 
কর্মচারী হতে পারবে না বলে তাদের শিক্ষা-দীক্ষার কথ! ভাবার দরকারও মনে 
করা হয়নি। আ্যাডামের বিবরণীতেও দেখতে পাই যে উনবিংশ শতাব্দীর 
গোড়ার দিকে প্রতি ৫ লক্ষ জনসংখ্যার মধ্যে মাত্র ৪জন নারী অক্ষরজ্ঞান লাভ করে- 
ছিলেন। নারীশিক্ষার প্রসারব্যবস্থার প্রতি দেশের পুরুষমাজও বিশেষ রক্ষণশীল 
ছিলেন। তীর। মেয়েদের জন্য অতি প্রাথমিক স্তরের ঘরোয়া লেখাপড়ার 
আয়োজন করেই সন্তষ্ট ছিলেন। ১৮১৩ সালে শিক্ষাবিস্তারের জন্য যে অর্থ 
মঞ্জুর হয়, তা থেকে এক কপর্দকও নারীশিক্ষার জন্ত খরচ করা হয়নি। 
১৮৫৪ সালে উড্ভের ডেসপ্যাচের পর নারীশিক্ষায় আংশিকভাবে সরকারী 
দায়িত্ব শ্বীকৃত হতে দেখা[যায়। 


মিশনারী প্রচেষ্টা 


আধুনিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে এ দেশের মেয়েদের যথাযথ শিক্ষার আয়োজন 
মিশনারীরাই প্রথম হথরু করেন। ১৮১৮ লালে চু'চুড়াতে রেভারেণ্ড মে 
প্রথম মেয়েদের জন্ত একটি স্কুল খোলেন। দ্ষুলটি অবশ্ঠা বেশিদিন 'চলেনি। 
১৮১৯ সালে শ্রীরামপুরে কেরী সাহেব আর একটি মেয়েদের দ্বুল খোলেন। 
মেয়েদের হ্থুল তৈরীর কাজ মেয়েদের ছারাই সম্পন্ন হওয়| লঞষনীয়, একথা বুঝাডে 
পেরে মিশনারীরা ১৮২০ সালে ইংরেজ মহিলাদের নিয়ে ক্যালকাটা ফিমেল 
জুভেনাইল সোসাইটি গড়ে তোংলেন। এই সংস্থার প্রচেষ্টায় কলকাতার বিভিন্ন 
্বানে কয়েকটি মেয়েদের ্ধুনল গড়ে ওঠে। ১৮৩৪ সাল পর্যস্ত এই লংস্থার 
কার্ধকলাপের কথা শোনা যায়। এই সংস্থাটিকে সাহায্য করার উদ্দেশ্তে লগ্নে 


২০৮ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


'ব্রিটিশ এণ্ড ফরেন হ্কুল সোসাইটির তরফ থেকে মিস কুক (পরে মিসেম উইলমন ) 
নামে এক মহিলা শিক্ষাবিদকে ১৮২১ সালে এদেশে পাঠান হয়। উইলসনের 
আন্তরিক চেষ্টায় এবং চার্চ মিশনারী সোসাইটির অর্থান্ুকৃল্যে এক বছরের 
মধ্যেই কলকাতা এবং পার্ববর্তী অঞ্চলে ৮টি মেয়েদের স্কুল গড়ে ওঠে। এসৰ 
স্কুলে লেখা, পড়া, বানান শেখান, ভূগোল ও স্থুচীশিল্প শেখান হত। 

১৮২৪ সালে লেডী আমহাষ্টরের পৃষ্ঠপোষকতায় লেডীজ সোসাইটি ফর নেটিভ 
ফিমেল এডুকেশন নামে আর একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় কলকাত৷ ও পার্থববর্তী 
অঞ্চলের নারীশিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশে । চ/6 মিশনারী সোসাইটি কর্তৃক স্থাপিত 
সমস্ত মেয়েদের দ্কুলগুলির পরিচালনার ভার এই নতুন সোসাইটির হাতে ছেড়ে 
দেওয়া হল। উইলপসনের প্রচেষ্টার কলকাতার জনৈক ধনী ব্যক্তি রাজা বৈহ্যনাথ 
রায় বাহাদুরের কাছ থেকে ২০ হাজার টাকা অর্থসাহাধ্য সংগৃহীত হল এবং ১৮২৬ 
সালে কলকাতীয় সেপ্টাল দ্ষুল নামে মেয়েদের জন্তে একটি আধুনিক শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হল। এই প্রানে শিক্ষিকাদের শিক্ষপণেরও আয়োজন 
ছিল। 

এই সময়ে উত্তর ভারতের বিভিন্নস্থানে মিশনারী মহিলাদের উদ্যোগে কিছু 
কিছু মেয়েদের স্কুল, দুঃস্থ পিতৃমাতৃহীন মেয়েদের জন্যে অনাথ আশ্রম বা বো্ডিং 
গড়ে উঠেছিল। মাপ্্রাীজেও চার্চ মিশনারী সোসাইটির চেষ্টায় ১৮২১ সালে 
প্রথম মেয়েদের গ্ষুল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৮৫০ সালে এ প্রদেশে মিশনারী 
পরিচালিত ৭টি মেয়েদের স্কুল ছিল বলে জানা যায়। বোম্বাইতে আমেরিকান 
মিশনারীদের উদ্যোগে ১৮২৪ সালে প্রথম মেয়েদের স্কুল চালু হয় এবং পরবর্তী ১০ 
বছরের মধ আরো একটি মেয়েদের ক্ষুল সেখানে তারা গড়ে তুলতে সক্ষম হন। 
এ অঞ্চলেই ১৮২৯-৩* সালে উইলসন দম্পতির প্রচেষ্টায় এবং স্কটিশচার্চ সোমাইটির 
অর্থাম্কুল্যে ৩টি মেয়েদের স্কুল স্থাপিত হয়। এই ছুটি সংস্থ! ছাঁড় চার্চ মিশনারী 
সোসাইটি ১৮২৬ থেকে ১৮৩৬ সালের মধ্যে বোস্াই প্রদেশে ৫৬টি মেয়েদের 
সুর খোলেন। 

তবে এই লব মিশনারী পরিচালিত মেয়েদের ্ছুলে সম্তাস্ত পরিবারের মেয়েদের 
পড়তে পাঠান হত না এবং তাদের জন্য বাংলা দেশ, বোম্বাই প্রদেশ ও মধ্য- 
প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বেসরকারী স্থানীয় অধিবাসীদের উদ্ভোগে কিছু কিছু 
মেয়েদের চুল গড়ে ওঠে। ১৮৫৪ সালে আহমেদাবাদের রাও বাহাছুর মগনভাই 
“করমটাদের ২* হাজার টাকা অর্থ সাহায্যে ছুটি মেয়েদের স্কুল সেখানে স্থাপিত 


নাবীশশিক্ষার বিবর্তন ও সমস্তা! ২০৯ 


হুয়। বোম্বাইতে অধ্যাপক পত্বনের তত্বাবধানে ইভেন্টস লিটারারি এগ্ু 
সায়েটিফিক সোসাইটির পরিচালনাধীনে ৯টি মেয়েদের স্কুল স্থাপিত হয়েছিল । 

১৮৪৯ সালে কলকাতার বেখুন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলে দেশের নারীশিক্ষা বিস্তারের 
নবযুগ স্থচিত হয়। ডিঙ্কওয়াটার বেখুন নামে এক মহান্ছতব ইংরাজের ১০ 
হাজার পাউগ্ড অর্থসাহায্যের ফলে এই প্রসিদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছিল। 


লরকারী প্রচেষ্টা 


এদেশে নারী সমাজের উন্নয়নের ব্যাপারে সরকারী উদাসীন মনোভাবের প্রথম 
পরিবর্তন আনেন লর্ড বেট্টিংক | তিনি কুখ্যাত সতীদাহ প্রথা বন্ধ করেন। লর্ড 
ভ্যালহৌদী নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারী অর্থ সাহায্য দাবী করেন। এ দুজনের 
প্রচেষ্টার ফলে ১৮৫৪ সালের ডেদপ্যাচে নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব স্বীকৃত 
হুল এবং বেপরকারী স্কুলগুলিকে সরকারী গ্র্যাণ্ট দেবার বাবস্থা হল। নবমিযুক্ত 
শিক্ষাবিভাগ এ বিষয়ে মনোযোগ দিতে বাধ্য হলেন। কিন্তু এ সত্বেও নারীশিক্ষার 
বিস্তার আশাহ্রূপ দ্রততা লাভ করতে পারেনি, কারণ মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠ। ও 
প্রত্যক্ষ পরিচালনার ব্যাপারে শিক্ষা বিভাগ তখনও বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন 
নি। তাছাড়া ভারতের সাধারণ পুকুষসমাজও নারীশিক্ষার নতুন ব্যবস্থাটিকে ভালো 
চোখে দেখেনি । 

অবশ্ট নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু কিছু সরকারী চেষ্টা যে একেবারে হয়নি, 
তা নয়। ১৮৫৭ সাল নাগাদ আগ্রা, মথুরা, মৈনপুরী (উত্তর প্রদেশ) প্রভৃতি 
স্থানে উৎসাহী স্কুল ইন্সপেক্টুরদের অনুপ্রেরণায় কয়েকটি মেয়েদের স্কুল গ্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই সময়ে ক্ষুল-ইন্সপেক্টর ছিলেন এবং 
স্টার উদ্যোগে ১৮৫৫ থেকে ১৮৫৮ সালের মধ্যে ১০টি মেয়েদের স্কুল গড়ে ওঠে। 


সিপাহী বিদ্রোহের পর নারী শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী অর্থসাহায্যের পরিমাণ বুদ্ধি 
পায়, ফলে এই সময়ে বাংলাদেশে ব্রাহ্মদমাঁজ ও বোস্বায়ের পার্শাসমাজের উষ্ভোগে 
নারী শিক্ষা প্রসারের আন্দোলন বাড়তে থাকে । ১৮৭১ সালে সমগ্র ভারতবর্ষে 
মেয়েদের জন্য ১৩৪টি মাধ্যমিক স্কুল ও ১)৭৯০টি প্রাথমিক স্কুল ছিল। বেখুন ক্ষুলে 
১৮৭৮ সালে মেয়েদের কলেজও সুরু হয়। ১৮৭৬ সালে পালামকোটাতে শারা 
টাকার (58:91 "40162) কলেজ স্থাপিত হয়। পুণাতে ১৮৮৪ খুষ্টাবে মহারাষ্ট্র 
ফিমেল এডুকেশন সোসাইটি গড়ে ওঠে । অবশ্য বিশ্ববিদ্ঠালয় পর্যায়ে নারীদের 
প্রবেশাধিকার তখনও শ্বীকৃত হয়নি। ১৮৫৭ লালে বোম্বাই এবং কলকাত৷ 

ই-”১৪ 


২১০ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্ার ইতিহাস 


বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্ধিনীর! পরীক্ষা দেবার অন্্মতি চাইলে প্রত্যাখ্যান করা হয়।' 
তবে ১৮৭৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্ভালয় এবং পরে ১৮৮৩ সালে বোম্বাই 
বিশ্ববিষ্ালয় এই নিষেধ প্রত্যাহার করেন। 

১৮৮২ সালের হিসাবে দেখ! যায়, সে সময় বিভিন্ন স্কুলে ১২৭,০৬৬ জন: 
মেয়ে পড়ত এবং তার মধ্যে ১২৪,৪৯১ জনই ছিল প্রাথমিক পর্যায়ের ছাত্রী। অর্থাৎ 
ত্দানীস্তন নারীশিক্ষার ৯৭.৬% ছিল প্রাথমিক শিক্ষান্তরেই সীমাবন্ধ। এ থেকে, 
বোঝা যায় যে সেই সময়ে জনসাধারণ মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষাদানের উপযোগিতাটুকু 
বেশ বুঝতে পেরেছিলেন, যদিও উচ্চতর নারীশিক্ষার গ্রতি তাঁদের বিরূপ 
মনোভাব তখনও তীব্র ছিল। মেয়েদের অল্পবয়সে বিবাহ, মেয়েদের উপযোগী 
পৃথক পাঠক্রমের অভাব, স্কুলে নারীশিক্ষার অভাব প্রভৃতি কারণেও প্রাথমিক. 
পর্যায়ের পরে মেয়েদের স্কুলে যোগ দিতে দেখ। যেত না। 

১৮৮২ সালের হিসাবে আরও জানা যায় যে, এ সময়ে সমগ্র ভারতে 
একটি মাত্র মেয়েদের কলেজ ছিল--সেটি কলকাতার বেথুন কলেজ এবং তাতে 
ছাতীসংখ্যা ছিল মাত্র ৬ জন। সমগ্র ভারতে মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্রী সংখ্য। ছিল মাত্র 
২,০৫৪ জন। তবে এই সময়ে শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজগুলির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায় 
এবং ৫১৫ জন শিক্ষিকা এই সব কলেজে শিক্ষণের প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন বলে 
জানা যায়। তবে এই সব শিক্ষণ কলেজগুলি সবই মিশনারীদের ছারা পরিচাপিত 
হত বলে ধর্মসচেতন ভারতীয় নারীদের অনেকেরই শিক্ষণ গ্রহণের ইচ্ছা থাকা! 
সত্বেও এসব কলেজে পড়তে যেতেন না। অথচ সরকারী উদ্যোগেও নারী 
শিক্ষণের কোন কলেজ তখনও স্থাপিত হয়নি । ১৮৬৬ সালে মিস মেরী কার্পেন্টার 
নামে এক মহাম্ুভব ইংরেজ মহিলা রাজা রামমোহনের প্রেরণায় উদ দ্ধ হয়ে, 
এদেশে আসেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে স্থশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষিকার অভাবেই- 
ভারতে নারীশিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে। তিনি তাই প্রথমেই তদানীন্তন 
বড়লাট" লর্ড লরেজ্সকে বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা বোঝালেন এবং সরকারী 
অর্থপাহাষ্য মঞ্জুর করিয়ে কাজে নামলেন। মিস কার্পেন্টারকে এইজন্য এদেশের 
শিক্ষিকা-শিক্ষণ কলেজ-ব্যবস্থার পুরোধা বল! চলে। 


ভারভীয় শিক্ষা কমিশন, ১৮৮২ 


১৮৮২ সালে হাণ্টার কমিশন নারী শিক্ষার সকল বিষয়েই আলোচনা করেন, 
এবং স্বেচ্ছাবর্মী প্রচেষ্টার মাধ্যমে নারীশিক্ষার অগ্রগতি সাধনের পরামর্শ দেন। এই 


নারীশিক্ষার বিবর্তন ও সমস্থা ২১১ 


কমিশন গুলে মেয়েদের যোগদান বাধ্যতামূলক করতে বলেন নি বা এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ- 
ভাবে সরকারী দায়িত্ব গ্রহণেরও পরামর্শ দেন নি। অথচ ্বেচ্ছানথই নারীশিক্ষার 
্রচেষ্টাগুলিকে যথোপযুক্ত সরকারী অর্থসাহাষ্য দেওয়ার কোন ব্যবস্থা করেন নি। 
মোটের উপর, হান্টার কমিশন ভারতবর্ষে ভ্রুত নারীশিক্ষা বিস্তারের অনুকূল 
কোনও পরামশই দিতে সক্ষম হন নি। ফলে ১৮৮৩ থেকে ১৯*২ সাল পর্যন্ত 
এবিষয়ে অগ্রগতি শহ্বুকত্ব লাভ করেছিল। 


বিংশ শতাব্দী 


১৯০২ সালে কলেজ-ছাত্রীর সংখ্য। বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিল ২৬৪ জন। 
বিশ্ববিভ্ভালয়গুলিও ইতিমধ্যে প্রগতিশীল মনোভাব গ্রহণ করেছিল, কারণ 
দেশের শিক্ষিত সমাজ উচ্চতর নারীশিক্ষার উপযোগিতা উপলব্ধি করতে সুরু 
করেছিলেন। মেয়েদের জন্য পৃথক কলেজ স্থাপনের আগ্রহ বৃদ্ধি পায় এবং 
১৯০২ সালে মেয়েদের কলেজ ছিল ১২টি-_এর মধ্যে ৩টি মান্দরাজে, ৩টি বাংল! 
দেশে এবং ৬টি ছিল খুক্তপ্রদেশে। ১৮৮২ সালে মেয়েদের মাধ্যমিক কুলের 
ছাত্রীসংখ্যা ছিল ২০,০৫৪ এবং ১৯০২ সালে হয় ৪১,৫৮২ জন। এ অগ্রগতি 
যে যথেষ্ট আশাপ্রদ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র প্রভৃতি সমাজ- 
সংস্কারকদের প্রচেষ্টায় হিন্দু বিধবা বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হওয়ায় এবং 
মেয়েদের বিবাহের বয়স বৃদ্ধি করে ১২ বছর নির্ধারিত হওয়ায় মেয়েদের মাধ্যমিক 
শিক্ষা প্রসারের অনেক স্থবিধা হয়েছিল। এই সময়ে মেয়েদের মাধ্যমিক 
স্কুল ছিল ৪৬৭টি এবং প্রাথমিক স্কুল ৫,৬২৮টি। ১৮৮২ সালে মেয়েদের 
প্রাথমিক স্কুলে ১,২৪১৪৯১ জন ছাত্রী পড়ত; ১৯২ সালে এদের সংখ্য হয় 
৩,৪৮,৫১০ জন এবং এই পর্যায়ে সহশিক্ষাব্যবস্থার প্রতি আগের মত জনসাধারণের 
বিরূপ মনোভাব দ্রেখা যেত না। যাধ্যমিক শিক্ষা পধায়ে মেয়েদের সংখ্যা বৃদ্ধি 
পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের উপযোগী পৃথক পাঠক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের দাবী শোনা 
যেতে লাগল। | 


১৯০২ সালে নারীশিক্ষা ক্ষেত্রে বৃত্তিমূলক শিক্ষার আয়োজনও কিছু কিছু 
ইয়েছিল। তবে শিক্ষিকা শিক্ষণের আয়োজনটাই সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় হয়ে 
উঠেছিল। এ সময়ে সমগ্র ভারতে ২৮*৭ জন নারী বিভিন্ন বৃত্তিমূলক শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে ১১৪১২ জনই ছিলেন শিক্ষিকা শিক্ষণ 
কলেজের ছাত্রী । মেয়েদের মধ্যে শিক্ষকত। বৃত্তির পরেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল 


২১২ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


নাসিং, ধাত্রীবি্যা ও চিকিৎসাবিষ্যার বৃত্তি। দেশের মধ্যে সরকারী উদ্যোগে বহু 
হাসপাতাল গড়ে উঠতে থাকার ফলে এই বৃত্তিগুলিতে নারী শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন ও 
আগ্রহ ত্বভাবতই বৃদ্ধি পেতে থাকে । 


এ সব অগ্রগতি সত্বেএ একথা বলা চলে না যে, ১৯০২ সালে ভারতবধে 
নারীশিক্ষার পরিস্থিতি আশানুরূপ ছিল। কারণ দেখ! যায় যে, ১৮৮৭ 
সালে দেশের স্ক ল-গমনোপযোগী মেয়েদের মাত্র ১৫৮০০ শ্কুলে পড়ত এবং ১৯০২ 
সালে সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ২'৪৯% মাত্র । নারী জনসংখ্যার **৯% 
ছিলেন অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন। ভবে একথা ঠিক যে, উনবিংশ শতাব্দীর গ্রারভে 
নারীশিক্ষার যে অবস্থা! ছিল, তাঁর তুলনায় এই অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য । 


১৯০২ সালের পর থেকে এ বিষয়ে অগ্রগতি দ্রুততর হয়। সরকারী শিক্ষা- 
বিভাগ অধিকতর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করেন। মেয়েদের জন্য পৃথক স্কুল প্রতিষ্ঠা, 
মেয়েদের দ্কুলে নিয়ে যাওয়ার বিশেষ বন্দোবস্ত, স্কুল পরিদর্গিক৷ নিয়োগ, ছাত্রীদের 
লোভনীয় পুরস্কার প্রদান, বেতন মকুব, শিক্ষিকাঁপদে যোগদানে নারীদের উৎসাহিত 
করা প্রভৃতি বিষয়ে সচেষ্ট হওয়ার ফলে এই অগ্রগতি সম্ভবপর হয়ে ওঠে। ১৯০৪ 
নালে বেনারসে আ্যানী বেশাস্তের উদ্যোগে সেপ্ট'ল হিন্দু গার্লস দ্কুল প্রতিষিত হয়। 
১৯১৬ সালে দিল্লীতে সর্বগ্রথম মহিলাদের চিকিৎসাতত্ব শিক্ষার জন্ত লেডী হাড়ি 
কলেজ খোল! হয়। মেয়েদের জন্ত স্কুল-কলেজের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। ছাত্রীসংখ্যা 
বৃদ্ধি পেলেও অধিকাংশ ছাত্রীই কিন্তু বেশিদিন লেখাপড়া চালাতে পারত না। 


নারীশিক্ষার জন্য পৃথক পাঠক্রমের দাবী মেটাবার উদ্দেশ্তে অধ্যাপক কার্ডে 
১৯১৬ সালে পুণাতে ইণ্ডিয়ান উইমেন্স্‌ ইউনিভাসিটি স্থাপনা করেন। এর পরে 
১৯১৭ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যস্ত ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিরএক বিশেষ যুগ 
আলে। এই সময়ে ছুটি বিশ্বমহাযুদ্ধের ফলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সচেতনতা 
দেখা দেয়। ভারতবর্ষে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটে এবং দেশ স্বাধীনত। 
লাভ করে। মহাত্স! গান্ধীর চিন্তাধারার প্রভাবে দেশের সর্বত্রই নারী-প্রগতির 
উপযোগিত। বিশেষভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। এ ছাড়া ইউরোপ ও আমেরিকায় 
নারীসমাজের অধিকতর হ্বাধীনতার যে আন্দোলন চলছিল, তারও প্রভাব এদেশে 
পরিলক্ষিত হয়। ১৯১৭ সালে আ্যানী বেশাস্তের উদ্যোগে উইমেন্স ইত্ডিয়ান 
এসৌপিয়েসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২৭ সালে প্রথম নিখিল ভারতীয় নারী লশ্মেলনের 
অধিবেশন বসে। 


নারীশিক্ষার বিবর্তন ও সমস্য ২১৩ 


হার্টগ কমিটি 


১৯২৯ সালে হার্টগ কমিটি নারী শিক্ষার স্থসংহতি সাধনের দিকে শিক্ষা 
বিভাগের মনোযোগ আকর্ষণ করে সুপারিশ করেন যে, নারী শিক্ষার প্ররুত স্থব্যবস্থার 
দায়িত্ব বহন করবার জন্যে প্রতি অঞ্চলে একজন স্থঘোগ্যা মহিল। কর্মচারী নিয়োগ 
করা উচিত, বিভিন্ন সংস্থ। ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কমিটিতে নারী প্রতিনিধি থাক৷ 
দরকার, মেয়েদের ক্কুলের জন্তে পরিদশিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে, মেয়েদের বৃত্তি- 
সূলক শিক্ষার আয়োজন বাড়াতে হবে, গ্রামাঞ্চলে মেয়েদের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক 
শিক্ষার ব্যাপক আয়োজন করতে হবে এবং শিক্ষণগ্রাপ্ত শিক্ষিকার সংখ্যা 
আরও বৃদ্ধি করতে হবে। 

এ সকল কারণে ১৯১৭ সালের পর থেকে ভারতে নারাশিক্ষার অভূতপূর্ব 
অগ্রগতি দেখা যায় এবং ১৯৪৭ লালের মধ্যে সমগ্র দেশে নারীশিক্ষার জন্য 
১৭,৪৮৫টি বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্টান গড়ে উঠে। সেগুলিতে ৩২,৯৪১২৪৮ জন 
ছাত্রী শিক্ষা গ্রহণে রত ছিল বলে জানা যায়। 


স্বাধীনতালাভের পর, ১৯৪৭ 

স্বাধীনত। প্রাপ্তির পর এই অগ্রগতি স্বভাবতই নবোগ্ম লাভ করে এবং 
এবং ১৯৪৮ সালে নারীশিক্ষার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংখা! হয় ১৬৯৫১টি (দেশ 
বিভাগের পর )। এগুলির মোট ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৩৫১৫১৫০৩ জন। অর্থাৎ 
দেখা যাচ্ছে, দেশ বিভাগের ফলে প্রতিষ্ঠানের সংখা! কমে গেলেও ছাক্রীসংখ্য। 
মোটেই কমেনি। ১৯৫৫ সালে নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যা হয় ২৩,০৮৮টি 
এবং ছাত্রীসংখ্যা ৮২,৪৮২৪৮ জন। এখন মেয়েরা স্কুল-কলেজে আগের 
চেয়ে অনেক দীর্ঘকাল ধরে পড়ছে এবং প্রতি বছরেই সকল পর্যায়ে 
ছাত্রীসংখ্যা বুদ্ধি পাচ্ছে। গত ১৯৫ ও ১৯৫৫ লালে সমগ্র স্বাধীন 
ভারতে বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রীদের একটি হিসাব এগানে দেওয়া হল, 
এ থেকে নানীশিক্ষার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতির সুম্পই্ পরিচয় পাওয়া যাবে। 


পরীক্ষা ১৯৫০ ১৯৫৫ 
এম, এ/এম, এস সি. ৬৪৯ ১৮২৪ 
বি» এ/বি, এস সি, ৪,৬৯৪ ৯,৩৩১ 
বৃত্তিমূলক ডিগ্রী ১,১৬৯ ৩১৫৪৭ 


ম্যাটিকুলেশন ২৫১৭২১ ৬৩,১৪৬ 


২১৪ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্তার ইতিহাস 


ভারতীয় বিশ্ববিভালয় কমিশন, ১৯৪৮ 

১৯৪৮ সালে রাধারুষ্ণণের সভাপতিত্বে নিযুক্ত ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় 
শিক্ষা কমিশন মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেবার নির্দেশ 
দেন। তারা বলেন যে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ কোন দিক দিয়ে ষেন 
ক্র না হয়, শিক্ষার ব্যাপারে তারা যেন তাদের উপযোগী পাঠত্যর 
অনুসরণ করতে পারে এবং প্রকৃত উচ্চ শিক্ষার মাধ্যমে মেয়েরা যেন একদিকে 
আদর্শ নারী অপর দিকে আদর্শ নাগরিক রূপে গড়ে উঠতে পারে। 

এইসব নির্দেশের ফলে বর্তমানে মাধ্যমিক উচ্চশিক্ষার স্তরে মেয়েদের 
শিক্ষার উপযোগী পাঠক্রম বনু স্থানে প্রবর্তন করা হয়েছে। নব পরিকল্পিত 
বহুমূখী বিষ্ভালয়গুলিতে চারুকলা (510০ 415 ), গার্হস্থ্য বিজ্ঞান (179296 
50150০6) প্রভৃতি বিষয় অন্ততূক্তি করা হয়েছে। মেয়েদের প্রয়োজনীয়তার 
কথা ভেবে ন্নাতকস্তরেও সমাজ বিজ্ঞান (99৫81 9৫162০5) ও গার্হস্থ্য বিজ্ঞান 
পাঠা করা হয়েছে । দিল্লীর লেডী আরউইন কলেজ, কলকাতার বিহারীলাল 
কলেজ, বিরল! জহরী দেবী গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রভৃতি কলেজে গার্হস্থ্য 
বিজ্ঞানের উপর ডিগ্রী দেওয়া! হয়ে থাকে । তাছাড়া মেয়েদের নানা শিক্ষণমূলক 
পরীক্ষার ব্যবস্থা ত আছেই। বর্তমানে ভাক্তারী, আইন, ইঞ্জিনীয়ারীং, যন্ত্রবিদ্তা 
পুর্তবিদ্যা প্রভৃতির শিক্ষার সর্বস্তরেই পুরুষদের পাশাপাশি মেয়ের! শিক্ষালাতের 
স্থযোগ পেয়েছে। 
নারীশিক্ষার লমন্তা 

এখনও নানা রকম সমস্যার মধ্যে দিয়েই ভারতের নারীশিক্ষা প্রসারের 
কাজ এগিয়ে চলেছে । নীচে বর্তমানে নারীশিক্ষার কয়েকটি প্রধান প্রধান 
সমশ্যার উল্লেখ করা হল। 

১। সমন্তাগুলির আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে প্রাচীন 
ভারতীয় সংস্কারের কথা ৷ প্রাচীন ভারতে নারীসমাজের মধ্যে ব্যাপক শিক্ষাগ্রসারের 
বিরুদ্ধে যে দৃঢ় মতবাদ গড়ে উঠেছিল আজকের সমাজ বহুশতাব্দীর সেই 
সংস্কারের প্রভাব থেকে এখনও সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেনি। আজও অনেকে মনে 
করেন, নারীসমাজ উচ্চশিক্ষিত হুলে তাদের মন শ্বাধীন ও হ্ছেচ্ছাচারী হয়ে সমাজে 
নানারূপ বিশৃঙ্খলা ও অবনতি ঘটাতে পারে। এই রক্ষণশীল মত্বাদ 
নারীশিক্ষবিস্তারের প্রতি পদেই বাধার হৃষ্টি করছে। 

২। অনেক ক্ষেত্রে অভিভাবক সম্প্রদায় মনে করেন যে মেয়েদের জীবনধর্ম যখন 


নারী শিক্ষার বিবর্তন ও সমস্থা ২১৫ 


পার্স্থ্য কর্তব্য প্রতিপালন, তখন তাদের উচ্চশিক্ষিত করার নার্থকত।৷ থাকতে 
পারে না। এমন কি গাহস্থা বিষয় শিক্ষার জন্তে কুল কলেজে অধ্যয়ন করার 
প্রয়োজনীয়তাও তীরা শ্বীকার করেন না। তাদের মতে এসব শিক্ষা ঘরের 
প্রাচীনাদের কাছে হাতেকলমে গ্রহণ করাটাই বাস্তব রীতি এবং তাতে অধথা! অর্থব্যয় 
হয় না। যে শিক্ষা ঘরেই শেখা যায়, তার জন্যে গ্কুনকলেজের আয়োজনকে 
তারা অনাবস্তক মনে করেন। অল্প কিছু গণিত এবং লিখতে পড়তে শেখার বেশি 
শিক্ষাগ্রহণের দরকার মেয়েদের নেই মনে করে তাঁর অধিক শিক্ষাদানের দায়ি 
বহন করতে অধিকাংশ অভিভাবক উৎসাহী হন না। 


৩1 নারীপ্রগতির প্রতি প্রতিকূল মনোভাব নারীশিক্ষার বিস্তারের প্রধান 
প্রতিবন্ধক । নারীশিক্ষা প্রসারের অনুকূল অবস্থা হল নারীগ্রগতির প্রতি সমাজের 
সহাঙ্গভৃতি। এই মনোভাব একমাত্র সহরাঞ্চলেই দেখা যায়, গ্রামের লোকেরা 
এখনও পুরনো আদর্শপস্থী। তাঁরা নারীপ্রগতিকে সন্দেহের চোখে দেখেন। ফলে 
সহরাঞ্চলে নারীশিক্ষা বিস্তার যতখানি সহজ, গ্রামাঞ্চলে তেমন নয়। 


৪। সরকারী ওদাসীন্য ও অর্থ সাহায্যের অপ্রাচুর্য নারীশিক্ষার আর একটি 
বড় সমস্যা । যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে সরকারী অর্থসাহীয্য পরিবেশিত হয় এবং তার 
্বারা মেয়েদের শিক্ষাক্ষেত্রে বেতন, পাঠ্যপুস্তক, সরগরম, দ্কুলভবন প্রভৃতি বিষয়ে 
অভিভাবকদের অর্থব্যয়ের দায়িত্ব কমিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে নারীশিক্ষার অগ্রগতি 
যথেষ্ট ভ্রুততা লাভ করবে। বর্তমানে অপধাপ্ত সরকারী সাহায্য নারীশিক্ষার 
সমস্যা সমাধানে প্রধান অন্তরায় হয়ে দড়িয়েছে। 


৫€। অনুপযোগী পাঠক্রমও নারীশিক্ষার বড় একটি প্রতিবন্ধক । মেয়েদের 
শিক্ষাব্যবস্থাকে জনপ্রিয় করতে হলে মেয্েদের উপযুক্ত বিশেষ ধরনের পাঠক্রমের 
আয়োজন করতে হবে। নারীমনের সুকুমার বৃত্তিগুলির যথাযথ বিকাশ এবং 
তানের সামাজিক দায়িত্ববোধের পরিপুষ্টর উদ্দেশ্টে তাদের পাঠক্রমে বিশেষ 
কতকগুলি বিষয় অন্ততৃক্ত করতে হবে। আশার কথা, আধুনিক বহুমুখী 
বিদ্যালয়গুলিতে মেয়েদের পাঠক্রম প্রবর্তনের ক্ষেত্রে এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগ 
দেওয়া হয়েছে। 

৬। ন্ুশিক্ষণণ্রাপ্ত শিক্ষিকার অভাবও নারীশিক্ষার প্রসারে একটা বড় বাধা 
হয়ে ধাড়িয়েছে। পাঠক্রমে মেয়েদের উপযোগী যে সব বিষয় অধ্যয়নের 
আয়োজন থাকবে, সেগুলির অধ্যাপনার জন্য সুশিক্ষণপ্রাপ্ত যথেষ্ট শিক্ষিকারও 


২১৬ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমন্তার ইতিহাস 


বিশেষ প্রয়োজন। ছুঃখের বিষয়, হশিক্ষিতা শিক্ষিকার বিশেষ অভাৰ 
দেখা যাচ্ছে। উচ্চশিক্ষিত সক্ষম শিক্ষিকার অভাবে অল্লশিক্ষিত৷ শিক্ষিকাদের 
উপরে বহু ক্ষেত্রেই মেয়েদের প্রারম্ভিক শিক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করা হচ্ছে। 

এই সব সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য সর্াঙ্গীণ প্রচেষ্টা চলেছে এবং সেই প্রচেষ্টা 
সফল হলে ভারতের নারীশিক্ষার যে অগ্রগতি হবে নে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 


রিও, 
1. 015 ৪ 01167 2০০00 01 1116 06610110001 01 ভ/01006109৮ 
800০81101) 11) 11019. 


2, [09501106 (119 70101016105 01 /0110119+ 6৫000810101] 10 11008, 
8100 168 0০৩10110601 1) 11006101001 11017, 


ন্বাইশ 
বয়ঙ্কশিক্ষা বা সমাহ শিক্ষার বিবরন 


১৯৪৭ গ্রীষ্টাব্বের ১৫ই আগষ্ট ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটে ও ভারত 
্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীন শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হবার পর থেকে ভারত 
একটি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র্রপে পরিচিত হয়। এই গণতান্ত্রিক 
রাষ্ট্র ব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করে জনসাধারণের উপর। গণতন্ত্র দেশের শাসন- 
পরিচালনার দায়িত্ব জনসাধারণকেই বহন করতে হয়। বর্তমানে ভারতে প্রত্যেক 
প্রাধধবযস্ক ব্যক্তিরই ভোটাধিকার আছে। সেইজন্য দেশে আজ প্রয়োজন শিক্ষিত 
ও হুস্থচিন্তাসম্পন্ন নাগরিকের । এমন নাগরিক চাই ধারা যথার্থ চিন্ত/ করে 
প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন এবং দেশে গণতান্ত্রিক আদর্শকে রূপ দেবার চেষ্টা 
করবেন। 

এই সুস্থ চিন্তাধারা গড়ে তুলতে হলে শিক্ষা অপরিহীর্য। গণতান্ত্রিক সমাজ- 
ব্যবস্থায় শিক্ষা কেবলমাত্র সমাজের উচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত কতকগুলি লোকের 
মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে না। গণতন্ত্রে সকলেরই অধিকার সমান। অত্যস্ত 
সাধারণ লোকেরও অধিকার সেখানে উচ্চতম পদাভিষিক্ত ব্যক্তির সঙ্গে সমান। 
দে জন্য সকলের ক্ষেত্রে শিক্ষা সমানভাবে প্রয়োজনীয়। প্রত্যেক নাগরিককে তার 
নিজন্ব বিচারবুদ্ধি অনুসারে গড়ে তুলতে হবে। অপরের চিন্ত| বা পরামর্শ শুনে দে 
যাতে বিভ্রান্তির পথে অগ্রমর না! হয় সেটা সর্বপ্রথম দেখতে হবে। প্রত্যেককে যথাযথ 
চিন্তা করে তার নিজস্ব কর্মপন্থা স্থির করতে হবে। বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ ন। 
করে কেবলমাত্র আবেগের দ্বারা পরিচালিত হয়ে প্রতিনিধি নির্বাচন কর] দেশের, 
্ার্থেরপরিপন্থী হবে। বৃটিশ শাসকেরা ভারতের জনশিক্ষারগ্রতি একেবারেই দৃষ্টি 
দেন নি, কেননা দেশের সত্যকার উন্নতি তাদের লক্ষ্য ছিল না। এর ফলে বিরাট 
সংখ্যক লোক অশিক্ষিত রয়ে গেছে। ১৯৩১ সালের লোকগণনায় দেখা গিয়েছিল, 
ষে ভারতবর্ষে অশিক্ষিত পুরুষের হার শতকরা! ৭৭, আর স্ত্রীলোকের হার আরও বেশী, 
*৭| ১৯৪৪ সালে সার্জেন্ট রিপোর্টে দেখা যায় যে নিরক্ষর গ্রাপ্তব্যস্কের সংখা 
হল ৯ কোটি ৫* লক্ষ। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় দেশের প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কের 
ভোটাধিকার হ্বীকার করে নেওয়া হয়েছে এবং দেশের সর্বাঙগীণ প্রগতি ও উন্নতির: 


-২১৮ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


জন্ত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ কর! হয়েছে । কিন্তু সুস্থ জনমতের সহায়তা ছাড়া 
এর একটিও সাফলামণ্ডিত হতে পারবে না। আর সুস্থ জনমতের স্যত্রি করতে হলে 
চাই শিক্ষিত জনসাধারণ। স্থতরাং বযস্কশিক্ষা আজ জাতীয় প্রয়োজনীয়তার 
রূপ নিয়েছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রত্যেক নাগরিকের অস্তত কিছুটা শিক্ষ। 
'গেতেই হবে। আজ জনশিক্ষা হল রাষ্ট্রের নিজস্থ দায়িত্ব । গণতান্ত্রিক জীবন- 
ধারায় অভ্যন্ত ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন 
শিক্ষিত নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারাই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সফল হয়ে উঠতে পারে। 
বয়ক্ষ শিক্ষা ও রাষ্ট্রের কতব্য 
এই সমস্যার সমাধান করতে হলে রাষ্ট্রকে দ্বিমুখী কাধব্যবস্থা গ্রহণ করতে 
'হবে। প্রথম পর্যায়ে যে সব প্রাপ্ধবয়স্ক স্ত্রী ও পুরুষ নিরক্ষর হয়ে আছে তাদের 
শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। দ্বিতীয় পর্ধায়ে ছয় থেকে অস্তত চোদ্দ বৎসর পর্যস্ত 
সমস্ত বালক বালিকার বাধ্যতামূলক শিক্ষার আয়োজন করতে হবে যাতে ভবিস্তৃতে 
এদের নিয়ে নতুন সমস্যার উদ্ভব না হয়। যদি শিশুর পিতামাতা নিজেরাই 
কিছুটা শিক্ষা লাভ করেন তাহলে তারা সন্তানদের শিক্ষাদানের মূল্য বুঝতে পারেন। 
ফলে সর্বজনীন শিক্ষা দেবার পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া অনেকটা সহজ 
হয়ে উঠবে। দেখা গেছে যে শিক্ষার বিস্তারে অভিভাবকদের অসহযোগিতাই 
হল সব চেয়ে বড় অস্থবিধা। পিতামাতার! যদি শ্েচ্ছায় তাদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে 
প্রেরণ করতে সুরু করেন তবে এই বাধা নিজে নিজেই দুর হয়ে যাবে। এইজন্ত 
বয়স্কশিক্ষা প্রগতিশীল বীষ্টরব্যবস্থামাত্রেরই অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। গণতন্ত্র ত 
বযস্কশিক্ষ! ছাড়া চলতেই পারে না। এই কারণে একজন চিস্তাবিদ্‌ বলেছেন যে 
বয়স্কশিক্ষা হল গণতন্ত্রের প্রকৃত সম্ভতান। লেনিনও বলেছিলেন যে নিরক্ষরত। 
দুর করাটা একটা রাজনৈতিক সমস্া নয়, এটি ছাড়া রাজনীতির কথা বলাই চলে 
না। বৃতরাং এই সমক্সাটির গুরুত্ব ও সমাধানের প্রয়োজনীয়তা সমস্ত সরকারকেই 
উপলব্ধি করতে হবে। আমাদের জাতীয় সরকারের যথাসম্ভব স্বল্প সময়ের মধ্যে এর 
সমাধানের জন্য কার্ধকরী ব্যবস্থা অবলম্বন কর! উচিত। কেবলমাত্র আলোচনা! ৰা 
ভাল ভাল প্রস্তাব গ্রহণ করে বেশী দূর এগোন যাবে না। সমস্থাটির 
ব্যাপ্তি ও গভীরতা উভয়ই গুরুতর চিন্তার বিষয়। এটিকে সম্পূর্ণরূপে সমাধান করতে 
'হলে একে রাষ্ট্রের কর্মস্চীতে সর্বপ্রথম স্থান দিতে হবে এবং যেখানে যেটুকু আত্তরিক 
সহযোগিতা পাওয়৷ সম্ভব তার স্বটুকু সংগ্রহ করে অগ্রসর হতে হবে। এই প্রসঙ্গে 
সোবিয়েখ বাশিয়ার দৃষ্টান্ত দেখে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি। সেখানে 


বয়স্কশিক্ষ। বা সমাজ শিক্ষার বিবর্তন ও সমস্থ ২১৯ 


১৯১৪ গ্রীষ্টান্ধে দেশের একটা বড় অংশ জুড়ে নিরক্ষরতার সমস্যা ব্যাপক আকার 
ধারণ করেছিল। সাক্ষরতার হার এমন কি শতকরা একজনও ছিল না। 
ফিন্তু সে দেশের সরকার এই সমস্যার সমাধানে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হয়ে মাত্র 
পনেরো বৎসরে বহুলাংশে দেশের নিরক্ষরতা দূর করতে সমর্থ হয়েছেন। 
আমাদের সরকার ও জনসাধারণের উচিত রাশিয়ার দৃষ্টান্ত অন্ুসরণ করে 
নিরক্ষরতার নিরসনে অগ্রসর হওয়া । 
বয়ক্ক শিক্ষা বা সমাজশিক্ষার উদ্দেশ্য 

সমস্ত দেশের বয়স্ক শিক্ষার উদ্দেশ্য এক নয়। দেশের স্বাতগ্র্য, অবস্থা বৈষম্য, 
প্রয়োজন এবং বযস্কশিক্ষা ঘটিত নানা সমন্তার প্রকৃতি ও তার ব্যাঞ্চি অনুধাবন 
করে সে দেশের বয়স্কশিক্ষার উদ্দেশ্তা নির্ধারিত হবে। উদাহরণম্বরূপ ডেনমার্কের 
কথা বলা যেতে পারে। সেখানে বয়্কশিক্ষার উদ্দেশ্য হল জনসাধারণের 
মধ্যে একটা আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী স্থষ্টি করা, তাদের মধ্যে সামাজিকতার বোধ 
গড়ে তোলা ও তাদের সঙ্গীত, চিত্র, নৃত্য প্রভৃতি চারুকলায় আগ্রহশীল করে 
তোলা | রাশিয়াতেও প্রথম দিকে বয়স্কশিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল নিছক 
নিরক্ষরত| দূর করা। ভারতে বয়ন্কশিক্ষার যে কোন পরিকল্পনায় নিরক্ষরত৷ 
দূর করাটাই ভারতের বযস্কশিক্ষার উদ্দেশ্ত সীমাবদ্ধ থাকবে না। মৌলানা আবুল 
কালাম আজাদ ভারতের বয়স্কশিক্ষার উদ্দেশ্টের একটা সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন-- 
বয়স্কশিক্ষার উদ্দেশ্ঠ হল পূর্ণাঙ্গ মানুষ হুষ্টি করা। ব্যক্তিকে শিক্ষিত করতে হবে 
এমনভাবে যেন জগতের জ্ঞানভাগ্ডারের সঙ্গে পরিচিত হয়ে সে তার পরিবেশের 
সঙ্গে নিজের সামগ্তস্য সাধন করতে পারে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের সম্পূর্ণ 
স্থযোগ গ্রহণ করে নিজেকে উন্নত করে তুলতে পারে। এর সাহাষ্যে সে 
উন্নত ধরনের শিল্পকর্ম ও উৎপাদনের প্রক্রিয়! শিখে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে 
অগ্রসর হতে পারবে । এর দ্বারা সে স্বাস্থ্যরক্ষার প্রাথমিক নিয়মকানন শিখে 
ব্যক্তিগত ও সমাজজীবনে সেগুলির প্রয়োগের দ্বারা তার পারিবারিক জীবনকে 
স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধিতে সমুজ্জল করে তুলতে পারবে । সবশেষে, এই শিক্ষা ব্যক্তির মধ্যে 
নাঁগরিকতাবোধ কৃষ্টি করে তাকে বিশ্বের ঘটনাপ্রবাহ সম্বন্ধে কিছুটা 
অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়তা করবে যাতে সে শাস্তি ও প্রগতির পথে চলতে 
রাষ্ট্রকে সাহায্য করতে পারে। 

নিরক্ষর বয়স্কদের শিক্ষিত করার ব্যাপারে যে কোন শিক্ষাপরিকল্পনায় লিখন- 
পঠন ও গণিতের প্রাথমিক শিক্ষা একটা বিশিষ্ট স্থান দখল করে থাকবে সে বিষয়ে 


২২ৎ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


সন্দেহ নেই। কিন্তু এইগুলিকেই একমাত্র প্রকৃত শিক্ষা ভাবাটা অযৌক্তিক হবে ॥ 
আক্গকের দিনে বয়ঙ্ক ব্যক্তিদের শিক্ষাদানের একটা ন্বতন্ত্র গুরুত্ব দেখ! দিয়েছে 
এবং ভারতের মত বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশে এর একট। বিশেষ অর্থ 
গড়ে উঠেছে । বর্তমানে ভারতের বরক্কশিক্ষা বা সমাজ শিক্ষার উদ্দেশ্য হল 
জনসাধারণকে মোটামুটি শিক্ষিত করে তাদের মধ্যে নাগরিক সচেতনতা জাগিয়ে 
তোল! এবং জনসাধারণের মধ্যে সামাঞ্জিক সংহতি সুদৃঢ় করা । একে তিনটি 
অংশে বিভক্ত করা সম্ভব £__ | 

(ক) নিরক্ষর বয়স্কদের সাক্ষর করা । 

(খ) অশিক্ষিত জনদাধারণের মধ্যে শিক্ষাহ্লভ মনোভাবের স্থটি করা । 

(গ) ব্যক্তির নিজের দিক দিয়ে এবং একটি বিরাট জাতির অংশরূপে' 
তার মধ্যে নাগরিকতার অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে কার্যকরী ধারণ! সুষ্টি করা । 


ভারতে বয়ক্ক শিক্ষার অগ্রগতির ইতিহাস 


ব্রিটিশ শাননের সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান পর্যস্ত ভারতবর্ষে বযস্কশিক্ষা 
সমন্তা। সম্পর্কে সরকার কোনই উদ্যোগ প্রদর্শন করেন নি। বাংলা, বরোদা, 
মহারাষ্ট্র ও মহীশূরে অবশ্ত কাজ কিছুটা হয়েছিল। ১৯২) খ্রীষ্টাব্দে মণ্টফোর্ড 
সংস্কার অনুযায়ী ভারতীয়দের উপর যখন কিছু শাসনক্ষমতা অপিত হল তখন বয়স্ক" 
শিক্ষার সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করেছিল। সে সময়কার ব্রিটিশ সরকার 
এদিকে কিছু কিছু দৃষ্টি দিতে সুরু করলেন। নীচে ১৯২* গ্রীষ্টাব্ধ থেকে ভারতবর্ষে 
বয়স্ক শিক্ষার অগ্রগতির একটি বিবরণী দেওয়। হল। 

১1 ১৯২*-২৭ বিভিন্ন প্রদেশে ভারতীয় মন্ত্রীবর্গ সমস্যাটি নিয়ে, 
গুরুত্বপূর্ণভাবে চিন্তা করতে লাগলেন এবং এর যাতে সমাধান করা যায় সেই দিকে 
বিশেষ মনোযোগ দিলেন। পাঞ্জাবে ১৯২২-২৩ খ্রীষ্টাব্দে বয়স্ক শিক্ষার জন্ধ 
৬৩০টি বিদ্যালয় ছিল। ১৯২৬-২৭ গ্রীষ্টান্দে এই সংখ্যা বেড়ে হল ৩,৭৮৪ 1 
বাঁংল। মাক্রাজ, উত্তর গ্রদেশ, ত্রিবান্কুর ও বোস্বাই প্রদেশেও এই সমস্যার প্রতি 
বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া! হছল। ১৯২৭ খ্রীষ্টাবে সারা দেশে বয়স্ক শিক্ষার জন্য ১৯,২*৩টি- 
বিদ্ালয় স্থাপিত হল। 

২। ১৯২৭-৩৭ £ এই সময়ে বিভিন্ন কারণে দেশের সর্বত্র বয়স্ক শিক্ষার' 
অবনতি ঘটতে থাকে । এই সময়ে আর্থিক অন্টনও চরম হয়ে ওঠে এবং 
রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক গোলঘোগের ফলে অবস্থার স্কত অবনতি দেখ! দেয় ॥ 


বয়স্ক শিক্ষা বা সমাজশিক্ষার উদ্দেশ ২২১ 


১৯২৭ স্রীষ্টাবধে পাঞ্জাবে বয়স্ক শিক্ষার বিদ্ভালয়ে ছাত্র সংখ্যা ছিল ৯৪,৪১৪-_- 
১৯৩৭ সালে কমে হয় মাত্র ৫,*০*। ১৯৩৬-৩৭ খ্রীষ্টাব্দে শুধুমাত্র বোস্বাই প্রদেশ 
বাদে দেশের সর্বত্র বয়স্ক শিক্ষার বিদ্যালয়ের সংখ্যা বিশেষভাবে কমে যায়। 

৩। ১৯৩৭-৪২ £ ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রদেশে কংগ্রেসী 
সরকার গঠিত হল এবং মন্ত্রীরা সমস্যাটির প্রতি যথাযোগ্য দৃষ্টি দিতে লাগলেন। 
বিভিন্ন প্রদেশের বয়স্ক শিক্ষা পর্যৎ গঠিত হল। এগুলির মধ্যে বঙ্গীয় বয়স্ক শিক্ষা 
পর্যৎ ও দিল্লী বয়স্ক শিক্ষা সমিতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । প্রথমটির 
প্রধান ছিলেন ববীন্দরনাথ। দ্বিতীয়টির ছিলেন স্যর সুলেমান । চক্রবর্তী রাজা- 
গোপালচারী, ডাঃ সৈয়দ মামুদ, শ্রীমতী বিজয়লম্মী পণ্ডিতের মত ব্যক্তিরা 
এই সমস্যাটির প্রতি আগ্রহ প্রদর্শন করতে লাগলেন। ডঃ ল্যানস্ব্যাক নামে 
একজন আমেরিকান মিশনারী ফিলিপাইনে বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে কতকগুলি 
নিজস্ব পদ্ধতি প্রয়োগ করে সাফল্য অর্জন করেছিলেন। তিনি ১৯৩৫, ১৯৩৭ ও 
১৯৩৮ গ্রীষ্টান্বে তিনবার ভারতবর্ষে আসেন ও তার পদ্ধতির গ্রয়োগ করেন। এই 
সময় সরকার বয়স্ক শিক্ষা রাষ্ট্রের দায়িত্ব হিসাবে ত্বীকার করে নিলেন। ১৯৩৬-৩৭ 
্ীষ্টাবে বয়স্ক শিক্ষার বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১,২৮৭; সেই সংখ্য! ১৯৪০-৪১ 
সালে বেড়ে হয় ৬৪০৭ 

৪। ১৯৪২-৪৭ £ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বয়স্ক শিক্ষার অগ্রগতি আবার 
কমে আসে এবং ১৯৪৬-৪৭ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যালয়ের সংখ্য। কমে হয় ৫,৯৩৮। 


সাজেন্ট রিপোট, ১৯৪৪ 


১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে যুদ্ধপরবর্তী কালে শিক্ষা উন্নয়ন সম্পর্কে সাজেপ্ট 
রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এতে বয়স্ক শিক্ষা সম্পর্কে যা বল! হয়েছিল নীচে সেগুলির 
সারমর্ষ দেওয়া হল। 


১। বযস্কশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্ত হবে নিরক্ষরতা দূর করা কিন্ত প্রকৃত পক্ষে 
যারা কেবল অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন তাদেরও শিক্ষা দেওয়া উচিত। 

২। বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যবস্থা অন্থুারে যে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা 
দেবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে বয়স্ক শিক্ষাকে তারই পরিপূরক হিসাবে গ্রহণ 
করতে হবে। বয়স্ক শিক্ষার এই সমস্যাটি ২* বৎসরের মধ্যে সমাধান করতে হবে। 


৩। এর জন্য রাষ্্রীয় ব্যবস্থা অপরিহার্য হলেও ব্যক্তিগত ভাবে কেহ এপথে 
অগ্রসর হলে তাকে উৎসাহিত করতে হবে। 


২২২ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্তার ইতিহাস 


৪ | নির্দিষ্ট ২* বৎসরে এই উদ্দেস্টে তিন কোটির মত টাকা 
ব্যয়িত হবে। 

উপরের নির্দেশগুলি সময়োপযোগী হলেও অর্থাভাববশত এগুলিকে বাস্তবে 
কূপ দেওয়া হয়নি । 
স্বাধীনতার পর-__" 511./4৮5 

(ও) ১৯৪৭-__৫৪ £ স্বাধীন ভারতে বয়স্কশিক্ষার সমস্যাটি পুনরায় অগ্রাধিকার 
পেতে লাগল । এখন থেকে বয়স্ক শিক্ষাকে নতুন ও ব্যাপক অর্থে নেওয়া! হল এবং 
এর নাম দেওয়া হল "সমাজ শিক্ষা ।” এর উদ্দেশ্য ও তাৎপর্যও বদলে গেল। 
প্রাপ্তবয়স্ক জনসাধারণকে শুধুমাত্র সাক্ষর করাই এর উদ্দেশ্ঠ রইল না, বয়স্ক ব্যক্তিরা 
যাতে তাদের নাগরিকতা সম্পর্কে সচেতন হয় ও তাদের বাষ্্ীয় কর্তবা সম্পর্কে 
অবহিত হয় এবং সেগুলির যথাধথ প্রয়োগ ও পালন করতে সমর্থ হয় তার ব্যবস্থা! 
করাই হল এখন বয়স্কশিক্ষা বা সমাজ শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্ত। এই সঙ্গে তাদের, 
থানিকট। বৃত্তিগত শিক্ষা! দেবার ব্যবস্থাও কর! হল। 

১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষাবিষয়ক কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সমিতি বার দফা কার্যক্রম. 
গ্রহণ করলেন। সেগুলি হল এই-_- 

১। গ্রামীণ বিছ্যালয়গুলিকে গ্রামবাসীদের নির্দেশ ও উপদেশ দান, সেবাকার্য 
ক্রীড়া ও বিনোদনের কেন্দ্ররূপে গড়ে তোলা হবে। 

২।. শিশু, যুবক ও প্রাপ্তবয়ক্ক প্রত্যেকের শিক্ষার জন্য পৃথক সময়ের' 
ব্যবস্থা থাকবে । 

৩। সপ্তাহের কয়েকটি দিন বালিকা ও স্ত্রীলোকদের জন্য বিশেষভাবে 
নির্দিই থাকবে। 

৪। বর্তমানে বেশ কিছু সংখ্যক প্রোজেকটার ও লাউড স্পিকার সম্বলিত 
মোটরগাড়ী বিছ্যালয়গুলির কাজে ব্যবহার করার আয়োজন করা হয়েছে । এগুলির 
সাহায্যে চলচ্চিত্র ও ম্যাজিক লগ্নে চিন্রপ্রদর্শন করা ও রেকর্ডে বক্তৃতা শোনাবার 
ব্যবস্থা হবে। অন্তত সপ্তাহে একবার করে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে এই ধরনের 
চিন্রগ্রদর্শনের আয়োজন করার গ্রস্তাব করা হয়েছে । 

৫€। বিষ্যালয়গুলিতে রেডিও সেট রাখবার ব্যবস্থা করতে হবে এবং 
বিদ্যালয়গামী শিশু, যুবক ও বয়স্কদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান গ্রচারের ও ব্যবস্থা করা 
হবে। শিক্ষা! ও প্রচার মন্ত্রণালয় প্রায় ১৪০টি সেট ইতিমধ্যেই বিতরণ করেছেন, 
এবং যথাসম্ভব শীত আরও বিতরণ করা হবে। 


বয়স্কশিক্ষা বা সমাজশিক্ষার উদ্দেশ্য ২২৩” 


৬। বিষ্তালয়ে সাধারণের বোধগম্য নাটক মধ্স্থ করা হবে এবং শ্রেষ্ট নাটক 
রচনার জন্ত পুরস্কার দেয়! হবে। 

৭। জাতীয় ও দলগত সঙ্গীত শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা থাকবে। 

৮ যে অঞ্চলের পক্ষে যে শিল্প উপযোগী সেই অঞ্চলে সেই শিল্প সন্ধে 
ব্যাপক শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। 

৯) গ্রামবাসীদের সামাজিক স্বাস্থ্য, কৃষিপদ্ধতি, কুটার শিল্প ও সমবায় 
পদ্ধতির সাধারণ নিয়মগুলি শিক্ষা দেবার জন্য স্বাস্থ্য, কৃষি ও শ্রম মন্ত্রলয়ের 
সহযোগিতায় বত্তৃতার ব্যবস্থ। করতে হবে। 

১০। ভুথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতীয় যথাযোগ্য ফিল্ম ও স্সাইড 
প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে হবে। জাতীয় সমস্তাবলী সম্পর্কে বক্তৃতা করবার জন্য 
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ করতে হবে। সমাজ শিক্ষার কীধক্রমের সাফল্যের 
জন্ত গঠনমূলক কাজে আগ্রহশীল' সামাঞ্জিক সংস্থাসমূহের সাহায্য ও সহযোগিতা 
সাদরে গ্রহণ করতে হবে। 

১১। সংঘবদ্ধ ক্রীড়ার ব্যবস্থা করতে হবে । 

১২। মাঝে মাঝে প্রদর্শনী মেলা, প্রমোদত্রমণ প্রভৃতির আয়োজন করতে হবে। 


শিক্ষামন্ত্রী সম্মেলন, ১৯৪৯ 


১৯৪৯ গ্রীষ্টান্ধের ফেব্রুয়ারী মাসে পক্'লোকগত মৌলানা আবুল কালাম 
আজাদের সভাপতিত্বে দিলীতে প্রাদেশিক শিক্ষা মন্ত্রীদের এক সম্মেলন হয়। এই 
সম্মেলনে সমাজ শিক্ষার অগ্রগতির জন্য নিয়লিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয় £-_ 

১। এই সম্মেলন সমাজ-শিক্ষাখাতে সরকারের এক কোটা টাকা ব্যয়ের 
প্রস্তাবে হ্বীরুতি জ্ঞাপন করে। এর মধ্যে ৯০ লক্ষ টাকা প্রদেশ সমূহের মধ্যে বণ্টন 
করে দেওয়া হবে। কোন প্রদেশের প্রাপ্য টাকা সেই প্রদেশে কত নিরক্ষর 
আছে তার উপর নির্ভর করবে। বাকী দশ লক্ষ টাকা কেন্দ্রীয় সরকার ্বয়ং এই 
উদ্দেশ্বে ব্যয় করবেন। 

২। প্রত্যেক প্রদেশ তার সমাজ শিক্ষার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম তিন 
ব্থসরের পরিকল্পনা গ্রস্তত করে জমা দেবে। 

৩। শিক্ষাদদীনের উপাঁদানরূপে সংগ্রহশালার মূলা পরীক্ষা করে দেখা হবে। 

৪। সমাজ শিক্ষার কাজে বিশ্ববিষ্তালয় কতৃকি ছাত্রদের নিযুক্ত করবার: 
যে প্রস্তাব এসেছে সেটা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। 


২২৪ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


৫। বয়স্ক শিক্ষ/ সম্পফিত যে সব তত্ব ও প্রক্রিয়। আছে দেগুলি শিক্ষক- 
শিক্ষণ কলেজের পাঠক্রমের অন্ততূক্ত করতে হবে । 

৬। সরকার শিক্ষাদানে ইন্রিয়সহায়ক সাজসরপ্তামাি (8৭1০-51508] 8103) 
সরবরাহ করবেন এবং সেগুলির যথাযথ ব্যবহারের ব্যবস্থা করবেন। 

কেন্দ্র থেকে আর্থিক সাহাষ্য পাবার ফলে রাজ্যগুলি অধিকতর উদ্যমের সঙ্গে 
এই পরিকল্পনাকে ব্ূপায়িত' করার চেষ্টা করছে। উত্তর প্রদেশ, মধ্যভারত, 
বোহ্বাই, মাদ্রাজ, বিহার, উড়িস্ত|। ও আজমীড়ে সমাজ শিক্ষার প্রভূত উন্নতি 
দেখা গেছে । 


জমাজশিক্ষার বিষয়বন্ত 


রাশিয়ার মত ভারতবর্ষে বয়স্কশিক্ষার পাঠক্রমে ইতিহাস, ভূগোল, পাটিগণিত, 
সঙ্গীত, অস্কনবিদ্যা, স্বাস্থবিদ্য। এবং কৃষি ও বাণিজ্যবিদ্যার মত বৃত্তিগত শিক্ষার 
ব্যবস্থ। কর! হয়েছে । লিখতে ও পড়তে শেখানোর ব্যবস্থাকে সর্ধপ্রধান স্থান 
দেওয়া হয়েছে। বয়ন্কশিক্ষার পাঠক্রম সম্পর্কে কেন্দ্রী্থ উপদেষ্টা পরিষদের 
সুপারিশ হল যে লিখন, পঠন ও গণিতের শিক্ষার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের বুত্তিগত 
বিদ্যাও কিছুটা শেখান হবে এবং সেই সঙ্গে পৌরনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস, ভূগোল 
ও স্বাস্থ্যবিদ্যার শিক্ষারও ব্যবস্থা থাকবে। বর্তমানে ইন্দরিয়লহায়ক সাজসরঞ্াম, 
গ্রন্থাগার, সঙ্গীত, নাট্যানুষ্ঠন, লোকনৃত্যাহষ্ঠান প্রভৃতি সাংস্কৃতিক কার্ধকলাপের 
মাধ্যমে সমাজশিক্ষাকে যতটা সম্ভব চিত্তাকর্ষক ও কার্ধকরী করার চেষ্টা চলছে। 


সমাজ শিক্ষার সসম্যা ও সমাধান 


১। যদ্দি সমাজশিক্ষার সমস্যাটির সম্পূর্ণভাবে সমাধান করতে 
হয় তাহলে সরকার ও জনসাধারণ উভয়কে আরও বেশী তৎপর ও 
মনোযোগী হয়ে উঠতে হবে। স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলিকে এদিকে আরও দৃষ্টি 
দিতে হবে। প্রত্যেক রাষ্ট্রকে অবিলম্বে অবৈতনিক সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক 
প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন করতে হবে। জন-শিক্ষার যে পরিকল্পনাকে জাতীয় 
সরকার আদর্শরূপে গ্রহণ করেছেন তার যথাষথ প্রয়োগের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা 
করতে হবে। এই খাতে আরও অধিক অর্থ বরাদ্দ করতে হবে। স্থপরিকল্পিত 
পন্থায় অগ্রসর হয়ে যাতে ৬ থেকে ১৪ বৎনর পর্যন্ত সমস্ত বালক বালিকা বিনা- 
বেতনে শিক্ষা লাভ করবার সথযোগ পায় তার আয়োজন অবিলম্বে করতে হবে। 


বরস্কশিক্ষা ও সমাজ শিক্ষার উদ্দেশ্য ২২৫ 


এই কাজটা সম্পন্ন করতে পারলে সমস্তা থাকবে কেবলমাত্র নিরক্ষর বয়স্কদের 
নিয়ে। 

২। এই বয়স্ক শিক্ষার পরিকল্পনার বূপায়নের পথে অন্যতম বাধা হচ্ছে এ 
সম্পর্কে প্রাপ্তবয়স্কদের ইচ্ছা ও উদ্যোগের অভাব। অধিকাংশ বয়ন্ক নিরক্ষরদের 
গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। এর পরে নৈশ 
বিদ্যালয়ে যোগ দেবার আগ্রহ ও হচ্ছা আর তাদের থাকে না। অনেক সময় 
সময়ও পাওয়া যায় না। প্রচার ও আন্দোলনের দ্বারা এই আগ্রহের অভাব দূর 
করতে হবে। সমাজ শিক্ষার উদ্দেন্ট একবার উপলব্ধি করলে বয়স্করা তখন 
নিজেরাই বিদ্যালয়ে যেতে উৎসাহ বোধ করবে । 

৩। সমাজ শিক্ষার সবচেয়ে বড় সমস্যা হল উপযোগী পাঠ্যপুস্তকের অভাব । 
বস্তত সমাজ শিক্ষার অক্ষরগত পর্যায় ও ব্যাপকতর উদ্দেশ্য উভয় দিক দিয়েই 
বয়ম্কদের উপষোগী পাঠ্যপুস্তকের অভাবে সমাজশিক্ষার অগ্রগতি বিশেষভাবে 
ব্যাহত হচ্ছে। বয়স্কদের শিক্ষার আগ্রহ সঞ্চার করতে পারে ও আকুষ্ট করতে 
পারে এমন বহু-সংখ্যক পুস্তিকা, পত্রিকা, সংবাদপত্র, দেওয়ালপত্র, প্রভৃতি 
স্থসজ্জিত পঠনীয় সামগ্রী অবিলম্বে প্রস্তুত ও প্রচার করতে হবে। যোগাতাসম্পন্ন 
লেখকরা যাতে পুস্তিকা ও পত্রিকার আকারে বয়স্কদের পঠনীয় বিষয়গুলি প্রকাশ 
করেন সে জন্য তাদের সর্বদা উৎসাহিত করতে হবে। দৈনিক সংবাদপত্র, 
বয়স্কদের পাঠ্যগ্রন্থাদি, শিক্ষকদের নির্দেশ-পুস্তক, এবং সর্বোপরি ক্রীড়া, স্বাস্থ, 
কৃষি ও বিশ্বের অন্যান্য সংবাদ সম্বলিত পাক্ষিক বা মাসিক পত্রিকাঁ নবশিক্ষিতদের 
জন্য এ সমশ্তরই ব্যবস্থা রাখতে হবে। বর্তমানে যাতে বয়স্কদের উপযোগী বিভিন্ন 
ত্তরের বই লেখা হয় সেজন্য ভাবত সরকার উপযুক্ত গ্রন্থাগার ও পুস্তক প্রকাশকদের 
পুরস্কার দেবার আয়োজন করেছেন । 


প্রশ্নাবলী 
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জাতীয় শিক্ষা মান্োত্রন 


নর্ড উইলিয়ম বেটিস্কের আমলে রামমোহন ও মেকলের উদ্ঘোগ ও প্রচেষ্টায় ছে 
পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা ভারতে গৃহীত হয়েছিল পরবর্তী কালে সেই শিক্ষাব্যবস্থাটিকেই 
ভারতবাপী উন্নত ও কাম্য শিক্ষাব্যবস্থা মনে করে সাগ্রহে ও কৃতজ্ঞ অন্তরে 
অনুসরণ করেছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাবীর শেষ ভাগ থেকেই দেশের শিক্ষিত 
চিন্তাবিদদের কাছে ভারতে প্রচলিত এই পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা যথেষ্ট সংকীর্ণ 
ও ক্রটিপূর্ণ বলে মনে হয়েছিল এবং অনেকেই এই শিক্ষা ব্যবস্থার তীব্র 
সমালোচনা ও নিন্দা করতে লাগলেন । দেশের নেতাদের কাছে এই শিক্ষা ব্যবস্থা! 
নানা কারণে নিতান্তই ক্ষতিকর ও অবাঞ্িত বোধ হতে লাগল। শুধু ভারতীয় 
নেতারাই নন, অনেক পাশ্চাত্য মনীষীও এই ব্যবস্থার দোষক্রটিগুলি দেখিয়ে 
দিতে লাগলেন। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে স্যার আণ্টনি ম্যাকডোনেল এদেশের 
শিক্ষা ব্যবস্থার দোষক্রটিগুলি দূর করবার জন্য একটি পরিকল্পনা পেশ 
করেছিলেন কিন্তু তাতে কোন ফল হয় নি। কলকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের প্রথম 
ভারতীয় উপাঁচার্ধ গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে ( ১৮৯০-৯২ ) এই 
শিক্ষাব্যবস্থার সহত্র ভ্রটিব্যিতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ণ করেন এবং 
মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান ও মৌলিক গবেষণা এবং কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থ] 
গ্রবতিত করার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তার এই প্রস্তাবকে 
প্রকৃতপক্ষে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের একটি পুধাভাষ বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। 
শিক্ষ1 সমন্তার এই সব দিকগুলি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লোকেন্দ্রনথ পালিত ও 
“ডন, পত্রিকার (১৮৯৭-১৯১৩) সম্পাদক সতীশচন্দত্র মুখোপাধ্যাযও আলোচনা! 
করেন। 

সতীশচন্দ্র তার এক প্রবন্ধে আলোচনা করে দেখালেন যে রাজনৈতিক দিক 
থেকে এ শিক্ষা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। এর প্রবর্তকদেরও উদ্দেশ্ঠ 
সফল হয় নি। আবার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে যে বিশ্ববিষ্ভালয়ের 
উচ্চশিক্ষার দ্বারা কোন প্রকার আধিক হুযোগ সুবিধাও অর্জন করা যায় না। 
ভ্যালেন্টাইন চিনুল-ও বিষ্তারিতি আলোচনা করে এই মতই সমর্থন 
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করেছিলেন। তিনি শিক্ষা ব্যবস্থার আলোচনা প্রসঙ্গে এর একটা মূলগত 
ছুর্বলতা উদঘাটন করে বলেছিলেন যে ছাঞ্জদের প্রাত্যহিক জীবনধারার 
সঙ্গে এ শিক্ষার কোন যোগই নেই। সতীশচন্ও ১৮৯৮ খ্রীষ্টাবে 
অভিযোগ করেন যে বিদেশী শিক্ষার ফলে একটি ছাত্রও আত্মপ্রত্যযী, 
আত্মনির্ভরশীল, ত্যাগশীল ও দেশপ্রেমিক মনোভাবাপম্ন হয়ে ওঠে নি। 
এই শিক্ষা অতিরিক্ত সাহিত্যধর্মী। এই অবৈজ্ঞানিক শিক্ষাব্যবস্থা ক্রমশ চিন্তাশীল 
ব্যক্তিদের সমালোচনা ও নিন্দার বস্ত হয়ে দীড়াল। জাতীয় চরিত্র গঠন 
ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির পক্ষে এর কোন মৃলাই তাদের কাছে 
ছিল ন। 

বিদেশী চিস্তাবিদেরাও স্বদেশের সঙ্গে সম্পর্বশূন্ত বিদেশী আদর্শে গঠিত 
ভারতবর্ষে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার তীব্র সমালোচন! করেন । ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে এ্যানি 
বেশাস্ত ইংলগড ও বিশ্বের অন্যান্ত দেশের ইতিহাস শেখানোর সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় 
চরিত্র গঠন ও নিজস্ব প্রতিভার বিকাশের জন্য ছাত্রদের স্বদেশের ইতিহাস শিক্ষা 
দেবার প্রস্তাব করেছিলেন । ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে স্যার জর্জ বার্ডউড ডন-সম্পাদক 
সতীশচন্দত্রকে লেখা একটি পত্রে ভারতের শিক্ষা সম্পর্কে তার মতামত ব্যক্ত করে 
বলেছিলেন যে ভারতে উচ্চ শিক্ষার ভার ভারতীয়দের নিজেদের হাতে তুলে নিতে 
হবে। প্রচলিত ব্যবস্থায় সংস্কৃত ও অন্যান্ত ভারতীয় ভাষার প্রতি জোর ন! দিয়ে 
সমস্ত প্রচেষ্টাই ইংরাজী সাহিত্যের চর্চায় নিয়োজিত হচ্ছে। বিজ্ঞানশিক্ষার জন্য 
ভারতকে ইউরোপের দ্বারস্থ হতে হবে, কিন্তু ভারতের নিজস্ব শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম ও 
দর্শন প্রভৃতিকে পরিহার করা কিছুতেই উচিত হবে না। এগুলিকেও উচ্চ মর্যাদায় 
অধিষ্ঠিত করতে হবে। 

বার্ডউভের স্চিস্তিত মতামত ভারতীয়দের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। 
১৯০৯ গ্রীষ্টাকবে গঠিত জাতীয় শ্শিক্ষ/ পরিষৎ যে শিক্ষা পরিকল্পনা 
গ্রহণ করেছিলেন সেট। বহুলাংশে বাডউডের প্রদশিত পথেই গঠিত 
হয়েছিল। ১৮৯৯ ্রীষ্টান্ে বুটিশ দার্শনিক হার্ট ম্পেন্দার ভন পৰ্রিকায় 
ভারতে শিক্ষাব্যবস্থার তীব্র নিন্দ। করেন। 

ভারতের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাবাবস্বার সঙ্গে প্রকৃত ভারতীয় ভাবধারার যে কোন 
সম্পর্কই নেই, এটা ভারতীয় চিস্তাবিদ্দেরও বিশেষ চিস্তিত করে তুলেছিল। 
সতীশচন্দ্র তার ডন পত্রিকায় তুপনা করে লিখেছিলেন :-_ভারতীয় চিন্তাধারায় 
মানুষের আধ্যাত্মিক ও আত্মিক বিকাশই ছিল শিক্ষার লক্ষ্য । তাই ভারতীয় শিক্ষার 


২২৮ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্ার ইতিহাস 


মূল ভিত্তি ছিল আচার ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খল করা। কিন্ত পাশ্চাত্য 
শিক্ষার মূল লক্ষ্য হল পার্থিব সুখ, এশ্বর্ধ। ক্ষমতা ইত্যাদি । জাতীয় চিন্তাধারার 
সঙ্গে সম্পর্বশূন্য এই ধরনের পাশ্চাত্য শিক্ষা জাতীয় চরিত্র বিকাশের পক্ষে অন্থুকূল 
নয়। আবার এই শিক্ষা খাটি পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সঙ্গে যে সংযুক্ত তাও নয়। 
এর প্রকৃত রূপ না প্রা, না পাশ্চাত্য । যে শিক্ষা শিক্ষার্থীদের জাতীয় উন্নতির 
আদর্শে উদ্ধদ্ধ করবে ও উচ্চতর পাশ্চাত্য ভাবের সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করে 
ভাঁবজগতের আদানপ্রদ্দান ও মিলনের পথ উন্মুক্ত করবে-_এ শিক্ষাব্যবস্থায় তার 
কোন স্থানই নেই। ভারতবর্ষে ইংরাজদের প্রবর্তিত শিক্ষা কোন মহৎ উদ্দেস্তই 
সাধন করেনি। উপরস্ত এই শিক্ষায় শিক্ষিতদের দৃষ্টিভঙ্গীটাই হয়ে যায় সম্কীর্ণ এবং 
এবং চাকুরী বা সরকারী অঙ্থুগ্রহ ছাড়া তাদের অন্ত লক্ষ্য থাকে না। 


যুবশিক্ষ। পরিষদ; ১৮৯১ 


শিক্ষাবিষয়ে এই অসস্ভোষ শুধুমাত্র সমালোচনা ও নিন্নাতেই সীমাবদ্ধ রইল 
না, নানা গঠনমূলক কাজের মাধ্যমে ধীরে ধীরে শিক্ষা সংস্কারের প্রচেষ্টা 
বাস্তবে রূপ পেল। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বস্িমচন্ু 
চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির উদ্যোগে রিসলে সাহেবের সভাপতিত্বে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে 
'যুবগণের উচ্চশিক্ষা পরিষৎ/ (5০০19 0০: 035 [71195 7159108 
০৫ 00:08 202) শ্থাপিত হল। এই সংস্থা অবশ্য পরে সরকারী সাহায্যের 
উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। সংস্থাটি শিক্ষাব্যবস্থার মৃূলগত গলদগুলি 
দূর করতে বা ছাত্রদের মনে জাতীয়তাবোধ, দেশপ্রেম ও সমাজসেবার 
ইচ্ছা ও আগ্রহের সঞ্চার করতে সমর্থ হয় নি। 


ভাগবৎ চতুষ্পাঠী, ১৮৯৫ 


১৮৯৫ গ্রীষ্টাব্ে রমেশচন্দ্র মজুমদার ও সতীশ মুখোপাধ্যায় হিন্দু দর্শন ও শান্তর 
শিক্ষা! দেবার জন্য ভবানীপুর অঞ্চলে ভাগবৎ চতুষ্পাঠী স্থাপিত করলেন। এর 
প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল প্রাচীন আদর্শীন্যায়ী ছাত্রদের জীবন ও আচরণ নিয়ন্ত্রিত 
করা। অবশ্ত সেই সঙ্গে দেশের প্রয়োজনানুসারে যন্রবিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়াও 
এর একটা! উদ্দেন্ত ছিল। ১৯০১ খ্রীষ্টাবধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বোলপুরে ত্রহ্গচর্য 
আশ্রম স্থাপিত করে ভারতীয় এঁতিহের পরিপোষক শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা 
করলেন। 


জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন ২২৯ 


এইভাবে লেখা ও কাজের মধ্যে দিয়ে যখন ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ 
গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে তখন ভারতীয় বিশ্ববিষ্তালয় কমিশন (১৯*২) 
ও লর্ড কার্জনের শিক্ষা সংস্কারের প্রচেষ্টা এই আন্দোলনের অগ্রগতি ও 
ক্রমবিস্তারের পথ অনেকটা পরিফার করে দিল। ভারতীয় বিশ্ববিষ্যালয় 
কমিশনের অন্যতম সাস্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অধিকাংশ সদস্যের মতের বিরুদ্ধে 
স্বকীয় মত প্রকাশ করে শিক্ষাকে সরকার নিয়ন্ত্রণাধীন করার প্রস্তাবের 
বিক্ুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। কমিশনের অধিকাংশের মতের 
বিরুদ্ধে তিনি বলেন ষে শুধুমাত্র শিক্ষার মান উন্নত করলেই চলবে না, শিক্ষার 
ভিত্তিকেও প্রশত্ত করতে হবে। 


ডন সোসাইটি, ১৯০২ 


কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ পেলে দেশের সর্বত্র এর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিবাদ 
উখিত হল। বিভিন্ন পত্র পত্রিক! ও বক্তৃতার মাধ্যমে এর বিরুদ্ধে মত প্রকাশিত 
হতে লাগল। সতীশচন্দ্র এই সময়ে বিশ্ববিষ্ভালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ররটি বিচ্যুতি 
দুর করার ও ছাত্রদের মনে জাতীয়তাবোধ জাগানোর জন্ত 'ভন সমিতি স্থাপন 
করলেন। এই ডন সমিতিই ( ১৯০২-১৯০৭ ) জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠনের পথে 
প্রথম পদক্ষেপ । 


ভারতীয় বিশ্ববিষ্ভালয় আইন, ১৯০৪ 


সমস্ত প্রতিবাদ অগ্রাহ করে লর্ড কার্জন ১৯০৪ খ্রীষ্টান্ে ভারতীয় 
বিশ্ববিদ্ভালয় কমিশনের অধিকাংশ সদস্যের স্থপারিশের ভিত্তিতে ভারতীয় 
বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ করালেন। এই আইনের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ 
দেখা দিল। কয়েকজন বিখ্যাত ইউরোপীয় চিস্তাবিদও এই প্রতিবাদে যোগ 
দিলেন। এই আইনের বিরুদ্ধে অভিযোগ হল-_ প্রথমত, এতে সমস্ত শিক্ষা 
ব্যবস্থাই সরকারী নিয়ন্ত্রণের অধীনস্থ হয়ে গেল এবং শিক্ষা! বিস্তারের পথে ছুরপনেয় 
বাধার সৃষ্টি করা হল। 


দ্বিতীয়ত, সাহিত্য, বিজ্ঞান বা! কারিগরি কোন ক্ষেত্রেই ছাত্রদের হম্পষ্ট জান 
অর্জনের কোন ব্যবস্থাই এই আইনে ছিল না। উপরস্ধ গ্রবেশিক1 পরীক্ষায় 
ইংরাজীতে পাশের নম্বর বাড়িয়ে দিয়ে পরীক্ষায় অধিকতর ছাত্রের অসাফল্যের 
ব্যবস্থা কর! হল।, 


২৩০ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্তার ইতিহাস 


তৃতীয়ত, এর ফলে অর্ধশিক্ষিত তরুণের সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে চলবে। এবং 
তার! সমাজের পক্ষে হয় অপ্রয়োজনীয় নয় বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। 

চতুর্ধ্ত, বিরাট সংখ্যক ছাত্র গ্রবেশিকা পরীক্ষায় অসফল হলে ছাত্রের অভাবেই 
যেসরকারী কলেজগুলি বদ্ধ হয়ে যাবে। 


বজতজ, ১৯০৫ 


১৯০৫ গ্রীষ্টাব্ধে লর্ড কাজন যখন বাংলাদেশকে ঘিখগ্ডিত করলেন তখন 
সারা দেশে প্রতিবাদের ঝড় উঠল এবং ম্বদদশী ও বয়কট আন্দোলনের মাধামে 
এই প্রতিবাদ আত্মপ্রকাশ করল। এই বয়কট আন্দোলনের অঙ্গ রূপে 
সরকার নিয়ন্ত্রিত বিশ্ববিদ্যালয় বয়কট করবার প্রচেষ্টা দেখা দিল । এম-এ, পি-আর- 
এস/র পরীক্ষার্থী কয়েকজন বিশেষ মেধাবী ছাত্র বিশ্ববিষ্ঠালয়ের পরীক্ষা! বয়কট 
করলেন। এই ঘটনাগুলিকে কেন্ত্র করে ছাত্র সমাজে অভূতপূর্ব জাগরণ দেখা 
দিল। তাঁরা এই প্রতিবাদ আন্দোলনের একেবারে পুরোভাগে এসে দাড়ালেন। 


বয়কট আন্দোলন ও কালাইল সাকুলার 


দেশের এই বিক্ষুব্ধ চাঞ্চল্য ও আন্দোলন দমন করবার জন্য সরকার নান! 
নির্ধাতনমূলক পদ্ধতি অবলম্বন করলেন। ছাত্র সমাজকে দমন করবার জন্য 
তৎকালীন বঙ্গ সরকারের চীফ সেক্রেটারী কার্লাইল সাহেব সমস্ত জেলা শাসকদের 
কাছে এক গোপন নির্দেশনামা পাঠালেন। এর নাম কার্লাইল সাকুলার। এই 
নির্দেশনামায় ছাত্রদের রাজনৈতিক সভায় বিশেষ করে স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনে 
অংশ গ্রহণ করতে নিষেধ করা হল এবং জানান হল যে দেশের শৃঙ্খলাভঙ্গ করলে 
তাদের কঠোর দণ্ডবিধান করা হবে। 

এই বিজ্ঞপ্চিটি দেশবাসীর আত্মসম্মান ও জাতীয়তাবোধের উপর রূঢ়ুভাবে 
আঘাত করল। এটিকে সকলে “ক্ষতিকর ও অপমানজনক দলিল আখ্য! দিলেন 
এবং এটিকেই উপলক্ষ্য করে দেশের সমন্ত শক্তি যেন একযোগে ক্ষুব্ধ হয়ে গ্জন 
করে উঠল। 

ইতিমধ্যে বয়কট আন্দোলনের ফলে কলকাতার বড়বাজার অঞ্চলে একটি 
দাঙ্গা হয় এবং কয়েকজন ছাত্র তাতে অংশ গ্রহণ করে। তৎকালীন জনশিক্ষা 
আধিকারিক পেডলার এ সব কলেজের অধ্যক্ষদের কাছে নোটিশ দিয়ে কেন এ 
সব ছাত্রদের কলেজ থেকে বিভাড়িত কর! হবে না, তার কারণ জানতে চাইলেন । 


জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন ২৩১ 


কষার্সাইলের এই নির্দেশনামার পর পেভলারের পত্র !ষেন বিক্ষোভ বহছিতে 
গৃতান্থতির কাজ করল। 

এই সময় স্বতন্ত্র জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার দাবী প্রথম আত্মপ্রকাশ করল। এই 
মনোভাব প্রথম প্রকাশ পেল টেলিগ্রাফ পত্রিকায় হেমেন্রপ্রসাদ ঘোষের একটি 
পত্রে। ডাঃ শরৎকুমার মল্লিক জাতীয় বিশ্ববিষ্ঠালয়ের উদ্দেশ্ে পাঁচ হাজার টাকা 
দিতে প্রতিশ্রুত হলেন। 


বিজ্ঞপ্তিশবিরোধী সমিতি 


ছাত্রবিক্ষোভ যখন ধীরে ধীরে ব্যাপক রূপ লাভ করছে তখন রংপুরে একটি 
'ঘটনায় এই অসন্তোষ একটি গঠনমূলক পথে প্রবাহিত হবার স্থযোগলাভ 
করল। রংপুরের জেলা শাসকের গোপন নির্দেশে রংপুর জেল স্কুলের প্রধান শিক্ষক 
ছাত্রদের এক নোটিশ দিয়ে বয়কট, ম্বদেশী আন্দোলন প্রভৃতি থেকে বিরত থাকার 
আদেশ দিলেন এবং জানালেন যে আদেশভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক 
ব্যবস্থা অবলদ্বিত হবে। এই "আদেশে ক্ষু হয়ে জেলা স্কুলের ও 
কারিগরি হ্কুলের ছাত্ররা অবিলম্বে আদেশ অগ্রাহ্হ করে বাজনৈতিক সভায় 
যোগদান করল। কতৃপক্ষ অভিযুক্ত ছাত্রদের প্রত্যেককে পাচ টাকা জরিমানা! 
করলেন এবং জরিমানা না দেওয়! পর্যস্ত বিদ্যালয়ে যোগদান নিষিদ্ধ করে 
দিলেন। অভিভাবকের! জরিমানা দিতে অস্বীকার করলেন । সরকারের নির্ধাতনের 
প্রতিবাদে কলকাতায় বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হল এবং একটি বিজ্ঞপ্তি-বিরোধী- 
সমিতি গঠিত হল। নব গঠিত এই সমিতির প্রতিনিধিরা রংপুরে এসে উপস্থিত 
হলেন। রংপুরে স্থানীয় জনসাধারণ ও বিজ্ঞপ্থি-বিরোধী-সমিতির যুক্ত উদ্যোগে 
সাধারণ কারিগরি শিক্ষাদানের উদ্দেশ্তে ১৯০৫ গ্রীষ্টাব্দের ৮ই নভেম্বর জাতীয় বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠিত হল। বংপুরের জনসাধারণ ভারতের নতুন ইতিহাসের সুচনা করলেন। 
শিক্ষ। সঙ্মেলন, ১৯০৫ 


এদিকে মাদারিপুর ( ফরিদপুর ), ঢাকা, বধমান, হুগলী, রাণীগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ 
(পাবন1), বানারিপড়া ( বরিশাল ) সর্বত্র ছাত্র নির্যাতন চলতে লাগল । দেশের 
নেতার! প্রথমাবধিই ছাত্রদের প্রতি তাদের সমর্থন জাপন করেছিলেন এবং সভাসমিতি 
«ও নানাবিধ প্রকাশনের মাধ্যমে সরকারী নির্ধাতনের প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন । এই- 
সময় বিশ্ববিদ্যালয় বয়কট আন্দোলন ও জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার জ্য আন্দোলন ব্যাপক- 
বূপে প্রকাশ পায়। এই অবস্থায় শ্রী আশ্ততোষ চৌধুরী বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দের কাছে 


২৩২ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


গঠনমূলকভাবে ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনকে পরিচালিত করবার 
জন্ত আহ্বান জানান। শ্রীচৌধুরীর আবেদনে স্যড়া দিয়ে ১৯০৫ গ্রীষ্টাবে 
১৬ই নভেম্বর এক শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে জাতীয় নিয়ন্ত্রণে 
জাতীয় আদর্শ অনুযায়ী সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষ। দেবার জন্য জাতীয় 
শিক্ষা! পরিষৎ স্থাপন করবার প্রস্তাব গৃহীত হল। এই পরিষৎ গঠনের জন্য রাজা 
স্থবোধচন্দ্র মন্িক এক লক্ষ ও ব্রজেন্্র কিশোর রায় চৌধুরী পাঁচলক্ষ টাকা দান 
করলেন। এই উদ্দেশে আরও দান সংগৃহীত হল। দেশের এই জাতীয়-শিক্ষ! 
আন্দোলনের ক্ষেত্রে সতীশচন্দ্র মুথোপ্যাধ্যায় ও তার পরিচালিত ডন সমিতি ও ভন; 
পত্রিকার ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । জাতীয় শিক্ষার আগ্রহকে যথাযথ, 
পথে পরিচালিত করার ব্যাপারে তার অবদান ন্মর্ণীয়। বস্তত তিনিই জাতীয় 
শিক্ষা আন্দোলন ও জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রধানতম উদ্যোক্তা ছিলেন। 


জাতীয় শিক্ষা, পন্রিষৎ, ১৯০৬ 


শিক্ষাসম্মেলনের গ্রস্তাবটিকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্ প্রথমে একটি সাময়িক 
শিক্ষা পরিধৎ স্থাপিত হয়। দেশের বিখ্যাত চিন্তানায়ক ও শিক্ষ! নায়কবৃন্দ এ 
সঘ্দ্ধে নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত করতে লাগলেন। অবশেষে এ সম্পর্কে বিস্তৃত 
পরিকল্পনা রচিত হল ও শিক্ষা সম্মেলনের গ্রস্তাবগুলি গ্রহণ করা হল। 
বিরানব্বই জন সদস্য নিয়ে জাতীয় শিক্ষা! পরিষৎ ১৯০৬ সালের ১২ মার্চ গঠিত 
হল। পরিষদের উদ্দেশ্ত হল প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং 
জাতীয় আদর্শে ও জাতীয় নিয়ন্ত্রীধীনে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা 
দেওয়ার ব্যবস্থা করা। 

পরিষদের কার্যত্রম ব্যাখ্যা করে বল৷ হল সাধারণত মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা 
দেওয়! হবে, তবে ইংরাজী অবশ্ত পাঠ্য থাকবে। উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক তৈরী 
করতে হবে । বিশেষ করে মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে হবে। শরীর চর্চায় 
উৎসাহ দেওয়া হবে ও ছাত্রছাত্রীদের নৈতিক শিক্ষা এবং ছাত্রদের মনে দেশপ্রেম 
ও লেবার মনোভাব জাগিয়ে তোলার জন্য প্রত্যেককে বিশেষ শিক্ষ! দেওয়া হবে। 
ত্বদেশের সঙ্গে ছাত্রদের ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত করিয়ে দিতে হবে এবং তাদের সাহিত্য, 
ইতিহাস, দর্শন ও প্রাচ্য বিজ্ঞানের শিক্ষায় ছাত্রদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে। 
এর সঙ্গে মনের বিস্তৃতি ঘটাবার জন্ত গ্রাচ্যদেশের শ্রেষ্ঠ জীবনাদর্শ ও প।শ্চাত্যের 
সঙ্গে সংযোগকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয় করিয়ে দিতে হবে । 


জাতীয় শিক্ষ। আন্দোলন ২৩৩. 


ছাত্রদের বিজ্ঞান, কারিগরি ও বুত্তিগত শিক্ষ। দেওয়া! হবে। দেশের ব্যবহীরিক 
উন্নতি ও প্রয়োজনের জন্ত যে ধরনের শিক্ষা গ্রয়োজন সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া! 
হবে। কারও ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত না দিয়ে দেশের এঁতিহ্ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে 
কঠোর ভাবে শৃঙ্খল! রক্ষা করা হবে । 


বঙ্লীয় কারিগরি শিক্ষালয় 


জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ গঠিত হল বটে, কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে জাতীয় 
কার্যক্রম নিয়ে জাতীয়তাবাদী নেতাদের মধ্যে গভীর মতভেদ দেখ! দিল। এ সম্পর্কে 
চরমপন্থীদল বিশ্ববিষ্ঠালয় বয়কট ও সর্বস্তরে সাহিত্য বিজ্ঞান ও কারিগরি 
শিক্ষা প্রবর্তনের প্রস্তাব করলেন। কিন্তু মধ্যপন্থীরা কেবলমাত্র কারিগরি শিক্ষার 
জাতীয় নিয়ন্ত্রণে শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবত'ন করার পক্ষে মতপ্রকাশ করেছিলেন। 
প্রথম দলের পুরোভাগে ছিলেন, গুরুদাস বন্ব্যোপাধ্যয়, সভীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, 
স্থবোধ মঙ্লিক ও ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী। দ্বিতীয় দলের পুরোভাগে ছিলেন 
তারকনাথ পালিত, মণীন্দর চন্দ্র নন্দী, নীল রতন সরকার ও ভূপেন্দ্রনাথ বস্থ। জাতীয় 
শিক্ষ1 পরিষৎ স্থাপিত হলে এই ছুই দল পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে গেলেন। মধ্যপন্থীরা 
নিজেদের আদর্শ অনুষায়ী কারিগরি শিক্ষার উন্নয়ন পরিষৎ (9০০150 0: 
005 710100010) ০6:10601710109] 1১000086101.) নামে স্বতন্ত্র একটি 
প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করলেন। এই ছুটি প্রতিষ্ঠান বিপরীত মতবাদীদের দ্বারা 
প্রতিষ্ঠিত হলেও ছুটি একেবারে বিচ্ছিন্ন সংস্থা ছিল না। রাঁসবিহারী ঘোষ 
উভয় সংস্থারই সভাপতি ছিলেন এবং অনেকে উভয় সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। 
কারিগরি টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট পরিচালিত বিদ্যালয়টির নাম হল বলীয় কারিগরি 
শিক্ষালয় (93908517519791581 10500866 ) 


বঙ্গীয় জাতীয় কলেজ ও বিদ্যালয় 


জাতীয় পরিষদের প্রথম কাজ হুল বঙ্গীয় জাতীয় কলেজ ও বিদ্যালয় স্থাপন 
করা। ১৪ই আগষ্ট টাঁউনহলে রাসবিহারী ঘোষের সভাপতিত্বে এই প্রতিষ্ঠানটির 
উদ্বোধন হয়। ১৫ই আগষ্ট থেকে বন্বাজার স্ত্রটে একটি ভাড়া বাড়ীতে 
জাতীয় কলেজ ও স্কুলের কাজ আরম্ভ হয়ে গেল। কলেজ ও দ্কুলের অধ্যক্ষ- 
হলেন অরবিন্দ ঘোষ এবং প্রধান কর্মমচিব হলেন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ।. 
কলেছ্টির তিনটি বিভাগ ছিল £ কল। বিভাগ, বিজ্ঞান বিস্কাগ ও কারিগরি বিভাগ । 


২৬৪ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতাস 


হুযোগ্য ও সুক্ষ শিক্ষকদের অধ্যাপনায় জাতীয় পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত কলেজ 
স্কুলের অগ্রগতি অব্যাহত গভিতে এগিয়ে চলল । কলেজটির বিভিন্ন বিভাগের 
সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়া হল। 


১। কল! বিভাগ 


কল| বিভাগের পাঠ্য বিষয় ছিল £ ইতিহাস, দর্শন ও সাহিত্য । শুধুমাত্র লিখন 
পঠনই নয়, বিদ্যালয়ের উপযুক্ত পরিবেশ হ্যাট করে ছাত্রদের মনে বিষ্যাচর্চা ও 
পঠিত বিষয়ের প্রতি অনুরাগ হৃট্টিও এর উদ্দেশ্য ছিল। কলেজের পাঠক্রম অস্থযায়ী 
“পাঠ্যপুস্তক তৎকালে পাওয়া যেত না। সে জন্য ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েরই অস্থ্বিধা 
ছিল গ্রচুর। তাই শিক্ষকবৃন্দ কলেজে অধ্যাপন| করেই ক্ষান্ত থাকতেন না। তীর! 
উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্ত মৌলিক গবেষণাতেও ব্যাপৃত থাকতেন। বিশেষ 
করে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির চর্চা এই বিভাগে বিশেষ গুরুত্ব লাভ 
করেছিল। এই কলেজের অধ্যাপকদেরই প্রচেষ্টায় প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের 
নিয়মিত চর্চা সুকু হয়ে যায়। 


-২। বিজ্ঞান বিভাগ 


ছাদের জীবনে ও কর্মে নতুন নতুন গঠনমূলক বৃত্তির দ্বার উন্মুক্ত করে 
দেবার জন্যই বিজ্ঞান ও কারিগরি বিভাগের সৃষ্টি হয়েছিল। বিজ্ঞান বিভাগকে 
তিনটি অংশে বিভক্ত করা হয়েছিল। এই তিনটি অংশ হল- প্রাকৃতিক, 
রাসায়নিক ও জীবতত্বযমূলক। বৈজ্ঞানিক বিভাগে শিক্ষা দেওয়া হত তিনটি পায়ে, 
তত্বমূলক (01১5০960০৪1), প্রয়োগমূলক (5%96110)00091) ও উৎপাদনমূলক 
(3/18001080001108) | 

কলেজের প্রাকৃতিক বিভাগটি বিশেষ উন্নত হয়ে উঠেছিল। এর পরীক্ষাগার 
ছিল প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার যন্ত্রপাতির ছার! সমৃদ্ধ। এই বিভাগের প্রধান ছিলেন 
অধ্যাপক জগদিজ্রনাথ রায়। পদার্থবিগ্ভার গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করে তিনি বিদেশে 
সম্মান লাভ করেছিলেন । কলেজের রাসায়নিক ও জীবতত্বমূলক বিভাগ ছুটি 
ছিল স্থগঠিত। 


৩। কারিগরি বিভাগ 


কারিগরি শিক্ষা দেওয়া হত দ্বিবিধ উপায়ে । তত্বমূলক ও প্রয়োগমূলক 
শিক্ষার মাধ্যমে । যন্ত্রশিল্পের লঙ্গে সংঙ্িষ্ট বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে 


জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন ২৩৫ 


ক্লাসে পড়ান ও তব্মূলক শিক্ষা দেওয়া হত। প্রয়োগমূলক শিক্ষা দেওয়া হত 
কলেজের কাঠের কাজ, লোহার কাজ, ঢালাইয়ের কাজ, যন্ত্রপাতি চালানোর 
গবেষণাগারে । এ বিভাগের প্রত্যেক ছাত্রকেই পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যার 
ক্লাশ করতে হত ও গবেষপাগারের কাজে যোগদান করতে হত। যস্্রপাতিমূপক 
অস্কনও পরিষদের সপ্তম মান পর্যস্ত কারিগরি বিভাগের পাঠিক্রমে অন্তু 
ছিল। 

উৎপাদনমূলক বিভাগ ১৯০৮ ্রীষটাবের জুলাই মাসে স্থাপিত হয় এবং কর্মীদের 
সথদক্ষ ও সুশৃঙ্খল কর্মপরিচাঁলনায় এটি দ্রুত উন্নতি লাভ করতে থাকে । কলেজের 
এই বিভাগে প্রস্তুত জিনিষপত্র অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং বহু সংস্থা 
কলেজের ছাত্রদের দিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্ত প্রস্তুত করিয়ে নিতে থাকে। 

দেশে প্রস্তত যন্ত্রপাতি ও জিনিষপত্র সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে আগ্রহ ও উৎসাহ 
স্টির জন্য কলেজের গবেষখাগার ও যন্্রঘরে প্রস্তুত যন্ত্রপাতির কয়েকটি প্রদর্শনী 
কলেজের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমটি হয় ১৯০৮ গ্রীষ্টাব্ের ফেব্রুয়ারী মাসে। 
এই প্রদর্শনীতে ১০৮ বস্ত প্রদর্ণিত হয়েছিল। এই প্রদর্শনীটি সর্বস্তরের বিশেষ 
প্রশংসা অর্জন করেছিল। এমন কি ছ্রেটসম্যান ও ইংলিশম্যানের মত ইজ- 
ভারতীয় পত্জিকাগুলি পস্ত প্রদর্শনীর স্থখ্যাতি করেছিল। এছাড়া বিশিষ্ট বিদেশীরাও 
এর যথেষ্ট প্রশংসা করেন। দ্বিতীয় প্রার্শনীটি হয় ১৯০৯ গ্রীষ্টাবের ফেব্রুয়ারী 
মাসে। এই প্রদর্শনীটিও দেশী-বিদেশী দর্শকমহলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করতে 
সমর্থ হয়। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ভাগসপুরে বঙ্গীয় পাঠাগার সম্মেলন উপলক্ষ্যে জাতীয় 
কলেজ আর একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন। 


৪1 বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে জাতীয় বিদ্ভালয় 


রংপুরের জাতীয় বিদ্যালয় হল বাংল! দেশের সর্বপ্রথম জাতীয় বিদ্যালয়। এর 
পরে স্থাপিত হয় ঢাকার জাতীয় বিদ্যালয়টি। এ ছুট ছাড়া বাংলা দেশের বিভিন্ন 
জেলায় যে সব জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয় সেগুলি সবই জাতীয় শিক্ষা পরিষদের 
আদর্শের অনুসরণে গঠিত। কলকাতার বাইরে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার 
নিয়লিখিত স্থানে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হত্রেছিল ; রংপুর, ঢাকা, দিনাজপুর, 
চাদপুর, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, কিশোরগঞ্, মাগুরা, মাজপাড়া, খুলনা, প্রীহট্, মালদহ, 
যশোহর, শাস্তিপুর, নোয়াখালি, জলপাইগুড়ি ও কামারগ্রাম। এ সবগুলিই 
১৯*৫ থেকে ১৯০৭ গ্রীষ্টাব্ের মধ্যে স্থাপিত হয়েছিল। এদের মধ্যে প্রথম দশটি 


২৩৬ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্ঠার ইতিহাস 


ছিল জাতীয় শিক্ষা পরিষদ কতৃক অনুমোদিত এবং অর্থ-সাহাধ্যগ্রাপ্ত। এগুলি 
ছিল মাধ্যমিক বিগ্যালয়। এছাড়া, আরও অনেকগুলি জাতীয় প্রাথমিক 
বিভ্ভালয়ও স্থাপিত হয়েছিল। 


বাংলার বাইরে জাতীয় বিভ্ভালয় 


জাতীয় শিক্ষার আদর্শ শুধুমাত্র বাংলা দেশের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না 
বাংলার বাইরে জাতীয় শিক্ষার প্রধান সমর্থক ছিলেন বাল গঙ্গাধর তিলক ও 
লালা লাজপৎ রায়। ক্রমশ এই আন্দোলন ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে 
বোগ্াই ও মাব্রাজ প্রেসিডেন্দীতে ছড়িয়ে পড়ল। বিভিন্ন প্রাদেশিক ও জেলা, 
সম্মেলনের মাধ্যমে এই আন্দোলন বছদুর বিস্তৃত হয়েছিল। 


১৯০৯ শ্রীষ্টাব্বের মাঝামাঝি বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে দুটি মাধ্যমিক ও 
অনেকগুলি প্রাথমিক জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছুটির 
প্রথমটি হল তেলিগাও-ধাঁভাধার সমর্থ (পুণ! জেল! ) বিদ্যালয় আর দ্বিতীয়টি 
হল পুণার মহারাষ্ট্র বিদ্যালিয়। 


ভন্ধ জাতীয় শিক্ষা! পরিষদ, ১৯০৯ 


বাংলার জাতীয় শিক্ষা পরিষদের দৃষ্টাস্তে উৎসাহিত হয়ে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর 
অন্ধ দেশের মসলিপট্টমে অন্ধ, জাতীয় বিদ্যাপরিষৎ গঠিত হল। এদের গ্রচেষ্টায 
অন্ধ, জাতীয় শিক্ষা পরিষদ ও অন্ধ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। 
এর পরে রাজমহেন্দ্রীতে মাধ্যমিক জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হল। ১৯৭৭ গ্রীষ্টাবে 
অন্ধ, জাতীয় কলাশালা নামে মসলিপট্রমে একটা আদর্শ জাতীয় কলেজ 
স্থাগিত হল। 

বেরার প্রদেশের এওমেল জেলার সদরে এওমেল জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত 
হয়। উত্তর প্রদেশেও এই আন্দোলন বিস্তার লাভ করে। এই প্রদেশের প্রথম 
জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয় এলাহাবাদে। এর নাম হল অযোধ্যানাথ জাতীয়, 
উচ্চ বিদ্যালয়। 


বিশে বক্তৃত। ও বিশিষ্ট দর্শক 


ক্লাশের নিয়মিত বত্ৃডা ছাড়া ছাত্রদের জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য কলেজে বিশেষ 
বক্তার ব্যবস্থা করা হত। বহু বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌ ও পণ্ডিত ব্যক্তিরা আমন্ত্রিত হঞ্চে 


জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন ২৩৭ 


কলেজে বক্তৃতা করে যেতেন। এছাড়া দেশী বিদেশী কয়েকজন বিশিষ্ট 
'শিক্ষাব্রতী ও নেতা! কলেজ পরিদর্শন করে এর উচ্চ প্রশংসা করেন । 


জাতীয় শিক্ষা পরিষদটি গঠনের সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত উন্নতি লাভ করে বিরাট 
প্রতিষ্ঠা অর্জন করে ও বাংলার বাইরেও তার কর্মস্থচী বিস্তৃত হয়। কিন্তু কারিগরি 
শিক্ষার উন্নয়ন সমিতি জনগণের মনে তেমন প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে নি। 
জাতীয় শিক্ষা পরিষদের পরিকল্পনা ছিল একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতি 
করা আর কারিগরি শিক্ষার উন্নয়ন সমিতির উদ্দেশ্য ছিল শুধুমাত্র কারিগরি শিক্ষা 
দেওয়।। উদ্দেশ্তের এই পার্থক্য নিযে ছুটি প্রতিষ্ঠান পাশাপাশি কাজ করে চলছিল। 
অবশেষে ১৯১০ গ্রীষ্টাব্ধে এ ছুটি একত্রে মিলিত হয়ে যায়। সর্ভ হল এই যে কলা ও 
বিজ্ঞান বিভাগের নাম হবে বঙ্গীয় জাতীয় কলেজ (9৩70821 ৪30291 001168০) 
এবং প্রয়োগমূলক বিজ্ঞান ও কারিগরি বিভাগের নামু হবে বঙ্গীয় কারিগরি 
প্রতিষ্ঠান (90891 119000109] 115506065 )। এই ছুটি বিভাগ জাতীয় 
পরিষদের অধীনে দুইটি পৃথকসংস্থা কর্তৃক পরিচালিত হবে। 


ডন পন্দ্রিকা, ১৮৯৭-১৯১৩ 


উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগ্রত জাতীয় চেতনার অঙ্গ হিসাবে ধর্ম ও দর্শনের 
নবতর আলোচনা! সুরু হয়। তারই অন্যতম মুখপত্র হিসাবে ভন পত্রিকার 
আবির্ভাব ঘটে। প্রথমে ডন ছিল ভাগবৎ চতুষ্পাঠীর মুখপত্র । ক্রমে সেটি হয়ে ওঠে 
জাতীয়তাবাদ ও ম্বদেশী আন্দোলনের মুখপত্র । ভন পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও 
তার শেষজীবন পর্যন্ত প্রাণকেন্দ্র হয়েছিলেন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। উদ্দেশ্য 
ছিল, ডনকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি এবং ধর্ম ও দর্শন আলোচনার মাধ্যম রূপে 
গড়ে তোলা। জাতীয়তা ও বিশ্বমানবিকতার সমন্বয়ে এর এক নতুন আদর্শ 
স্থাপন করা । 

ডনের বিবর্তনের ইতিহাসকে তিনটি বিশিষ্ট পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। 
গ্ুথম পর্যায়ে ১৮৯৭-১৯০৪ খ্রীষ্টান্ধে ডন পত্রিকায় উচ্চাঙ্গের ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধীয় 
আলোচন৷ প্রকাশিত হত। ভারতের নৈতিক ও আধ্যাত্িক আদর্শ গ্রচার করা 
ছিল এর কর্মসূচীর অন্ততম অঙ্গ। এই পর্যায়ে এ সমস্ত ছাড়া বিজ্ঞান, 
ইতিহাস, সমাজ, অর্থনীতি ও শিক্ষা সমশ্তা সম্পকিত প্রবন্ধাবলীও প্রকাশিত 
হয়েছিল । 

ডন ক্রমে ক্রমে দেশের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে স্থুনাম প্রতিষ্টা করে 


২৩৮ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্তার ইতিহাস 


নেয়। বাংল! সরকার সমস্ত সরকারী কলেজের জন্ত নিয়মিত ডন ক্রয়ের ব্যবস্থা 
করেন। বাংলার বুদ্ধিজীবি মহলে ডন বিশেষ আগ্রহের স্থাট্টি করে এবং 
সমসাময়িক চিন্তাধারার ওপর ডনের প্রভাব অনিবার্ধ হয়ে ওঠে। শুধুমাত্র 
বাংলাদেশেই নয়__ভারতের অগ্তান্ত অংশে ও ভারতের বাইরে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র 
ইংলগ্ ও জার্মানিতে ডন পত্রিকা! প্রচার লাভ করে । 


দ্বিতীয় পর্যায়ে ( ১৯০৪-_-১৯*৭ ) ভন সোসাইটির মুখপত্র রূপে ভন প্রকাশিত 
হতে থাকে । ভাগবত চতুষ্পঠী তখন উঠে যায়। এই পর্যায়ে ভন হল' 
ডন সোসাইটি শিক্ষা-আন্দোলনের মুখপত্র । এ পর্যায়ে পত্রিকার আদর্শ ছিল 
ঘে দেশকে ভালবাসতে হলে দেশকে জানতে হবে। এই সময় পত্রিকাটির তিনটি, 
বিভাগ ছিল, যথা ইডয়ানা, টপিকম্‌ ফর ডিসকাসান ও শিক্ষার্থী পর্যায়। 

ইন্তিয়ানা অংশে ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ ও তাদের 
অধিবাসীদের সম্পর্কে প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হত। এই অংশে ভারততন্ব 
সম্পর্কে অনেক অমূল্য রচনাবলী প্রকাশিত হয়! দ্বিতীয় অংশ টপিকস্‌ ফর 
ডিসকাসানে প্রকাশিত অরাজনৈতিক জাতীয় বিষয়বস্ত নিয়ে আলোচনা 
হত। পাঠকদের মতামতও এই সঙ্গে স্থান লাভ করত। পরবর্তীকালে এই অংশে 
সমসাময়িক রাজনৈতিক বিষয়ের উপর বিভিন্ন মতামত প্রকাশিত হত। তবে এজন্ত 
সম্পাদক দায়ী থাকতেন না। তৃতীয় অংশ অর্থাৎ শিক্ষার্থী পর্যায়ে 
শিক্ষার্থীদের সম্বন্ধে নানা আলোচনা প্রকাশিত হত। 

পত্রিকার তৃতীয় পর্যায়ে (১৯০৭-১৯১৩ ) ডন সোসাইটির আর অস্তিত্ব ছিল 
না। এই সময় ডন পত্রিক। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মুখপত্ররূপে দেখা 
দিল। এই পর্যায়ে ডন ত্বদেশী আন্দোলন এবং জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন ও 
তৎসংশ্লিষ্ট অপরাপর আন্দোলনের প্রধান মাধ্যম হয়ে ওঠে। 


ডন সোসাইটি ১৯০২-১৯০৭ 

জাগ্রত জাতীয়তাবোধই ছিল ডন সোসাইটির মূল ভিত্তি। তাই ছাত্রদের মধ্যে 
দেশপ্রেম উদ্ধদ্ধ করে তাদের দেশের কর্মীরূপে গড়ে তোলাই ছিল ডন সোসাইটির 
আদর্শ । 

ডন সোসাইটির উদ্দেশ্ট ছিল দ্বিবিধ। প্রথমত, ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাদানের 
মাধ্যমে ছাত্রদের চরিত্র গঠন করা। দ্বিতীয়ত, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, 
করে তাদের আত্ম-সচেতন করে ভোলা । 


জাতীয় শিক্ষ। আন্দোলন ২৩৯ 


ভন সোসাইটি অবস্থিত ছিল মেট্রৌপলিটান ইন সটিটিউলনের গৃহে। এর স্থায়ী 
সভাপতি ছিলেন মেট্রোপলিটান ইনসটটিটিউসনের অধ্যক্ষ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ ।, 
কর্মনচিব ছিলেন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । 

ডন সোসাইটিতে সপ্তাহে ছুটি ক্লাশ হত, একটির নাম ছিল সাধারণ শিক্ষণ' 
ক্লাশ আর ঘিতীয়টির নাম ছিল নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষণ ক্লাশ। 
ছাত্রদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে দিয়ে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাদের আলোচনা 
করতে নির্দেশ দেওয়া হত। এই আলোচনার মাধ্যমে ছাত্রদের মধ্যে 
চিত্তবৃত্ির স্বাধীন স্কুরণ ও ম্বাধীন চিন্তাধারার জন্ম সম্ভব ॥হত। সোসাইটির 
আলাপ সভাটিও একটি উল্লেখযোগ্য স্থান ছিল। এই সভায় ছাত্ররা 
ছাড়া বহিরাগত ব্যক্তিরাও অংশ গ্রহণ করতে পারতেন। তাছাড়া সোসাইটিতে 
বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বক্তৃতার বন্দোবস্ত করা হত এবং ছাত্রর৷ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করে আলাপ আলোচনা করত। 

পরবর্তীকালে সোসাইটির কারিগরি বিভাগের পত্তন করা হলে আদি বিভাগটির 
নাম হয় সাধারণ বিভাগ । সোসাইটির কারিগরি বিভাগের উদ্দেশ্য ছিল দেশের 
শিল্পসমস্ত। সন্ধে ছাত্রদের সচেতন করা ও সে সম্পর্কে গঠনমূলক কাজের প্রতি 
ছাত্রদের আগ্রহ সৃঠি কর!। 

ছাত্রদের মধ্যে দেশপ্রেম সঞ্চারিত করা ও তাদের দেশকর্মী করে গড়ে তোলা 
সোসাইটির প্রধানতম লক্ষ্য ছিল। তাই যখন দেশব্যাপী স্বদেশী আন্দোলন ও 
বয়কট আন্দোলনের জোয়ার এল তখন ডন সোসাইটির সদস্যের এই আন্দোলনে 
সর্বাস্তঃকরণে যোগদান করলেন। ডন সোসাইটির প্রভাব দেশের তরুণ সমাজের 
মধ্যে ক্রতগতিতে ছড়িয়ে পড়ল। ডন সোসাইটি বাঙ্গালী অবাঙ্গালী নিিশেষে 
দেশপ্রেমিক ও জাতীয়তাবাদীদের গীঠস্থানে পরিণত হল। 


জাতীয় শিক্ষা! আন্দোলনের প্রভাব 


স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি অচ্ছেছ্য অর্গক্ূপেই জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন 
দেখ! দিয়েছিল । ভারতীদ্দের মধ্যে সত্যকারের দেশপ্রেম জাগাতে হলে তাদের 
বিদেশী ছাচে গড়া এবং বিদেশী আদর্শে অনুপ্রাণিত শিক্ষা দিলে চলবে ন1। 
এ সত্যের উপলব্িই জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের সৃ্টি করেছিল। দেশনায়কেরা 
বুঝলেন যে জাতির শিক্ষাকে জাতির ন্জিন্ব আদর্শ, কৃষ্টি ও ভাবধারার উপর 
প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। 


২৪০ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


এই আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফল যত না গভীর হয়েছিল তার চেয়ে অনেক 
বেশী গভীর ও সুদুরগ্রসারী হয়েছিল এর পরোক্ষ ফল। প্রচলিত সরকারী শিক্ষা- 
ব্যবস্থার সমালোচনা ও সংস্কারের জন্য ব্যাপক আন্দোলন, মাতৃভাষার 
মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা এবং কারিগরি শিক্ষার বিস্তারের পরিকল্পনা এই 
জাতীয় শিক্ষ! আন্দোলন থেকেই প্রস্থত হয়েছিল । এই আন্দোলনের প্রেরণাতেই 
পরবর্তী যুগে জাতীয় আদর্শে উদ্ধদ্ধ বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভারতের বিভিন্ন 
দেশে গড়ে উঠল। বহু দ্জাতীয় নেতা এবং দেশপ্রেমিক মনীষী জাতীয়তাধর্মী 
শিক্ষাদানের উদ্দেহ্যে সম্পূর্ণ নতুন শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুললেন। এই 
প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সংগঠন ও আদর্শের দিক দিয়ে বিরাট পার্থক্য থাকলেও 
অন্তনিহিত ভাবধারা! ও নীতির দিক দিয়ে এগুলির মধ্যে গ্রচুর মিল ছিল। 

এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সর্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রনাথের 
প্রতিষ্ঠিত ব্রদ্ষচর্য আশ্রম । ভারতের নিজম্ব আদর্শ ও এঁতিহোর উপর 
প্রতিষ্ঠিত এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাধর্মী ভাবধারাকে 
শিক্ষায় রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন। ব্রহ্মচর্য আশ্রম থেকে পরে পাঠন্তবন 
এবং অন্ান্য শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। বর্তমানে রবীন্দ্রনাথের সেই 
শিক্ষা প্রচেষ্টাকে কেন্দ্র করে বিশ্বভারতী নামে আন্তজ্শতিক খ্যাতিসম্পন্ন 
বিশ্ববি্ঠালয়টি গড়ে উঠেছে। 

জাতীয় শিক্ষা প্রচেষ্টার আর একটি শাখারূপে দেখ। দেয় আর্ধপ্রতিনিধি 
সভ1 কতৃক প্রতিষ্ঠিত গুরুকুল। বৃন্দাবন এবং হরিদ্বারে ছুটি গুরুকুল স্থাপিত হয়। 
প্রাচীন ভারতের শিক্ষার আদর্শে গুরুশিষ্ঠের গ্রীতিময় সম্পর্কের উপর শিক্ষাকে 
প্রতিষ্ঠিত করা এবং আশ্রম জীবনের আধ্যাত্মিক পরিবেশে শিক্ষার্থীর বাক্তিসত্ব 
গড়ে তোলাই গুরুকুল শিক্ষার লক্ষ্য । 

এই জাতীয় শিক্ষার আন্দোলনের দ্বারাই অস্ষ্প্রাণিত হয়ে রামকৃষ্ণ মিশন 
জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের কাজে ব্রতী হন এবং ভারতীয় এঁতিহা ও 
কষ্টির সঙ্গে সামঞ্ধস্ত রেখে শিক্ষার পরিকল্পনা গঠন করেন। বর্তমানে রামকৃষঃ 
মিশনের শিক্ষাপ্রচেষ্টা ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় একটা বড় স্থান অধিকার করে আছে। 

গাদ্ধিজীর বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থাটিকেও এই জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের 
আরেকটি 'উল্লেখঘোগ্য' অবদান বলে বর্ণনা করা যায়। এই শিক্ষাপরিকল্পনাটিও 
জাতীয় এঁতিহথ ও আদর্শের উপর প্রতিষিত। শিক্ষার্থীদের সম্মিলিত জীবনযাপন, 
স্বারতের নিজন্ব কাট ও ভাবধারার সঙ্গে সামগ্রন্ত রেখে এর শিক্ষাব্যবস্থাটি পরি- 


' জাতীয় শিক্ষার ান্দোপন 0২৪৯ 
কলিত। এই শিক্ষাব্যবস্থা মাতৃতীষাকেই একমাত্র শিক্ষার মাধ্যম করা হয়েছে এবং 


ইংকাজী শিক্ষাকে একেবারে বাদই দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে এই. কাবা 
ভারত সর্বকার রাষ্ীয় প্রাথমিক শিক্ষার আদর্শ সংগঠন ব্বপে গ্রহণ করেছেন। * 


ভারতে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টাকেও -জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের 
পরোক্ষ ফল বলে বর্ণনা! কর! যায়। ভারতীয়দের মধ্যে জতীয়তাবোধ জাগাতে হলে 
তাদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার সর্বপ্রথমে প্রজ্মাজন, এই সত্যের উপলবি 
গোপালকষ্ণ গোখেল প্রমুখ ব্যক্তিদের বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা 
বিস্তারের জন্ত আন্দোলন তরু করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। তীদেরই প্রচেষ্টায় 
১৯১৯--১৯২০ সালে বিভিন্ন গ্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ হয়। 


জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের একটি গুরুত্পূর্ণ ফল হল কারিগরি ও যন্ত্রমূলক 
শিল্পশিক্ষার অগ্রগতি । জাতীয় শিক্ষা, পরিষদের প্রচেষ্টায় যাদবপুরে যে কারিগরি ও 
ত্্রশিল্পের শিক্ষাপ্রতিঠানটি স্থাপিত হয় সেটি ম্বাধীনভীলাভের পর একটি 
পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় রূপে গঠিত হয়েছে । 


প্রসিদ্ধ জাতীয় নেতা ডঃ জাকীর হোসেনের প্রতিষ্ঠিত জামিয়া মিলিয়৷ . নামে 
শিক্ষা গ্রত্ষ্ঠানটিও জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনেরই আর একটি অবদান । ভারতের 
মুসলিম আদর্শ ও এঁতিহের অনুকরণে জাকীর হোদেন এই মুসলিম শিক্ষাকেন্দ্রটি 
গঠন করেন । বর্তমানে এটিও একটি বিশ্ববিষ্ভালয়ে পরিণত হয়েছে। 


সর্বস্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের আন্দোলনটি জ্ললাতীয় শিক্ষা আন্দোলন 
থেকেই প্রন্থত এই আন্দোলনের ফলেই আজ ভারতে মীধ্যমিক ও াতকত্তরে 
মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম কর! হয়েছে । এমন কি বর্তমানে উচ্চতর বিশ্ববিদ্যালয় 
শিক্ষান্ন স্তরেও মাতৃভাষাকে মাধ্যম করার চেষ্টা চলছে 

এ ছাড়াও জাতীয় শিক্ষার আদর্শে উদ্ধ আরও অনেকগুলি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 
ভ্বারতের বিভিন্ন স্থানে গঠিত ছয়। সবগুলিরহই আদর্শ ছিল ভারতের 'নিজদ্ব 
এতিহথ ও চিন্তাধারায় শিক্ষার্থীদের অন্ঞার্ণিত করা; পরবর্তীকালে অবশ্ত ই 
জাতীয় শিক্ষার আন্দোলন খন্দীভূত হয়ে আসে কিন্তু এর সনতরসিহিত প্রেরণা ও 
আদর্শের আবেদন, শিক্ষাব্রতীদের কাছে একটুও ত্সপ্রাপ্ত হয় নি। তার ফলে- 
্বাধীনতা লাভের পর ভারতের শিক্ষাপ্রচেষ্টায় ভূরতের নিজস্ব এঁতিহ্‌ ও ভাবধারা 
সগৌরব স্থান লাভ ক্বরছেঃ 

ই-১৬ 
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ভারতে ইংরাজশাসনে প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাস দেঁড়শত বৎসরের নিরবচ্ছিন্ন 
অবহেলা ও রিশৃঙ্খলার কাহিনী। এই সুদীর্ঘ সময়ে প্রাথমিক শিক্ষার মান ও 
প্রসার সব দিক দিয়ে তীব্র সমালোচনার বস্ত হয়ে ধ্রাড়িয়েছিল। সম্প্রতি হ্বাধীন 
ভারতে অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা এখনও 
সর্বজনীন হয়ে উঠতে পারেনি। প্রাথমিক শিক্ষার এই অসস্ভোষজনক ইতিহাসের 
কারণ হল কতকগুলি সমস্যা ও গ্রতিবন্ধক। আমর! নীচে সেগুলির আলোচন! 
করব। ৰ 

১। অর্থের অভাব: প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব স্থানীয় সংস্থাগুলোর উপর 
অপিত হলেও তাতে সত্যকার প্রাথমিক শিক্ষার কোন উন্নতি হয় নি। তার প্রধান 
কারণ হল যে এই স্থানীয় সংস্থাগুলিকে অর্থ সরবরাহের কোন সুব্যবস্থা করা হয় নি। 
প্রক্কতপক্ষে উপযুক্ত অর্থ সাহায্য ছাড়া এই গুরুদায়িত্ব স্থানীয় সংস্থাগুলির পক্ষে বহন 
করা দুফর। রাজ্য সরকারেরা সাধারণত মৌখিক সহানুভূতির বেশী অগ্রসর হননি 
এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যও খুব কমই পাওয়া 'গেছে। এই অবস্থায় স্থানীয় 
সংস্থাগুলির পক্ষে প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনাকে সত্যক্কারের কার্ধকরী করা সম্ভব 
হয় নি। শিক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে ষে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে 
ভারপ্রাপ্ত স্থানীয় সংস্থাগুলি চিরকালই অবহেলিত ও অনাদৃত হয়ে কাটিয়েছে 
এবং যা অর্থসাহায্য পেয়ে এসেছে তা নিষ্তাস্তই নগণ্য ও প্রয়োজনের 
ফুলনায় একাস্ত অপবাপ্ত। 

বুটিশ সরকারের প্রাথমিক শিক্ষার নীতিও প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতির পক্ষে 
কম ক্ষতিকারক হয়নি। তখন সরকারের দৃষ্টি প্রধানত উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রেই 
আকৃষ্ট ছিল এবং ত্তারা ধরে নিয়েছিলেন যে উপরের স্তরের ব্যক্তিদেক শিক্ষার : 
ব্যবস্থা করলেই নীচের স্তর স্বভাঁবত তাদের কাছ থেকে শিক্ষা লাঁভ করবে। তার! 
তদের এই নীতিকে “নিয়গামী পরিক্রুতির মতবাদ+ নাম দিয়েছিলেন। ফিস্তু এ 
তত্বটি যে একাস্ত তুল তা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে । ফলে প্রাথমিক শিক্ষার 

লস 


& শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


অগ্রগতি হ্বভাবতই ব্যাহত হয়েছিল। নীচের তালিকাটি দেখলে বৃটিশ শাসনে. 
প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যে কত অল্প ব্যয় করা হত তা বোঝা যাবে £ 


প্রাথমিক শিক্ষা ও শিক্ষা খাতে মোট ব্যয় 
১৮৮১-৮২ থেকে ১৯৪৭-৪৮ (টাকার হিসাবে ) 
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দেখা যাচ্ছে বৃটিশ আমলে শিক্ষাথাতে মোট ব্যয়ের শতকরা ৩০ ভাগ মাত্র 
প্রাথমিক শিক্ষাখাতে খরচ করা! হত। স্বাধীন ভারতেও এই অবস্থায় বিশেষ উন্নতি 
হয়নি। ১৯৫৫-৫৬ খৃষ্টাব্দে শিক্ষাথাতের ১৪৪৮১ কোটি টাকার মধ্যে মান্ত 
৫৩"৭৩ কোটি টাকা অর্থাৎ মোট ব্যয়ের ৩০% প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় কর! 
হয়েছিল। ১৯৫৮-৫৯ সালে মোট শিক্ষাথাতে ব্যয় হয়েছিল ২০৩৩০ কোটি টাকা, 
তার মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার খাতে ব্যয় হয়েছিল মান্র ৬৩৬৪ কোটি অর্থাৎ 
মাত্র ৩১% এবং ১৯৫৯-৬১ সালে মোট শিক্ষাখাতে ব্যয় হয়েছিল ২২৫'৭২ কোটি, 
আর তার মধ্যে প্রীথমিক শিক্ষার খাতে ব্যয় হয়েছিল ৬৯৬৩ কোটি টাকা অর্থাৎ 
মাত্র ৩০৮%। অন্থান্ত প্রগতিশীল দেশে মোট শিক্ষাব্যয়ের ছুই তৃতীয়াংশ 
এবং অনেক ক্ষেত্রেই প্রায় তিন চতুথাংশ প্রাথমিক শিক্ষারাতে ব্যয় কর হয়ে 
থাকে । অতএব পরিষ্কার দেখ! যাচ্ছে যে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারে সব চেয়ে 
বড় বাধা হল যে এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের কোন ব্যবস্থাই সরকার করেন নি। 
অথচ প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব যে পুরোপুরি সরকারের উপর একথা লবদেশেই 
স্বীকৃত সত্য। 

২। শিক্ষক-্সমন্ত| : প্রাথমিক শিক্ষার আর একটি বড় সমস্ত হল উপযুক্ত 
শিক্ষকের অভাব। নান! কারণে প্রাথমিক শিক্ষার জন্ম পর্যাপ্ত সংখ্যায় শিক্ষক 
পাওয়। যায় নাঁ। প্রথমত প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে শিক্ষকদের জন্ নির্ধারিত বেতন 
এতই অপধাথ যে তার দ্বারা অত্যন্ত সাধান্ঘভাবে জীবনধারণ করাও 
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সম্ভব হয়না । দ্বিতীয়ত, প্রাথমিক বিষ্যালয়গুলির নিজস্ব আয় নিতাস্তই অল্প 
এবং শিক্ষকদের বেতনের জন্ত তারা শিক্ষাবিভাগের সাহায্যের উপর বিশেষভাবে 
নির্ভরশীল। কিন্তু এই সাহায্য এতই অনিয়মিতভাবে আসে যে শিক্ষকেরা 
যথা সময়ে বেতন পান না। এই সব কারণে কোন উপযুক্ত ব্যক্তি ইচ্ছা থাকলেও 
প্রাথমিক শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করেন না । ফলে নিতাস্ত অযোগ্য ও অনুপযোগী 
বাক্তিদের দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষকতার কান্ধ চালান হয়ে থাকে এবং 
প্রাথমিক শিক্ষার মান ও কার্ষকারিতা শোচনীয় ভাবে নেমে আসে। শিক্ষক- 
শিক্ষণের অভাবও প্রাথমিক শিক্ষার আর একটি বড় সমস্কা। ছোট ছোট 
ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানের কাজটি মোটেই সহজসাধ্য নয়। প্রাথমিক শিক্ষায় 
ছেলেমেয়েদের ভবিস্তাৎ ব্যক্তিসত্তার প্রকৃত ভিত্তি গঠিত হয়। তাদের পরিণত 
জীবনের মানসিক ও প্রক্ষোভমূলক সংলক্ষণগুলি 'এই বয়সেই প্রায় পূর্ণতা লাভ 
করে। এই সব কারণে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অন্যান্য স্তরের শিক্ষার চেয়ে 
অনেক বেশী। অতএব উপযুক্ত শিক্ষণপ্রার্থ শিক্ষকদের ছাড়া প্রাথমিক শিক্ষা 
সম্পূর্ণ কার্ধকরী হতে পারে না। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজনের 
তুলনায় শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা অত্যন্ত কম। অধিকাংশ রাজ্যেই প্রাথমিক 
স্তরের শিক্ষক-শিক্ষণের জন্য পর্যাধ্চসংখ্যক শিক্ষায়তন নেই । এদিকে রাজ্যসরকারের 
হনোযোগ ৪ তেমন আশাপ্রদ নয়। 


সাম্প্রতিককালে বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থাকে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার আদর্শ 
সংগঠনরূপে গ্রহণ করাতে শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সমন্তা আরও বেড়ে উঠেছে। 
বুনিয়াদী শিক্ষা বিশেষ ধরনের শিক্ষণ পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সেই পদ্ধতি 
ঠিকমত অনুন্থত ন! হলে বুনিয়াদী শিক্ষার সাফল্যই অনিশ্চিত হয়ে ওঠে। 
সেইজন্য বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার শিক্ষকদের বিশেষভাবে *শিক্ষণপ্রাপ্ত হওয়া উচিত। 
ভারত সরকারের পক্ষে উপযুক্ত সংখ্যক বুনিয়াদী শিক্ষক শিক্ষণের প্রতিষ্ঠান গড়ে 
তোল! এখনও সভভব হয়নি। 


তাছাড়া, প্রাথমিক বিষ্যালয়গুলির মধ্যে একজন শিক্ষক সম্বলিত বি্ভালয়ের 
সংখ্যা বেশ উল্লেখযোগ্য। এই বিষ্যালয়গুলি কার্ধকারিতার দিক দিয়ে নিকষ 
এবং এগুলিতে প্রদত্ত শিক্ষণের মানও কখনও উ“চু হতে পারে না। ফলে এই 
সব বিদ্যালয়ে ষে সব ছেলেমেয়ের! পড়তে বাধ্য হয় তাদের শিক্ষা ক্রুটিপূর্ণ এবং 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অস্পূর্ণ থেকে যায়। অনসন্ধানে দেখা গেছে একজন মাত্র 


৪ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্তার ইতিহাস 


শিক্ষক সম্বলিত অনুমোদিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়তির মুখে । নিয়লিখিত 
তালিকাটি এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য । 


একশশিক্ষক-্সন্মলিত প্রাথমিক বিভালয় 


বৎসর বিদ্যালয় 
১৯৫০-৫১ ৬৪১৮৪ ১ 
১১৫১-৫২ ৭১৩৬২ 
১৯৫২-৫৩ ৭৫২১৪ 
১৯৫৩-৫৪ ৮৬,০৩১ 
১৯৫৪-৫৫ ১০১,৩৪২ 
১৯৫৫-৫৬ ১১১১২২০ 
১৯৫৭-৫৮ ১,২৩)২৪৮ 


সবশেষ অনুসন্ধানে দেখা! যায় যে দেশের মোট প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের 
৪১৩ শতাংশ হল এক শিক্ষক সম্বলিত প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং মোট প্রাথমিক 
বিদ্যালয়সমূহে অধ্যয়নরত ছাত্রদের মধ্যে একজন মাত্র শিক্ষক সঞ্লিত প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ের ছাত্্রসংখ্য। হল মোট ছাত্রসংখ্যার ১৮০%। 


৩। অনুপযোগী পাঠক্রম £ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বর্তমান পাঠক্রম 
প্রকৃতপক্ষে নীরস ও সংকীর্ণ । এই পাঠক্রম যেভাবে রচিত হয়েছে তাতে এটি 
প্রধানত হয়ে পড়েছে সাহিত্যধর্মী এবং এই পাঠক্রমের মাধ্যমে ছাত্রদের গৃহ ও 
বিষ্ভালয়ের মধ্যে কোন যোগন্ুত্রই রচিত ছতে পারে নি। ভারতের শতকরা 
৮* ভাগ লোক গ্রামে বাস করে অথচ এই পাঁঠক্রমে গ্রামময় ভারতের কোন সমস্যা 
এপর্যন্ত স্থান লাভ রুরেনি ) শিক্ষাদান পদ্ধতি প্রধানত পুঁথিগত ও তত্বধর্মী এবং 
শিক্ষা এত অবাস্তব ও ম্সম্বাভাবিক প্রকৃতির যে অশিক্ষিত জনসাধারণের মনে 
প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে কোন আস্থা বা! উৎসাহের স্ছষ্টি হতে পারে নি! প্রাথমিক 
স্তরের শিক্ষা হবে সক্রিয়তা-ভিত্তিক এবং শিশুদের সর্বাঙ্গীণ বৃদ্ধি প্রক্রিয়ার অনুকূল ও 
উপযোগী । এই স্তরে শিশু তার জীবনের প্রধান প্রধান অভিজ্ঞতাগুলির সঙ্গে 
পরিচিত হবে । সেদিক দিয়ে প্রচলিত পাঠক্রম একেবারে হতাশাব্যপ্ক। সামান্জ 
কতকগুলি তত্বমূলক জ্ঞানদান ছাড়া এই পাঠক্রমে অন্ত কোন শিক্ষা দেওয়ার 
আয়োজন নেই। লাম্প্রতিককালে বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রাথমিক অ্রতুক্ত 
করায় এই দোষ অনেকাংশে দূর হলেও পাঠক্রম যে আদর্শ স্থানীয় হয়েছে একথা বঝ। 


প্রাথমিক শিক্ষার সমস্থ! ৫ 


চলেনা । শিক্ষা কর্তৃপক্ষ বর্তমানে এ বিষয়ে কিছুটা মনোযোগী হয়েছেন এবং 
প্রাথমিক স্তরের শিল্পের মাধামে শিক্ষায় সক্রিয়তা প্রবর্তনে উদ্যোগী হয়েছেন। 

৪1 অপচয় ( ৪০৪ ) শিশু প্রাথমিক শিক্ষান্তরের শেষ পর্যায়ে 
পৌছবার আগেই বিগ্ালয় ছেড়ে চলে গেলে তাকে অপচয় বলে অভিহিত করা 
"হয়। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা সমাপ্ত কর! পর্বস্ত শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রাখাটা 
একাস্ত প্রয়োজন, কেনন! মধ্যপথে পাঠগ্রহণ ছাড়লে যতটুকু পাঠগ্রহণ করা হয়েছে তা 
নিরর্থক ও নিষ্ষল হয়ে ঈীড়ায়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে শিক্ষার প্রাথমিক তরে 
অপচয় এখনও প্রভূত পরিমাণে হয়ে থাকে । ১৯৫২-৫৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম শ্রেণীতে 
প্রবেশকারী প্রতি একশত জন ছাত্রের মধ্যে ১৯৫৩-৫৪ খুষ্টাব্দে যাঁটজন দ্বিতীং 
"শ্রেণীতে পড়েছিল, ১৯৫৪-৫৫ খৃষ্টাব্দে একান্নজন তৃতীয় শ্রেণীতে পড়েছিল এবং 
১৯৫৫-৫৬ খৃষ্টাবে মাত্র তেতাল্লিশ জন চতুর্থ শ্রেণীতে পড়েছিল অপচয়ের 
প্রধান কারণ হল একজন মাত্র শিক্ষক সম্বলিত প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিশ্তকে দিয়ে 
অর্থ উপার্জনের প্রয়োজনীয়তা । বিদ্যালয়ের ভাঙ্গা ঘরবাঁড়ী, আসবাবপত্র 
সাজনরগ্ামের অভাব, এবং সর্বোপরি নীরস ও অবসন্নকর পরিবেশ শিশুর মনে 
শিক্ষার প্রতি কোন আকর্ষণই স্থট্টি করতে পারে না। ফলে শিশুর মনে বিজ্যালন 
পরিত্যাগে কোন বাধা অনুভূত হয় নাঁ। নিরক্ষরতা দূর করতে না পারলে 
গ্রাধমিক শিক্ষার কোন মৃল্যই থাকে না এবং দ্রেখা গেছে যে কমপক্ষে চার বছরের 
প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত না করলে স্থায়ীভাবে অঙ্ষরজ্ঞান জন্মায় না। আমাদের দেশে 
এই শিক্ষাগত অপচয় এত বেশী যে শতকরা ৫৭ ভাগ ছাঁত্রই চার বৎসরের প্রাথমিক 
শিক্ষা সমাপ্ত করে উঠতে পারে না এবং তার ফলে এই €৭ ভাগের নিরক্ষরতা 
পুন:প্রাপ্তির সম্ভাবনা থেকে যায়। এদের শিক্ষার উদ্দেশে ব্যয়িত অর্থ বা শ্রম 
কিছুরই কোন মূল্য থাকে না। প্ররুতপক্ষে আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষার খাতে 
বাধিত অর্থের অধিকাংশই এইভাবে নষ্ট হয়ে যায়। এর ফলে সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থা 
নিক্ষল হয়ে পড়ে এবং বিষ্যালয়গুলি অক্ষম ও অযোগা হয়ে ওঠে। এই অপচয় 
রুদ্ধ না হলে আমাদের দেশে কোন প্রকারের শিক্ষ। সংস্কারই সফল হয়ে উঠতে 
পারবে না। 

৫ ঘনুন্সয়ন (5059:5957) £ পরীক্ষায় অকৃতকার্ধতাঁর দরুণ একই ক্লাশে 
একাধিক বছর পড়ে থাকার নামই অন্ুক্নয়ন। অনুন্ন়ন ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার 
একটি গুরুতর ক্রাটি। বোম্বাই বাদে সমগ্র ভারতের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির 
প্রত্যেক শ্রেণীর বাৎসরিক পরীক্ষার ফল এই তালিকায় দেওয়া হল। 


৬ শিক্ষার ভাবধারা। পদ্ধতি ও সমস্তার ইতিহাস 
প্রাথমিক শ্রেণীসমূহে শ্রেণীগত উন্নয়নের হার 














গড়ে পাশের হার গড়ে পাশের হার 

শ্রেণী ১৯২৭-২৮ থেকে ১৯৩৬-৩৭ থেকে 
১৯৩৫-৩৬ ১৯৪৪-৪৫ 
১ম ৪৮০২ ৫১৮৩ 
ত্য ৬৯৩৪৯ ৬৮৯১ 
৩য় ৬৫৪৫ ৬৮৮৭ 
গর্থ ৬৬৩০ ৭০*১৭ 
৫ম ৫৯৪৭ ৬৫*৭০ 





উপরের তালিকা থেকে দ্রেখা যায় যে প্রতি বমর শতকর। আম্ুমানিক 
৩০ থেকে ৫০ জন ছাত্র পুরোন ক্লাশে আটকে থাকে । প্রথম শ্রেণীর 
অবস্থাটাই সর্বাপেক্ষা নৈরাশ্তজনক। প্রতি বৎসর প্রায় অর্ধেক ছাত্র প্রথম 
শ্রেণীতে আটক থাকে । 

অন্ুম্নয়ন ছাত্র ও অভিভাবক উভয়ের পক্ষেই বিশেষভাবে ক্ষতিকর । এতে 
অর্থ, সময় ও শক্তি সমস্ত কিছুরই অপব্যয় ঘটে থাকে। অনুন্নঘ়নের ফলে প্রচুর 
পরিমাণে অপচয়ও ঘটে থাকে কারণ ক্রমাগত অন্ুন্নয়ন ঘটতে থাকলে বহু 
ক্ষেত্রেই লেখাপড়ার স্ুযৌগ জীবনের মত শেষ হয়ে যায় বা বিরক্ত হয়ে 
শিক্ষার্থীও লেখাপড়া ছেড়ে দিতে পারে। বিছ্যালয়গুলির মুখ্য উদ্দেশ্য হল 
শিক্ষার্থীদের শিক্ষিত করে তোলা কিন্তু অনুন্নয়নের ফলে এই উদ্দেশ্ত অর্ধেকের 
উপরই ব্যর্থ হয়ে যায়। 

স্বাধীন ভারতেও এই অনুন্নয়ন দূর করার বিশেষ চেষ্টা করা হয়নি এবং 
গতানুগতিক ব্যবস্থা প্রচলিত থাকায় অনুন্যয়নের হার প্রায় একই রকম আছে। 
শিক্ষার মানকে উন্নত করা, শিক্ষার্থীদের প্রতি ব্যক্তিগত মনোযোগ দেওয়া 
এবং তাদের অন্তান্ প্রতিবন্ধক দূর কর! ইত্যাদি ব্যবস্থা অবলম্বন না করলে 
অন্গন্নয়নের হার কমবে না। 

৬। ্ুলবাড়ী, সাজসরঞ্জাম, স্থান, পাঠ্যপুস্তক : প্রাথমিক বিষ্ঠালয়- 
গুলোর গৃহসমস্যা একটা প্রধান সমস্যা। বিদ্যালয়ের জন্য নির্মিত বাড়ী বা 
সরকারের ও স্থানীয় সংস্থার নিজস্ব বাড়ী খুবই কম। প্রাথমিক পর্যায়ে পাঠরত 
ছাত্রদের মাত্র শতকর! ত্রিশ ভাগ এই রকম বাড়ীতে জায়গা পেতে পারে! 


গাগমিক শিক্ষায় সমস্যা খ 


“এছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিস্যালয়গুলি ভাড়া করা বা বিনা ভাঁড়ায় পাওয়া বাড়ীন্তে 
অবস্থিত। এই সমস্ত বাড়ীগুলির বেশীর ভাগই অস্বাস্থ্যকর এবং সেখানে আলো 
বা হাওয়া কোনটাই উপযুক্ত পরিমাণে পাওয়া যায় না। এক কথায় বিদ্যালয়ের 
পক্ষে এই গৃহগুলি লম্পূর্ণ অনুপযুক্ত । পশ্চিমবাংলার গ্রামের বহু প্রাথমিক বিদ্যালয় 
'অন্দির, চণ্ভীমণ্ডপ গ্রভৃতিতে বসে থাকে । দিল্লীর গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্ুলি 
হয় গ্রামের চৌপালে অবস্থিত, নয় একটি গাছের নীচে বলে। মহীশুরের ১০১৪৭৪টি 
বিভালয়ের ৫,১৮*টি চতরাম ও চাবাদীগুলিতে এবং রাজস্থানের বহুসংখ্যক বিদ্যালয় 
'মন্দির ও ধর্মশালায় বসে থাকে । 

৭। ভ্রুটীপুর্গ পরিশাসন : দেখা গেছে, অধিকাংশ রাজ্যেই প্রাথমিক 
শিক্ষাব্যবস্থার সাধারণ পরিশাসনের ভার স্থানীয় সংস্থাগুলির উপর ন্যন্ত। রাজ্য 
সরকার এসম্পর্কে কোন দায়িত্ব পালন করেন না। অধিকাংশ স্থানীয় সংস্থাই 
প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে কোন আগ্রহ বা উত্সাহ বোধ করে না । কতক ক্ষেন্তে 
এই সব সংস্থার এই গুরু দায়িত্ব বহন করবার ক্ষমতাই নেই-: এই সব কারণে স্থানীয় 
সংস্থাগুলির মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন ও প্রসার খুব একটা সম্ভব হয়ে ওঠেনি, 
শিক্ষাকর ধার্ধ করবার দায়িত্বও স্থানীয় সংস্থার উপর দেওয়া আছে বটে কিন্তু পরবর্তী 
নির্বাচনের ফলাফলের কথা ভেবে এবং জনসাধারণের বিরক্তি সৃষ্টির ভয়ে স্থানীয় 
কতৃপিক্ষেরা নৃতন কর বসাতে সব সময় সাহসী হন না। এমন কি যে লব ক্ষেত্রে 
বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা হয়েছে সে সব ক্ষেত্রেও প্রাথমিক শিক্ষা 
গ্রসারের জন্য বিশেষ কোন কার্ধকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নি। 

সম্প্রতি বাধ্যতামূলক শিক্ষা আইনটিকে যথাযথভাবে প্রযোগ করবার জন্য সরকার 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা! অবলম্বন করতে অগ্রণী হয়েছেন। ১৯৫৫-৫৬ খুষ্টাব্ে বিচ্যালয়ে 
প্রবেশ করবার জন্য ৬৮৭১৪২১টি নোটিশ এবং অনুপস্থিত ছাত্রকে বিদ্যালয়ে নিয়মিত 
উপস্থিত হবার জন্য ২৪০,৪৫০টি অদেশপত্র অভিভাবকদের কাছে পাঠান হয়েছে। 
বিদ্যালয়ে প্রবেশ না করবার ও বিগ্যালয়ে অহ্ুপস্থিত হবার অপরাধে শাস্তি দেবার 
ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং ১৯৫৫-৫৬ খ্রীষ্টান্ধে এই ধরনের অপরাধের জন্য ষখাক্রমে 
৩৯৫১৪ ও ৫৭,১৪৬ জন দণ্ডিত হয়েছে | আদেশ অমান্য করবার অপরাধে 
২৩,২৬৯ টাক! জরিমানা-শ্বরূপ আদায় করা হয়েছে এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা আইন 
প্রয়োগ করবার জন্য ৯৮১ জন কর্মচারী নিযুক্ত হয়েছেন। 

কিন্তু স্থানীয় সংস্থাগুলির মাধ্যমে এই সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা৷ সর্বদা সম্ভব 
হয় ন। স্থানীয় সংস্থার নির্বাচিত সদস্যরা অভিভাবকদের প্রতি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা 


৮ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


অবলম্বন করে জনপ্রিয়তা হারাতে চান না । বাধ্যতামূলক আইনগুলি সাধারণভাবে 
গোখেলের বিলের অস্ুসারে প্রায় অর্ধ শতাবী আগে প্রস্তুত হয়েছিল। আজকে 
সাধারণ অবস্থার যথেষ্ট পরিবর্তন হলেও এ আইনগুলি অপরিবন্তিতই আছে। ফলে 
বর্তমানের সমস্তার কোন সমাধান এই বিলগুলি থেকে পাওয়া যায় না। ছাত্রছাত্রীরা 
ক্ষুলে ঠিকমত যোগ দিচ্ছে কিন! দেখার জঙ্ত উপস্থিতি আধিকারিক (/5:302:005 
082০5: ) নিযুক্ত হয়েছেন কিন্তু তাঁরা সহাঙ্গভূতির সঙ্গে জনসাধারণের সমস্ত ও 
সথবিধা-অস্ুবিধাগুলি বিবেচনা করেন না । এই সব কর্মচারীরা সাধারণত তাদের 
কাজ দম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ও শিক্ষণবজজিত। তাছাড়া প্রয়োজনের তুলনায় তাদের সংখ্যাও 
খুব কম। স্থানীয় সস্থাগুলি শাঁন্মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে একেবারেই অনিচ্ছুক 
এবং দণ্ড দিলেও অতি সহজেই দণ্ড মকুব করা হয়ে থাকে। বাধ্যতামূলক আইনে 
আইনভঙ্গকারীদের বিচার করবার ব্যবস্থা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ, ফলে আইনের উদ্দেশ্তাই 
বাথ হয়ে যায়। 


বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইনগুলিতে প্রার্দেশিক বা! কেন্দ্রীয় পর্যায়ে এমন 
কোন তত্বাবধান আধিকারিকের ব্যবস্থা নেই যিনি প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের তত্বাবধান 
করতে ও স্থানীয় সংস্থাগুলিকে যথাযথ ব্যবস্থা অবল্ম্বন করতে বাধ্য করতে পারেন । 
এই অস্থবিধাগুলি বিবেচনা করে সার্জেন্ট রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে প্রাদেশিক 
সরকার স্থানীয় সংস্থাগুলির হাত থেকে শিক্ষাসন্বন্বীয় সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে গ্রহণ 
করবেন এবং কেবলমাত্র যে সব ক্ষেত্রে সরকার স্থানীয় সংস্কাগুলিকে পরিবর্ধিত দায়িত্ব 
বহন করবার উপযোগী বলে বিষেচনা করবেন লে সব ক্ষেত্রে এই ক্ষমতা স্থ!নীয় 
সংস্থার হাতে রেখে দিতে পারেন। 

উপযুক্তসংখাক শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ পরিদর্শক ও পরিদশিকার অভাবে বিষ্চালয় 
পরিদর্শনের কাজও সুশৃঙ্খলভাবে চলে ন!। গড়ে প্রত্যেক পরিদর্শককে বছরে 
একশ'র বেশী বিজ্ঞালয় পরিদর্শন করতে হয়। বস্তৃতপক্ষে এত অল্লসংখ্যক কর্মচারী 
দিয়ে পরিশাসন বা পরিদর্শন কোনটাই সুষ্ঠুভাবে ঘটে উঠতে পারে না। 

৮1 সরকারী অবহেল! £ প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি সরকারী অবহেলা 
বৃটিশ আমলে অত্যন্ত প্রকট ছিল। তা ছাড়া বৃটিশ শাসনে শিক্ষাব্যবস্থা ছিল ভ্রান্ত 
নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ঈস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী শাঁসনকার্ধ পরিচালনার জন্ত 
যেটুকু শিক্ষ। দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করতেন কেবল সেটুকু দেওয়ার 
পক্ষপাতী ছিলেন । সেই কারণে কোম্পানীর আমলে প্রাথমিক শিক্ষা অপেক্ষা 
উচ্চশিক্ষার উপরই বেশী জোর দেওয়! হত। আর্থিক ও প্রশাসনিক কারণে 


প্রাথমিক শিক্ষার সমস্থ ৯. 


বৃটিশ সরকার বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষার প্রসারে অগ্রণী হন নি বা প্রাথমিক শিক্ষার 
উত্লয়নে কোনরকম উদ্যোগ দেখাননি। এ ব্যাপারে সরকার বরাবরই মৌখিক 
সহান্ুভূতিমাত্র দেখিয়ে এসেছেন। ১৯৩১ খুষ্টাবে প্রধানত হার্টগ রিপোর্টের উপর 
ভিত্তি করে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকার তাঁর নীতির কিছুটা পরিবর্তন করেন। 
এই নীতি অনুসারে যোগ্যতা-সম্পন্ন বিদ্ালয়গুলিকে সর্বপ্রকারে উৎসাহিত কর! 
আর অযোগ্য বলে বিবেচিত বিদ্যালয়গুলির অস্তিত্ব বিলুপ্ত করা হল। এর ফলে 
১৯৩১ খুষ্টাব্ব থেকে বৃটিশ শাননের অবসান পর্যন্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা সামান্য 
বৃদ্ধি পেলেও মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা ধীরে ধীরে কমে গিয়েছিল। নীচের 
তালিকাটি দেখলে প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করা যাঁবে। 
প্রাথমিক বিদ্যালয় সংখ্যা ও ছাত্রসংখ্যা ( বৃটিশ ভাঁরত ) 


৯৯৪৬-৪ ৭ 
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১৯৪৭ খুষ্টাব্ধে ক্ষমতা হস্তাস্তরের সময় শতকর। ৮৫ ভাগ লোক ছিল 
নিরক্ষর । ভারতীয় শাসনতন্ত্রে বল হয়েছে যে রাজাগুলি দশ বৎসরের 
মধ্যে চোদ্দ ব্খসর পর্যন্ত বালক বালিকাদের জন্য বাধ্যতামূলক ও 
অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করবেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এই উদ্দিষ্ 
লক্ষ্যে পৌছন সম্ভব হয় নি। এখন যে নীতি গ্রহণ করা হয়েছে তাতে 
আগামী বিশ বছরের মধ্যে যে এ লক্ষ্যে পৌছান সম্ভব হবে এমন কোন আশা! 
দেখা যাচ্ছে না। 

এই ব্যর্থতার কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখ! যাঁবে যে, সরকারের আদশগত 
অবান্তব নীতিই এর জন্য প্রধানত দায়ী। বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয় 
শিক্ষাব্যবস্থা বলে গ্রহণ কর! হয়েছে এবং রাজ্যসরকারেরাও প্রাথমিক বিছ্যালয়- 
গুলিকে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করতে অগ্রণী হয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তব 
অন্থুবিধাগুলির সম্মুখীন হয়ে অনেক রাষ্ট্রই এখন পশ্চাদপপরণে বাধ্য হয়েছেন 1 
অর্থনৈতিক সংকটে এবং শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাবে বুনিয়াদী শিক্ষা বেশী 
দুর অগ্রসর হতে পারেনি। সরকারও শ্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে 
অবিলম্বে দেশের সর্বত্র বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্ভব হবে না। 
এতেই বোঝা যায় যে সুচিস্তিত ও পরিকল্পিত উপায়ে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা 
কমই করা হয়েছে। 


"১৯, শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সঙ্গল্যার ইতিহাস 


হুপরিকল্পনার অভাব শিক্ষার সকল ক্ষেত্রেই উপলব্ধি করা যায়। কোন 
নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছাড়াই বিগ্ভালয়গুলি স্থাপন করা হয় এবং আঞ্চলিক প্রয়োজন 
অগ্রয়োজনের প্রতিও দৃষ্টি রাখা হয়না। ফলে কোথাও বিস্তৃত অঞ্চলের 
মধ্যে একটিও বিদ্যালয় নেই আবার কোথাও হয়তো একই সঙ্গে অনেকগুলি 
বিদ্যালয় স্থাপিত হবার ফলে ভয়াবহ প্রতিযোগিতা সরু হয়ে গেছে। বহু 
ক্ষেত্রেই বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা অত্যস্ত কম। এমন কি বিদ্যালয়ের অতি নিকটে 
যারা বাস করে তাদেরও অনেকেই বিষ্যালয় সম্বন্ধে কোন উৎসাহ অন্গভব করে না। 

৯। অন্তান্ত সামাজিক ও ধর্মীয় অন্তরায় : বাল্যবিবাহ ভারতের 
সপ্রাচীন প্রথা এবং কিছুদিন আগে পর্যস্তও এই প্রথার ফলে বু বালক 
বালিকা স্কুলের শিক্ষ! থেকে বঞ্চিত হত। যদিও এই প্রথা এখন আইন ছার! 
লোপ কর! হয়েছে, তবুও বহু অঞ্চলে এখনে এ প্রথা শিশুশিক্ষার অন্তরায় হয়ে 
রয়েছে! অতিদাম্প্রতিক কাল পর্স্ত স্ত্ীশিক্ষা সম্বন্ধে লোকে কোন উৎসাহই 
বোধ করত না। আজ যে ভারতবর্ষে মাত্র শতকরা ১২৮ ভাগ স্ত্রীলোক 
অক্ষরজ্ঞানসম্পন্না এটি তার অন্যতম কারণ। তবে এ মনোভাব ধীরে ধীরে দূরীভূত 
'হয়ে যাচ্ছে। 

১০। জাতিভেদ প্রথা: প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের অন্যতম অন্তরায় হল 
স্ুকঠিন জাতিভেদ প্রথা যা আজও শিথিল হয়ে ওঠে নি। উচ্চবর্ণের বুলোক 
আছেন ধার! নিজেদের সন্তানদের তথাকথিত নিয়বর্ণের সন্তানদের সঙ্গে একই 
স্কুলে শিক্ষাগ্রহণে রত দেখতে চাঁন না। হরিজন বা তথাকথিত অল্পৃশ্যদের শিক্ষার 
প্রতিও কোন দৃষ্টি দেওয়া হয়নি। গান্ধীজীর আগ্রহে ও নেতৃত্বে অন্পৃষ্ঠতা দুর 
করার প্রচেষ্টা সুরু হয়েছিল। আজ হ্রিজনদের অধিকার সকলেই হ্বীকার 
করে নিয়েছেন। তবু পর্বত ও অরণ্যবাসী, দরিজ্র আদিবাসী, ও পার্বত্য জাতিদের 
মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করা আজও সম্ভবপর হয়নি। এদের কথিত ভাষার বর্ণমালা 
নেই বা কোন সাহিত্য নেই। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্বের লোৌকগণনায় দেখা গেছে যে 
ভারতের তপদীল জাতিসমূহের লোকসংখ্য। হ'ল ১৯,১১৬:৪৮৯। অথচ এদের 
শিক্ষার জন্য বিশেষ কোন স্বতন্ত্র ব্যবস্থা কর! হয় নি। 

১১। প্রাকৃতিক বাধা"বিপন্তি--ভারতবর্ষ নিঃসন্দেহে গ্রামপ্রধান। তাই 
ভারতের প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যাও প্রধানত গ্রামীণ সমস্যা, কিন্তু বুটিশ আমলের 
নগরকেন্জ্রিক শাসন ব্যবস্থায় গ্রাম ও ভার সমস্থ প্রায় সম্পূর্ণরূপে অবহেলিতই রয়ে 
গিয়েছিল। 


প্রাথমিক শিক্ষার সমস্ত ৯১ 


গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করার প্রতিবন্ধক অনেক। বিস্তালয়গুলি 
“বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ক্ষুদ্র, আর্থিক সংকটে জর্জরিত এবং বিচ্ছিন্ন। তাছাড়া সেগুলির 
পরিদর্শনে যাওয়ারও অ্থবিধা গ্রচুর। শিক্ষকর্দের চাকুরীর সর্ভ কোন দিক দিয়েই 
আকর্ষণীয় নয়। সর্বোপরি, ছাত্রদের নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত উপস্থিতি সর্বদা ঘটে 
ওঠে না। | 


$ দেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, আবহাওয়া, জনবসতি ও পরিবহনব্যবস্থা এ ব্যাপার্রে 

বহুল পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। ভারতবর্ষের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য 
বিভিন্ন অঞ্চলে এতই বিভিন্ন প্রকৃতির যে তাঁর ফলে শিক্ষাবিস্তারের সকল প্রকার 
আয়োজনই ব্যর্থ হয়ে যায়। ভারতের জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চল রয়েছে ২৮*১১৫৯ বর্গমাইল 
অর্থাৎ দেশের সমগ্র ভৌগোলিক অঞ্চলের ২২*১১ শতাংশই জ্ঙগল। এর সঙ্গে রয়েছে 
পর্বতাঞ্চল ও সীমান্ত অঞ্চলগুলি। অতীতে এ সমস্ত অঞ্চলে শিক্ষাবিস্তারের কোন 
চেষ্টাই হয় নি। নেফার একটি অঞ্চলে ৩* হাজার বর্গমাইল জায়গ! জুড়ে ১৯৪৭ 
খৃষ্টাবের আগে একটিমাত্র বিদ্যালয়ও ছিল ন1। 

ভারতের বহু অঞ্চলে গ্রামগুলি জনবিরল। ১৯৫১ সালের আদমস্মারী 
অন্সারে দেশের মোট ৫১৫৮*৮৯ গ্রামের মধ্যে ৩৮০০২০টি গ্রামের লোকসংখ্যা 
৫০* জনেরও কম। যথন গ্রামের লোকমংখা ৫০০ জনেরও কম হয়ঃ তখন 
সেখানে শ্বয়ংসম্পূর্ণ স্কুল স্থাপন! অর্থ নৈতিক কারণে সফল হতে পারে না। এছাড়। 
পরিবহন ব্যবস্থা এতই অপর্যাপ্ত যে স্কুলে শিশুরা নিয়মিত যোগ দিতে পারে না। 
বড় বড় জনাকীর্ণ শহরগুলিতে পরিস্থিতি ঠিক এর বিপরীত। সেখানকার স্কুলগুলি 
ছাত্রসমাগমে পরিপূর্ণ এবং জনগণের ক্রমবর্ধমান দাবী-পূরণে একান্ত অক্ষম। 

১২। শিক্ষাগ্ঠত ও অর্থ নৈতিক অন্থুবিধা : শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক 
অন্তরায়গুলিও প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারে প্রভূত বাধার স্ট্টি করেছে। ছুই 
তৃতীয়াংশ গ্রামে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই । যেখানে বিদ্যালয় আছে সেখানেও 
শিক্ষণপ্রাপ্ত কি শিক্ষণবর্জিত উভয় প্রকার শিক্ষকেরই একাস্ত অভাব । এক-তৃতীয়াংশ 
বিদ্যালয় হল একজন শিক্ষক-সম্বলিত বিদ্যালয় । এ ছাড়া আছে ক্রটিযুক্ত ও জীবনের 
সম্পর্কবিহীন পাঠক্রম, অবাস্তব শিক্ষণ পদ্ধতি ও বিদ্যালয়ের উপযোগী যন্ত্রপাতি ও 
গৃহের অভাব । 

প্রাথমিক শিক্ষকদের মধ্যে শতকরা পাঁচভাগেরও কম প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্দ 
হয়েছে। অনেক শিক্ষক শুধুমাত্র প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত। অনেকে আবার 
প্রাথমিক শিক্ষাও সমাপ্ত করেন নি কোন কোন ক্ষেত্রে এক ব। ছবছয়ের শিক্ষশপ্রাধথ 


১২ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্তার ইতিহাস 


শিক্ষক আছেন কিন্ত অধিকাংশ শিক্ষকই হয় সম্পূর্ণরূপে শিক্ষণবর্জিত বা শুধুমাত্র 
সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত অর্থাৎ তাঁরা কোন প্রকারের শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয়ে শিক্ষণ লাভ 
ন1 করেই যে কেনি উপায়ে একটি শিক্ষকতার নিদ্শন-পত্র সংগ্রহ করেছেন । 


১৩। অভিভাবকদের অজ্ঞতা ও অবহেলা: নিজের সন্তানকে 
শিক্ষাদানের উপযোগিতা এখনও অনেক অভিভাবক উপলব্ধি করেন না । কোন কোন 
অভিভাবক সন্তানকে স্কুলে পাঠাতে রীতিমত আশঙ্কা বোধ করেন। শিশুদের 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করার পথে দুরূহ বাঁধা হল ব্যস্ক জনমণ্ডলীর এক বিরাট অংশের 
নিরক্ষরতা । অথচ বয়স্ক শিক্ষাদানেরও কোনও ব্যাপক আয়োজন করা এখনো সম্ভব 
হয়নি। শিশু নিজশ-গৃহে যে নিরক্ষরতার পরিবেশে প্রতিপালিত হতে থাকে, কিছুটা 
শিক্ষাগ্রহণ সত্বেও সেই পরিবেশই তাঁকে আবার নিরক্ষরতার অন্ধকারে নিমজ্জিত 
করে ফেলে। 


১৪। অভিভাবকদের দারিদ্রেঃ বহুক্ষেত্রে সন্তানকে স্কুলে পাঠানোর 
ব্যয়ভার বহন করতে, বই খাতা কিনে দিতে এবং অন্ঠান্ত আয়োজন করতে 
অভিভাবকেরা গভীর আধিক দৈন্ত বোধ করে থাকেন। 


প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা সমাধানের উপায় 


শিক্ষার ব্যাপারে সরকারের চরম ওদাসীন্যই শিক্ষার অগ্রগত্তির পথে সব 
চেয়ে বড় প্রতিবন্ধক । ভারতের উন্নয়নের যে বহুমুখী পরিকল্পনা আমাদের সরকার 
গ্রহণ করেছেন তাতে শিক্ষাকে নিতান্ত গৌণ স্থান দেওয়া হয়েছে। মেট ব্যয়ের অল্প 
পরিমাঁণই শিক্ষার উন্নয়নের জন্য ব্যয় কর! হয়ে থাকে । এই সব কারণে শিক্ষার 
অগ্রগতি সাধারণভাবেই বেশ মন্থর হয়ে ড়িয়েছে। বর্তমান ভারতের দ্রুত 
বর্ধমান জনসংখ্যায় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা মেটাবার মত শিক্ষার পরিকল্পনা গ্রহণ 
কর। হয়নি। 


১। সরকারী তৎপরতা 


প্রাথমিক শিক্ষার সমস্তাগুলির সমাধান করতে হলে সর্বপ্রথম যে বস্তটির 
প্রয়োজন সেটি হল সরকারী তৎপরতা । আধুনিক যুগে এটি সর্বজনম্বীরূত লত্য যে 
প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব পুরোপুরি রাষ্ট্রের। প্রাথমিক শিক্ষা হল জনগণের শিক্ষা। 
জনগণকে একটি নানতম মান পর্যস্ত শিক্ষা দেওয়াটাসরকারের অবশ্ঠ করণীয় কর্মস্থচীর 
অন্তর্গত। বিশেষ করে গণতাঙ্্রিক রাষ্ট্রে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়াটা রাষ্ট্রের অবস্ঠ 


প্রাথমিক শিক্ষার সমন্তা সমাধানের উপায় ১৩ 


কর্তব্য । কেননা জনগণের শিক্ষার উপরই নির্ভর করে গণতন্ত্রের সাফল্য । অতএব 
যেরাষ্্ট গণতন্ত্রের আদর্শে সংগঠিত তার ক্ষেত্রে জনসাধারণের শিক্ষায় অবহেলা! 
খুরুতর কর্ভব্যচ্যুতির দৃষ্টাস্তদ্থরূপ। 


আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান অবস্থার জন্য সরকারী ওঁদাসীন্ত 
প্রধানত দায়ী । ভারতের সংবিধানের ৪৫ নং সর্ত অনুযায়ী ১৯৬০ সালের মধ্যে 
ভারতের সর্বজনীন বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা! প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। 
কিন্তু পরে সরকার এ সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করেন। এর কারণ হুল যে বর্তমানে 
ভারত সরকার দেশের উন্নতির জন্য শিক্ষার বিস্তারকে শিল্প, বাণিজ্য, যন্ত্র উৎপাদন 
ইত্যাদির গ্রসারে মত অপরিহার্ধ বলে মনে করেন না। তাদের অভিমত অনুযায়ী 
জনগণের শিক্ষা আরও কিছুকাল অপেক্ষা করতে পারে। 


কিন্তু এ ধারণ] যে নিতান্তই ভূল তার প্রমাণ পৃথিবীর ইতিহাসেই পাওয়া যায়। 
যেকোন জাতির সত্যকারের স্থায়ী উন্নতি তখনই হয়েছে যখনই দেশের জনসাধারণের 
মধ্যে সর্বজনীন শিক্ষার বিস্তার হয়েছে । বস্তত দেশবাসীর মধ্যে সংহতি ও মনোবল 
ুষ্টি করতে পারে একমাত্র সর্বজ্নীন শিক্ষা। এই কারণেই ইংলগ্ডে জাতীয় শিক্ষার 
বড় বড় আইনগুলি পাশ হয়েছে তখনই যখন ইংলগ্ডের অধিবাসীদের উপর দিয়ে 
যুদ্ধের প্রলয়ঙ্কর বাঞ্ধা বয়ে গেছে। 


অতএব প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন সরকারী পৃষ্টিভঙ্গীর 
পরিবর্তন। সরকারের প্রাথমিক শিক্ষার অপরিহার্ধতাকে উপলব্ধি করতে হবে 
এবং আর সকল প্রয়োজনের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বপ্রথম স্থান দিতে 
হবে। 


২। সুচিন্তিত পরিকল্পনা 


প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের জন্য প্রয়োজন সুচিস্তিত পরিকল্পুনা। এই পরিকল্পনা 
হবে ছু প্রকারের--মানমূলক উন্নয়ন ও পরিমাণগত সম্প্রসারণ । অর্থাৎ একদিকে 
যেমন প্রাথমিক শিক্ষার মানের উন্নতিসাধন করতে হবে, তেমনই অপর দিকে 
প্রাথমিক বিষ্ভালয়গুলি যাতে প্রয়োজনমত সংখ্যাতেও বাড়ে তার জন্ত কার্যকরী 
পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। বস্ত্র, বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের প্রচেষ্টা- 
গুলি নিতান্তই অসংহত এবং কোন সুষ্ঠ পরিকল্পনা-সম্মত নয়। সমস্ত প্রচেষ্টাকে 
ফলপ্রন্থ করতে হলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার । 


$8 শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 

৩। পরিশাসন-ব্যবস্থার সংস্কার 

প্রাথমিক শিক্ষার ত্রুটিপূর্ণ পরিশাসন ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করতে হবে। 
ডিছ্রিক্ট বোর্ড প্রভৃতি স্থানীয় শিক্ষা কতৃপিক্ষগুলির হাতে যে সব ক্ষমতা দেওয়া 
হয়েছে সেগুলি ব্যবহার করার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। অর্থাৎ ক্ষমতাগুলি 
কর্ব্যের স্তরে উন্নীত না করার ফলে সেগুলির ব্যবহার স্থানীয় শিক্ষাকতৃপিক্ষের 
সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। তাছাড়া শিক্ষা অধিকার ও স্থানীয় শিক্ষাকতৃপক্ষগুলির মধ্যে 
পরিশাসনমূলক সমন্বয় না থাকার ফলে অনেক ক্ষেত্রে কার্করী কিছু করা সম্ভব 
হয় না। 

৪। পর্বাপ্ত অর্থের ব্যবস্থা 


প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আরও অনেক বেশী অর্থের ব্যবস্থা করতে হবে। সব 
দেশেই প্রাথমিক শিক্ষার খাতে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় কর! হয় অন্ুপাতের দিক দিয়ে 
ভার চেয়ে অনেক কম ব্যয় করা হয় আমাদের দেশে। 


৫। শ্রিক্ষকন্ধের অবস্থার উন্নয়ন 


গ্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষক বৃত্তির জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের আকষ্ট 
করতে হলে শিক্ষকদের বেতনের হার বৃদ্ধি, সামাজিক মর্ধাদ! দান, ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার 
ব্যবস্থা ইত্যাদির একাস্ত প্রয়োজন । 

৬। শিক্ষক-শিক্ষণ 


প্রাথমিক শিক্ষকদের উপযুক্ত শিক্ষণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থার প্রয়োজন। যে সব 
প্রতিষ্ঠানগুলি বর্তমানে এই কাজে নিযুক্ত সেগুলি সংখ্যাতেও যেমন অপর্যাপ্ত, 
তেমনই কার্ধকারিতার দিক দিয়েও নিতান্ত অনুপযোগী । স্থুলবাড়ী, সাজসরঞাম 
ইত্যাদির উন্নয়ন সাধনও প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা সমাধানের জন্য অপরিহীর্ধ। 

৭। শিক্ষার সচেতনতার উদ্চেবণ 

প্রাথমিক শিক্ষার নানা সামাজিক বাধাবিদ্ব দূর করতে হলে জনসাধারণের মধ্যে 
শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতনত। জাগিয়ে তুলতে হবে। সংবাদপত্র, সভা- 
সমিতি, প্রচারকার্য ইত্যাদির সাহায্যে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ হট 
করতে হবে। 

৮। বাধ্যতামূলক আইন-প্রণয়ন 

সবশেষে প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করতে হলে প্রয়োজন উপযুক্ত আইন 
প্রণয়ন । যতদিন প্রাথমিক শিক্ষা পিতামাতা অভিভাবকদের ইচ্ছানির্ভর থাকবে, 


গ্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা সমাধানের উপায় ১৫. 


ততদিন প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার আশামুকূপ হবে না। অবশ্ত .প্রাথমিক শিক্ষাকে, 
অবৈতনিক করে তোলার জন্ত প্রয়োজন পর্যা্ত অর্থের ব্যবস্থা বরা, প্রচুর 
সংখ্যায় স্কুল খোলা এবং উপযুক্ত শিক্ষক যথেষ্ট সংখ্যায় সংগ্রহ করা। আমাদের 
পরিশানকেরা প্রথম থেকেই এবিষয়ে পশ্চাদপদ হওয়ায় প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্র 
সমন্যা-কণ্টকিত হয়ে উঠেছে। 

৯। জনসাধারণের সহায়ত 


সবশেষে আসে জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা । ভারত একটি বিরাট মহাদেশ,, 
কোটি কোটি লোকের এখানে অধিবাস। ইংরাজেরা যখন এদেশ ছেড়ে যায় তখন 
বলতে গেলে মুষ্টমেয় অংশ বাদ দিয়ে প্রীয় সমগ্র জনসমাজকেই নিরক্ষর করে রেখে 
গেছল। এ দেশের সমস্ত অধিবাসীকে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়াট। যে একটা অতি 
বিরাট কাজ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। জনশিক্ষার দায়িত্ব সরকারের হলেও জনসাধারণ 
ঘর্দি এবিষয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে এগিয়ে না আসেন তাহলে কেবলমাত্র সরকারের 
পক্ষে এত বড় কাজটি স্ুসম্পন্ন করা একাস্ত দুরূহ হয়ে উঠবে । 
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দুই 
ঘাধ্যতামূক প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি 


গ্রাচীম রাষ্ট্রে শিক্ষা নাগরিকদের ইচ্ছাধীন ছিল। শিক্ষা নেওয়া না 
নেওয়া ব্যক্তির রুচি, পছন্দ বা৷ আগ্রহের উপর নির্ভর করত। রাষ্ট্রের তরফ 
থেকেও নাগরিকদের শিক্ষা দেওয়ার কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল না। কেনন! 
তখনকার রাষ্ট্র একনায়কর্দের দ্বারাই শাসিত হত এবং নাগরিকদের রাজ্য- 
শাসনের ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করার কোন আয়োজন ছিল না। ফলে 
নাগরিকেরা অশিক্ষিত হলেও রাষ্ট্রের কোন অস্থবিধা হত না। তা ছাড় 
চিন্তা এবং ভাবসম্পদেরও সমৃদ্ধি তখনও দেখা দেয়নি। এখনকার 
মৃত বৈজ্ঞানিক আবিষ্ধারে মানুষের দৈনন্দিন জীবন প্লাবিত হয়ে ওঠেনি। 
এই সব কারণে শিক্ষা গ্রহণ সকলের পক্ষে অপরিহার্য ছিল না। বিশেষ 
আদর্শ ও মনোভাব সম্পন্ন মুষ্টিমেয়ই শিক্ষ। গ্রহণ করতেন। 

কিন্তু রাষ্ট্রের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এবং বিজ্ঞান-ভিত্তিক জীবন যাত্রা! 
প্রধর্তিত হলে জনসাধারণের ক্ষেত্রেও শিক্ষাগ্রহণ অপরিহার্য হয়ে দাড়াল। বিশেষ 
করে যে সব রাষ্ট্রে নাগরিকদের পরিশাসনে অল্পবিস্তর অংশ গ্রহণ করতে হত 
সেখানে নাগরিকদের শিক্ষিত হওয়া একান্তই আব্তক। ইংলগ্ডের ইতিহাসে 
দেখা যায় যে উনবিংশ শতাববীর প্রথম দিকে জনসাধারণের শিক্ষার ব্যাপারে 
বাষ্্র সম্পূর্ণ উদ্দাসীন ছিল। তার ফলে দেশে স্সংগঠিত প্রাথমিক শিক্ষা 
বলে কিছুই ছিল না। কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের পর ইংলগের রাষ্ট্রনায়কেরা 
উপলদ্ধি করলেন যে সুষুভাবে রাজ্যশাসন নির্বাহ করতে হলে জনসাধারণকে 
শিক্ষিত করা একাস্ত দরকার। এই থেকেই জন্মলাভ করে ইংলঙের প্রসিদ্ধ 
১৮৭* সালের শিক্ষা আইনটি এবং সেই একই চিন্তাধারা থেকে পরে প্র্থত হয় 
১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইন। এই আইনটির ছারা বর্তমানে ইংলগ্ডের প্রাথমিক 
ও মাধ্যমিক উভয় প্রকার শিক্ষাকেই বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। 
ভারতে বাধ্যতামূলক শিক্ষাপ্রবন্তনের প্রচেষ্টা 

ভারতে ইংরাজ শাসনের সময় বাধ্যতামূলক শিক্ষা! প্রবর্তনের কোনবপ 
প্রচেষ্টা হয়নি। বরং ইংরাভ কতৃপক্ষ প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার 
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'বিরোধীই ছিলেন। তার ফলে ভারতে দীর্ঘ ইংরাজ রাজত্বকালে জনসাধারণের মধ্যে 
ব্যাপকভাবে শিক্ষাবিত্তারের কোনরূপ ব্যাবস্থাই অবলঙ্থিত হয় নি। 

ভারতে দেশীয় প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হত টোল ( উত্তর ভারতে ), পাঠশালা, 
মক্তব প্রভৃতির মাধ্যমে । ইংরাজী প্রথায় প্রথম শিক্ষা দিতে স্থরু করেন মিশনারীরা ৷ 
১৮৩৫ সালে মিশনারী শিক্ষক উইলিয়াম আযাডামকে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার 
সংস্কার এবং উন্নয়নের পরিকল্পনা রচনার ভার দেওয়া হয়। আযম দেশীয় শিক্ষা 
ব্যবস্থ। সংরক্ষণের ত্বপক্ষে মত দেন এবং প্রতি গ্রামে যাতে বাধাতামূলকভাবে অস্তত 
একটি করে বিদ্যালয় খোলা হয় তার জন্য আইন প্রণয্ণনের নির্দেশ দেন। আডামের 
এই প্রত্তাবকে ভারতের প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার সর্বপ্রথম প্রস্তাব বল 
ষায়। ১৮৫২ সালে বোম্বাই প্রদেশের রেভিনিউ সার্ভে কমিশনার ক্যাপটেন উইংগেট 
কুষিজীবী ছেলেদের বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষা দেবার জন্ত কর আদায়ের প্রস্তাব 
করেন। ১৮৫৮ সালে গুজরাটের শিক্ষা পরিদর্শক টি, সি, হোপ প্রতি অঞ্চলে 
বিদ্যালয় স্থাপনের জন্তু এ অঞ্চলের অধিবাসীর্দের উপর কর স্বপনের প্রস্তাব করেন। 
১৮৮৪ সালে ক্রোচের সহ শিক্ষা-পরিদর্শক শ্রীশাস্ত্রী তার বাৎসরিক রিপোর্টে 
'বাধাতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের প্রস্তাব করেন। 

ভারতের রাজনৈতিক জাগরণ সুরু হলে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের 
প্রয়োজনীয়ত৷ দেশের নেতারা উপলব্ধি করলেন। ১৮৮৫ সালে কংগ্রেস স্থাপিত হয়। 
রাজনৈতিক নেতারা বুঝলেন দেশকে স্বাধীন করতে হলে জনসাধারণকে প্রথমে 
শিক্ষিত করে তুলতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দ জনসাধারণকে শিক্ষা গ্রহণ করতে 
উদ্ধদ্ধ করতে নুরু করলেন। বোস্বাইতে স্যার ইব্রাহিম রহিমতুজ্প! এবং স্যার চিমনলাল 
শীতলবাদ ভারতে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা! বিস্তারের জন্য আন্দোলন সুরু 
করলেন। এই আন্দোলনকেই বাধ্যতামূলক শিক্ষা বিস্তারের প্রথম হুসংগঠিত 
আন্দোলন বল! যেতে পারে। তাদের আন্দৌলনের চাপে বোম্বাই সরকার ১৯০৬ 
সালে বাধ/তামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের প্রশ্নটি বিবেচনার জন্য একটি কমিটি 
সংগঠন করেন। কিন্তু কমিটি প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার বিরুদ্ধেই 
তাদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। 


বরোদায় বাধ্যতামূলক শিক্ষা 
কিন্ত ভারতের একটি দেশীয় রাজ্যে এই পময়ে বাধ্যতামূলকভাবে প্রাথমিক 


শিক্ষার প্রবর্তন করা হয়। ১৮৯৩ সালে বরোদার মহারাজ! তার রাজ্োর অন্তর্গত 
সং : 


১৮ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


আম্মেলিতালুক নামে একটি জায়গায় বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন করেন এবং পরে 
১৯০৬ সালে তার সমগ্র রাজ্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রসারিত করেন।, 
বরোদার এই মহারাজা যে সে সময়ে যথেই্ প্রগতিশীল মনের পরিচয় দিয়েছিলেন 
তাতে সন্দেহ নেই। 

গোখেলের বিল, ১৯১১ 

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের প্রথম সুপরিকল্পিত ও শক্তিশালী 
অন্দোলনের নেতৃত্ব করেন ভারতের প্রসিদ্ধ জাতীয়তাবাদী নেতা গোপালকুষ 
গোখেল। ১৯১* সালে রাজকীয় আইন সভায় এ সম্বন্ধে তিনি প্রথম একটি প্রস্তাব 
আনেন। ১৯১১ সালে তিনি এ সভাতেই প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার 
জন্য একটি বিল উপস্থাপিত করেন। এই বিলটির মোট বক্তব্যগুলি এই-॥ 

১। যে সব অঞ্চলে দ্কুলগামী বয়সের ছেলেমেয়েদের ( অর্থাৎ ৬ থেকে ১৯ 
বৎসর বয়সের ছেলেমেয়েদের ) বিশেষ একটি শতাংশ শিক্ষা গ্রহণ করে সে সব 
অঞ্চলে বাধ্যতামূলক শিক্ষা! প্রবর্তন করতে হুবে। 

২। এই বিশেষ শতাংশের বিচার করবেন অবস্ত শিক্ষাবিভাগ। 

৩। কোন অঞ্চলে বাধ্যতামূলক শিক্ষ। প্রবর্তিত হবে কিন! তা স্থানীয় 
কতৃপক্ষের বিবেচনার উপর নির্ভর করবে। 

৪। শিক্ষার্থীদের যোগদানের শতাংশ নির্ধারণ এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা! প্রবর্তন 
ভাইসরয় এবং গভর্নর উদ্ভয়েরই সমর্থনের উপর নির্ভর করবে । 

৫| এই অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থার ব্যয়ভারের ১ অংশ বহন করবেন সরকার 
এবং গু অংশ স্থানীয় শিক্ষা কতৃপিক্ষ। 

৬। মেয়েদের ক্ষেত্রে শিক্ষা বাধ্যতামূলক হবে না। 

স্পষ্টই দেখ! যাচ্ছে ষে বিলটির সর্ভাদি অত্যন্ত শিথিল প্রকৃতির এবং এর দ্বারা 
সরকারের উপর তেমন কোন গুরুদায়িত্ব চাপাবার প্রস্তাব করা হয়নি। কিন্তু তা 
সত্বেও এবং ভারতীয় নেতাদের যথেষ্ট সমর্থন থাকলেও ৩৮-__-১৩ ভোটে বিলটি 
প্রত্যাখ্যাত হয়। 

গোখেল যদিও তার উদ্দেশ্তসাধনে ব্যর্থ হয়েছিলেন কিন্তু তার প্রচেষ্টার ফল 
হুদুরপ্রসারী হয়েছিল। ভারত এবং ইংলও উভয় দেশের দায়িত্বশীল ব্যক্তিমাত্রেই 
ভারতে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন। ১৯১১ সালে 
ভারতের জন্য আগার সেক্রেটারী অফ স্টেট ভারতবাসীর শিক্ষাযম অধিকতর 
মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা ্বীকার করলেন। 
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এর পরে প্রথম মহাযুদ্ধ দেখা দেয় এবং যুদ্ধ শেষে ভারতের রাজনীতিক ক্ষেত্রে 
নানাবিধ সংস্কার সাধিত হয়। ১৯১৯ সালে ভারত সরকারের আইন পাশ হয় এবং 
এই প্রথম ভারতীয়দের হাতে শিক্ষার ভার অগ্সিত হয়। ১৯৩৭ সালে প্রার্দেশিক 
্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হয়' এবং বিভিন্ন রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসনের ভার রাজয- 
সরকারের হাতে ন্ন্ত হয়। এর ফলে রাজ্যমন্ত্রীদের হাতে রাজ্যের শিক্ষার দায়িত্ব 
পুরোপুরি চলে আসে। 

এদিকে ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলন ক্রমশ প্রবলতর হয়ে ওঠে। মহাত্মা 
গান্ধী প্রমুখ রাজনৈতিক নেতারা জনগণের মধ্যে শিক্ষা! বিস্তারের জন্য বিশেষভাবে 
সচেষ্ট হয়ে উঠলেন । তদের প্রচেষ্টায় ১৯১৮ সাল থেকে বিভিন্ন রাজ্যে প্রাথমিক 
শিক্ষা আইন পাশ হতে স্থর করল। ভারতের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে এইগুলিই 
প্রথম আইন । 
বোম্বাই প্রাথমিক শিক্ষা আইন, ১৯১৮ 

বিঠলভাইয়ের প্রচেষ্টায় বোস্বাইয়ে প্রথম প্রাথমিক শিক্ষ/ আইন পাশ হয়। 
১৯১৭ সালে তিনি বোম্বাই প্রাদেশিক আইনসভায় এঁ রাজ্যের মিউনিসিপ্যাল 
অঞ্চলগুলিতে ( বোস্বাই সহর ছাড়া ) বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য একটি বিল 
উত্থাপন করেন৷ বিলটি গোখেলের বিলেরই অনুরূপ ছিল। গোখেল তাঁর বিলেতে 
বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যয়ের দুই-তৃতীয়াংশ সরকারকে বহন করবার প্রস্তাব করে- 
ছিলেন কিন্তু প্যাটেলের বিলে সরকারের উপর তেমন কোন বাধ্যবাধকতা আরোপ 
করা হয় নি। ১৯২৮ সালে এই বিলটি নীরিগাি এটি প্যাটেল আইন 
নামে পরিচিত । 
অস্তান্ত প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষা আইন 

বোগ্বাই প্রদেশের দেখাদেখি ভারতের অন্তান্ত রাজ্যগুলিতেও প্রাথমিক 
শিক্ষা আইন পাশ হল। এই আইনগুলি সবই প্যাটেলের আইনের অন্কসরণে 
রচিত হয়েছিল, যদিও বিভিন্ন প্রদেশে নিজদ্থ গ্রয়োজনানুষায়ী কিছু কিছু পরিবর্তন 
করা হয়েছিল। বিভিন্ন প্রদেশে স্থানীয় কতৃপক্ষের হাতে প্রদত্ত ক্ষমতার 
মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। কোন প্রদেশে আইনটি সমগ্র রাজ্যের উপর বিস্তৃত ছিল 
আবার কোথাও কেবলমাত্র মিউনিসিপ্যাল অঞ্চলগুলিতে আইনটি প্রযোজ্য ছিল। 
এই আইনে কোন কোন রাজ্যে ছেলেমেয়ে উদভয়দেরই শিক্ষার ব্যবস্থা করা, 
হয়েছিল। আবার কোন রাজ্যে কেবলমাত্র ছেলেদের জন্যই আইন তৈরী হয়েছিল । ; 
বিধি প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষা আউন বিভিন সময়ে পাশ হয়। গাঞ্জাব, 


২ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


উত্তরগ্রদেশ, বাংলা, বিহার ও উড়িস্তা এই চারটি প্রদেশে ১৯১৯ সালে আইন পাশ 
হয়। বোম্বাই সহর এবং মধাপ্রদেশে পাশ হয় ১৯২০ সালে, আসাম ও 
উত্তরপ্রদেশের অঞ্চলে পাশ হয় ১৮২৬ সালে। বাংলাদেশে গ্রাম্য অঞ্চলের জন্য 
আইন পাশ হয় ১৯৩০ সালে। 

বলীয় প্রাদেশিক শিক্ষা আইন, ১৯১৯ 

১৯১৯ সালে বিধিবদ্ধ বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষা আইনের মৃল ধারাগুলি নীচে 
€দেওয়। হল। 

১। প্রথমত এই আইনটি সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটির উপর প্রযোজ্য । 
তবে বাংলা সরকার যে কোনও ইউনিয়নকেই এই আইনের অধীনস্থ করতে 
পারেন। 

২। এই আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার এক বছরের মধ্যে বা সরকার-নির্ধারিত 
নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিজ অঞ্চলের শিক্ষাসংক্রান্ত প্রয়োজন সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান 
করে প্রত্যেক মিউনিসিপ্যালিটিকে সরকারের কাছে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির বিশদ 
বিবরণী পেশ করতে হবে। (ক) ৬-১০ বৎসর বয়স্ক ছেলেমেয়েদের সংখ্যা ; 
(খ) কর্মরত প্রাথমিক স্কুলগুলির স্থান সঙ্কুলান, শিক্ষকমণ্ডলী ও ছাত্র-উপস্থিতি ; 
€গ) ৬-১০ বৎসর বয়স্ক সকল ছেলেমেয়ের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা 
প্রবতিত হলে স্কুলের স্থান সঙ্কুলান, শিক্ষকমণ্ডলী ও শিক্ষা-উপকরণের গ্রয়োজন ; 
€ঘ) প্রাথমিক শিক্ষায় মিউনিসিপাালিটির বর্তমান খায়ের পরিমাণ ও প্রস্তাবিত 
ব্যবস্থায় বাধিক ব্যয়ের পরিমাণ কটা বাড়বে ; (ড) বর্তমান আয়ের পরিমাণ ও 
প্রস্তাবিত শিক্ষাকরের সম্ভাব্য পরিমাণ এবং (5) সরকারী অর্থসাহায্যের আহ্ুমানিক 
প্রয়োজন ও পরিমাণ। 

৩। মিউনিসিপ্যালিটি কমিশনারগণ যদি পিজি অঞ্চলে বাধ্যতামূলক 
প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের প্রয়োজন অনুভব করেন, তাহলে সরকারী অনুমতির 
জন্ত আবেদন করতে পারেন। 

৪। মিউনিসিপ্যাল কমিশনারগণ একটি স্কুল কমিটি গঠন করবেন 
এবং এই কমিটিকে গঠন বিধি, সাশ্য সংখ্যা, কর্তব্য নির্ধারণ ও ক্কুলের ছেলেদের 
উপস্থিতিসংক্রান্ত নিয়মকানুন প্রণয়ন করে সরকারী অনুমোদন লাভ করতে 
হবে। 

€| বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক হবে না। তবে কোনও 
অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূশক ঘোষিত হলে কোন অভিভাবক যদি ব্তেন 


বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষা! আইন ১৯২১ ২১ 


দানে অক্ষমত! প্রকাশ করেন, তবে সেই অভিভাবকের সম্ভানকে (কোনও 
অনুমোদিত প্রাথমিক স্কুলে বিনা বেতনে ব| স্থবিধাজনক বেতনে ভঠি কবার জন্যে 
স্কুল কমিটি বিবেচনা করবেন । 

৬। প্রাথন্মক শিক্ষার বায় সঙ্কুলানের জন্য সরকারী অর্থসাহায্য প্রাপ্তি "তেও 
কোনও মিউনিদিপ্যালিটির অর্থাগম পর্যাপ্ত না হলে, কমিশনারগণ নিজ শঞ্চলে 
সরকারী অনুমোদন সাপেক্ষে শিক্ষাকর ধার্ধ করতে পারবেন । ঘে পরিমাণ মোট 
অর্থ শিক্ষাব্যয়ের জন্য প্রয়োজন, তা থেকে সরকারী সাহাযা, স্কুল বেতন ও দান 
আদায়ের পরিমাণ বাদ দিয়ে তার উপর কর আদায় ও অনাদদায়ী ক্ষক্ধিব বায় বাবদ 
১০ যোগ করে মোট শিক্ষাকরের পরিমাণ ও হার নির্ধারণ করতে হবে এবং এ 
বিষয়ে সরকার নিশদ নিয়মকানুন প্রণয়ণ করতে পারেন। 

প্রাথমিক শিক্ষার আইন পাশ হওয়া! সত্বেও ভারতের প্রাথমিক শিক্ষার বস্তার 
মোটেই আশাম্ুরূপ হয়নি। বিশেষ করে ১৯৩১ সাল থেকে ১৯৩৭ সাল পর্বস্ত 
প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি একরকম বন্ধ ছিল বললেও চলে । 

১৯২১ থেকে ১৯৩৭ সালের মধ্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতির 
একটা হিসাব দেওয়া হল--- 


বৎসর মিউনিসিপ্যাল ও সহর অঞ্চলে গ্রামা অঞ্চলে 
১৪৯২১-১৯২২ ৮ রি 
১৯২৬-১৯২৭ ১১৪ ১,৫৭১ 
১৯৩১-১৯৩২ ১৫৩ ৩১৩৯২ 
১৪৯৩৬-১৯৩৭ ১৬৭ ৩,০৩৪ 


উপরের হিসাব থেকে দেখা যাঁয় ষে ১৯৩৭ সালে সমগ্র ভাবতে মাত্র ১৬৭টি 
মিউনিসিপ্যাল ও সহর অঞ্চলে এবং ৩০৩৪টি গ্রাম অঞ্চলে বাধাতমূলক শিক্ষা 
প্রবর্তিত হয়েছিল। তখনকার এই অনগ্রসরতার কারণ অবশ্য অনেকগুলি ছিল। 
প্রথমত, আইনগুলি ত্রুটিপূর্ণ ছিল। দ্বিতীয়ত, এই সময় সমগ্র পৃথিবীতেই আর্থিক 
অবনতি দেখা দিয়েছিল। তৃতীয়ত, হার্টগ কমিটির রিপোর্টে ১৯২৯ সালে শিক্ষার 
প্রসারের চেয়ে শিক্ষার মানোন্নয়নের দিকে অধিকতর দৃষ্টি দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছিল। 

১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক স্থায়ন্রশাসন গ্রবতিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে 
প্রাথমিক শিক্ষার কিছুটা উন্নতি দেখা দেঘ়। ১৯৪৬-৪৭ সালে বাধ্যতামূলক 
শিক্ষার ব্যবস্থা কেবল ছেলেদের ক্ষেত্রে ২২৯টি সরে এবং ১**১৭টি গ্রামে এবং 


২ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্তার ইতিহাস 


ছেলেমেমে উভয়ের ক্ষেত্রে ১*টি সহরে এবং ১৪০৪টি গ্রামে প্রবর্তিত হয়েছিল । 

যদ্দিও এই প্রাথমিক শিক্ষার আইনটিতে বাধ্যতামূলক শিক্ষ! প্রবর্তনের ব্যবস্থা 
ছিল তবু চট্টগ্রাম ও কলকাত! ছাড়া আর সমস্ত স্থানে আইনটির প্রয়োগ করা হয়নি, 
কারণ শিক্ষার জগ প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের দায়িত্ব স্থাত্ত ছিল স্থানীয় শ্বায়তশাসন 
কতৃপক্ষগুলির উপর। কিন্তু আইনে তাদের উপর কোনরকম বাধ্যবাধকতা আরোপ 
করা হয়নি বলে তারা এ বিষয়ে কোন তৎপরতা! দেখান নি। তবে দীর্ঘ ৪* বছরের 
সংগ্রামের পর জনশিক্ষার দাবী সরকারকে মেনে নিতে বাধ্য করার স্চকরূপে এই 
আইনটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ । 


আইনটির সংশোধন, ১৯২১ 


বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষা আইন ১৯১৯ সালে বিধিবদ্ধ হয় এবং সেই বছরেই বঙ্গীয় 
গ্রামীণ স্থায়ত্বশাসন আইনটিও বিধিবদ্ধ হয়। এর ফলে ১৯২১ সালে প্রাথমিক 
শিক্ষা আইনটিকে সংশোধন করার প্রয়োজন হয়, যাতে গ্রামাঞ্চলেও প্রাথমিক শিক্ষা- 
বিস্তারের আয়োজন করা যায়। ১৯১৯ সালের আইনে কেবলমান্তর ইউনিয়ন ও 
মিউনিমিপ্যালিটি অঞ্চলগুলি অন্ততূ্ত হয়েছিল। ১৯১৯ সালের আইন প্রণয়ন ও 
১৯২১ সালে তার সংশোধন সত্বেও ব্যাপক প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের প্রচেষ্টা ব্যর্থ 
হয়েছিল, কারণ ছেলেমেয়েদের স্কুলে যোগদানের বাধ্যতামূলক বিধিব্যবস্থা কিছুই 
করা হয়নি এবং এই বিরাট দায়িত্বের অনুপাতে যথেষ্ট অর্থ সরবরাহের আয়োজনও 
ছিল না। স্ষুলগুলির যথাযথ সংরক্ষণ ও শিক্ষকদের যথোপযুক্ত বেতন দানের 
কোনরকম ব্যবস্থা করাও সম্ভব হয়নি। এই সব ক্রি দূর করার উদ্দেশ্তে ১৯৩০ 
সালে আবার নতুন আইন প্রণয়নের প্রয়োজন দেখা দিল। 


বঙ্গীয় গ্রামীণ প্রাথমিক শিক্ষা, ১৯৩০ 


১৯১৯ সালের বঙ্গীয় প্রাথমিক আইনটির ত্রুটিগুলির দূরীকরণ, প্রাথমিক স্কুলের 
শিক্ষকদের বেতন-হারের উন্নয়ন ও গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক প্রাথমিক শিক্ষা! প্রসারণের 
উদ্দেস্টে ১৯৩০ সালে আর একটি বঙ্গীয় (গ্রামীণ ) প্রাথমিক শিক্ষা আইন বিধিবদ্ধ 
হয়। ১৯২৬ সাল থেকেই এই আইন সম্পর্কে গভীরভাবে আলোচনা হচ্ছিল এবং 
বিবিধ পর্যায় অতিক্রম করে ১৯৩৭ সালের আগষ্ট মাসে আইনটি পাশ হয়। 
প্রত্যেক জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ ও তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহ্র 
যাবতীয় ক্ষমতা মেই জেলার স্থানীয় কতৃপক্ষের হাতে গ্ন্ত করার চেষ্টা করা হয়েছিল 
এই আইনে । আইনটির মূল ধারাগুলি নীচে আলোচিত হল। 


বঙ্গীয় গ্রামীণ প্রাথমিক শিক্ষা আইন, ১৯৩ ২৩ 


১। কলকাতা এবং অন্ান্ত মিউনিসিপ্যাল অঞ্চল ব্যতীত সমগ্র বঙ্গদেশের 
গ্রামাঞ্চলে আইন প্রণয়নের দশ বছরের মধ্যে ৬--১১ বছর বয়সের সমস্ত 
ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষার উন্নততর' আয়োজন করতে হবে। 

২।. প্রাথমিক স্কুলগুলির তত্বাবধান ও অর্থসাহায্য বিতরণের উদ্দেশ্টে প্রত্যেক 
জেলায় একটি করে জেলা স্কুলবোর্ড গঠন করতে হবে। এই বোর্ডে জেলা 
শাসক, জেলা পরিদর্শক, শিক্ষক প্রতিনিধি এবং অন্তান্ত সরকারী ও বেসরকারী 
সদস্যরাও অন্ততূকক্ত হবেন। বেসরকারী সস্তরা থাকবেন সংখ্যাগুরু। এই 
বোর্ড জেল! অঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষার সমগ্র দায়িত্ব বহন করবেন, শিক্ষক নিয়োগ 
করবেন, বেতন ধার্য ও দান করবেন, ক্ধুল অনুমোদন করবেন, গ্রান্ট ও ছাত্রবৃত্ি 
মগ্জুর করবেন এবং শিক্ষকদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের আয়োজন করবেন। 

৩। প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়ভার বহনের জন্য শিক্ষাকর (290০8900919 0395) 
ধাধ করা হবে। গ্রামের কষকের৷ তাদের উপার্জনের টাকা প্রতি ৩ পয়সা এবং 
জমিদারগণ তাদের আয়ের টাক! প্রতি ১২ পয়সা করে শিক্ষাকর দেবেন। এছাড়া 
অন্যান্য স্তরের উপার্জনক্ষম ব্যক্তিদেরও শিক্ষাকরের হার নির্ণয়ের ভার জেলা 
শানকের উপর দেওয়া হবে। 

৪। জেল! বোর্ডের সঙ্গে পরামশ করে প্রাদেশিক সরকার কোনও অঞ্চলে 
প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে পারেন। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা 
প্রবৃতিত অঞ্চলে ছাত্রছাত্রীদের কোনও বেতন লাগবে না । কোনও ছাত্রছাত্রীকে 
বাধ্যতামূলক শিক্ষা গ্রহণে অব্যাহতি দানের ক্ষমতা থাকবে একমাত্র জেলা বোর্ডের । 

৫। হ্থুলপাঠ্যের সঙ্গে ধর্মশিক্ষার আয়োজন করা চলবে। 

৬। জেলা স্কুলবোর্ডগুলির নিয়ন্ত্রণ ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রম 
প্রস্ৃতি বিষয়ে প্রাদেশিক সরকারকে পরামর্শ দানের উদ্দেশে একটি কেন্দ্রীয় 
প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি গঠিত হবে । এতে শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর (0. ৮. 7.) 


হিন্দুং মুসলমান ও অঙুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ও সরকারী মনোনীত স্বস্রা 
থাকবেন। | 


প্রাথমিক আইনগুলির ভ্রুটি 

এই প্রাথমিক শিক্ষার আইনগুলি গঠনের দ্বারা ভারতে বাধ্যতামূলক 
শিক্ষাব্যবস্থার কিছুটা অগ্রগতি হলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে 
বিশাল ভারতের বিরাট প্রয়োজন অন্যায়ী এ অগ্রগতি নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। 


২৪ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে সমস্ত গ্রদেশেই প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ হয়ে যাওয়া 
সত্বেও বাধ্যতামূলক শিক্ষার অগ্রগতি এত মন্থর কেন। প্রাথমিক শিক্ষার গ্রসায়ের 
পথে যে' সব চিরস্তন প্রতিবন্ধক রয়ে গেছে সেগুলি ছাড়াও এই 
আইনগুলির অসম্পূর্ণতা ও গুরুতর ক্রটিই এই অনগ্রসরতার জন্য দায়ী। সেগুলি 
হল এই-- 

১। আইনগুলিতে কোথাও প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতেই হবে 
এমন নির্দেশ দেওয়া হয়নি। প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করাটা ছিল স্থানীয় 
কর্তৃপক্ষের ইচ্ছাধীন এবং তীরা কেউই হ্ষেচ্ছায় এতবড় দায়িত্ব ও ঝঞ্চাট মাথা 
গেতে নিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। 

২। বাধ্যতামূলক করতে গেলে শিক্ষাকে অবৈতনিক করতে হবে। তার 
জন্য প্রচুর অর্থের প্রম্নোজন তার কোন স্থব্যবস্থা আইনে করা হয়নি। স্থানীয় 
কতৃপক্ষের পক্ষে এই বিরাট আর্থিক দায়িত্ব নেওয়া! সম্ভব ছিল না। 

৩। যদিও শিক্ষাকর ধার্ধের প্রস্তাব কর! হয়েছিল তবু শিক্ষাকর ধার্য করা 
আদায় করা ইত্যাদি জটিল প্রক্রিয়াগুলি সম্পর্কে কোন নির্ভরযোগ্য ব্যাবস্থা 
করা হয়নি; তাছাড়া! বাংলাদেশে শিক্ষাকর ধার্য করাটাও সে সময়ে আইন 
বিরুদ্ধ ছিল। 

৪। বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা গেলেও পুরোপুরি 
অবৈতনিক কর! সম্ভব ছিল ন!। 

£ | সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার গুরুভার অপরিণত দুর্বল 
স্থানীয় কতৃপক্ষের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজের! দায়িত্বমুক্ত হয়েছিলেন । 

প্রাথমিক শিক্ষা আইনগুলির প্রচুর ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা থাকা সত্বেও এগুলির 
সংস্কারের জন্য কোন উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়নি। তার ফলে 
প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলকভাবে প্রবততিত হবার কোন সম্ভাবনা দেখা যায়শি। 
কোন কোন রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার চেষ্টা হলেও নান 
কারণে সে চেষ্টা সফল হয়নি। | 

১৯৬৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ বিষয়ে প্রথম অগ্রণী হন এবং একটি 
নতুন পশ্চিম বনীয় প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ করেন। এই আইনটি ১৯১৯ 
সালের পুরোনো আইনের চেয়ে অনেক দিক দিয়ে উন্নত এবং পুরোনে! আইনটির 
দোষ ক্রটিগুলির এতে আংশিকভাবে সংশোধনের ব্যবস্থা হয়েছে। এই আইনটি 
একটি সংক্ষি্ত বিবরণ দেওয়া হল। 


পশ্চিমবঙ্গ সহরাঞ্চল প্রাথমিক শিক্ষা আইন, ১৯৬৩ ২৫ 


পশ্চিসবক্ত সহরাঞ্চবা প্রাথমিক শিক্ষা আইন ৩৯৬৩ 
১৯৬৩ দালে পশ্চিমবঙ্গ সহরাঞ্চল প্রাথমিক শিক্ষা আইন নামে যে আইনটি 
পাশ হয়েছে তার প্রধান প্রধান সর্তগুলি এই-_ 


১। এই আইনটি পশ্চিমবঙ্গ সহরাঞ্চল প্রাথমিক শিক্ষা আইন বলে পরিচিত। 
এটি পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত মিউনিসিপ্যাল অঞ্চলে প্রযোজা হবে। 


২। ৬ বৎসর বয়সের কম নয় এবং ১১ বৎসর বয়সের বেশী নয় এমন প্রতিটি 
ছেলে ব! মেয়ে অবৈতনিক এবং বাণ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করবে । 


৩। এই আইনটি কার্ধকরী হবার একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিটি 
মিউনিসিপ্যাল কমিশনার রাজাসরকারকে নীচের বিষয়গুলি সম্পর্কে বিশদ বিবরণ 
উপস্থাপিত করবেন। 

(ক) যিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত ছেলেমেয়ের দংখ্যা। 

(খ) স্কুলে আসনের সংখ্যা । 

(গ) শিক্ষকের প্রয়োজন । 

(ঘ) প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপনের সময় এবং পন্থা । 

($) মিউনিসিপ্যালিটির বাৎসরিক যত ব্যয় হবে। 

(5) বর্তমান আয়। 

(ছ) শিক্ষাকর সহ যা অর্থ পাওয়া যাবে । 

(জ) সরকারের কাছ থেকে যে পরিমাণ অর্থ সাহায্য কমিশনারগণ নিজের 
নিজের এলাকায় অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাপ্রবর্তনের জন্ত প্রয়োজন বলে মনে 
করেন। 


৪। এই বিবরপীটি পর্যালোচনা করে এবং অর্থ সাহাযোর পরিমাণ নির্ধারণ 
করে রাজ্য সরকার তাদের অধীনস্থ কর্ষচারী একজন প্রশাসন আধিকারিক 
( 40001150505 028061) নিযুক্ত করতে পারেন। 


৬। প্রত্যেক মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ ও 
পরিচালন করবার জন্য কমিশনার নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী একটি স্কুল কমিটি গঠন 
করতে পারেন। 


৭। যে যে অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক বাধ্যতামূলকরূপে ঘোষণ! 
কর! হয়েছে সে সে অঞ্চলের অধিবাসী প্রতিটি শিশুর (৬ থেকে ১১ বৎসক্ন 


২৬ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্ার ইতিহাস 


বয়সের মধ্যে ) অভিভাবকের কর্তব্য হল কোন অনুমোদিত প্রাথমিক বিদ্ভালয়ে 
শিক্ষা গ্রহণের জন্য শিশুকে পাঠান। অবশ্ঠ অভিভাবক এই কর্তব্য থেকে মুক্তি 
পেতে পারেন যদি শিশুটির যোগদান না করার সপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি থাকে। 
যেমন-_অনুমোদ্তি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অভাব, অন্ুস্থত। বা পঙ্গুতা, শিশু যদি 
অন্ত কোন সন্তোষজনক পন্থায় লেখাপড়া শেখে এবং শিশু যদি ইতিমধ্যেই প্রাথমিক 
শিক্ষা শেষ করে থাকে। 


৮। স্কুল কমিটির অন্থুমতি ছাড়া ৬ থেকে ১১ বৎসরের কোন শিশুকে কেহ 
কাজে নিযুক্ত করতে পারবেন না। যদি কাজে লাগানোর জন্য শিশুটির শ্কুলে যোগ- 
দানের অস্থবিধা হয় তাহলে নিয়োগকারীর কুড়ি টাকা পর্যস্ত জরিমানা হতে পারে। 

৯। শিশুর ক্কুলে যোগদানের জন্য যাতে স্কুল কমিটি যথাযথ ব্যবস্থা করতে 
পারেন» কমিশনারগণ রাজ্য সরকারের অনুমতি নিয়ে সেই মত আইন প্রবর্তন করতে 
পারেন। 

১*। যদি কোন মিউনিসিপ্যালাটর কমিশনারগণের বর্তমান সঙ্গতি অবৈতনিক 
বাধাতামূলক শিক্ষার ব্যয় বহনের জন্য পর্যাপ্ত না হয় তাহলে তার৷ রাজ্য সরকারের 
অনুমতি নিয়ে এ অঞ্চলে শিক্ষার ধার্য করতে পারেন। র 


১১। এ মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত স্থাবর সম্পত্তির বাৎসরিক মূল্যের 
শতকরা ছু,ভাগের বেশী এই শিক্ষাকর হবে না। তবে বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটিতে 
করের হার বিভিন্ন হতে পারে। 


১১। কমিশনারগণের পরিচালিত প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় রাজ্য সরকায়ের 
শিক্ষাবিভাগ-পরিদর্শক ব। কোন কর্মচারীর দ্বারা পরিদশিত হতে পারে। 


১৯৬৩র প্রাথমিক শিক্ষা আইনের ্র্ট 

নতুন ১৯৬৩র আইনে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্ত আগের 
চেয়ে স্ব্যবস্থা করা হলেও এর মধ্যে অসম্পূর্ণতা অনেক । প্রথমত, মাত্র ৬ থেকে 
১১ বৎসর বয়স্ক ছেলেমেয়েদের শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করার পরিকল্পনা 
গ্রহণ করা হয়েছে। ১১ বৎসর বয়সের উপরে যে নব ছেলেমেয়ে তাদের জন্য 
শিক্ষাকে বাধাতামূলক করা হয় নি। এর ফলে জনসাধারণের শিক্ষার মান খুবই 
নিচু থেকে ষাঁবে। 

দ্বিতীয়ত, শিক্ষাকরের সাহায্যে শিক্ষার ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা করা হলেও স্থানীয় 
কতৃপিক্ষের হাতে শিক্ষাকর ধার্য করার ক্ষমতা দেওয়াতে শিক্ষাকরের হার প্রয়োজন 


পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা আইন ২৭ 


অনুরূপ হবে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চয়তা নেই । অবশ্ বাকী বায়ভার সরকারকেই 
বহন করতে হবে। এই আইনটি শহর অঞ্চলের জন্ত প্রযুক্ত হওয়ায় শিক্ষাকরের 
হার আরও বাড়ান চলতে পারত। 

'তৃতীয়ত, আইনটি কেবলমাত্র সহর অঞ্চলের জন্যই রচিত। গ্রাম অঞ্চলের 
বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনের কোন ব্যবস্থা এতে করা হয় নি? তাছাড়া 
অভিভাবক ও পিতামাতাদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাতে বাধ্য করার ব্যবস্থাটি 
সস্তোষজনক নয়। 
বাধ্যভামুলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবতণনের প্রতিবন্ধক 

ভারতে প্রাথমিক শিক্ষ বিস্তারের প্রতিবন্ধকগুলির আলোচনা আমরা ইতিপূর্বে 
করেছি। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের পথে প্রতিবন্ধক বলতে নীচের 
বিষয়গুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 


১। সরকারী অবহ্েলা- প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের দীয়িত্ব সরকারের । 
রাষ্ট্রের অপরাপর কর্তব্যের মধ্যে জনসাধারণকে শিক্ষিত করা আধুনিক যে কোন 
সভ্য রাষ্ট্রের কর্তব্যের অন্তর্গত। এইজন্য সমস্ত প্রগতিশীল রাষ্ট্রেই প্রাথমিক 
শিক্ষাকে অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক করে তোলা হয়েছে। আমাদের 
সংবিধানের ৪€৫নং সর্ভ অনুযায়ী ১৯৬* সালের মধ্যে সর্ধজনীন বাধ্যতামূলক 
অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু ভারত 
সরকারকে অন্যান্ত পরিকল্পনার চাপে এই সিদ্ধ'স্তটি বাতিল করতে হয়েছে। 
বর্তমানে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের কোন সর্বভারতীয় পরিকল্পনা 
দেখা যায় নাঁ। প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারের পথে সরকারের গুঁদাসীন্তই বড় 
বাধা। দেখা যাচ্ছে ভারতের সর্বাজীণ উন্নতির জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের 
অপরিহার্ধতাকে সরকার শ্বীকার করেন না। নীতি হিসাবে এটি যে নিতাস্তই ভূল সে 
বিষয়ে সন্দেহ নেই । 


২। ম্থপরিকল্পনার অন্ভাব_ বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য যতটুকু 
প্রচেষ্টা করা হচ্ছে তা নিতান্ত বিশৃঙ্খল ও অপরিকল্লিত প্রকৃতির । শিক্ষার মত 
একটি সর্বভারতীয় ও গুরুত্পূর্ণ সমস্যার সমাধানের জন্ত সুচিন্তিত ও সুনির্দিষ্ট 
পরিকল্পনার প্রয়োজন । কিন্তু দুঃখের বিষয় এ সমস্যা সমাধানের জন্য বাস্তবভিত্তিক 
কার্ষকরী কোন পরিকল্পনা আজও পর্যন্ত তৈরী হয়ে উঠে নি। 


৩। অর্থাভাব_-ভারতের কোটি কোটি শিশুকে শিক্ষাদান করতে হলে 


২৮ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্তার ইতিহাস 


গ্রচুর অর্থের প্রয়োজন। বর্তমানে ভারতের সমস্তাও অসংখ্য এবং সেগুলির 
সমাধানের জন্য প্রচুর অর্থেরও প্রয়োজন। ভারত সরকারের মতে অস্যান্চ, 
পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় অর্থ যোগানোর জন্তে শিক্ষার খাতে অর্থব্যয় করা সম্ভব 
হয়ে উঠছে না। গত ছুটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষার জন্যে গ্রথমে যে অর্থ 
বরাদ্ধ কর! হয় পরে ভারত সরকার তা কমিয়ে দিতে বাধ্য হন। এর দ্বারা 
প্রমাণিত হচ্ছে যে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অর্থাভাবের প্রকৃত কারণ হল যে 
আমাদের পরিশাসকেরা অন্ঠান্ত প্রয়োজনকে প্রাথমিক শিক্ষার চেয়ে অধিকতর 
গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে সরকারের এই ধারণ। যতদিন 
না বদলাবে ততদিন প্রাথমিক শিক্ষার অর্থাভাব ঘুচবে না। 

প্রাথমিক শিক্ষার অর্থনরবরাহের দ্বিতীয় উৎস হল জনসাধারণের উপর ধার্ধ 
শিক্ষাকর। ইংলও, আমেরিক! প্রভৃতি দেশে শিক্ষাকর শিক্ষার ব্যয় নির্বাহের 
একটি বড় উপকরণ। জনপাধারণের কাছ থেকে শিক্ষাকর সংগ্রহ করতে হুলে 
স্ুচিস্তিত আইন প্রণয়নের প্রয়োজন কিন্তু বিভিন্ন রাজ্যে শিক্ষাকর সংগ্রহের জন্ত 
তেমন কোন স্থনির্দিষ্ট আইন তৈরী করা হয়নি । 


৪। বাধ্যতামূলক আইনের অভাব-_ প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক 
করতে হলে তার জন্য উপযুক্ত আইন তৈরী করতে হবে। প্রত্যেক ছেলে- 
মেয়ের পিতামাতারা যাতে সম্তানকে স্কুলে পাঠাতে বাধ্য হন আইনের সাহায্যে 
তার ব্যবস্থা করতে হবে। সব দেশেই ছেলে মেয়েদের শিক্ষা সম্পর্কে উদাসীন 
এমন পিতামাতা বন আছেন। বিশেষ করে ভারতের মত শিক্ষাহীন দেশে বনু 
পিতামাতা শিক্ষার প্রয়োজনীরতা উপলব্ধি করেন না। বরং শিক্ষ1! সম্পর্কে 
বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন এমন কুসংস্কারাচ্ছন্ন পিতামাতা অনেক আছেন। 
তাছাড়া অনেক স্থানে ছেলেমেয়ের বাইরে কাজ করে পিতামাতাদের অর্থ সাহায্য 
করে থাকে। বাড়ীর কাজে ছেলেমেয়েদের সাহায্যেরও অনেক দাম আছে। 
এই সব কারণে অনেক পিতামাতাই স্বেচ্ছায় ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাতে রাজী 
ইন না। এদের জন্য বাধ্যতামূলক যোগদানের আইন প্রণয়ন করতে হবে এবং 
সেই আইন ভঙ্গ করলে শাস্তিদানের প্রথাও অবলম্বন করতে হবে। শুধু তাই নয়, 
সত্যই ছেলেমেয়েরা স্কুলে যোগ দিল কিনা তা দেখার অন্ত পরিদর্শকের ব্যবস্থা 
করতে হবে। স্কুলগামী বয়সের ছেলেমেয়েদের কেউ যাতে শ্রমে নিয়োগ করতে না 
পারে তার জন্য কাধকরী শিশ্ত-শ্রমের আইন পাশ করতে হবে। 

৫। ভুর্বল স্থানীয় কডৃপিক্ষ-_বাধ্যতামূলক শিক্ষারপ্রবর্তনের পরিকল্পনায় 


বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনের প্রতিবন্ধক ২৯ 


স্থানীয় কতৃপক্ষদের অংশ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের প্রকৃত ভার 
সব সময়েই স্থানীয় কতৃপিক্ষদের হাতে দিতে হবে। কেনন! এত বড় এবং ব্যপক 
একটি আয়োঙ্জন কোন কেন্দ্রগত সংগঠনের মাধ্যমে সম্পন্ন করা সন্তব নয়। তার 
জন্য স্থানীয় কতৃপিক্ষগুলিকে কার্যকরী প্রতিষ্ঠানদূপে গড়ে তুলতে হবে । কিন্তু 
বর্তমানে যে সব স্থানীয় শিক্ষা-কতৃপক্ষগুলির উপর শিক্ষার ভার দেওয়া হয়েছে 
সেগুলি নান! দিক দিয়ে ক্রটিপূর্ণ। সেগুলির সংগঠনের মধ্যে যেমন প্রচুর অসম্পূর্ণত! 
রয়ে গেছে তেমনি সেগুলির উপর প্রদত্ত ক্ষমতা! ও দায়িত্বেরও কোন সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্য। 
পাওয়া যায় না। তাদের উপর কর্তব্যের ভার দেওয়া হয়েছে প্রচুর কিন্তু সেই 
কর্তব্যকে বাস্তবে রূপ দিতে গেলে যে পরিমাণ অর্থের গ্রয়োজন তার কোন বাস্তব 
আয়োজন কর! হয় নি। তার ফলে ইচ্ছা থাকলেও এই স্থানীয় কতৃপক্ষগুলির পক্ষে 
কুুভাবে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। ব্রিটিশ আমলে স্থানীয় কতৃ পক্ষ- 
গুলিকে এইভাবে সংগঠিত করার মূলে ছিগ সরকারের শিক্ষার ব্যাপারে দায়িত্ব মুক্ত 
হবা'র প্রচেষ্টা । কিন্তু বর্তমানে স্বাধীন ভারতে এই স্থানীয় কতৃপক্ষগুলিকে নৃতন 
ভাবে সংগঠিত করা একান্ত গ্রয়োজন। 

৬। শিক্ষক মন্যা__ প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করে তুলতে হলে যেমন 
প্রচুর অর্থের প্রয়োজন তেমনি প্রচুর সংখ্যক শিক্ষকেরও প্রয়োজন। সুশিক্ষিত ও 
শিক্ষণপ্রার্ধ শিক্ষক ছাড়া কার্ধকরী প্রাথমিক শিক্ষা! দেওয়া সম্ভব হবে না। কিন্তু 
বর্তমানে ভারতে উপযুক্ত শিক্ষকের একান্তই অভাব। শিক্ষকদের অল্প বেতন এবং 
অন্যান্য অস্থবিধার জন্ত শিক্ষাবৃত্তি মোটেই আকর্ষণীয় নয়। তার ফলে মেধাবী ছেলে- 
মেয়ের! এই বৃত্তির প্রতি আকষ্ট হয় না। তাছাড় শ্রিক্ষকণের শিক্ষণের আয়োজন 
প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই কম। তাই প্রাথমিক শিক্ষায় সুযোগ্য শিক্ষক পাওয়া 
একটা বড় সমস্যা হয়ে দাড়িয়েছে । 

উপরের প্রতিবন্ধকগুলি ছাড়াও ভারতে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা 
প্রবর্তনের পথে আরও কয়েকটি চিরস্তন বাঁধা আছে সেগুলি হল-- 

৭) জাতিভেদ প্রথা । 

৮। প্রীর্কতিক বাধাবিপত্তি। 

৯। অভিভাবকদের অজ্ঞত|। 
১০। সামাজিক ও ধর্মীয় অন্তরায় । 


এই প্রতিবন্ধকগুলি সম্পর্কে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। 


৩৪ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


লমদ্য। সমাধানের উপায় 

উপরের আলোচনা থেকে বর্তমানে ভারতে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা 
প্রবর্তনের জন্ত যা করণীয় তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়৷ হল। 

১। সরকারকে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা! প্রবর্তনের পরি- 
কল্পনাকে তাদের কার্সথচীর সর্বাগ্রে স্থান দিতে হবে। 

২। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার একটি স্থনির্দিষ্ট ও হুচিস্তিত পরিকল্পনা। 
গঠন করতে হবে । 

৩। পর্যাপ্ত অর্থ সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। 

৪। সমস্ত রাষ্টে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার আইন প্রবর্তন করতে হবে। 

€। স্থানীয় কতৃপিক্ষগুলিকে কার্যকন্ী গ্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে তৃলতে হবে। 

৬। শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যাপক আয়োজন করতে হবে। শিক্ষকদের বেতনের 
হার বৃদ্ধি করতে হবে এবং তাদের অন্যান্ স্ুথস্থুবিধা দিতে হবে। 

৭। জাঁতিভে প্রথা, বাল্যবিবাহ, স্ত্রীশিক্ষার বিরোধিতা প্রভৃতি প্রগতি 
পরিপন্থী মনোভাব জনসাধারণের মধ্য থেকে দূর করতে হবে। 

৮। অভিভাবকদের শিক্ষা সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে। 


প্রশ্নাবলী 


1, 016 ৪ 81101 10156019০01 006 101061061 101 00101)150য 
01105219 60808601010 10 11018, 


2,016 21 20900010 ০0 006 19111919  1200981101) 4১০৫ 
7089360 10 01661৩1)13011005 চ০0%/ [91 2176 (116) 58০০৩৪৪০৫] ? 


3. 19 215 005 009180158 10) (16 ৮89 ০৫ 101000016 
90101901501 [01121819 ০৫9০৪(1010 10 11018. 


40155 005 10817 01051510108 06 ড/95 89088] [0712 
17081 70008007 4১০৮ 1963. [0 91180 29৪ ৪1৩ (১69 
11000550600 ০0৬৩1 (006 01619054১05 ? 


তিন 
মাধ্যনিক শিক্ষার স্বরূগ 


সাধারণভাবে মানুষের সমগ্র শিক্ষাকালকে তিনটি স্তরে ভাগ করা হয়ে থাকে। 
প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা এবং উচ্চশিক্ষা। এর মধ্যে প্রয়োজনীয়তার 
দিক দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার দাবী সব চেয়ে প্রথম। কেননা! প্রাথমিক শিক্ষা হল 
জনসাধারণের শিক্ষা-_সভ্যজীবন যাপনের জন্য অপরিহার্য নযনতম শিক্ষা। 

কিন্তু গুরুত্বের দিক দিয়ে মাধ্যমিক শিক্ষার স্থান সব চেয়ে উপরে । কারণ». 
মাধ্যমিক শিক্ষ হল দক্ষত! ও কার্ধকারিতার শিক্ষা । সভ্য ও ভত্রজীবনের অন্য 
অপরিহার্য ও ন্যনতম যোগ্যতাটুকু মাত্র দেয় প্রাথমিক শিক্ষা কিন্তু সত্য নাগরিক” 
জীবনের প্রয়োজনীয় দায়িত্বগুলি পালন করতে হলে যে বিশেষধর্মী যোগাতার 
প্রয়োজন অ প্রাওয়া যায় মাধ্যমিক শিক্ষা থেকে। যে কোন আধুনিক সমাজের 
বিস্ভির বিভাগের সাধারণ কাজের বোঝা যারা বহন করে তারা এই মাধ্যমিক 
শিক্ষার স্তর থেকেই আমে। অফিস, কারখানা, ব্যবসাবাণিজ্যের প্রতিষ্ঠান, সরকারী 
বিভাগ গ্রভৃতিতে সাধারণ কর্মী ও শিল্পীর দল মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর থেকেই প্রস্ত। 
এইক্ন্র যে সমাজে মাধ্যমিক শিক্ষা যত ব্যাপক সে সমাজে সাধারণ কাজের মানও 
তত উষচু। ধার! উচ্চ শিক্ষালাভ করে বিশেষজ্ঞের পর্যায়ে উন্নীত হন তীরাও এই 
মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর থেকেই নির্বাচিত হন। এক কথায় মাধ্যমিক শিক্ষাই হল 
সমাজের শিক্ষাসংগঠনের মেরদগ্ড, নাগরিকজীবনের যোগ্যতা ও কর্মশীলতার ভিত্তি। 


মাধ্যমিক শিক্ষান্ত লক্ষ্য 


পৃথিবীর সবদেশেই এতদিন মাধ্যমিক শিক্ষা-হয় প্রাথমিক শিক্ষা নয় 
বিশ্ববিষ্ভালয় শিক্ষার সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল এবং তার ফলে মাধ্যমিক 
শিক্ষার দ্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও কাজ সম্পর্কে কেউই তেমন সচেতন ছিলেন না। ইংলগ্ডে 
মাধ্যযিক শিক্ষ! প্রাথমিক শিক্ষারই প্রসারিত বা প্রলদ্থিত স্তর বলে বিবেচিত হত 
এবং প্রাথমিক বিষ্ভালয়েই অতিরিক্ত কয়েক বছর মাধ্যমিক শিক্ষা দেওয়া হত। 
ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষাকে বিশ্ববিদ্তানয়শিক্ষার নিছক সোপান বা পূর্বত্তর বলে 
বর্ণনা! কয়া হত। এর ফলে মাধ্যমিক শিক্ষার যেমন কোন নিজন্ব অস্তিত্ব ছিল না, 
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তেমনই তার কোন ব্বতন্্র লক্ষ্য বা উদ্দেশ্ট ছিল না। উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্টসাধনে 
সাহাধ্য কর! ছাড়৷ এর অন্য কোন সার্থকতাও ছিল না। 


কিন্ত বিংশ শতাবীতে মাধ্যমিক শিক্ষার এক নতুন সংব্যাখ্যান দেওয়া হল। 
প্রাথমিক ও উচ্চ, এই উভয় শিক্ষান্তর থেকে সম্পূর্ণ হ্বতন্ত্র একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষা- 
ব্যবস্থারপে মাধামিক শিক্ষাকে কল্পনা করা হল। ব্যক্তির শিক্ষা এবং ব্যক্তিসত্বা- 
গঠনের অতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব স্যত্ত হল মাধ্যমিক শিক্ষার উপর। ফলে আধুনিক 
শিক্ষানীতির সংব্যাখ্যানে মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এখন সম্পূর্ণ নতুন হয়ে 
দাড়িয়েছে । বিভিন্ন দেশের খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ্‌, শিক্ষক, মনোবিজ্ঞানী, পাঠক্রম 
বিশেষজদের দ্বারা গঠিত মাধামিক শিক্ষার বিভিন্ন লক্ষ্য পর্যালোচন করলে আমরা 
আধুনিক মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য বলতে নীচের বিষয়গুলির উল্লেখ করতে পারি । 


প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য হল ব্যক্তিকে সভ্যজীবন যাপনের অপরিহার্ধ কৌশলগুলি 
আম্মত্ত করতে সাহায্য করা কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য ব্যক্তিকে তার অস্তর্নিহিত 
বিকাশমূলক সম্ভাবনাগুলিকে পূর্ণতায় পৌছতে সমর্থ করা। প্রত্যেক শিশুই বৃদ্ধি 
বা বিকাশের কতকগুলি অবিকশিত শক্তি নিয়ে জন্মায় । সেগুলির যথাযথ বিকাশ 
করতে পারলে তাঁর মধ্যে দেখা দেয় বাঞ্চিত যোগ্যত। | বর্তমান পৃথিবীতে সত্য 
মাষের জীবনযাত্রা একটি জটিল স্তরে পৌছেছে। এখানে সুষ্ঠভাবে বাঁচতে হলে 
প্রত্যেক ব্যক্তিকেই কতকগুলি বিশেষ যোগ্যতা আহরণ করতে হবে। এই সব 
যোগ্যতা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত মঙ্গলই আনে না, সমাজের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্তু 
এগুলি অপরিহাধ। 


এদিক দিয়ে এককথায় মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য বলতে বোঝায় শিক্ষার্থীর 
সর্বতোমুখী বৃদ্ধিকে সাহায্য করে তাকে সর্বাগীণ যোগ্যতা অর্জনে সমর্থ করে তোলা। 

শিক্ষার্থীর এই বৃদ্ধকে চারটি বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা যায়। যথা-_(১) মানসিক 
বা. জানমূলক উন্নয়ন (২) কৃষ্টিমলক এবং সমাজমূলক উন্নয়ন (৩) শারীরিক ও 
'আঁনসিক স্বাস্থ্যের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং (৪) অর্থ নৈতিক যোগ্যতা অর্জন । 

আবার এই চার প্রকারের বৃদ্ধি তিনটি বিভিন্ন গতিপধ ধরে এগোতে পারে। 
যেমন--(১) শিক্ষার্থীর নিজস্ব ব্যক্তিগত দিক (২) শিক্ষার্থীর অতিনিকট সংগঠন- 
গুলির ( যেমন পরিবার, বন্ধুগোঠী, বিদ্যালয়সমাজ ইত্যাদির ) দিক এবং (৩) শিক্ষার্থীর 
“দৃধবর্তী সংগঠনগুলির ( যেমন রাষ্ট্র, রাজনৈতিক সংগঠন, বিশ্বসমাজ প্রভৃতির ) দিক । 

শিক্ষার্থীর 'এই চার রকমের বুদ্ধি প্রক্রিয়াকে তাদের গ্রত্যেকটির জ্রিবিধ 
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পগঁতিপথের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে আমরা চিত শিক্ষার নিয়লিখিত 
লক্ষ্যগুলির সন্ধান পাই । , যথা 


১1 শিক্ষার্থীর জ্ঞানমুলক ও বিচারমুলক দিকগুলির পুর্ণ বিকাশ 
করে তার আত্মেপলব্ধিতে সাহায্য কর!। 

প্রাথমিক শিক্ষান়্ শিক্ষার্থীকে নিছক প্রাথমিক স্তরের জ্ঞান অর্জনে সাহায্য কর! 
হয়, তার মানসিক শক্তির পুর্ণ বিকাশ সাধনের কোন চেষ্টা কর! হয় না। কিন্তু 
তার মানসিক শক্তির থা সম্ভব বিকাশ করা, তার অস্তন্নিহিত বিচারবুদ্ধিকে 
পরিণত করে তোলা এবং তার নিজন্ব অন্তরস্থ সত্তাকে উপলব্ধি করতে . সাহায্য 
কর! মাধ্যমিক শিক্ষান্তরেই সম্ভব হয়ে থাকে । বিবিধ জ্ঞানের আহরণ, চিস্তাশক্তির 
ব্যাপক ব্যবহার, ভাবের আদানপ্রদান, স্জনযূলক প্রয়াস, নানাবিধ সমস্যার 
সমাধান প্রভৃতি এই লক্ষ্যে পৌছবার মাধ্যমবিশেষ। 


২। শিক্ষার্থীকে তার পরিপার্থন্থ সমাজের যোগ্য সদন্যবূপে এবং 
প্ঁপতান্ত্রিক আদর্শ অনুযায়ী স্থনাগরিকরূপে গড়ে উঠতে সমর্থ করা । 

শিক্ষার্থীর পরিপার্থস্থ মমাজ বলতে বোঝায় তার নিজন্ব পরিবার, প্রতিবেশী- 
মগ্লী, বনধুগ্বোঠী, বিষ্যালয়সমাজ, ক্লাব, সংঘ ইত্যাদি । শিশুকে বড় হয়ে এই 
সমাজেরই একজন যোগ্য সদস্ত চয়ে বাস করতে হবেন * এন্বন্ত তাকে আহরণ 
করতে হবে স্থনাগরিকতার গুণাবলী 4 তাঁর সমাজের, অন্থান্ল ব্যক্তিদের প্রতি তার 
কর্ডব্যগুলি পালন করতে তাকে শিখতে হবে এবং ' সমাজের একজন রূপে. তার 
জাযিত্ব তাকে বহন করতে হবে। সাম্প্রতিক পৃথিবীতে গণতান্ত্রিক আদর্শ অধিকাংশ 
াষ্ট্রই গ্রহণ করেছে এবং শিক্ষার্থীকেও এই গণতান্ত্রিক আদর্শে উদ্ধদ্ধ হতে হবে। 
গণতান্ত্রিক সমাজের কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে তাকে সচেতন হতে হবে এবং 
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্থযোগ্য নাগরিক বূপে তাকে গড়ে উঠতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষাই 
শিক্ষার্থীকে এই লক্ষ্যে পৌছতে সমর্থ করে। দলের প্রতি বিশ্বসন্ততা ও আম্ুগত্য, : 
বিভিন্ন সশ্যদের মধ্যে পারম্পরিক আদানপ্রদান, বিদ্যালয়ের পরিচাগন, 
সামাজিক সন্মেলন প্রভৃতি নান! অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থী এই লক্ষ্যে পৌছ্য়। 


৩। শিক্ষার্থীর কৃষ্টিযূদক ও সামাজিক দিকের পুর্ণ বিকাশ ও 
ব্রমুক্্য়নে সাহায্য করা। 

শিক্ষার্থীর সামাজিক ও কৃষ্টিমূলক দিকটির পূর্ণবিকাশ তাঁর ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠ 
গঠনের জন্ অপরিহার্য । তার বাইরের জগতের সঙ্গে সুষম সঙ্গতিবিধানের জন্ত. 

স-7৩ 


৩৪. শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


তার সামাজিক সচেতনতার পরিপুট্ি ও কষ্টিমূলক উপলব্ধির পরিণতি অত্যাবশ্তক 
বহির্জগতের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখা, সুনাগরিকতার 
গুণাবলী 'র্জন করা, নৈতিক মানের প্রয়োগ করতে শেখা, বৈজ্ঞানিক তত্বের বাস্তবে 
প্রয়োগ করা, সৌন্মূলক ও চারুকলামূলক রস উপলব্ধি কর! ইত্যাদির মাধ্যমে, 
শিক্ষার্থীর কৃষ্টিমূলক ও সামাজিক দিকগুলি স্থুবিকশিত ও সসমগ্থিত হয়ে ওঠে। 


৪। শিক্ষার্থীর মানসিক এবং শারীরিক শ্বাচ্ছের স্ুগঠন ও 
সংরক্ষণে লাহাব্য করা। 

শিক্ষার্থীর মানসিক, সামাজিক ও কৃষ্টিমূলক দিকের পর আসে তার শারীরিক ও 
মানসিক স্বাস্থ্যের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন । শরীর ও মনের স্বাস্থ্যের উপর শিক্ষার্থীর 
সব রকম শিক্ষার সাফল্য নির্ভর করে। পরিবেশের উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ ও কর্মকেন্দ্রিক 
অভিজ্ঞতা, সাশ্মিলিত উদ্যোগ, খেলাধূলা, ব্যায়াম প্রভৃতির মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষা 
শিক্ষার্থীর প্রক্ষোভমূলক ও শারীরিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে । 


৫। বৃত্বি-পরিচিতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে অর্থনৈতিক যোগ্যতা 
আহরণে সাহায্য কর!। 

শিক্ষার্থীকে অর্থনৈতিক যোগ্যতা অর্জনে সাহায্য করাও মাধ্যমিক শিক্ষার্‌ 
গন্তম লক্ষ্য । নিজের সামর্থ্য, চাহিদা এবং সথযোগ অনুযায়ী বৃত্তি নির্বাচন করে 
শিক্ষার্থী যাতে ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করে তার ব্যবস্থা করা 
মাধামিক শিক্ষার কার্ধুচীর অন্তর্গত | 


৬। বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে কৃ্িমূলক ও জ্ঞানমুলক. দিক দিয়ে 
সঙ্গতিসাধনে শিক্ষার্থীকে সক্ষম করে তোল! । 

নিজদ্ব পরিবার, বি্যাল্সয় ও প্রতিবেশীর সমাজের বাইরে শিক্ষার্থীর যে বৃহত্তর 
সমাজ আছে সেই সমাজের একজন উপযুক্ত সদস্ত হয়ে তাকে গড়ে উঠতে হবে। 
বৃহত্তর সমাজ, রাষ্ট্র, বিশ্বসমাজ প্রভৃতির সঙ্গে নিজের, সম্পর্কটি উপলদ্ধি কর! এবং 
কৃষটিমূলক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বৃহৎ সংগঠনগুলির ক্রিাকলাপ 
সম্পর্কে অবহিত হওয়। শিক্ষার্থীর পক্ষে একাস্ত প্রয়োজনীয় । যে ণতন্ত্ের আঘর্শ 
তার নিজের জীবনে কার্যকরী করতে সে শিখেছে সেই আদর্শকে বিভিন্ন দেশ ও 
সমাজে প্রতিফলিত করে তার মুল্য ও গুরুত্ব আরও ভাল করে শিক্ষার্থীকে উপলব্ধি 
করতে হবে। 


ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষার সমস্থ ৩৫ 


ভাব্রতে মাধ্যমিক শিক্ষাব্র সমস্যা 


বর্তমানে ভারত অনুন্নত দেশের পর্যায়ে পড়ে। শিল্প ও বাণিজ্য, উৎপাদন, 
সামাজিক সংগঠন প্রভৃতি সমস্ত দিক দিয়েই ভারত বেশ অনগ্রসর। ভারতের 
উন্নতির জন্য প্রয়োজন প্রচুর সংখ্যায় কর্মী, শিল্পী, সমাজলেবী, কারিগর ইত্যাদি । 
এর জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার দরকার । কিন্তু ভারতের অন্থান্ত 
শিক্ষান্তরের যতই মাধ্যমিক শিক্ষাও নানা জটিল সমস্যায় জর্জরিত। 

আমাদের দেশের মাধ্যমিক শিক্ষার সংগঠনটি পুরোপুরি বৃটিশদের কাছ থেকে 
উত্তরাধিকার স্তরে পাওয়া । ১৮৩৫ সালে মেকলের প্রসিদ্ধ বিবরণীর ফলে ভারতের 
মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার জন্ম হষ। ইংল্যাণ্ডের মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার অনুকরণে 
এদেশে শিক্ষাব্যবস্থাকে গড়া হলেও বহু গুরুতর ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা এর পরিকল্পনায় 
রয়ে গেছে। তার প্রথম কারণ ছিল যে সে সময় বৃটিশ শাসকেরা তাদের 
রাজ্যশাসনের নিছক যস্ত্রপে কাজ করতে পারে এমন কেরাণী ও কর্মচারীর দল 
তৈরীস্করতে চেয়েছিলেন এবং তাঁদের সেই উদ্দেশ্য যাতে নিদ্ধ হয় তার উপযোগী 
মাধ্যমিক শিক্ষারই প্রবর্তন করেছিলেন । 

ভারত স্বাধীন হলে দেশনায়কের| মাধ্যমিক শিক্ষার এই অমম্ূর্ণতা দূর করার 
জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট হয়ে উঠেছেন। বর্তমানে ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষার 
সমস্তাগুলিকে আমর! কযেকটি ভাগে ভাগ করতে পারি । যথা--- 


(১) পরিশাসনমূলক (৪) পাঠক্রমমূলক 
(২) সংগঠনমূলক (6) শিক্ষকসংক্রাত্ত 
(৩) অর্থনৈতিক (৬) বিবিধ 


১। পরিশাসনমূলক সমন্তা 


ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষার পরিশীসনমূলক সমশ্যাগুলিকে আবার কয়েকটি 
পধায়ে ভাগ করা যায়, যথা (ক) নিয়ন্ত্রণ সমস্ত! (খ) শ্পরিকল্পনার অভাব 
(গ) ত্রুটিপূর্ণ পরিশাসন ব্যবস্থ! (ঘ) পরিদর্শনের স্থব্যবস্থার অভাব । 

(ক) মাধ্যমিক শিক্ষার পরিশাসনের নীতি নিয়ে নানা মতভেদ 'আছে। 
কারও কারও মতে মাধ্যমিক শিক্ষার সম্পূর্ণ ভার ও নিয়ন্ত্রণ থাক! উচিত রাষ্ট্রে 
হাতে। তাদের মতে রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মার! আসে 
এই মাধ্যমিক শিক্ষার, শ্তর থেকে । অতএব এই মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরটি 
সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাক দরকার । কিন্তু অপর পক্ষে আর একদল শিক্ষাবিদের 


৩৬ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


মতে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হবে। কেননা সরকারের 
হাতে মাধ্যমিক শিক্ষার ভার থাকলে মাধ্যমিক শিক্ষার পরিবর্তনশীলতা ও নতুনত্ব 
অহ্কৃপ্ন থাকবে না এবং শীপ্ই সেটি যান্ত্রিক ও কৃত্রিম হয়ে উঠবে । এইজন্য ইংল্যাণ্ড, 
আমেরিকা প্রভৃতি দেশে মাধ্যমিক শিক্ষার ভার জনগণ-পরিচালিত স্থানীয় সংস্থা 
গুলির হাতেই স্থুম্ত আছে। 

ভারতেও এই সমস্যাটি কম জটিল নয়। এখানেও বিভিন্ন রাজ্যে মাধ্যমিক 
শিক্ষার নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে বিভিন্ন নীতি অনুস্থত হয়ে খাঁকে। পশ্চিমবঙ্গে 
মাধ্যমিক শিক্ষার পরিশাসন প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। পরে 
মাধ্যমিক শিক্ষা পরিচালনার জন্য একটি মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যৎ গঠিত হয়। প্রথমে এই 
পর্যংটি জনসাধারণের নির্বাচিত ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্দের দ্বারা গঠিত ছিল এবং 
সরকারের কর্তৃত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। কিন্তু নানা কারণের জন্য এই পর্যৎটি 
বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং বর্তমানে নতুন আইনের সাহাধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
মাধ্যমিক শিক্ষার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে তুলে নিতে মনস্থ করেছেন। 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই সিদ্ধান্ত সকলেই সমর্থন করেন না। আধুনিক শিক্ষানীতির 
ব্যাখ্যায় মাধ্যমিক শিক্ষার নিয়ন্ত্রণে জনগণের স্বাধীনতা থাকা একান্ত প্রয়োজন । 

(খ) মাধ্যমিক শিক্ষার মত এত ব্যাপক ও বিশাল শিক্ষাব্যবস্থার অন্য 
প্রয়োজন সুচিস্তিত ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার । কিন্তু ভারতের মাধামিক শিক্ষার 
তেমন কোন স্থায়ী সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা দেখা যায় না। তাঁর ফলে আজও মাধ্যমিক 
শিক্ষার সুসংহত ও সুষ্ঠু অগ্রগতি সম্ভব হয় নি। 


(গ) মাধ্যমিক শিক্ষার পরিশাসন ব্যবস্থাতেও প্রচুর ত্রুটি দেখা বায়। 
ব্রিটিশ আমলে পরিশাসনের যে কাঠামোটি গড়া হয়েছিল আজও সেই কাঠাযোটিই 
অঙ্গজ রয়ে গেছে। অথচ কাঠামোটি হু পরিশাসনের অনুকূল নয়। ভারতের 
কোন রাষ্ট্রেই বিষ্ালয় পরিচালনার নির্দিষ্ট ও স্থগঠিত নিয়মাবলী নেই। সরকারী 
শিক্ষাদপ্তর ও মাধ্যমিক শিক্ষার পরিচালক সংস্থাগুলির মধ্যে সম্পর্কও কোথাও 
সুনিদিষ্ট ও নুষ্পষ্ট নয়। স্থানীয় পরিচালকমগ্ুলীগুলির সংগঠনের নিয়মাবলীও 
গ্রগতিণীল নয়। অনেক ক্ষেত্রে একাধিক নিয়ন্ত্রকের পরিশামনে মাধা মক শিক্ষার 
' অগ্রগতি বিশেষভাবে হ্ষপ্ন হয়ে উঠছে । 

(ঘ) মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিদর্শন ব্যবস্থা যথেষ্ট উন্নত হওয়া প্রয়োজন । 
বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে পরিদর্শন ব্যবস্থা মোটেই সম্তোষজনক নয় 


ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষার সমস্যা ৩৭ 


এবং অনুপযোগীও। স্থশিক্ষণপ্রা্ধ ও দক্ষ যথেই্উসংখাক পরিদর্শকের ব্যবস্থা করা 
মাধ্যমিক শিক্ষার অগ্রগতির জন্ত বিশেষভাবে প্রয়োজন । 


২। সংগঠনমূলক লমগ্যা 

মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় সংগঠনের সমস্যাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। মাধ্যমিক 
শিক্ষান্তরে পাঠ্যবিষয়গুলি নানা বিভিন্ন শ্রেণীর হতে পারে। সকল ছেলেমেত্ষের 
পক্ষে একই রকমের পাঠক্রম উপযোগী হয় ন1। সেই জন্য মাধ্যমিক শিক্ষাকে 
কতকগুলি স্বতন্ত্র পাঠপ্রবাহ বা পাঠ্য ধারায় বিভক্ত করা হয়ে থাকে । এই বিভিন্ 
পাঠগ্রবাহে শিক্ষা দেবার ছু'রকম ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। প্রথম হল বিভিন্ন পাঠ 
গুবাহের জন্য বিভিন্ন প্রকৃতির স্কুল গঠন কর1। এই ব্যবস্থাটি ইংলগ্ডে প্রচলিত 
আছে। সেখানে গ্রামার স্কুল, মডার্ন স্কুল ও টেকনিক্যাল স্কুল এই তিন ধরনের স্কুলে 
তিনটি মুখা পাঠপ্রবাহ পড়ান হয়ে থাকে। দ্বিতীয় ব্যবস্থ। হল, একই স্কুলে বিভিন্ন 
পাঠপ্রবাহ পড়ান হয়ে থাকে এবং বিভিন্ন শিক্ষার্থ তার পছন্দমত পাঠপ্রবাহ 
নির্বান করতে পারে। আমেরিকায় এই ধরনের বহুপাধক বা বন্ৃমুখী 
বিগ্ালয় প্রচলিত আছে। ভারতবর্ষেও এই ধরনের বিদ্যালয় সম্প্রতি প্রবর্তিত 
হয়েছে। বনুপাঁধক বিদ্যালয়ের উপকারিতা থাকলেও এগুলির সমস্যাও কম 
নয়। এগুলির জন্য প্রশস্ত গৃহ, প্রচুর সাজসরঞ্জাম, বহু শিক্ষণপ্রাপ্ধ অভিজ্ঞ 
শিক্ষক এবং সবশেষে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। ভাবতের মত অর্থ-সংকট গ্রন্ত 
দরিদ্র দেশে এই ধরনের বিদ্যালয় প্রবর্তন করা বিজ্ঞোচিত হয়েছে কিনা সে 
বিষয়ে অনেকেই সন্দেহ পোষণ করেন। 


তাছাড়! বনুসাধক বিদ্যালয়গুলির সংগঠনমূলক' আর একটি সমস্যা বিশেষ 
গুরুতর। বর্তমান ব্যবস্থায় অষ্টম শ্রেণীর শেষেই ' শিক্ষার্থীকে বৃত্তিমূলক পাঠস্তর 
বেছে নিতে হয় এবং সে তার ভবিষ্যৎ জীবনে এই বৃত্তিমূলক পাঠপারাটিই অগ্পসরণ 
করতে বাধ্য হয়। কিন্তু অষ্টম শ্রেণীতে বুদ্ধি, আগ্রহ, বিবেচনা, ইত্যাদির 
দিক দিয়ে শিক্ষার্থী নিতান্তই অপরিণত থাকে । এই বয়সেই তাকে তার ভবিষ্বাৎ 
পাঠপ্রবাহ ও বৃত্তি নির্বাচন করতে বলাটা মোটেই মনোবিজ্ঞানসম্মত নয়। অথচ 
একবার একট। পাঠক্রম নির্বাচন করে নিলে ভবিষ্তে তার কোনও পরিবর্তন করা 
সম্ভব হয় না। সাধারণত পিতামাতার পছন্দ, চাকুরির স্থবিধা, সামাজিক মৃল্য 
ইত্যাদির দ্বারা প্ররোচিত হয়ে পিক্ষার্থী তার ভবিষ্যৎ পাঠপ্রবাহ ও বৃত্তির নির্বাচন 
করে থাকে এবং এই নির্বাচন সব সময় যে তার প্রকৃত শক্তি ও প্রবণতার উপযোগী 
হয় না সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। 


৩৮ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্ার ইতিহাস 
৩। অর্থনৈতিক সমস্যা 

শিক্ষার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সমস্যা একটি প্রধান সমস্থা। হয়ে দাড়িয়েছে । সব 
দেশেই মাধ্যমিক শিক্ষা বিশেষ ব্যয়বন্থল। উপযুক্ত শিক্ষক, প্রয়োজনীয় গৃহ, 
উন্মুক্ত স্থান, পরীক্ষাগার, পাঠাগার, শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রভৃতি প্রয়োজনের 
অচ্রূপ না হলে মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্তই ব্যর্থ হয়ে উঠবে । তাছাড়া মাধ্যমিক 
শিক্ষা বর্তমানে কেবল মাত্র মুষ্টিমেয়ের অধিকারেই দীমাবন্ধ নেই। সভ্যতার 
অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষাও এখন সকলের অধিকারের বস্ত হয়ে 
ঈ্াড়িয়েছে। ইংলগু, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে মাধ্যমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও 
বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। 


ভারতে ব্যাপকভাবে মাধ্যমিক শিক্ষা দিতে হলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন । 
প্রথমত, মাধ্যমিক শিক্ষার বিদ্যালয়ের সংখ্যাও যথেষ্ট সংখ্যায় বাড়াতে হবে। 
ভারতের ভ্রমবর্ধমান ক্ষুলগামী ছেলেমেয়েদের মাধ্যমিক শিক্ষার প্রয়োজন মেটাতে 
হলে বু নতৃনন নতুন বিষ্যালয় স্থাপন করতে হবে। এর জন্য সরকারকে 
পর্যাপ্ত অর্থের ব্যবস্থা করতে হবে। দ্বিতীয়ত, মাধ্যমিক শিক্ষার বিদ্যালয়গুলির 
স্থপরিচালনার জন্ত তাদের যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ সাহাধ্য দিতে হবে। সাধারণত 
মাধামিক বিষ্ঠালয়ে আয়ের উত্স ছুটি, এক-_সরকারী অর্থসাহয্য, ছুই-_ছাত্রদের 
বেতন, জনসাধারণের দান ইত্যাদি। এর মধ্যে ছাত্রদের বেতন ব1 অন্যান্য উপায়ে 
ষে অর্থ পাওয়া যায় তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রয়োক্গনের তুলনায় অত্যন্ত কম। 
সেজন্য সরকারের উদার অর্থনাহায্য অপরিহার্য । বর্তমানে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে 
সরকারী অর্থ সাহায্যের যে নীতি অনুসরণ করা হয় তা মোটেই সন্তোষজনক নয়। 
কতকগুলি সুনির্দিষ্ট খাতে খরচা করার পর বছরের হিলাবে যে টাকার ঘাটতি পড়ে 
সেইটি সরকার বিগ্যালয়গুলিকে দিয়ে থাকেন । একে গ্রান্ট-ইন-এড প্রথা বলা হয়। 
যেসব অঞ্চলে জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা তেমন উন্নত নয় এবং শিক্ষার 
ব্যাপারে অনসাধারণ যেখানে খুব উৎসাহী নয় সে সব অঞ্চলে গ্র্যান্ট-ইন-এড প্রথা 
বিষ্যালয়গুলির উন্নতির পথে বিস্তর হয়েই ধ্বাড়ায় । গ্র্যাপ্ট-ইন-এড প্রথার মধ্যে ব্য্থ 
নির্বাহের কোন হ্বাধীনতা থাকে না এবং কোন নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায় না। 
শিক্ষার ক্ষেত্রে আধিক দায়িত্ব এড়াবার জন্যই ব্রিটিশ আমলে এই গ্র্যাণ্ট-ইন-এভ 
প্রথার প্রচলন করা হয়েছিল। বর্তমান স্বাধীন ভারতে গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার 
কথা বিচার করে মাধ্যমিক বিদ্ভালয়গুলিকে অর্থ সাহায্যের আরও প্রগতিশীল নীতি 
গ্রহণ করা উচিত। 


ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষার সমস্তা ৩৯ 


৪। পাঠক্রমমূলক সমস্যা 

পাঁঠক্রমের সমস্যা মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে প্রধান প্রধান সমস্তাগুলির অন্যতম । 
পাঠক্রম স্চিস্তিত ও সুপরিকল্পিত না হলে মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য বার্থ হবার গ্রচুর 
সম্ভাবনা আছে। মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রম রচনায় শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও কৌশলের 
আহরণের দিকে যেমন দৃষ্টি দিতে হয় তেমনি শিক্ষার্থীর সামাজিক, প্রক্ষোভমূলক ও 
নৈতিক সত্তার পূর্ণ বিকাশের প্রতিও সযত্ব মনোযোগ দিতে হয়। 

মাধামিক শিক্ষার পাঠক্রমটিকে যে বন্থমুখী করতে হবে এ বিষয়ে আধুনিক 
শিক্ষাবিদ ও মনোবৈজ্ঞানিকরা একমত। বিভিন্ন মানসিক শক্তি ও আগ্রহ সম্পন্ন 
বিভিন্ন িক্ষার্থীর চাহিদার উপযোগী করে পাঠক্রমকে গড়ে তুলতে হলে পাঠক্রমটিতে 
যত বিভিন্নধর্মী বিষয় ও কৌশল অন্ততূক্তি করা যাবে ততই 'ভাল। ভারতের 
মাধ্যমিক শিক্ষায় পাঠক্রমটিতে এতদিন কোন বিভিন্নতার স্থান ছিল না। বর্তমানে 
নব প্রবর্তিত বহুসাধক বিদ্যালয়গুলিতে বহুমুখী পাঠক্রমের প্রবর্তন করা হয়েছে। যদি 
এই নতুন পরিকল্পনার সাফল্য সম্পর্কে স্থনিশ্চিত কিছু বলা যায় নাঃ তবু এর দ্বারা 
পাঠক্রমের এই গুরুতর সমস্যাটির যে কিছুট! সমাধান হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 
পাঠক্রমের দ্বিতীয় সমস্ত হচ্ছে এটিকে কর্মকেন্দ্রিক করে তোলা । মাধ্যমিক শিক্ষার 
স্তরে সমগ্র পাঠক্রমটি সক্রিয়তার মাধ্যমে শেখান উচিত। কিন্তু এই ধরনের 
কর্মকেন্দ্রিক পাঠ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যথেষ্ট শক্ত। আমাদের নব গ্রবর্তিত 
বন্থমুখী বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে বাধ্যতামূলক শিল্পকার্ধকে ৫ ক্ত করা হলেও এটিকে 
কর্ষকেন্দ্রক পাঠক্রম বল। চলে না। 

এছাড়াও পাঠক্রমের আরও অনেক পমস্যা আছে। অর্থাভাব, উপযুক্ত দাঞ্জ- 
সরঞ্রামের অভাব, যখোচিত পরিকল্পনার অভাব, অভিজ্ঞ শিক্ষকের অভাব প্রভৃতি 
কারণে আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রমের বহু সমস্য! অসমাধিত রয়ে গেছে। 


€। শিক্ষক লংক্রাস্ত সমস্যা | 
শিক্ষায় শিক্ষকের স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । শিক্ষার লাফল্য অনেকখানি নির্ভর 
করে শিক্ষকের গুণ ও দক্ষতার উপর । সেজন্য শিক্ষকঘটিত নান! সমশ্থযা মাধ্যমিক: 
শিক্ষার অগ্রগতির পথে বিরাট প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়িয়েছে । মাধ্যমিক শিক্ষার 
সমস্যা এবং শিক্ষক সমস্তা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। 
শিক্ষকদের সমস্যা বনুবিধ। প্রথমত, তাদের বেতনের হার অত্যন্ত শোচনীয়, 
দ্বিতীয়ত, অন্তান্য বৃতিজীবীরা যে সব স্ুখ-ন্ুবিধা ভোগ করেন শিক্ষকের! সেই 


৪* শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


সব সুযোগ থেকে বঞ্চিত। তৃতীয়ত, সমাজে শিক্ষকদের স্বাভাবিক পদমর্যাদা অত্যন্ত 
নীচু। চতুর্ঘত, শিক্ষকবৃতি সম্পর্কে হুনির্দি্ই ও সথগঠিত আইনকানুন নেই। 
এসব কারণে সথযোগ্য ব্যক্তিরা শিক্ষকবৃত্তির প্রতি আকুষ্ট হন না এবং মাধ্যমিক 
শিক্ষায় পর্যা্ধ সংখ্যক স্ুুশিক্ষক পাওয়া যায় না। 


শিক্ষকদের শিক্ষণের সমশ্যাটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ । স্থশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক ছাড়া 
মাধ্যমিক শিক্ষা কার্ধকরী হতে পারে না বিশেষ করে আধুনিক বহুসাধক বিষ্যালক্ন- 
গুলিতে যে বহুমুখী পাঠিক্রমের প্রবর্তন কর! হয়েছে তার জন্য বিশেষভাবে শিক্ষপপ্রাপ্ত 
বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের দরকার । কিন্তু শিক্ষণপ্রার্চ শিক্ষকের সংখ্যা প্রয়োজনের চেয়ে 
নিতান্তই কম। তাঁর কারণ হল প্রথমত, শিক্ষকবৃত্তি গ্রহণ করতে অল্লসংখ্যক 
ব্যক্তিই রাজী হন। দ্বিতীয়ত, দেশের শিক্ষক শিক্ষণের ব্যবস্থা মোটেই আশানুরূপ 
নয়। বর্তমানে যে কটি শিক্ষক শিক্ষণের প্রত্ষ্ঠান আছে সেগুলি গ্রয়োজনীক 
শিক্ষক সরবরাহে সমর্থ নয়। শিক্ষক শিক্ষণের প্রচলিত পাঠক্রমগুলিও নিতাস্ত 
প্রাচীনপস্থী ও কার্ধকরী শিক্ষণদানে সমর্থ নহে। এগুলিরও সংস্কার প্রয়োজন । 
তৃতীয়ত, শিক্ষণকামী শিক্ষকদের অর্থসাহায্যের আশানুরূপ ব্যবস্থা নেই । 


৬। বিবিধ সমস্যা 


উপরে বণিত কারণগুলি ছাড়! মাধ্যমিক শিক্ষার গ্রতিবন্ধকরূপে আরও কয়েকটি 
গুরুত্বপূর্ণ কারণের উল্লেখ করা যায়। যথা-_- 


(ক) সরকারী উদাসীনতার নীতি। 

(খ) জনসাধারণের শিক্ষাচেতনার অভাব। 

(গ) অভিভাবকদের দারিদ্রা, ইত্যাদি। 

(ক) ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষার অনগ্রসরতার সব চেয়ে ঝড় কারণ হল সরকারী 
ওদাসীন্ত । শিক্ষার উন্নয়নে ভারত সরকারের ওদাসীন্ত ও অবহেলার নীতি 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি করতে হলে শিক্ষার ব্যাপক 
বিস্তার সবচেয়ে আগে দরকার । আমাদের সরকার এই সত্যটি উপলব্ধি করেন না। 
সমস্ত আধুনিক প্রগতিশীল দেশে মাধ্যমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক 
করা হয়েছে। ইংলগ্ডে ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনের দ্বারা বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের 
ঘিপ্রাহরিক আহার, বই, যাতায়াতের ব্যয় এমনকি পোষাক্পরিচ্ছদও দেবার; 
ব্যবস্থা বরা ইয়েছে। আমেরিকা, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে মাধ্যমিক শিক্ষার 
সমগ্র ব্যয়ভার রাষ্ট্রই বহন করে থাকে কিন্তু ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষা দুরে থাকুক- 


ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষার সমস্য! ৪১ 


প্রাথমিক শিক্ষাকেই সর্বজনীন ও অবৈতনিক করা এখনও সম্ভব হয় নি।, 
শিক্ষা সম্পর্কে সরকারের এই উদাসীনতার নীতি জাতির অগ্রগতিকে পশ্চাদ্মুখীই 
করে তুলেছে। 

(খ) ভারতের সাধারণ জনগণই শিক্ষাবঞ্জিত। .তার ফলে শিক্ষার 
প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে সাধারণ মান্গুষ যথেষ্ট সচেতন নন | ছেলেমেয়েদের. 
শিক্ষা দেওয়ার আবশ্তকত| এইজন্য তাঁরা উপলব্ধি করেন না । 

(গ) ভারতে মাধ্যষিক শিক্ষাকে অবৈতনিক করা হয়নি। অথচ মাধ্যমিক 
শিক্ষা যথেষ্ট ব্যয়বহুল শিক্ষা। ক্ষুলের বেতন, বই, খাতা, অন্যান্য সাজসরগ্রাম, 
যাতায়াতের ব্যয়ভার ইত্যাদি মিলিয়ে মাধামিক শিক্ষায় প্রতিটি শিক্ষার্থীর পেছনে 
যথেষ্ট অর্থব্যয় করতে হয়। ভারতের জনদাধারণের দারিদ্র্য সুবিদিত। ইচ্ছা. 
থাকলেও সাম্যের অভাবে অভিভাবকের! ছেলেমেয়েদের বহুক্ষেত্রে মাধ্যমিক 
শিক্ষা দিতে পারেন না। যতদিন না অন্যান্য প্রগতিশীল দেশের মত ভারতেও 
মাধ্যমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক করা হচ্ছে ততদিন মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার 
সম্ভব নয়। 


প্রশ্নাবলী 
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চান 
বহ্সাধক বিদ্যানুয় (11011100100 ০0০০1) 


ভারতে এতদিন ধরে প্রচলিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংগঠনটি অসংখ্য ক্রটি 
ও অসম্পূর্ণতায় জর্জরিত ছিল। তাঁর ফলে তার দ্বারা মাধ্যমিক শিক্ষার গ্ররুত্তপূর্ণ 
উদ্দেগুলি সিদ্ধ হত ন|। মাধ্যমিক শিক্ষার শেষে শিক্ষার্থীরা কোন কার্ধকরী বৃত্তি 
অন্থমরণ করতে পারত না। ফলে দেশে বেকার যুবকের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই 
চলেছিল। এই গতানুগতিক মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের ফলে দেখা 
দিয়েছে আধুনিক বহুসাধক বিষ্যালয়গুলি। 


গতানুগতিক মাধ্যমিক শিক্ষার সংগঠন 


ভারতে বিছ্ালয়-শিক্ষার আযুফ্াল এত দিন দশবর্ষব্যাগী ছিল--গ্রথম রেণী 
থেকে দশম শ্রেণী পর্যস্ত। তার মধ্যে প্রথম চার বা পাচ বৎসরের শিক্ষাকে 
প্রাথমিক পায়ের শিক্ষা বলে ধরা হত। বাকী পাঁচ বা ছয় বছরের শিক্ষাকালকে 
মাধ্যমিক শিক্ষার পর্যায়ে ফেল! হত। 


এই মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠক্রম সর্বত্র একই প্রকৃতির ছিল। তার মধ্যে 
কোন রকম বিভিন্নতা বা বহুমুখিতা৷ ছিল না। সাধারণত মাধ্যমিক শিক্ষার 
পাঠক্রমে এই বিষয়গুলি অস্তভূক্ত করা হত । যথা (১) ইংরাজী (২) মাতৃভাষ! 
(৩) সংগত (৪) হিন্দী (রাষ্ট্রভাষা বলে গৃহীত হবার পর থেকে ) (৫) ইতিহাস 
(৬) ভূগোল (৭) গণিত (৮) বিজ্ঞান (৯) পৌরনীতি। মেয়েদের ক্ষেতে গারস্থয 
বিজ্ঞান পড়ানোর ব্যবস্থা ছিল। এ ছাড়াও কোন কোন বিদ্যালয়ে সঙ্গীত, অঙ্কন 
প্রভৃতি শেখানোর ব্যবস্থা ছিল। 


এই দশম শ্রেণীর ব্ছ্যালয় থেকে পাঁশ করে ছেলেমেয়েদের কলেজে অস্তঃমধ্যীয় 
পাঠগুর (ইণ্টারমিডিয়েট কোন”) ছুবছরের জন্য পড়তে হত এবং এই স্তর থেকে 
পাশ করে, তারা স্বা্তক-স্তরে পড়ার যোগাতা৷ লাভ করত। এই গতাঙগগতিক 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির বিরুদ্ধে বছদিন ধরে আন্দোলন চলে আসছে এবং সেই 
"শান্দোলনের ফলম্বরূপ আধুনিক বহুসাধক বিষ্ভালয়গুলির হুট হয়েছে। 


বহুসাধক বিগ্ভালয্নের ইতিহাস 8৬ 


বহুসাধক বিদ্যালয়ের ইতিহাস 


গতান্থগতিক একমুখী বিদ্ভালয়গুলি যে বিভিন্ন রুচি ও শক্তিসম্পক্ 
শিক্ষার্থীদের চাহিদা মেটাতে সমর্থ নয় একথা! বিভিন্ন শিক্ষাবিদের! বু আগে 
থেকেই উপলব্ধি করেছিলেন । এই ধরনের বিষ্যালয়গুলি থেকে যে লব ছাত্রেরা 
শিক্ষালাভ করে বেরোত তারা লেখাপড়ার কাজ ছাড় অন্য কোন কাজ করতে 
পারত না। ফলে লেখনীজীবী কেরাণীর চাকরী ছাড়া আর কোন কাজে এদের 
নিযুক্ত কর! সম্ভব হত না। এইজন্য শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই 
চলেছিল । 


ছাণ্টার কমিশন-__১৮৮২ 


১৮৮২ সালে হান্টারের সভাপতিত্বে যে ভারতীয় শিক্ষা কমিশনটি বসে তারাই 
প্রথম মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রমের মধ্যে বিভিন্নতা আনার প্রস্তাব করেন। এই 
কমিশনটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছুটি ভিন্ন প্রকৃতির পাঠক্রম প্রবর্তনের নির্দেশ 
দেন। প্রথমটিকে “এ+ কোর্স নাম দেওয়। হয় । এই স্তরটি পুরোপুরি সাহিত্যধর্মী 
পাঠশ্তর। এই স্তরের পাঠশেষে উচ্চশিক্ষার জন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করা যাবে। 
দ্বিতীয় স্তরটিকে “বি” কোর্স নাম দেওয়া হয়। এই স্তরটি সাহিত্যবর্জিত 
পাঠস্তর ছিল। এই স্তরে বাণিজ্যমূলক, কারিগরি ও অন্যান্ বিষয় পড়ানোর 
প্রস্তাব কর| হয়। 

কমিশনের এই প্রস্তাব মত মাধ্য'মক বিদ্যালয়ে ছুটি ভিন্নধর্মী পাঠন্তরের প্রবর্তন 
করা হয়। কিন্ত ছিতীয় স্তরটি সে সময় মোটেই জনপ্রিয়তা লাভ করে নি এবং 
কিছুদিন পরেই এই পাঠন্তবটি বন্ধ করে দিতে হয়। 


কাজ নের নির্দেশ--১৯০৪ 
বিংশ শতাব্দীতে লর্ড কার্জন মাধ্যমিক শিক্ষার এই একমুখিতার তীব্র সমালোচনা 
করেন এবং মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠস্তরে ব্যবহারিক বিষয় অস্তভূক্ত করার নির্দেশ 
দেন। 
স্তাভলার কমিশন- ১৯১৭ 
১৯১৭ সালে স্যাডলারের সভাপতিত্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বসে। এই 
কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র বোর্ড স্থাপন, ডিগ্রী স্তর থেকে ইন্টারমিডিয়েট 
স্যরকে পৃথকীকরণ এবং তিন বছরের ডিগ্রীপাঠস্তর প্রবর্তনের নির্দেশ দেন। এই 


৪৪ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


প্রস্তাব তিনটি অত্যন্ত প্রগতিশীল ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় কোনটিকেই তখন, 
বান্তৰে রূপ দেওয়া হয় নি। 


ছার্টগ কমিটি__১৯২৯ 


১৯২৯ সালে হার্টগ কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটিও মাধ্যমিক শিক্ষার 
একমুখিতার তীব্র সমালোচনা করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রতি বৎসর 
অসাফল্যের বিরাট হারের কারণ দেখাতে গিয়ে তাঁরা বলেন যে যেহেতু মাধ্যমিক, 
শিক্ষাব্যবস্থায় বৃত্তিমূলক শিক্ষার কোন আয়োজন নেই সেই হেতু 
গ্রতিবংসর এত বেশী সংখ্যক ছাত্র পরীক্ষায় ফেল করে থাকে। এই 
কমিটির মতে বহুমুখী পাঠক্রম প্রবর্তন করাই এই গলদ দূর করার প্রধান উপায়। 


সপ্রু কমিটি-_১৯৩৫ 


১৯৩৫ সালে সপ্রু কমিটি ভারতের বেকার সমশ্যার কারণ নির্ণয় করতে গে, 
একই বথা বলেন। তীদের মতে মাধ্যমিক শিক্ষা নিছক সাহিত্যধর্মী হওয়ার 
জস্যই শিক্ষিত যুবকেরা শিল্প বাণিজ্য, কারখানা গ্রভৃতিতে চাকরী পাচ্ছেন না। 
সেইজন্ত এই কমিটি নীচের উপায়গুলি অবলম্বনের নির্দেশ দেন। 

(ক) মাধ্যমিক শিক্ষাকে বহুমুখী করতে হবে । (খ) ইন্টারমিডিয়েট পাঠম্তরকে- 
বিলুপ্ত করতে হবে। গে) ডিগ্রী স্তর এবং মাধ্যমিক স্তর উভয়েরই স্থিতিকাল এক 
বছর করে বাড়াতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষার শেষ তিন বছরে বৃত্তিমূলক শিক্ষার 
ব্যবস্থা থাকবে। 


উড-গ্যাবট রিপোর্ট --১৯৩৭ 


১৯৩৭ সালে উদ ও এ্যাবট নামে ছুজন বিদেশী বিশেষজ্ঞকে ভারতে বৃত্তিমূলক 
শিক্ষা সম্পর্কে মতামত দেবার জন্য আমন্ত্রণ করা হয়। তাদের বক্তব্যটি উড-এযাবট 
রিপোর্ট নামে পরিচিত। এই রিপো্টটিতে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে সাধারণ পাঠক্রমের 
পাশাপাশি বৃত্তিমূলক ও কারিগরি পাঠক্রম প্রবর্তন করার প্রস্তাব করা হয়। 


সার্জেন্ট রিপোর্ট -১৯৪৪ 
১৯৪৪ সালে কেন্দ্রীয় শিক্ষ। উপদেষ্টা পরিষদের শিক্ষাবিবরণীতে উড-এ্যাবটের, 
প্রন্তাবটিকে সমর্থন কর! হয়। এই বিবরণীটি সার্জেপ্ট রিপোর্ট নামে পরিচিত। 


এই রিপোর্টে মাঁধামিক পিক্ষাত্তরে সাধারণধর্মী এবং বৃত্তিমূলক ছু রকম পাঠক্রম, 
পাশাপাশি প্রবর্তন করার প্রস্তাব কর! হয়েছে। 


বন্ছুসাঁধক বিদ্যালয়ের ইতিহাস ৪৫ 
'ভারার্টাদ কমিটি--১৯৪৮ 


স্বাধীনতা লাভের পরেই ১৯৪৮ সালে মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার সম্পর্কে 
মতামত দেবার জন্য তারার্টাদ কমিটি নিযুক্ত হয়। এই কমিটিও মাধ্যমিক শিক্ষাকে 
বছসাধক করা একান্ত প্রয়োজন বলে মত দেন। 


খুদালিয়ার কমিশন_১৯৫২ 


১৯৫২ সালে ভারতে মাধামিক শিক্ষার নতুন পরিকল্পনা তৈরীর জন্য ভাঃ 
লকণদ্থামী মুদালিয়ারের নেতৃত্বে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন নিযুক্ত হয়। আধুনিক 
বহুসাধক বিগ্যালয়গুলির পরিকল্পনাটি এই কমিশনেরই অবদান । মাধ্যমিক শিক্ষা 
সম্পর্কে বহুবিধ সংস্কারের প্রস্তাব করে এই কমিশন ভারতে বহুমাধক বিষ্ভালয় 
প্রবর্তনের নির্দেশ দেন। এই সম্পর্কে কমিশনের প্রধান নির্দেশগুলি হল এই-__ 


(ক) বিদ্যালয়ে শিক্ষাকাল দশ বছরের জায়গায় এগারো! বছর হবে। 
(খ) ইন্টারমিডিয়েট স্তর বিলুপ্ত করতে হবে। 
(গ) ডিগ্রীস্তর তিন বৎসরব্যাপী হবে। 


(ধ) বি্যালয়ের মাধ্যমিক স্তরের শেষ তিন বরের পাঠক্রম বহুমূখী হবে। 
অষ্টম শ্রেণীর পাঠের শেষে শিক্ষার্থীর! নিজেদের পছন্দ মত পাঠপ্রবাহ নির্বাচন করে 
নিতে পারবে । 


(ড) শেষ তিন বছরের পাঠক্রম সাতটি বিভিন্ন পাঠপ্রবাহ থাকবে । নিজের 
পছন্দ এবং সামর্থ্য অন্ধযায়ী শিক্ষার্থী ষে কোন একটি প্রবাহ নির্বাচন করতে 
পারবে। এই প্রবাহ সাতটি হল--(১) মানববিজ্ঞানাদি, (১) সাধারণবিজ্ঞানাদি, 
(৩) কারিগরি বিষয়াদি, (8) বাণিজ্যিক বিষয়াদি, (৫) কৃষি, (৬) চারুকল৷ 
এবং (৭) গৃহবিজ্ঞান। 


(6) এছাড়াও বহুদাধক বিদ্যালয়ে একটি শিল্পকে বাধ্যতামূলক করতে হবে। 

মুদরালিয়ার কমিশনের এই নির্দেশগুলি ভারত সরকার গ্রহণ করেন এবং বহুসাধক 
বিদ্যালয় প্রবতিত হয়। বর্তমানে সনাতন দশম শ্রে্ীর বিষ্যালয়গুলিকে পরিরপ্তিত 
করে একাদশ শ্রেণীর বিষ্যালয়ে পরিণত করা স্থরু হয়েছে। এইজন্য কেন্দ্রীয় সরকার 
বিভিন্ন রাজ্যকে গ্রচুর অর্থসাহায্য বরাদ্দ করেছেন। অনেক রাজ্যেই পুরাতন 
বিষ্ভালয়গুলিকে আধুনিক বহুসাধক বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হচ্ছে। 


৪৬ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্ার ইতিহাস 


বহুপাধক বিদ্যালয়ের সংগঠন ও পাঠক্রম 


মুদালিয়র কমিশনের স্ুুপারিশগুলি অবলম্বনে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ এবং অন্যান্ত 
প্রদেশে বহুসাধক (2/5100015095 ) বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। এই বিদ্যালয়- 
গুলিতে মোট ১১টি ক্লাশ থাকে । ৮ম শ্রেণী পর্ধস্ত পাঠক্রম সকলের ক্ষেত্রেই 
ক্ৃভিয়। ৯ম শ্রেণী থেকে শিক্ষার্থী নিজের পছন্দমত পাঠ্যবিষয় নির্বাচন করতে 
পারবে । তবে নির্বাচনীয় বিষয়গুলি ছাড়া পাঠক্রমে কতগুলি কেন্দ্র-বিষয় (০০৪ 
৪151৩০৫) আছে এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থীকেই সেগুলি শিক্ষ। করতে হবে। এগুলির 
মধ্যে ভাষা, সমাজবিজ্ঞান, শিল্প, সাধারণ বিজ্ঞান, অঙ্ক গ্রভৃতি থাকে । এই বহুদাধক 
বিছ্ভালয়ের পাঠ শেষ করে শিক্ষার্থীরা সোজা! তিন বছরের ডিগ্রী কোর্সে যোগ 
দিতে পারবে। পশ্চিমবঙ্গে প্রবতিত এই নতুন বহুদাধক স্কুলের পাঠক্রমটির বর্তমান 
রূপের মংক্ষিপ্তসাঁর নীচে দেওয়া হল 
«ক? বিভাগ-_ ভাবা £ 

(নীচের প্রত্যেকটি বিভাগ থেকে একটি করে ভাষা নিতে হবে ) 

১। প্রথম ভাষা-_বাংল|, ইংরাজী, হিন্দী, নেপালী ও উর্দু বা একটি 
অনুমোদিত ভাষা এবং প্রাথমিক হিন্দীর মিশ্রিত পাঠক্রম । 

২। দ্বিতীয় ভাষা (ইংরাজী যাদের প্রথম ভাষা নয়) বা বাংল! 
€ বাংলা যাদের প্রথম ভাষা নয় )। 

৩। দ্বিতীয় ভাষা-_-হিন্দী, বাংলা বা একটি অনুমোদিত প্রাচীন ভাষা । 
অনুমোদিত প্রাচীন ভাষা বলতে বোঝায় সংস্কৃত, পালি, আরবীয়, পার্শা এবং 
ল্যাটিন। 
ছু? বিভাগ-_ সমাজবিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, প্রাথমিক অন্ক 

সমাঞ্জবিজ্ঞানকে একটি ব্যাপক বিষম়ূপে পরিকল্পনা কর হয়েছে এবং ইতিহাস, 
ভূগোল, পৌরবিজ্ঞান প্রভৃতিকে এর অন্তর্গত করা হয়েছে । এই বিষয়টির প্রধান 
উদ্দেস্ট হল, শিক্ষার্থীকে তার সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্তশ্ত বিধানে সমর্থ 
কর!। শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক ঘটন! নিবিড়ভাবে 
জড়িত, সেগুলিকে কেন্দ্র করেই সাধারণ ধিজ্ঞ,নের পাঠক্রম প্রণীত হয়েছে। 

"|? বিভাগ--একটি শিল্প ঃ 

বয়ন শিল্প, কাষ্, শিল্প, বাগান শিল্প, সীবন শিল্প, চর্ম শিল্প, কাগজ শিল্প, 

স্বৎ-শিল্প, কারিগরী শিক্প প্রভৃতির মধ্যে থেকে যে কোন একটি শিল্প । 


বহুসাধক বিভ্াালয়ের গুণাবলী ৪৭" 


পয বিভাগ-_নির্বাচনীয় বিষয়সমূহ £ 


এই বিষয়গুলিকে ৭টি পাঠগ্রবাহে ভাগ করা হয়েছে £ (১) মানব-বিজ্ঞানাদি 
(২) সাধারণ বিজ্ঞানাদি, (৩) কারিগরী বিষয়াদি, (৪) বাণিজ্যিক বিষয়াদি, 
(৫) কৃষি বিষয়াদি, (৬) চারুকলা ও (৭) গৃহবিজ্ঞান। 

মুদালিয়র কমিশন বহুমুখী পাঠব্যবস্থা সম্পর্কে যে সকল স্পারিশ করেছেন, 
সেগুলিকে কার্ধে পরিণত করতে হলে প্রচুর অর্থব্যয় অপরিহার্য । তাছাড়া এর 
জন্ট বিশেষ উচ্চশিক্ষিত ও শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকেরও প্রচুর প্রয়োজন। তার এখনও 
এদেশে যথেষ্ট অভাব রয়েছে। শুধু তাই নয়, অষ্টম শ্রেণীর পরেই শিক্ষার্থীর রুটি 
ও সামর্থা অনুসারে বহুমুখী পাঠপ্রবাহ নির্বাচনের ব্যাপারেও অনেকে বলে থাকেন 
যে, এত অল্প বয়দে পাঠপ্রবাহ নির্বাচনের যোগ্যতা জন্মায় না। এ অপরিণত 
বয়সে পাঠপ্রবাহ নির্বাচনে কোন ভূল হলে ডিগ্রী কোর্সে অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে 
আর কোন পরিবর্তনের স্থুযোগ থাকে না । ইংলণ্ডে এই ধরনের বন্সাধক স্কুলশিক্ষা 
প্রবর্তন সম্পর্কে বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানী ভার্ন বিরূপ অভিমতই প্রকাশ করেছেন। 


বহুসাপক বিদ্যালয়ের গুণাবলী 


গতান্থগতিক বিষ্যালয়গুলির তুলনায় সাম্প্রতিক কালের বহুসাঁধক বিদ্যালয়গুলি 
থে অনেক দিক দিয়ে উন্নত এবং আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষার অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ 
সমশ্যার সমাধান করতে সক্ষণ হয়েছে মে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বহুসাধক 
বিগ্ালয়গুলির গুণাঁবলীর মধ্যে নীচের গুণগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

১। বহুসাধক বিছ্যালয়গুলিতে পাঠক্রমটিকে বহুমুখী করা হয়েছে। নবম 
শ্রেণী থেকে শিক্ষার্থী তার পছন্দ মত পাঠধারা বেছে নিতে পারে। আগে মাত্র 
একই প্রক্কৃতির পাঠক্রম থাকায় শিক্ষার্থীরা নির্বাচনের কোন স্থবিধা পেত ন| কিন্ত 
বর্তমানে সাতটি বিভিন্ন পাঠ প্রবাহের প্রবর্তন করায় শিক্ষার্থার পক্ষে তার সামর্থ্য 
ও রুচি অনুযায়ী পাঠগ্রবাহিটি বেছে নেওয়া সম্ভব হয়েছে। 

'আজকাল মনৌবিজ্ঞানে বিভিন্ন পরীক্ষণ থেকে ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতিট 
পূর্ণভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এর অর্থ হল যে বিভিন্ন ব্যক্তির সামর্থা, রুচি ও আগ্রহ 
বিভিনন। বহুদাধক বিদ্যালয়ের পঠিক্রমটিকে এই মনোবৈজ্ঞানিক তত্বটির উপরই 
প্রতিষ্ঠিত কর! হয়েছে । 


২। কতকগুলি সমধর্মী বিষয়কে একত্রিত করে ব্যাপক পাঠ্যবিষয়ের 


৫০. শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


কারিগরি, বাণিজাবিষয়, কৃষি, চাককলা ও গারস্থ্যবিজ্ঞান--এই সাতটি পাঠ” 
প্রবাহের মধ্যে থেকে যে কোন একটি পাঠগ্রবাহ শিক্ষার্থীকে তাঁর ভবিস্ৎ 
শিক্ষাধারা রূপে নির্বাচিত করে নিতে হবে। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে এই 
নির্বাচিত পাঠপ্রবাহটির দ্বারাই শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ শিক্ষার স্বরূপ ও প্রকৃতি 
চরমভাবে নির্ধারিত হবে এবং প্রচুর অন্থবিধা ও অপচয়কে ম্বীকার না করে 
নিলে কোন কারণে পরে তার আর পরিবর্তন কর! যাবে না। কেবল তাই নয়, 
শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ বৃত্তির প্রকৃতিও এই নির্বাচনের দ্বারা নির্ধারিত হয়ে যাবে এবং 
ইচ্ছা ও রুচি থাক আর না থাক, শিক্ষার্থীকে উচ্চস্তরের পড়াশোনাও এ পাঠপ্রবাহ্‌ 
অনুযায়ীই করতে হবে । উ্াহরণম্বরূপ কোন শিক্ষার্থী যদি মানববিজ্ঞানমূলক 
বিষয়গুলি নিয়ে মাধামিক শিক্ষা! শেষ করে তাহলে তাঁর পক্ষে পরে সাধারণ বিজ্ঞান - 
মূলক বা কারিগরি বা বাণিজ্যিক বা অন্য কোনও পাঠধারা ন্বাতকস্তরে অনুসরণ 
করা সম্ভব হবে না এবং ভার ভখিস্যৎ বৃত্তিমূলক শিক্ষা এ মানববিজ্ঞানমূলক বিষয়- 
গুণির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে । আবার কোন শিক্ষার্থী যদি কারিগরি বা বিজ্ঞানমূলক 
পাঠপ্রবাহ নিয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে তাহলে তাকেও ভবিষ্যক্টে এ বিশেষ 


পাঠপ্রবাহ অনুযায়ী উচ্চশিক্ষ। গ্রহণ করতে হবে এবং তার বৃতিমূলক শিশ্ষাও এ 
প্রবাহ অন্থুযায়ী নির্ধারিত হবে। 


কিন্তু বহু আধুনিক শিক্ষাবিদ ও মনৌবিজ্ঞানী এই ব্যবস্থার বিরূপ সমালোচনা 
করেছেন। তাদের মতে সাধারণত অষ্টম শ্রেণীর শেষে শিক্ষার্থদের বয়স ১৪+-এ 
গিয়ে ধ্াড়ায়। এই বয়সে ভবিস্তৎ বৃত্তি পাকাপাকি নির্বাচন করে নিতে বলাটা] 
যনোবিজ্ঞানসম্মত কিনা সে বিষয়ে প্রচুর সন্দেহে আছে। কারিগরি, বাণিজ্যিক, 
চাঁরুকল! ইত্যাদি বৃত্তিমূলক বিষয়গুলিতে উৎকর্ষ দেখাতে হলে বিভিন্ন বিশেষধর্মী 
যানসিক শক্তির প্রয়োজন । মনোবৈজ্ঞানিক তথ্য অনুযায়ী শিশুব মধ্যে বিশেষ শক্তি- 
গুলি গ্রথম দিকে পূর্ণ বিকশিতরূপে থাকে না, পণে শিশুর মধ্যে ধীবে ধীরে বিকাশলাভ 
করে। শিশুর মানসিক শক্তির পরিণতিকাল নিয়ে নানা মতভেদ আছে। তবে 
১৫ বছর বয়স থেকে ১৮ বছর বয়সের মধ্যে যে বিভিন্ন মানসিক শক্তিগুলির পুর্ণ 
পরিণতি ও বিশেষীভবন ঘটে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অতএব বিশেষধর্মী 
বিষয়গুলি শেখার সময়কে ১৪+এ পাকাপাকি সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া যে সব 
সময় কার্ধকরী নয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। ইংলণ্ডেও ১৪+-বয়সে 
বিভিন্ন স্থলে যোগদানের ব্যবস্থা করা আছে। এই একই কারণে ভার্নন 
গ্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীর! ইংলগ্ডের এই ব্যবস্থারও সমালোচন! করেছেন। তবে ইংলগ্ডে 


বছুসাধক বিষ্যালয়ের অসম্পূর্ণত ও সমস্ত। ৫১ 


এক ধরনের গুলে যোগ দেওয়ার পর প্রয়োজন বুঝলে আর এক ধরনের স্কুলে পরিবর্তন 
করার স্বাধীনতা শিক্ষার্থীরা ভোগ করে থাকে । আমাদের দেশে প্রবর্তিত বডসাধক 
বিষ্ালয়গুলিতে কিন্তু এ স্বাধীনতা শিক্ষার্থীদের দেওয়া হয় না তার ফলে একবার 
তারা যে পাঠপ্রবাহ নির্ধাচন করে নেয় সেটিই তার চিরকালের জন্য অনুসরণ 
করতে বাধ্য হয়। এতে কেবল যে অনুপযোগী পাঠক্রম নির্বাচনের আশঙ্কাই 
থাকে তাই নয়, একবার অস্কুপযোগী পাঠক্রম নির্বাচিত করা হলে পরে তা সংশোধন 
করারও কোন উপায় থাকে ন|। 

২। বহুপাধক বিদ্যালয়গুল্তে পাঠক্রমকে বহুমুখী করার ফলে আরও একটি 
গুরুতর সমস্যা দেখা দিয়েছে। সেটি হল বিষয় নির্বাচনের পদ্ধতি। কোন্‌ শিক্ষার্থীর 
পক্ষে কোন্‌ পাঠপ্রবাহ উপযোগী এটি নির্ধারণ করার কোন স্থুচিস্তিত মনোবিজ্ঞান 
ভিত্তিক পদ্ধতি আমাদের দেশে এখনও তৈরি হয় নি। তার ঘলে এমন কতকগুলি 
ব্যাপার বা বিষয়ের বিব্চেন! করে শিক্ষার্থীকে পাঠপ্রবাহনির্বাচন করতে হয় যেগ্তল 
সঙ্গে শিক্ষার্থীর গ্রকূত যোগাতা। বা মানসিক শক্তির কোনও সম্পর্ক বা যোগাযোগ 
থাকে না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পিতামাতার পছন্দ, চাকুরীর স্থৃবিধা, 
সামাঞ্গিক বৃত্তিঘটিত মূল্য ইত্যাদির কথা চিন্তা করেই শিক্ষার্থীর পাঠপ্রবাহ 
নির্ধারিত করে দেয়া হয় । বলা বাহুল্য এতে অনেক ক্ষেত্রেই যে শিক্ষার্থী 
গ্রকৃত উপযোগী পাঠপ্রনাহ ন্বাচিত হয় না সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমেরিকা, 
ইংলগ প্রভৃতি দেশে শিক্ষার্থীর শক্তি ও প্রবণতা অনুযায়ী পাঠক্রম 
নির্বাচনের জন্য নানা মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষা উদ্ভাবিত হয়েছে এবং 
শিক্ষার্থীদের শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক পরিচালনার জন্য সুচিস্তিত বাঁপক 
আয়োজন করা হয়েছে। ভারতে যতদিন না! এই ধরনের বিষয় নির্বাচনের 
বিজ্ঞানভিত্তিক আয়োজন কর! হচ্ছে ততদিন শিক্ষার্থীর! বহুমুখী পাঠক্রম প্রবর্তনের 
কোন উপকারতাই লাভ করতে পাঁগবে ন1। 

৩। বহুসাধক বিগ্যালয়গুলির পাঠক্রম প্রগতিশীল হলেও ক্রটিমুক্ত নয়। ব্ষিয় 
বিভাজনের অপকারিতা দূর করার জন্য এতে ব্যাপকভিত্তিক পাঠক্রম প্রবর্িত করা 
হলেও বিষয়বিভাজনের মৌলিক নীতিটি এখানে অক্ুগ্নই রয়ে গেছে । এই 
পাঠক্রমে বিচ্ছিন্ন বিষয়গুলির মধ্যে কৃত্রিম বিভিপ্নতা দূর করে সেগুপির মধ্যে 
প্রকৃত এঁক্য স্থাপন করার কোন চেষ্টা করা হয় নি। এখানে বিচ্ছন্্ন বিষয়গুলির 
ভ্বতস্্র সত্তা গতান্গগতিক পস্থাতেই বজায় রেখে কেবলমাত্র সেগুলিকে বিভিন্ 
শ্রেণী বা গুচ্ছে সাজান হয়েছে । যেমন মানববিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, 


৫২ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


কারিগরি ইত্যাদি। এতে পাঠক্রমের বিষয়বিভাজনের ক্রটিটি যেমন তেমনই 
থেকে গেছে। 

৪। পাঠক্রমটির আর একটি বড় দোষ হুল যে এটি প্রত কর্মকেন্দ্রি হয়নি । 
যদিও একটি শিল্পকে বাধ্যতামূলক বিষয়রূপে পাঠক্রমের অস্ততৃক্ত কর! হয়েছে 
তবু কর্মকেন্দ্রিক ব৷ সক্রিয়তাভিত্তিক পাঠক্রম বলতে যা বোঝায় এটি তা হয়নি। 
আধুনিক প্রগতিশীল পাঠক্রমে সমাজসেবা, কৃষ্টিমূলক কাধীবলী, যৌথ কর্মপ্রচেষ্টা 
ইত্যাদি প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতাগুলিকে পাঠক্রমের সঙ্গে এমনভাবে স্থসমন্থিত কর! হয় 
যে পূর্ণ পাঠক্রমটি সক্রিয়তাভিত্তিক হয়ে উঠতে পারে। এককথায় শিক্ষার্থীব দৈনন্দিন 
সামাজিক অভিজ্ঞতাগুলি এবং জ্ঞানমূলক অভিজ্ঞতাগুলির মধ্যে একটি বাস্তব 
যোগস্থত্র স্থাপন করাই বাম্তবভিত্তক প্ঠক্রম গঠন করার উপায়। বহুসাধক 
বিদ্যালয়গুলিতে বহিঃপাঠক্রমিক কার্যাবলী প্রবর্তিত করা হলেও সেগুলির 
সঙ্গে পাঠাবিষয়গুলির কোন ম্বাভাবিক যোগস্থত্র স্থাপন করার চেষ্টা 
হয়নি। 

৫€। বহুসাধক বিষ্যালয়গুলিতে গতানুগতিক দশ বৎসরের স্থ'নে এগাব বৎসরের 
পাঁঠব্যবস্থার প্রচলন করা হয়েছে। এর ফলে পাঠক্রমটি আগের চেয়ে অনেক্ক বেশী 
পূর্ণাঙ্গ ও স্থগঠিত হতে পেরেছে। কিন্তু স্নেক আধুনিক শিক্ষাবিদ্দেব মতে এগার 
বৎসরের মাধ্যমিক শিক্ষাও পর্যাপ্ত নয়। তাঁদের মতে মাধামিক শিক্ষাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ 
ও কার্ধকরী করে তুলতে হলে এটিকে বার বৎসর ব্যাপী করতে হবে। ১৯৬২ সালে 
পশ্চিমবঙ্গে লর্ড সার্জেন্টকে মাধ্যমিক শিক্ষার সংগঠন সম্বন্ধে মতামত দেবার জন্য যখন 
আনা হয় তখন তিনি বার বৎসরব্যাপী মাধ্যমিক শিক্ষার দ্বপক্ষেই মত দেন। 
ইংলগ্ডেও মাধ্যমিক শিক্ষার আমুফ্কাল হল বার বৎসর। ১৯৬৩ সালে অখিল ভারতীয় 
মাধ্যমিক শিক্ষা পরিচালনা সংসদেও মাধ্যমিক শিক্ষাকে বার বতলর ব্যাপী করার 
প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। অথচ যে সব শিক্ষক শিক্ষিকা ও ব্বস্থাপক মাধামিক শিক্ষার 
বর্তমান নতুন বিগ্ভালয় গুলি বাস্তবক্ষেত্রে পরিচালন! করেন তার! এগার বৎসরব্যাপী 
শিক্ষা ব্যবস্থাকেই সস্তৌষজনক বলে বর্ণন! করেন না। তাদের মতে পুরাতন দশ 
বৎ্সরবণাপী ক্কুলগুলির ব্যবস্থাই ভাল ছিল। পশ্চিমবঙ্গের প্রন্ানশিক্ষক পরিষদের 
অভিমত অনুযায়ী এগার বৎসরের বি্যালয়গুলি থেকে মোটেই আশাহ্ক্ধূপ ফল 
পাওয়া যাচ্ছে না। তীর! দশ বৎসরের ব্যবস্থাতেই ফিরে যাবার পক্ষপাতী। এতএব 
দেখা যাচ্ছে মাধামিক শিক্ষার আযুফ্কাল নিয়ে শিক্ষাবিদ্গণের মধ্যে বিরাট মতছেদ 
আছে। এ সমন্ধে ্থচিস্তিত সিদ্ধান্তে আসা একান্ত প্রয়োজন । কেবলমাজ 


বছসাধক বিগ্তালক়গুলির অসম্পূর্ণতা ও সমস্যা ৫৯ 


বিদেশীদের অন্ুস্থত আদর্শকে অন্ধভাবে গ্রহণ করলেই চলবে না, ভারতের নিজস্ব 
প্রয়োজন এবং সঙ্গতির দিকে লক্ষ্য রেখে মাধ্যমিক শিক্ষাকে গড়ে তুলতে হবে। 

৬। বনুলাধক বিছ্যালয়গুলিতে একাধিক পাঠগ্রবাহ একই বিদ্যালয়ে পড়াবার 
ব্যবস্থা কবা হয়েছে । এর ফলে প্রয়োজন প্রচুর অর্থ, বু ঘর ও স্থান সম্পন্ন প্রশস্ত 
বিদ্যালর গৃহ। উদাহরণস্বরূপ, কোন বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানমূলক ও কারিগরি এই ছুটি 
পাঠপ্রবাহ খুলতে হলে পরীক্ষণাগার, যন্ত্রাগার, ক্লাশঘর প্রভৃতি নিয়ে বিরাট এক 
বা একাধিক বাড়ীর প্রয়োজন । সব কটি পাঠপ্রবাহ খুলতে হলে কত বিরাট স্থান 
ও বাড়ীর প্রয়োজন তা সহজেই অনুমেয় । ভারতের মত দরিদ্র দেশে এই ধরনের 
পরিক£নাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া একান্তই দুরূহ এবং জনসাধারণের পক্ষে এত বড় 
বিচ্যাল্য় স্থাপন ব। পরিপোষণ করা অসম্ভব বললেই চলে। তাচ্াড়। কেবল অর্থের 
ব্যবস্থা থাকলেই হয় না, সহরে স্থানাভাবের জন্য এমনিতেই উপযোগী বাড়ী সংগ্রহ 
বা নির্ধাণ করাও সম্ভব হয় না। এর ফলে বেশীর ভাগ বিদ্যালয়েই কেবলমাত্র 
মানবতামুলক বিষয়গুলিই পভানোর ব্যবস্থাই কর! হয়েছে। উপযুক্ু শিক্ষক, অর্থ, 
স্থান গুভূতির অভাবে খুব অল্প স্কুলেই বিজ্ঞান, কারিগরি, বাণিজ্যমূশক বিষয়াদি 
পড়ানোর আয়োজন কর! সম্ভব হয়েছে । অধিকাংশ বিছ্যালয়েই ছুটি তিনটির বেশী 
পাঠগ্রব'হ প্রবতিত করা সম্ভব হয়নি। ১৯৬ সালে পশ্চিমবঙ্গে স্থাপিত মোট 
৫৭২টি বহুদাধক বিগ্যালধের সব কটিতেই মানবীয় পাঠপ্রবাহ ছিল, কিন্তু বিজ্ঞান- 
প্রবাহ ছিল মাত্র ৩৬১টিতে, বাণিজা প্রবাহ মাত্র ৬৮টিতে, কারিগরি মাত্র ৪৫টিতে, 
কৃষি ৪৯টিতে, গৃহবিজ্ঞান ৫৮টিতে এবং চারুকল! মাত্র ২৪টিতে। এ থেকে পরিফার 
বোঝা যায় যে বন্ুসাধক বিদ্যালয়গুলির পাঠক্রমকে বন্ুমুখী বলে বর্ণনা করা হলেও 
ন্নেগুলিকে সর্বত্র গ্ররূত পক্ষে বহুমুখী কর। সম্ভবপর হয়নি। 

৭। বন্ছসাধক বিদ্যালয়গুলির স্থাপন1 ও পরিচালনার জন্ গ্রচুর অর্থের প্রয়োজন। 
বায়বন্থল সাজসরপ্রাম, বু অভিজ্ঞ শিক্ষক, পাঠাগার, পরীক্ষণাগার, গ্রভৃতির জন্ক 
বিরাট অস্কের অর্থ নিয়তই দরকার। বাড়ী নির্মাণের জঙ্ক এককালীন প্রচুর অর্থ 
ব্য করতে হয়। জনসাধারণের দাক্ষিণ্য ব! শিক্ষার্থীদের বেতন থেকে এই মোটা! 
টাক! সংগ্রহ করা কখনই সম্ভবপর নয়। এর জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রের অর্থ পাহায্য। 
আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের। উদার হস্তে টাকা সরবরাহ করলেও 
প্রয়োজনের তুলনায় সে সাহাধয নিতাস্তই অকিঞ্চিৎকর। ভারতের মত বিরাট 
দেশে পর্যাপ্তসংখ্যক বহুসাঁধক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হলে যে পরিমাণ অর্থের 
প্রয়োজন হবে তা আমাদের রাষ্ট্রের পক্ষে এককালে ব্যয় করা সম্ভব নয়। তার ফলে 


৪ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্তার ইতিহাস 


দেখা যাচ্ছে বহু গতাহ্ছগতিক পুরাতন দশ শ্রেণীর বিদ্যালয় এখনও অপরিবত্তিত্ত 
অবস্থায় তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের পাশাপাশি ছুটি চারটি করে নতুন 
বহুসাধক বিদ্যালয় গড়ে উঠছে। এই ছু-ধরনের বিদ্যালয়ের অস্তিত্বের ফলে শিক্ষার 
ক্ষেত্রে যে পরম অনিশ্চয়তা ও বৈষম্য দেখা দিয়েছে তার দ্বারা আমাদের সমস্ত 
শিক্ষাব্যবস্থাটিই যে বিশেষ ক্ষতিগ্রন্ত হচ্ছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 


৮। বন্ুসাধক বিদ্যালয়ের আর একটি বড় সমস্ত! হল উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া। 
যে ধরনের বিশেষধর্মী এবং বৃত্তিমূলক বিভিন্ন বিষয়গুলি মাধ্যমিক পাঠস্তরে প্রবর্তিত 
কর! হয়েছে সেগুলি শিক্ষা দেওয়ার জন্য যথেষ্টসংখ্যক ও উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত 
শিক্ষকের দরকার। ভারতে শিক্ষকবৃত্তি মোটেই আকর্ষণীয় নয়। তার ফলে 
এমনিতেই প্রয়োঙ্জনীয় সংখ্যক শিক্ষক পাওয়া যায় না। তারপর শিক্ষণের ব্যবস্থাও 
আমাদের দেশে খুবই ক্রটিপূর্ণ এবং প্রয়োজনের তুলনায় তা মোটেই পর্যাপ্ত নয়। 
এর ফলে বহুসাধক বি্যালয়গুলিতে বিভিন্ন পাঠপ্রবাহ পড়াবার উপষোগী শিক্ষক 
পাওয়া একপ্রকার অসম্ভব হয়ে দাড়িয়েছে । একথ। বলা বাহুল্য যে অনুপযোগী 
শিক্ষণবর্জিত শিক্ষকদের দ্বারা বহুমাধক বিগ্ালয়ে গ্রবত্িত বিশেষধর্মী বিষয়গুলি 
শিক্ষা দেওয়া! একেবারেই সম্ভব নয়। 


ব্হুসাধক 'িগ্ভালয়গুলি উন্নয়নেত্র পন্থ। 

মাধ্যমিক শিক্ষার পরিকল্পনা রূপে বহুসাধক বিদ্যালয়ের পরিকল্পনাটি যে যথেষ্ট 
প্রগতিশীল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু ভারতের বর্তমান অর্থাভাব ও 
অন্যান্ত অস্থবিধার জন্তই বহুসাধক বিদ্যালয়গুলি থেকে পূর্ণ উপকারিতা পাওয়া সম্ভব 
হচ্ছে না। ইংলগ্ডেও এই ধরনের বিদ্যালয় প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! হয়েছে 
বিস্ত সেখানকার শিক্ষা কতৃপিক্ষ যথেষ্ট সতর্কতা ও বিবেচনার সঙ্গে এবিষয়ে 
অগ্রসর হচ্ছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতের শিক্ষার অধিকর্তার ভারতের 
অর্থ নৈতিক পরিস্থিতির গুরুত্ব ও অন্তান্য গুরুতর অন্মুবিধাগুলির কথা না ভেবেই 
এই ব্যয়বহুল শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করেছেন। তার ফলে মাধ্যমিক শিক্ষার 
বিষ্তার যেমন মন্থর হয়ে গেছে তেমনিই শিক্ষার হুছু অগ্রগতিতে বহুবিধ বিশৃজ্ধলা 
দেখ। দিয়েছে। 


বর্তমানে প্রবর্তিত বহুসাধক বিষ্যালয়গুলিকে পূর্ণন্ভাবে কার্ধকরী করে তুলতে 


বহ্ুসাধক বিষ্ভালয়গুলির উন্নয়নের পন্থী ৫৫ 


স্থলে এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশৃঙ্ধল! দূর করতে হলে কতকগুলি উপায় অবলম্বন করা 
'বিধেয়। সেগুলি সংক্ষেপে হল এই-_- 

১। যেখানে যেখানে পুরাতন দশম শ্রেণীর বিচ্যালয়গুলিকে গ্ররুতপক্ষে বহুমূখী 
পাঠপ্রবাহ-সম্পন্ন এগার শ্রেণীর বিষ্যালয়ে পরিবতিত করা সম্ভব হবে না, সেখানে 
লেখানে এ পুরাতন দশম শ্রেণীর সংগঠনটি বজায় রাখাই শ্রেয়। বে যথাসম্ভব 
পুরাতন পাঠক্রমের সংস্কার সাধন করে এ বিগ্ালয়গুলিকে আরও কার্ধকরী করে 
তুলতে হবে। 

২। বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতকন্তরে প্রবেশের জন্য এই সব বিদ্যালয় থেকে যারা 
পাঁশ করে বেরোয় তাদের পাঠমানের সমতার জন্য প্রাকৃ-বিশ্ববিষ্ঠালয় স্বরে একবছর 
পাঠগ্রহণ করতে হয়। কিন্তু বর্তমানে প্রবর্তিত এই স্তরটির স্জে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 
পাঠক্রমের সংহতি ও সমগ্বয়নের একান্ত অভাব দ্রেখা যায়। তার ফলে এই শ্রের 
সমস্ত পাঠটাই ব্যর্থ হয়ে যায় এবং এই সব বি্যালয় থেকে যাঁরা পাশ কবে 
'সাতকন্তরে গ্রবেশ করে তারা অনেক দিক দিয়ে পশ্চাদ্‌পদ থেকে যায়। অতএব 
এই প্রাকৃ-বিশ্ববিষ্যালয় স্তবটির যথাষ্থ সংস্কার করে মাধ্যমিক এবং ডি্রীস্তরের সঙ্গে 
গার সমন্বয় সাধন করা গ্রযোজন। 


৩। বাড়ী বা সাঙ্সরপ্লামের অভাবের জন্ত অনেক বহুসাধক বিদ্যালয়ে একটি 
ছুটির বেশী পাঠপ্রবাহ খোলা সস্তব হচ্ছে না। তার ফলে ব্যয়বহুল পাঠপ্রবাহগুলি 
কাগজে কলমে পরিকল্লনারূপেই থেকে যাচ্ছে, বাস্তবে রূপায়িত কর! সম্ভব হচ্ছে না। 
উদ্দাহরণন্বরূপ, কলকাতার মত প্রগতিশীল বিরাট সহরে কারিগরি পাঠপ্রবাহ সম্পন্ন 
বিদ্যালয় বর্তমানে কয়টি খোলা হয়েছে তা হাতে গোনা যায়। চারুকলা পাঠপ্রবাহ 
সম্থম্ধেও একই কথা। অতএব এইসব বায়বহুল পাঠপ্রবাহগুলির শিক্ষার জ্থ স্বত্ 
ব্যবস্থা করা উচিত। কোনও স্বপ্রতিষ্টিত কারিগরি কলেজ বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে 
আধ্যমিক শিক্ষার কারিগরি শুরটিকে সংযুক্ত করা যেতে পারে। সেই বকম চারুকলা 
কলেজের সঙ্গে ও চাক্ষকলার মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরটি সংযুক্ত করে দেওয়া যেতে পারে। 
'এতে এইসব বিষয়গুলি শিক্ষাদানের সমস্যা বর্তমানে মিটতে পারে। 

9। বহুসাধক বিষ্যালয়গুলিকে কার্ধকরী করে তুলতে হলে রাষ্ট্রকে উদার 
ও ব্যাপক অর্থসাহায্য দিতে হবে। বৃত্তিমূলক বিষয়গুলির উপর সুষ্ঠু শিক্ষা 
'দেওয়ার জন্য অবশ্ব-প্রয়োজনীয় সাজসরগ্াম, আসবাবপত্র, ঘর-বাড়ী ইত্যাদির 
্বাতে কোনও অভাব না হয় তার জন্য রাষ্ট্রকে প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করতে 


৫৬ শিক্ষার ভাবধারা পদ্ধতি; ও সমন্ডার ইতিহাস 


হবে। ছাতআ্বেতন বা জনসাধারণের দান থেকে কখনও এই বিরাট অর্থ আসতে পারে 
না। এর জন্ত রাষ্ট্রকে উপযুক্ত অর্থ সরবরাহের পরিকল্পনা! গ্রহণ করতে হবে। . 

৫1 বহুসাধক বিছ্যালয়গুলির জন্য উপযুক্ত শিক্ষক সরবরাহের দায়িত্বও 
সরকারকে নিতে হবে । শিক্ষকদের বেতনের হার বুদ্ধি করে ও কাজের নিয়মকানুন 
সমুন্নত করে প্রতিভাশালী তরণ-তরুণীদের শিক্ষকতায় আকৃষ্ট করতে হবে এ৭ং 
তাদের শিক্ষণ দানের যথাযথ ব্যবস্থা করতে হবে । ূ 

৬। বহুসাধক বিদ্যালয়ে যে সৰ বিশেষধর্মী বিষয়গুলি অন্তভূরক্ত করা হয়েছে, 
সেগুলির জন্ত বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের প্রয়োজন । পূর্ণ সময়ের জন্য এই ধরনের বিশেষজ্ঞ 
শিক্ষকদের নিযুক্ত করা সাধারণ বিদ্যালয়ের পক্ষে সম্ভব নয়। সেজন্য উচ্চবিদ্যাসম্পন্ন 
অধ্যাপক ও বিশেষজ্ঞগণের যাতে সাহায্য পাওয়া যায় তার জন্য স্থবন্দোবস্ত করা 
দরকার । এই কারণে বিশ্ববিষ্ভালয়ের সঙ্গে মাধামিক বোর্ডের ঘনিষ্ঠ ঘোগাফেগ 
রাখা গ্রয়োজন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞদের হাতে মাধ্যমিক 
শিক্ষার দায়িত্ব আংশিকভাবে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। কারিগবি, 
বাণিজ্য ইত্যাদি ঘটিত বিষয়গুলির ক্ষেত্রে বড় বড় কারখানা, শিল্পাগার, বাণি গা 
প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নেওয়া শিক্ষার পক্ষে পরম সহায়ক হবে । তেমনই 


চারুকলার ক্ষেত্রে বড় বড় শিল্পী, ভাক্কর গ্রভৃতির সাহায্য গ্রহণ শিক্ষার উৎকর্ষ বৃদ্ধি 
করবে। 


৭। বিষষ্ব নির্বাচনের জন্ত মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির প্রবর্তন করতে হবে। 
শিক্ষার্থীর সহজাত মানসিক শক্তি এবং আগ্রহ পরিণাপ করার জন্য মনোবৈজ্ঞানিক 
অভীক্ষ! উত্তাবন করতে হবে এবং একমাত্র সেগুলির প্রয়োগের দ্বারাই যাতে 
শিক্ষার্থীর উপঘোগী পাঃপ্রবাহ নির্বাচিত হয় সেদিকে যত্ব নিতে হবে। পিতামাতা 
আত্মীয়ত্ঘজনের পছন্দ অপছন্দ ব! চাকুরীর প্রলোভন ইত্যাদির দ্বারা বিষয়-নির্বাচনের 
প্রথা একেবারে বর্জন করতে হবে। 

৮। শিক্ষার পঞ্ধতিগুলি সম্পূর্ণ মনোবিজ্ঞান-সম্মত হবে এবং সক্রিয়তার মাধ্যমে- 
যাঁতে শিক্ষার্থী শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। 

৯। সামাজিক মেলামেশা, সাংস্কৃতিক সম্মেলন, ভ্রমণ, সমাজসেবা, গ্রাম-শিবির' 
ইত্যাদি সহঃপাঠক্রমিক কাজগুলি প্রচুর পরিমাণে পাঠক্রমের অন্ততূক্তি করতে 
হবে। 

১৪। অষ্টম শ্রেণীর শেষে কোনও বিশেষ পাঠপ্রবাহ নির্বাচন করার পর" 
গ্রয়োজন হলে শিক্ষার্থী যাতে অন্ত কোন পাঠপ্রবাছে তা পরিবর্তন করতে পারে: 


বহুসাধক বিষ্ালয়গুলির উন্নয়নের পন্থা ৫৭ 


তার ব্যবস্থা রাখতে হবে। অবশ্ত এই পঠিপ্রবাহের পরিবর্তন যথেষ্ট চিন্তা ও. 
বিবেচনার পরই করা চলবে। 

১১। বন্ুসাধক বিদ্যালয়গুলিতে প্রবন্তি্ঠ বিষয়গুলির উপর যাতে মাতৃভাষায় 
ভাল বই লেখা হয় তার জন্য বিশেষজ্ঞদের উৎসাহ্দান প্রয়োজন । মাতৃভাষায় 
পাঠাপুস্তক লেখার জন্য একটি বিশেষ পাঠাগুস্তক কমিটি গঠন করে এ সম্বন্ধে ব্যাপক 
ও স্থচিস্তিত পরিকল্পন1 অবিলম্বে গ্রহণ করতে হবে। 


প্রশ্নাবলী 
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'ভামার গনগ্য। (610)1805 91 1900086) 


শিক্ষার আর একটি জটিল সমস্যা হল ভাষার সমস্যা । নব দেশের শিক্ষার 
পরিকল্পনাতেই ভাষা একটি প্রধান স্থান জুড়ে আছে। স্বদেশের ভাষা ছাড়াও 
বিদেশের প্রগতিশীল ভাষাগুলি শেখার প্রয়োজনীয়তা আজ সকল আধুনিক দেশের 
শিক্ষাবাবস্থায় শ্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া আছে শাশ্বত মর্ধাদাসম্পন্ 
প্রাচীন ভাষাগুলির দাবী। সেগুলি শেখার মূলযও সর্বজন্বীক্ৃত। এই সব কারণে 
সবদেশেই শিক্ষার কর্মনৃচী রচনা করার সময় ভাষার সমস্যা একটা সমস্য'রূপে 
দেখা দেয়। 

ভারতে এ সমস্যা জটিলতর। তার কারণ হল ভারুত বনভাষাভাষী দেশ। 
বিহিদ্ধ রাজো নিজম্ব আঞ্চলিক ভাষ! ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তারপর জাতিগত 
সংহতি আনার উদ্দেশ্টে এবং শাসনতরাস্ত্রিক সুবিধার জন্য সর্বভারতীয় ভাষারূপে 
হিন্দীকে নির্বাচন কর! হয়েছে। তাছাড়া ছু'শ বছরের এতিহ-সম্পন্ন ভারতের 
শিক্ষিত জনগণের ভাষা ইংরাজীর দাবী ত আছেই । এর পরেও আছে ভারতের 
প্রাচীন স্ুলমুদ্ধ সংস্কৃত ভাষা । মাধ্যমিক বিষ্যালয়ের পাঠক্রমের উপর এতগুলি 
ভাষার দাবী এসে গড়াতে আমাদের দেশের শিক্ষার ভাষার সমস্যা বিশেষ জটিল 
আকার ধারণ করেছে। 

ভাষার সমস্যাকে ছুটি পর্যায়ে ভাগ কৰা যাম। প্রথম, শিক্ষার মাধামের সমস্তা, 
দ্বিতীয়ত, শিক্ষণীয় ভাষার সমস্যা । ভাষার এই দ্বিবিধ সমস্যাই যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ । 


ক। শিক্ষার মাধ্যমের সমস্যা। 

বিদ্যালয়ে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি যে ভাষার মাধামে শেখান হয় সেই ভাষাকেই 
শিক্ষার মাধ্যম বলা হয়। ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভূত একভাষাভাষী দেশে 
শিক্ষার মাধ্যমের কোন সমস্যাই নেই। কিন্তু এই সমস্যাটি গত একশ বছরের 
উপর ভারতের শিক্ষাব্যবস্থৃকে বিশেষভাবে বিপর্যস্ত করে এসেছে। এর কারণ 
অনুসন্ধান করতে হলে আমাদের ১৮৩৫ সালের বিখ্যাত মেকলের বিবরধীতে 
(818০8018755 0110006 ) ফিরে যেতে হয়। গতখন সবে মাত্র ইংরাজশাসকেরা! 


ভাষার সমস্যা ৫৯ 


'্ভারতে তাঁদের দেশের অনুকরণে শিক্ষা ব্যবস্থার সূত্রপাত করছিলেন । 
ইংরাজী ভাষ। তখনও ভারতের ছেলেমেয়েদের ব্যাপক ভাবে শেখানোর 
বাবস্থা হয়নি। পাশ্চাত্য দেশের বিষ্যালয়গুণিতে প্রচলিত পাঠ্যবিষয়গুলিই ভারতের 
বি্ভালয়গুলিতে প্রবর্তন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। ইংরাজী শিক্ষা 
প্রবর্তন করা হবে কি না এ সম্বন্ধে মেকলে তর প্রসিদ্ধ বিবরণীতে যে সিদ্ধান্ত 
ঘোষণা করেন সেই সময়ের ইংরাজ শাপকের। সেইটাই মেনে নেন। ফলে 
ইংরাজী ভাষা কেবল পাঠ্যরূপেই গৃহীত হল না, শিক্ষার 'মাধ্যম রূপেও 
ইংরাঁজী ভাষাকে গ্রহণ করা হল। মেকলের এই বিবরণীর পর থেকে ভারতের 
বিদ্যালয়গুল্তে ইংরাজী ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হয়ে ঈাড়ায়। সেই থেকে ইতিহাস 
ভূগোল, অঙ্ক, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়গুলি ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে শেখান স্থুরু 
হয়। অবশ্য সে সময় ভারতীয় ভাষাগুলি এহই দুর্বল ছিল যে সেগুলি এই সব 
বিষচের শিক্ষাদানের উপযুক্ত মাধ্যমরূপে -কাজ করতে পারত কি না সে বিষয়ে 
সন্দেহ ছিল। তাছাড়া পাঠ্যপুস্তকের সমস্যাও কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। এই সব 
নানা কারণে মাধ্যমক শিক্ষার স্তরে ইংরাজীই শিক্ষার মাধ্যমরূপে প্রবতিত হল। 
১৮৫৭ সালে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে সেখানেও ইংরাজী ভাষা শিক্ষার 
মাধ্যমবূপে গৃহীত হয়। অবশ্ঠ বিশ্ববিষ্তালয় ও কলেজ স্তরে ইংরাজীকে 
মাধামরূপে গ্রহণ করা ছাঁড়৷ উপায়ও ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরের শিক্ষার 
উচ্চমানের সঙ্গে সমতা রাখা তখনকার ভারতীয় ভাষাগুলির পক্ষে মোটেই সম্ভবপর 
ছিল না । অধ্যাপকগণ সকলেই ইংবাজী শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন । তাছাড়া সে সময় 
বহু বিদেশী অধ্যাপকের সাহাযা নেওয়া হত। ইংবাজী ভাষার শ্বপক্ষে সবচেয়ে বড় 
যুক্তি ছিল যে প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তকগুলি ইংরাজী ছাড়া অন্য কোন ভাষায় 
পাওয়া সম্ভব ছিল না । কোন ভাবতীয় ভাষায় বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেছীয় 
স্তবের পাঠাপুস্তক রচন। করার কথ| তখন কেহ স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেন নি। 

প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে ইংরাজ কতৃপক্ষ একেবারেই উদ্দাসীন ছিগ্গেন 
এবং প্রাথমক শিক্ষার পুনর্গঠনের জন্ কোন স্থনির্দিষ্ট পরিকল্পনা! তারা গ্রহণ করেন 
নি। তার ফলে প্রাথমিক শিক্ষার ভার সম্পূর্ণ ম্ন্ত ছিল জনপাধারণের উপর । 
প্রাথমিক শিক্ষার ভ্তবে সেজন্য শিক্ষার মাধ্যমের কোন সমস্যা দেখা দেয় নি। অতএব 
উনবিংশ শতাবীর শেষে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতের মাধামিক ও 
উচ্চশিক্ষার স্তরে শিক্ষার মাধ্যম ছিল ইংরাজী ভাষা এবং কেবলমাত্র প্রাথমিক 
খ্যরেই ভারতীঘ ভাষা শিক্ষার মাধামরূপে ব্যবহৃত হত। 


৬০ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্তার ইতিহাস 


কিন্ত এ ব্যবস্থা লীত্রই নান! দিক দিয়ে ধিন্ধপ সমালোচনার হাটি করল ৯ 
ভারতের শিক্ষাবিদেরা ইংরাজী ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার বিরুদ্ধে আন্দোলন 
স্থর করলেন। এই আন্দোলনে বিশেষ শক্তি যোগালেন সে সময়কার জাতীয় মুক্তি- 
আন্দোলনের ভারতীয় জননেতারা। ইংরাজদের প্রভাব থেকে ভারতবাসীদের মুক্ত 
করার জন্য এবং তাদের মধ্যে জাতীয় সচেতনতা জাগানোর উদ্দেস্টে ভারতীয় 
'াষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার জন্থ৷ তার! আন্দোলন নুর করলেন। সাহিত্যিক, লেখক, 
কবি ও সমালোচকের! ভারতীয় ভাষাগুলিকে উন্নত করার জন্ত বদ্ধপরিকর হলেন। 
দেখতে দেখতে ভারতীয় ভাষায় নানা পুস্তক লেখা হল। ভারতীয় ভাষাগুলি ক্রমশ 
সমুদ্ধ হয়ে উঠতে লাগল। 

এই যুক্তি আন্দোলনের ফলরূপে দেখা দিয়েছিল কতকগুলি প্রসিদ্ধ জাতীয় 
প্রতিষ্ঠান। জারীর হোদেনের জামিয়া মিলিয়া, রবীন্দ্রনাথের শাস্তিনিকেতন,, 
গাদ্ধিজীর বুনিয়াদী বিষ্ালয় এবং কলকাতার জাতীয় বিদ্যালয়ে মাতৃভাষাকেই ভিত্তি 
করে শিক্ষা পরিকল্পনাকে গড়ে তোলা হয়েছিল। 


শিক্ষার মাধ্যমরূপে মাতৃভাষা 

মাধ্যমিক শিক্ষায় মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার পেছনে প্রবল মনো- 
বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে। শিক্ষার্থীর কাছে মাতৃভাষাই নতুন জ্ঞান অর্জনের সহজতম 
মাধ্যম । শিক্ষার্থীর মানসিক সংগঠন, বিভিন্ন ধারণা, মনোভাব, চিন্তার 
উপাদান-_এ সবই মাতৃভাষাকে কেন্ত্র করে শিশুর মধ্যে গড়ে উঠতে থাকে । সে 
যখন নতুন কিছু জানে, শেখে বা বোঝে সে তখন তা তার মনের এই উপকরণগুলির। 
সাহায্যেই করে থাকে। অতএব শিক্ষার্থীর কাছে নতুন অভিজ্ঞত| সঞ্চয় করা 
মাতৃভাষার মাধ্যমেই সবচেয়ে সহজ ও তৃথিদায়ক ৷ যদি তাকে কোন বিদেশী 
ভাষার মাধ্যমে একই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে বল! হয় তাহলে তার পক্ষে তা যে 
কেবল আয়াসবহুলই হবে তা নয় তার অভিজ্ঞতা অসম্পূর্ণ ও ভ্রাস্তিময় হয়ে উঠবে। 

নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের প্রধান সহায়ক হল পুরাতন অভিজ্ঞতাগুলি |: 
হারধার্টের ভাষায় আমরা পুরাতনের মধ্যে দিয়ে নতুনকে জানি। শিশু তার 
অধিকাংশ পুরাতন অভিজ্ঞতাই তার মাতৃভাষার মাধ্যমে অর্জন করে থাকে।. 
সেইকস্য সে কোন নতুন অভিজ্ঞতা মাতৃভাষার মাধ্যমে যত সহজে আয়ত্ত 
করতে 'পারে তেমন আর কোন ভাষার মাধ্যমে পারে না । এ কথা কেবল শিশুর 
বেলাতেই সত্য নয়, যে কোন বয়সের শিক্ষার্থীর পক্ষেই সত্য। 


শিক্ষায় মাধ্যমরূপে শাতৃভাহা ৬১ 

বিদেশী ভাষার মাধামে জ্ঞান বা অভিজ্ঞত অর্জনের আর একটি অস্ুবিধা হল 
গ্যে-_বন্ত, ভাব, ধারণ! ইত্যাদির নাম আমরা শৈশবে মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিখে 
থাকি। ফলে সেগুলি আমাদের মধ্যে এমন দুবন্ধভাঁবে থেকে যায় যে বিদেশী 
প্রতিশকের সাহায্যে সেগুলিকে চেন। বা বোঝা আমাদের পক্ষে আয়াসবনল হয়ে 
প্লাড়ায়। এইসন্ই মাতৃভাষার মাধ্যমে কিছু উপস্থাপিত করলে সেটি শিক্ষার্থী 
সহজেই বুঝতে পারে । শিক্ষার্থীর অঙ্িত বিদেশী ভাষার শব্ভাপ্তার কখনই পথাপ্ত 
হতে পারে না এবং এইজন্যই শিক্ষার্থীর পক্ষে বিদেশী ভাষায় কোনও কিছু পরিষ্কারভাবে 
'বোঝা প্রায়ই শক্ত হয়ে ঈাড়ায়। 

বাগভঙ্গী এবং বর্ণনাকৌশল বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন। অতি শৈশব থেকে 
বয়স্কদের সঙ্গে মেলামেশার মধ্যে দিয়ে শিশু এই বর্ণনভঙ্গীর বৈশিষ্টযাগুলি আয়ত্ত করে 
'নেয় এবং পরে সেগুলি তার পরিণত চিন্তা, কথাবার্তা, ধারণাগঠন প্রভৃতির অবিচ্ছেদ্য 
অঙ্গ হয়ে দীড়ায়। এই জন্য অন্ত কোনও ভাষায় কোন বক্তব্য, বর্ণনা ব৷ ভাব তার 
সামনে উপস্থাপিত করলে তার সেটি বুঝতে স্বভাবতই অস্থুবিধা হয়। বিদেশী 
ভাষার উপর গভীর এবং ব্যাপক অধিকার যতক্ষণ না জন্মাচ্ছে ততক্ষণ এ ভাষায় 
উপস্থাপিত কোন কিছু সম্পূর্ণ বোঝা ঘেতে পারে না। অন্তত চিন্তার সুম্্ম ও জটিল 
অঙ্গগুলির সম্বন্ধে যে আংশিক ব| ভূল জ্ঞান থেকে যায় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই 
কারণেই মাতৃভাষায় একটি জিনিষ যত সহজে ও পূর্ণভাবে শিশু বুঝতে পারে তত 
সহজে ও পূর্ণভাবে সে অন্ত কোন ভাষায়-_সে ভাষা যতই সমৃদ্ধ ও উন্নত হোক না 
কেন-_তা বুঝতে পারে না। 

মাতৃভাষায় শিক্ষা দিলে শিক্ষকের সমস্যাও তত তীব্র হয় না। বিদেশী ভাষায় 
শিক্ষা দিতে সমর্থ এমন যোগ্য শিক্ষক যথেষ্ট সখ্যায় পাওয়া শক্ত। কিন্তু মাতৃভাষাকে 
শিক্ষার মাধ্যম করলে উপযুক্ত শিক্ষক সংগ্রহ করা বা গড়ে তোলা অপেক্ষাকৃত সহঙ্গ 
হবে। 

সবশেষে বিদেশী ভাষায় সাধারণ পাঠ্যবিষয়াদি শেখা ব্যক্তিম্বাধীনতার পরিপন্থী । 
মাতৃভূমির উপর ব্যক্তির অধিকারকে যেমন জন্মগত বলে মেনে নেওয়া হয়েছে 
তেমনই মাতৃভাষার উপরও ব্যক্তির অধিকারকে ম্বাভাবিক বলে মনে করা হয়। 
অর্থাৎ শিশুর দ্বাভাবিক ও অব্যাহত বৃদ্ধির জন্য শিক্ষা মাতৃভাষার মাধ্যমেই হওয়। 
উচিত। এটি অন্থান্ত স্বাধীনতার মত তার জন্মগত অধিকার বিদেশীর অধীনস্ক না 
হলে বিদেশীর ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করে তোলার কথা উঠতে পারে না। এইজন্ত 
কোন ম্বাধীন দেশেই শিক্ষার মাধ্যমের সমশ্তা বলে কোন সমস্তাই নেই। দ্ভারত 


৬২ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


দু'শ বছরের উপর ইংরাজদের অধীনে থাকার ফলে কথ্য ও লেখ্য উভয় ভাঁষারপে 
ইংরাজী ভারতের সাহিত্য, চিন্তা ও ধারণার রাজ্যে বিরাট একটা স্থান অধ্বকার 
করে বসে 'মাছে। তাছাড়। ইংরাজ শাসকের! নিজেদের রাজনৈতিক ও শাসনতরান্ত্রিক 
উদ্দেশ্ঠাসিদ্ধির জন্য ইংরাজী ভাষাকে শিক্ষার মাধযমরূপে গ্রবতিত করেছিলেন । আজ 
স্বাধীন ভারতে সে প্রয়োজন ন৷ থাকায় প্রত্যেক শিশুরই নিজের মাতৃভাষায় শিক্ষা 
গ্রহণ করার অধিকার জন্মেছে । 


মাধ্যমিকম্তরে শিক্ষার মাধ্যমরূপে ইংরাজীভাষ। প্রায় একশ বছরের উপর ব্যবহৃত 
হয়েছিল। সে সময়ে ইংরাজী ভাষাকে মাধাম করার কিছুটা যৌক্তিকতা ছিগ। 
প্রথমত, কোনও উন্নত ও সমৃদ্ধ ভারতীয় ভাষ৷ তখনও গড়ে ওঠে নি। উল্লেখষোগ্য 
ভাষা বলতে চিল, আরবী, সংস্কৃত, ফার্সী গ্রতৃতি প্রাচীন ভাষা । দ্বিতীয়ত, সে সময়ে 
ইংরাজ ও ভারতীয় চিন্তাবিদ্দের অনেকেই ভারতবানীদের আধুনিক বিজ্ঞানধর্মী 
শিক্ষ। দেবার পক্ষপাতী হয়েছিলেন এবং সে শিক্ষা ইংরাজী ভাষার মাধ্যমেই দেওয়া 
ছাড়া উপায় ছিল না। তৃতীয়ত, ইংরাজী ভাষায় শিক্ষিত ভারতীয় কর্মচারী ও 
বিশেষজ্ঞ গড়ে তোলার পরিকল্পনাটিও ইংবাজশানকদের ইংরাজী ভাষাকে শিক্ষার 
মাধ্যমরূপে প্রবন্তিত করতে প্ররোচিত করেছিল। কিন্ত এইসব যৌক্তিকতা থাকলেও 
বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিশুকে জ্ঞান অর্জনে বাধ্য করাটা অবৈজ্ঞানিক ও অবাস্তব 
পন্থাই হয়েছিল। তার ফলে মাধ্যমিক শিক্ষ। অর্জন শিক্ষার্থীর পক্ষে একটি বিরাট 
দুরূহ কাজ হয়ে উঠেছিল। পরে বনু ভারতীয় ইংরাজ শিক্ষাবিদ এই 
প্রথার তীব্র সমালোচন। করেন এবং তার ফলে প্রথাটি বিলুণ্ণ হয়। 


এখনও অনেক ভারতীয় ইংরাজী ভাষাকে শিশুর শিক্ষার মাধ্যমরূপে প্রধতিত 
দেখতে চান। ইংরাজী ভাষার সমৃদ্ধি, আন্তর্জ তিক মর্যাদ। এবং বৃত্তিঘটিত মূল্য দেখে 
তারা ইংরাজী ভাষার মাধ্যমেই শিশুকে সাধারণ শিক্ষা দেওয়ার পক্ষপাতী । কিন্তু 
ইংরাজীভাষ! অবিসংবাদিত ভাবে পৃথিবীর মধো সমৃদ্ধতম ও শ্রেষ্ঠ ভাষ। হলেও 
ইংরাজী যার মাতৃভাষ। নয় এমন শিশুকে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা! দেওয়। উচিত 
নয়। অনেক ভারতীয় পিতামাত। ও অভিভাবক শিক্ষার্থীর ইংরাজীতে পারদগিত৷ 
বাড়াবার জন্য শিশুকে ইংরাজী-মাধ্যম স্কুলে ভতি করে দেন। এতে ষে 
শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত ম্বাধীনতা ক্ষুপ্ন করা হয় এবং তাঁর উপর অযথ! 
মানসিক চাপ দেওয়া হয় এটা তারা বোঝেন না। এর ফলে শিক্ষার্থী 
ইংরাজী ভাষায় যথে্ই পারদশিতা লাভ করে সন্দেহ নেই। কিন্তু সাধারণ, 


শিক্ষার মাধ্যমরূপে মাতৃভাষ। ৬৬. 


বিষয়গুলি শেখা তার কাছে কঠিন হয়ে পড়ে এবং শিক্ষাও বহু ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ ও 
দর্বল থেকে যায়। ইংরাজী ভাষায় পারদ্রিতা লা করা কাম্য হতে পারে কিন্ত তার 
প্রকৃত উপায় হচ্ছে একটি স্বতন্ত্র ভাষারূপে ইংরাজীর চর্চ| করা, ইংরাজী ভাষাকে 
শিক্ষার্থীর অন্ান্ত পাঠ্য বিষয়গুলির মাধ্যমরূপে ব্যবহার করা নয়। 

হিন্দী ভাষার সম্পর্কেও একই কথ৷ বলা চলে। হিন্দী যাদের মাতৃভাষা! নয় তাদের 
কাছে হিন্দী একই অস্বিধার স্থ্টি করে থাকে । বিদেশী ভাষার চেয়ে হিন্দী শেখ! 
ও বোঁঝ! যদিও সহজ তবু তা মাতৃভাষার মত সহজবোধ্য ও কার্যকরী শিক্ষার মাধ্যম 
হযে উঠতে পারে না। প্রাথমিক শিক্ষান্তরে মাতৃভাষাই যে একমাত্র শিক্ষার মাধ্যম 
হওয়া উচিত এ সম্বন্ধে কোথাও কোন দ্বিমত দেখা যায় নি। শুধু শিক্ষার মাধ্যম 
নয় অনেক শিক্ষাবি্দ্দের মতে মাতৃভাষ। ছাড়া অন্তকোন ভ।ষাও প্রাথমিক স্তরে 
শেখান যুক্তিযুক্ত নয়। 

অতএব উপরের আলোচিন! থেকে এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি ষে প্রাথমিক ও 
মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভ'ষ! ছাড়া অন্য কোন ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করা চলতে পারে 
না। ভারতে শ্ুসমৃদ্ধ ইংরাজী ভাষ। বন্ুদিন ধরে প্রচলিত থাকা সত্বেও শিক্ষার 
মাধ্যমরূপে মাতৃভাষার দাবী যে সবচেয়ে আগে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 


উচ্চশিক্ষার মাধ্যমরূপে ইংর।জী ভাষ। 


উচ্চশিক্ষান্তরে শিক্ষার মাধ)ম নিয়ে অনেক বিতর্ক দেখা যায়। ভারতের 
অধিকাংশ বিদ্ালয়গুক্তিতে মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাঁধামরপে গ্রহণ কর! হয়েছে কিন্ত 
কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গ্তরশিতে দু-চারটি ক্ষেত্র ছাড়া সর্বত্রই এখন ইংরাদী ভাষা 
শিক্ষার মাধ্যমরূপে ব।বহত ইয়ে থাকে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরাজী ভাষাকে শিক্ষার' 
মাধ্যমরূপে ব্যবহার করার স্বপক্ষে নীচের যুক্তিগুলি দেওয়া হয়। 

গ্রথমন্ড বর্তমান শতাব্দীতে বিভিন্ন জ্ঞানবিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষার 'য অভাবনীয়, 
অগ্রগতি হয়েছে তাতে ইংরাজী ভাষার অবদান সবচেরে বেশী। অতএব ইংরাজী 
ভাষার মাধমে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ কর! যত সহজসাধ্য এবং কার্যকরী হবে, অন্য ভাষায় 
ভত হওয়া সম্ভব নয়। | 
,. দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন জ্ঞানবিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষার উপযোগী পাঠাপুস্তক ভারতীয় 
ভাষায় পাওয়া যায় না। বৈজ্ঞানিক পরিঙাষার সমস্যাও ভারতীয় ভাষায় কম নয় । 
ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষ। দিলে পাঠপুস্তক, পরিভাষা ইত্যাদির সমস্যা থাকে- 
না। 


৬৪ শিক্ষার ভাবধাক়া, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


ভতীবত, মাতৃভাষায় শিক্ষা দিলে যোগ্য শিক্ষক পাওয়াও শক্ত হযে। সমস্ত 
ভারতীয় শিক্ষকই ইংরাজী ভাষায় অধায়ন করে এসেছেন এবং ধাঁদের আমরা 
বিশেষজ্ঞ বলে সম্মান দিয়ে থাকি তীদের মধ্যে অনেকেই ইংলগ্ডে শিক্ষাপ্রাথ্চ। এই 
সব শিক্ষকদের পক্ষে মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়া! প্রায়ই অস্থবিধাজনক হয়ে উঠতে 
পারে। তাছাড়া বিভিন্ন শাখাপ্রশাখায় বিশেষজ্ঞ ভারতীয় অধ্যাপক পর্যাঞ্চ সংখ্যায় 
পাওয়া যায় না এবং উচ্চশিক্ষায় এইজন্ প্রায়ই বিদেশী শিক্ষকদের সাহাধ্য নেওয়া 
হয়ে থাকে । কিস্ত মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা দিলে এ স্থযোগটি আর পাওয়া 


যাবে না। 


চতুর্থত, বর্তমানে উচ্চশিক্ষা নিছক জ্ঞান আহরণেই লীমাবন্ধ থাকে ন!। গবেষণা, 
পরীক্ষণ, নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কার ও তত্বের সংগঠন ইত্যাদি হল আধুনিক 
উচ্চশিক্ষার প্রধান অঙ্গ। কিন্তু ভারতে এ সবের আয়োজন ও স্থযোগ খুবই কম। 
প্রথম পাশ্চাত্য দেশগুলিতে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় প্রতিনিয়ত অতিদ্রত 
, অগ্রগতি ঘটে চলেছে । এই অগ্রগতির সঙ্গে শিক্ষার্থীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকলে 
আজকের শিক্ষাদান অচল ও বাতিল হয়ে ঈ্ড়াবে। এগুলির সঙ্গে শিক্ষার্থী পরিচিত 
থাকতে পারে একমাত্র ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত পুস্তক-পুস্তিকা, পত্র পত্রিকা, 
বুলেটিন, গবেষণার বিবরণী ইত্যাদির মাধামে। 


কলেঙ্জ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ইংরাজীফে শিক্ষার মাধ্যমরূপে ব্যবহার করার 
স্বপক্ষে উপরের যুক্তিগুলি যথেষ্ট সবল হলেও মাতৃভাষার দাবীর কাছে সেগুলি 
টিকতে পারে না। শিক্ষা! যে পর্যায়েরই হোক না কেন তার মধ্যে যদি অর্থবোধ ও 
হায়ঙ্গম করার সমস্যা থাকে তাহলে মাতৃভাষাই যে সহজতম ও সবচেয়ে কার্ধকরী 
মাধ্যম সে বিষয়ে সন্দেহ নেই । 


একথা সত্য যে উচ্চশিক্ষার স্তরে এমন সব অতিবিশেষধর্মী পাঠ্যবিষয় আছে যা 
ভারতীয় ভাষায় শিক্ষা দেওয়া কখনই সম্ভব নয়। উদাহরণম্বূপ, চিকিৎসা-বিজ্ঞান 
যনত্রশিল্প, পারমাণবিক বিজ্ঞান প্রভৃতি আধুনিক শান্সগুলি শিক্ষা দেবার মত যোগ্াভা 
কোন ভারতীয় ভাষারই হয় নি। সেজন্য এগুলির ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে ইংরাজী 
ভাষার সাহায্য নেওয়া অপরিহীর্ধ। তবে যাতে এ সব বিষয়েও ভারতীয় ভাষাগুলি 
শিক্ষাদানের যোগ্য হয়ে ওঠে তার জঙ্ত কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রতিটি রাজ্যসরকারের 
ব্যাপক হুচিস্তিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার। | 


শিক্ষণীয় ভাষার সমস্থ ৬৫ 
হব । শিক্ষণীয় ভাষার সমস্যা 


সব দেশের বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে ভাষা একট! প্রধান স্থান অধিকার করে 
থাকে । ভাষা দৈনন্দিন জীবনযাপনের একটি অপরিহার্য উপকরণ । বিশেষ করে 
আধুনিক সভ্য সমাজে ভাষার সাহায্য ছাড়া জীবন যাত্রার উন্নত মান বজায় রাখ! 
সম্ভব নয়। মাতৃভাষা! ছাঁড়াও প্রগতিশীল বিদেশী ভাষা শেখাও আজকাল সব সভ্য 
দেশেই উচিত বলে বিবেচিত হয়েছে । 

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে শিশুর কটি ভাষা শেখা উচিত সে সম্বদ্ধে নান 
্তভেদ আছে । সকল দেশেই ভাষার শিক্ষা নিয়ে সমস্তা দেখা দিলেও ভারতের 
মত এ সমন্া এত জটিল আর কোথাও নয়। 

ভারত বহুভাঁষাভাষী দেশ হওয়ার ফলে এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরাজী ভাষার 
অসীম পরিব্যাপ্তির জন্য এই সমস্তা জটিলতর হয়ে উঠেছে। র্র্তমানে ভারতের 
বিচ্যালয়গুলিতে শিক্ষার পাঠক্রমে চারটি বিভিন্ন ভাষার দাবাঁ দেখা যাচ্ছে৷ প্রথমটি, 
যাতৃভাষ! ; দ্বিতীয়, রাষ্ট্রভাষা হিন্দী; তৃতীয়, ইংরাজী এবং চতুর্থ, গ্রাচীন ভাষা 
সংস্কৃত । বলা বান্ুল্য বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর পক্ষে চারটি ভাষা শিক্ষা কর! বেশ 
কষ্টন্লাধ্য। এতে তার অন্যান্ত সাধারণ জ্ঞান অর্জনে বিশেষ বাধার টি হয় এবং 
বিভিন্ন ভাষার জটিল নিয়মকানুন আয়ত্ত করতে তাকে প্রচুর মানসিক পরিশ্রম করতে 
হ্য়। ভাষা ভালভাবে আয়ত্ত করা যথেষ্ট শ্রম ও সময় সাপেক্ষ । শিশুর বিকাশোন্মুখ 
মনকে যত কম ভারাক্রান্ত করা যায় তত শিক্ষা আনন্দদায়ক ও কার্ধকরী হয়ে 
উঠবে। সেজন্য নিতান্ত অনিবার্য না হলে শিক্ষাবিদের সাধারণ শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে 
জধিহসংখাক ভাষা শেখানোর সমর্থন করেন না। 


কিন্তু ভারতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে চারটি ভাষারই দাবী বেশ সবল। এ চারটি 
সভাঘার মধ্যে যে কোন বিশেষ একটি ভাষাকে বাদ দেওয়ার বিরুদ্ধে বছ স্থচিস্তিত 
যুক্তি দেখতে পাওয়া যায়। তার ফলে ভারতীয় শিক্ষার নীতিনির্ধারকের! ভাষার 
সমশ্তা নিয়ে প্রায়ই বেশ অস্থুবিধায় পড়েন এবং এ সম্বন্ধে কোনও হ্থযম 
নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা৷ সম্ভব না হওয়ায় বিভিন্ন রাজ্যে ভাষা শিক্ষার বিভিন্ন 
নীতি ও পরিকল্পনা অনুস্থত হয়ে থাকে । এখানে এই চারটি ভাষার দাবীর একটি 
সংশ্গিষ্ত বিবরণ দেওয়া হল। 

সমৃদ্ধ ইংরাজী ভাষার তুলনায় ভারতীয় ভাষাগুলির বহুদিক দিয়ে অসম্পূর্ণতা 
থাকলেও ভারতীয়দের শিক্ষায় ভারতীয় ভাষাকেই শিক্ষার সর্বস্তরে মাধ্ম করে 

জা 


৬৬ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


তুলতে হবে। এর জন্ত ভারতীয় ভাষাগুলিকে নতুন নতুন স্থা্টর সংযোজনে 
সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে, শব্মালাকে প্রসারিত করতে হবে এবং প্রগতিশীল ভাব ও 
চিন্তাবারার পরিপোঁষণে ভাষার মানের উন্নয়ন করতে হবে ॥ তাছাড়া গ্রস্বোজনীয় 
বৈজ্ঞানিক পরিভাষার স্বষ্টির ছারা ভারতীয় ভাষাগুলিকে বিজ্ঞান শিক্ষার উপযোগী 
করে তুলতে হবে এবং যাতে কৃতী অধ্যাপক ও চিন্তাবিদেরা ভারতীয় ভাষায় 
উচ্চশিক্ষার উপযোগী পাঠ্যগ্রস্থ লেখেন তার ব্যবস্থা করতে হবে। 
মাতৃভাষার দাবী 

শিক্ষণীয় ভাষাগুলির মধ্যে মাতৃভাষার স্থান সব চেয়ে আগে। বিশেষ বা 
অ-্সাধারণ ক্ষেত্র ছাড়া শিক্ষার্থীর প্রথম শিক্ষণীয় ভাষ| হল মাতৃভাষা । শিশু 
জন্মাবার পর থেকেই নিত্য নতুন অভিজ্ঞতা! সঞ্চয় করতে সুরু করে। তার 
ইন্জরিয়গ্ুলি হল অভিজ্ঞতাসঞ্চয়ের ভ্বারপথ। কিন্তু ইন্দিয়গুলি দিতে পারে নিছক 
মৌলিক অভিজ্ঞত! | সেগুলির সংব্যাখ্যান, প্রসারণ, প্রক্ষুটন ও সমৃদ্িসাধন 
করার একটা বড় উপকরণ হল ভাষ! এবং এদিক দিয়ে শিশুর কাছে মাতৃভাষার মত 
সহজবোধ্য ও শক্তিশালী ভাষা আর কোনও ভাষা হতে পারে না। এই মাতৃভাষার 
মাধ্যমে শিশু তার জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে পারে এবং যে শিশুর মাতৃভাষা যত পুষ্ট 
তার জ্ঞানও তত বিবিধধর্মী এবং স্থৃবিস্তুত। এইজন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উতয়ন্তরেই 
মাতৃভাষা অপরিহার্যভাবে শিক্ষণীয় ভাষারূপে স্থাৰ পাবে। তাছাড়া মাতৃভাষার 
উপর শিশুর অধিকার যাঁতে বেশ গভীর ও স্থায়ী হতে পারে সেইমত পাঠক্রমটি 
রচনা করতে হবে এবং শিক্ষার পদ্ধতিকেও নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। প্রাথমিক ও 
মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষার অন্ততূর্ক্তি সম্পর্কে বর্তমানে সবদেশের শিক্ষাবিদেরাই 
একমত এবং পৃথিবীর সর্বত্রই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রমে মাতৃভাষা 
অবশ্ঠ পঠনীয় বিষয়রূপে অন্ততূক্তি হয়ে থাকে । 

উচ্চশিক্ষার পাঠক্রমে মাতৃভীষ| পঠনীয় বিষয়র্ূপে থাকবে কিনা সে. বিষয়ে, 
নানা বিরোধী মতবাদ দেখা যায়। বহু শিক্ষাবিদের মতে যেহেতু উচ্চশিক্ষার স্তরে 
ব্রিশেষধর্মী জ্ঞান নিয়েই চর্চা করা হয় সেহেতু এই স্তরে ভাষামূলক কোন শিক্ষা 
দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই । এই নীতির অনুসরণে আমাদের দেশের বিজ্ঞান, 
যন্ত্রশিল্প, চিকিত্সাবিদ্যা। প্রভৃতি উচ্চশিক্ষার স্তরে কোনরকম ভাষামৃলক বিষয়, 
শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। উচ্চশিক্ষার পাঠক্রম রচনার এই নীতি কতকগুলি 
গুরুতর কারণে সমর্থন কর! যায় না। প্রথমত, বিজ্ঞান, যন্ত্রশিল্প, বাণিজ্য 
চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রভৃতির শিক্ষা এতই বিশেষধর্মী যে এগুলি থেকে শিক্ষার্থী-মন ভার 


মাতৃভাষার দ্ীবী : ৬৭. 
সর্বাঙ্গীণ পুষ্টির খাগ্ঠ খুঁজে পায় না। বিশেষধর্মী বিষয়গুলি মনের আংশিক তৃপ্তি : 
দিতে পারে মাত্র, সম্পূর্ণ মনকে তৃপ্ত করতে পারে না। এর ফলে শিক্ষার্থী 
কোন একটি বিষয়ে বা জ্ঞানের শাখায় বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠে বটে কিন্তু তার মনের 
সর্বাজীণ ও সুষম বিকাশ হয় না। আমেরিকার মত শিল্প ও বাণিজ্যে অগ্রগামী 
দেশে উচ্চশিক্ষায় ভাষামূলক সাধারণ শিক্ষা! একেবারে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছিল ।' 
তাতে শিক্ষার্থীরা নিজের নিজের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠত বটে কিন্তু তাদের 
শিক্ষা থেকে যেত অসম্পূর্ণ। এই সব ব্যক্তিদের মনের সংগঠনে একটা বিরাট 
শূন্যতা থেকে যেত এবং একটা অভাব ও অতৃপ্তিবোধ তাদের মনকে ভারাক্রান্ত 
করে তুলত। এইজন্য আমেরিকায় আজকে উচ্চশিক্ষার স্তরে সাধারণধর্মী শিক্ষা 
অন্ততূক্ত করার জন্ত প্রবল আন্দোলন দেখ! দিয়েছে। রাষ্ট্রপতি উর ম্যান কমিশনেও' 
সাধারণধর্মী শিক্ষাকে উচ্চশিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। 
এই কমিশনের মতে উচ্চশিক্ষার স্তরে যদি যথেষ্ট পরিমাণে সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা 
না রাখা হয় তাহলে উচ্চশিক্ষা কৃত্রিম ও অসম্পূর্ণ হয়ে উঠবে। সাধারণ শিক্ষা 
দেবার প্রকৃষ্ট মাধ্যম হল মাতৃভাষা । মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী সাহিত্য, 
দর্শন, সমাজবিজ্ঞান, কৃষ্টিমূলক অগ্রগতি প্রভৃতি বিভিন্ন চিন্তাধারার সঙ্গে 
নিজের সংযোগ অক্ষুণ্ন রাখতে পারে। 

উচ্চশিক্ষার স্তরে মাতৃভাষার অন্ততূক্তির স্বপক্ষে আর একটি বড় যুক্তি হল যে 
মাতৃভাষ! সম্পর্কে শিক্ষার্থীর জ্ঞান যত বেশী পুষ্ট হয় ততই ভালো। উচ্চশিক্ষার 
পাঠক্রমের সঙ্গে মাতৃভাষার পঠনীয় কিছু বিষয় যদি যোগ করে দেওয়৷ যায় তাহলে 
শিক্ষার্থীর মাতৃভাষার চর্চ। অব্যাহত থাকতে পারে এবং সে মাতৃভাষাতেও উন্নত 
জ্ঞানের অধিকারী হতে পারে । আধুনিক শিক্ষাতত্ব অনুযায়ী উচ্চশিক্ষার শ্তরেও 
মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধামরূপে ব্যবহার করা উচিত। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য 
ধার! বিভিন্ন বিশেষধর্মী বৃত্তিমূলক পাঠস্তরের শিক্ষা গ্রহণ করেন তারা 
যাতে মাতৃভাষা ভালোভাবে আয়ত্ব করতে পারেন তার আয়োজন করতে 
হবে। 
ইংরাজী ভাষার দাবী 

ভারতের প্রচলিত ভাষাগুলির মধ্যে শিক্ষার্থীর মাতৃভাষার পরেই দাবী হল ইংরাজী 
ভাষার। ইংরেজী ভাষা যদিও বিদেশী শাসকদের চাষা ছিল, তবু গত দুশো! বছরের 
উপরেও ভারতের শিক্ষিত জনসমাজে ইংরাজীর প্রাধান্ত কেউই অস্বীকার 
করেন নি। ইংরাজী ভাষা গ্থিবীর মধ্যে বর্তমানে প্রচলিত উন্নত ভাষাশুলির 
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মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্বান অধিকার করেছে। শঙ্ধসভ্ার, ভাবসমুদ্ধি, বর্ণনকৌশল এবং 
প্রতিভাবানদের অবদানের দিক দিয়ে বর্তমানে ইংরাজী ভাষার সমকক্ষ হতে পারে 
এমন দ্বিতীয় ভাষা নেই॥ অতএব এ ধরনের একটি স্ুসমুদ্ধ ও আস্তর্জাতিক- 
খ্যাতিসম্পন্ন ভাষ। শ্রেখার যৌক্তিকতা সম্পর্কে কোন সন্দেহই থাকতে 
পারে না। 

ঘ্বিভীয়ত, ভারতে বর্তমান এবং গত শতাবীর সমগ্র শিক্ষামূলক অগ্রগতি 
সংঘটিত হয়েছে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে। যদি আমাদের দেশের ছেলেমেয়ের! 
ইংরাজী ভাষ! না জানে তাহলে জাতীয় শিক্ষামূলক এতিহের লজেই বিচ্ছিন্ন হয়ে 
পড়বে। অথচ সম্পূর্ণ ইংরাজী ভাষার অবদানকে মাতৃভাষায় রূপান্তরিত করা সম্ভব 
নয়। অতএব ইংরাজী ভাষাকে শিক্ষণীয় ভাষারূপে রাখ কর্তব্য । 

তৃভীয়ত, ভারতে এতদিন ইংরাজী সর্বভারতীয় ভাষারূপে কাজ করে এসেছে। 
আমাদের দেশের বিভিন্ন রাঁজ্যে বিভিন্ন ভাষা ব্যবহৃত হয়ে থাকে । এই বিজিনপ 
অঞ্চলস্থ লোকেদের মধ্যে সংহতি ও সংযোগ বজায় রাখা ইংরাজী ভাষার মাধ্যমেই 
সম্ভব হয়েছে। হিন্দীকে সর্বভারতীয় ভাষারূপে ত্বীকার করা হলেও প্ররুতপক্ষে 
হিন্দীর আশানুরূপ প্রচার ও উন্নতি এখনও হয় নি। অতএব সেই কারণে বর্তমানে 
ইংরাজী শেখা এক প্রকার অপরিহার্য বললেই চলে। 

চতুর্থ স্তান্র্জাতিক যোগাযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে ইংরীজীর স্থান সবচেয়ে আগে । 
বিদেশী রাষ্্রগুলির গঙ্গে সর্বপ্রকার আদানপ্র্ধানের একটি স্বীকৃত মাধ্যম হল 
ইংরাজী । অতএব ভারতের বাইরে ঘদি কোন কারণে যাবার প্রয়োজন হয় তখন 
ইংরাজীর জ্ঞান বিশেষভাবে কাজে লাগে। 

পঞ্চমত, বর্তমান পৃথিবীতে বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ানে যে অতি ভ্রত অগ্রগতি ঘটে 
চলেছে তার সন্ধে পরিচিত থাক! প্রতি সভ্য মাচুষেরই কর্তব্য । একমাত্র ইংরাজীর 
মাপ্যমেই আমরা এই বহুমুখী অগ্রগতির সঙ্গে পরিচিত থাকতে পারি। যেসব 
দেশ ইংরাজী ভাষাভাষী নয় সে সব দেশের সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প গ্রভৃতিতে 
যে সব নিত্য নতুন তথ্যের আবিষ্কার হয় সেগুলি অনতিবিলম্বেই ইংরাজী ভাষাতে 
লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। তার ফলে ইংরাজী ভাষার সঙ্গে যথাযথ সংযোগ থাকলেই 
পৃথিবীর সর্ববিষয়ে সকলপ্রকার অগ্রগতি ও উল্ভাবনের সঙ্গে পরিচিত থাকা যায়। 
এদিক দিয়ে ইংরাজী ভাষাকে আমরা “বিশ্বের বাতায়ন বলে বর্ণনা করতে পারি। 
শিক্ষার্থী ঘদি এই ভাষাটির সঙ্গে পরিচিত থাকে তাহলে সে বর্তমান সভ্যতার 
অগ্রগতির প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে প1 মিলিয়ে চলতে পারে। ইংরাজী ভাষার এই 
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ন্তর্জাতিক মূল্য ও শিক্ষামূলক উপযোগিতার জন্ত পৃথিবীর সব দেশেরই বিজ্তানয়- 
শিক্ষাতেই ইংরাজী ভাষাকে পঠনীয় ভাষারূপে অস্ততূক্ত করা হরে থাকে। 

ষষ্ঠত, বিজ্ঞানমূলক, কারিগরি, যন্তরশিল্পমূলক, চিকিৎসামূলক প্রভৃতি বিশেষধর্ষী 
বিষয়গুলির উন্নত শিক্ষার জন্য ইংরাজী ভাষার সাহায্য অপরিহার্। এই সব 
শান্ত্রগুলিতে যে সব নতুন নতুন তথ্যের উল্তাবন হয়েছে সেগুলি শেখা ইংরাজী 
ভাষার সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয়। অথচ ভারতের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য এই সব 
শান্ত্রগুলিতে বাৎপত্তিদম্পন্ন ব্যক্তির প্রয়োজন খুবই বেশী। অতএব ইংরাজী ভাষাকে 
পাঠক্রম থেকে বাদ দেওয়া মানে এই সব অতিপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলিতে পারদর্শা ও 
অভিজ্ঞ লোকের স্থ্টিতে বিদ্ব উৎপাদন করা। ভারতের শিল্পমূলক ও বৈজ্ঞানিক 
ক্রমোক্কতির জন্য ইংরাজী শিক্ষা একাস্তই দরকার । 

সধুমত, ভারতীয় ভাষাগুলির উন্নয়নের জন্যও ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজন । 
সমঘ্য ভাষারই উন্নতি হয় অন্যান্ত ভাষা থেকে শব ও চিন্তার সমৃদ্ধি আহরণ করে । 
ইংরাজীর বহুমুখী ভাবপ্রবাহের সেচনে ভারতীয় ভাষাগুলি পুষ্ট হয়ে উঠেছে। 
ভারতীয় ভাষাগুলির এই পুষ্টিকে অব্যাহত রাখতে হলে ইংরাজী ভাষার সঙ্গে তাদের 
সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করলে চলবে না। 

অই্টমত, উন্নত শিক্ষার স্তরে ইংরাঁজির সাহাষ্য ছাড়া শিক্ষাঙ্দানের কাজটিও 
সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যাবে না। প্রথম কারণ, উচ্চশিক্ষার সমস্ত পাঠ্যপুস্তকই 
ইংরাজিতে লেখ! । ভারতীয় ভাষায় প্রয়োজনীয় উন্নতন্তরের পাঠ্যপুস্তক রচনা৷ করতে 
দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হবে । দ্বিতীয় কারণ, ইংরাজী ভাষ ছাড়া অন্য ভাষায় শিক্ষ। 
দানে সমর্থ ব্যক্তি পাওয়াও শক্ত । অধিকাংশ শিক্ষকই ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত। 
তাছাড়। বহুক্ষেত্রে বিদেশী বিশেষজ্ঞদের এদেশে অধ্যাপনার জন্য আমন্ত্রণ করা হয়ে 
থাকে। ইংরাজীকে বর্জন করলে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষাদানের কাজ বিশেষভাবে 
বাধাপ্রাপ্ত হবে। 

নবমত, ভারতীয় ভাষাগুলির মান এখনও তেমন উন্নত হয় নি। শিক্ষার 
বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় যে বহুমুখী উন্নতি বর্তমান শতাবীতে সংঘটিত হয়েছে 
সেগুলিকে পূর্ণভাবে আয়ত্ত করে নেওয়া ভারতীয় ভাষাগুলির পক্ষে সম্ভব হয় নি। 
অতএব ইংরাজীকে বর্জন করলে শিক্ষার্থীদের বিষ্যার মান বিশেষভাবে অবনত হবে 
এবং অন্যান্য "প্রগতিশীল দেশের তুলনায় আমাদের দেশের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা 
অনগ্রসর হয়ে উঠবে। 

ইংরাজী ভাষার উপযোগিতা ও আত্ন্তরীণ মূল্যের জন্য ভায়ত স্বাধীন হ্যা 
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পরেও ইংরাজী ভাষাই রাষ্ট্রভাষা রূপে চলে আসছে। হিন্দীকে রাষ্টরভাষারপে 
গ্রহণ করা হলেও দ্বাধীনতার পর ১৬ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে তবু ইংরাজীকে 
স্থানচ্যুত করা সম্ভবপর হয়নি। এর পিছনে হিন্দী ভাষার প্রতি কোন কোন 
সমাজের বিদ্বেষ থাকলেও ইংরাজী ভাষার যে নিজস্ব মূল্য ও উৎকর্ষের জন্যই 
স্প্রতিষ্ঠিত থাকতে পেরেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সংবিধানে ১৯৬৫ 
সালের মধ্যে ইংরাজী ভাষাকে অপসারিত করে তার জায়গায় হিন্দী ভাষাকে 
প্রতিষ্ঠিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে । কিন্তু আজ পর্যস্ত সেই পরিকল্পনাকে 


বাস্তবে রূপ দেওয়া! সম্ভব হয়নি এবং কবে যেতা দেওয়া সম্ভব হবে সে সম্পর্কেও 
হরনির্দিষ্টভাবে কিছু বলা যায় না। 


রাষ্ট্রভাষার ক্ষেত্র থেকে ইংরাজীকে অপসারিত কর! সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের 
বছু অধিবেশন হয়ে গেছে। এই সব অধিবেশনের সর্বশেষ সিদ্ধান্তটি হল যে 
ইংরাজী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার আসন থেকে অপনারিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! 
হলেও এ সম্বন্ধে সময়ের কোন হ্নির্দিষ্ট সীমারেখা স্থাপন করা চলতে পারে ন|। 


তবে হিন্দী ভাষাকে সক্রিয়ভাবে রাষ্ট্রভাষায় রূপান্তরিত করা হলেও ইংরাজী ভাষাকে 
বিকল্প ভাষারূপে অনেক দিনই রাখতে হবে। 


ইংরাজী ভাষার বিরুদ্ধে যে সব আন্দোলন দেখা দেয় তার মূলে আছে 
প্রধানত নানা রাজনৈতিক কারণ। যে সব রাঁজনীতিজ্ঞরা হিন্দীকে জাতীয় সংহতির 
সহায়ক বলে মনে করেন ভারা অবিলম্বে ভারতের শিক্ষাক্ষেত্র থেকে ইংরাজীকে 
অপসারণের কথা বলে থাকেন। বলা বাহুল্য, ইংরাজীকে সম্পূর্ণ অপসারণের ফলে 
যে শিক্ষামূলক বিপর্ধয় ঘটবে এই লব রাজনীতিজ্ঞরা তার কথা একেবারেই ভাবেন 
না। ইংরাজীর স্থানে হিন্দীকে প্রবত্তিত করলে একটা! সংহতি বা একতা আসবে 
বটে বিস্ত সে সংহতি ও একতা! শিক্ষার মান ও উৎকর্ষকে বিপর্জন দিয়েই পাঁওয়। 
যাবে এবং তা হবে অর্ধ-শিক্ষার ও স্বল্প-শিক্ষার একতা । ইংরাজির মত সমৃদ্ধিবান 
সুপরিণত ভাষার অবদানকে পূরণ করা হিন্দীর মত অনুন্নত ভাষার পক্ষে এখন 
সম্ভব নয়। 

মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে ইংরাজীর প্রয়োজ্নীয্ত| সকলেই শ্বীকার করে 
নিয়েছেন। শুধু ভারতবর্ষ কেন পৃথিবীর সমস্ত প্রগতিশীল দেশেই মাধ্যমিক শিক্ষা 
স্তরে ইংরাজীকে পঠনীয় ভাষারূপে গ্রহণ করা হয়েছে । . কোন রাজনৈতিক বা 
ব্যবহারিক কারণের জন্য নয়, নিছক কৃষ্টি ও শিক্ষামূলক মূল্যের জোরে ইংরাজী 
ভাষ। তার এই স্থান করে নিয়েছে। 


প্রাথমিক শিক্ষায় ইংরাজী ভাষা ৭১ 


প্রাথমিক শিক্ষায় ইংরাজী ভাবা 

প্রাথমিক স্তরে ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হবে কিনা এ সম্পর্কে যথেষ্ট 
বিতর্ক দেখা যায়। নীতির দিক থেকে দেখতে গেলে প্রাথমিক স্তরে প্রধানতম ও 
একমাত্র শিক্ষণীয় ভাষা হল মাতৃভাষা । আমাদের দেশে ইতিপূর্বে প্রাথমিক 
বিষ্ভালয়গুলিতে মাতৃভাষার সঙ্গে ইংরাজী ভাষাও শেখান হত। তখন ইংরাজী 
ভাষ! সম্পর্কে কোনরূপ ছ্িধ! বা সন্দেহ দেখা দেয়নি । শাসকদের ভাষা, প্রগতির 
ভাষা এবং সবশেষে জীবিকার্জনের ভাষারূপে ইংরাজী ভাষাকে সকলে প্রধানতম 
"শিক্ষণীয় ভাষারূপে গ্রহণ করেছিল। পিতামাতা ও শিক্ষক সকলেরই একমাত্র লক্ষ্য 
ছিল শিক্ষার্থী যাতে ইংরাজীতে চরম ব্যুৎপত্তি লাভ করতে পারে এবং এই উদ্দেশ্যেই 
প্রাথমিক শিক্ষান্তরে প্রায় প্রথম থেকেই ইংরাজী ভাষ! শেখানোর ব্যবস্থা ছিল। 
কিন্তু পরে ইংরাজী ভাষার বিরুদ্ধে আন্দোলনের ফলে প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে 
ইংরাজী শিক্ষার চাপ কমে আসে, এমন কি অনেক রাজ্যে প্রাথমিক স্তরে ইংরাজী 
শিক্ষা দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়। তাঁর ফলে ইংরাজী শিক্ষার মানের 
অবনতি ঘটে। 

প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে ইংরাজী শিক্ষা বন্ধ করলে একটি বড় অস্থবিধা দেখা 
যায়। সেটি হল পরে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের শেষে ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজনীয় মান 
পর্যস্ত শিক্ষার্থী পৌছতে পারে না। প্রাথমিক শিক্ষার চার বছর বাদ দিলে থাকে 
মাধ্যমিক শিক্ষার ছয় বছর (বর্তমানে সাত বছর )। দেখা গেছে যে এই ছয় সাত 
বছরে সাধারণ শিক্ষার্থী ইংরাজী ভাষায় যে ধু[ুৎ্পত্তি লা করে সেটি খুব গণ্ভীর 
হয় ন! এবং সাধারণ কাজ কর্মের জন্য প্রয়োজনীয় সর্বনিয় মান পর্যস্তও বছ 
শিক্ষার্থী পৌঁছতে পারে না। তাঁর ফলে বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় একমাত্র 
ইংরাজীর জন্য পরীক্ষার্থীদের এক বিরাট অংশ অকৃতকার্য হয়ে থাকে। 
যারা কোন রকমে মাধ্যমিক স্তর পার হয়ে যায় তাঁদের অনেকেরই ইংরাজী 
বেশ ক্রটিপূর্ণ থাকে এবং পরবর্তী উচ্চশিক্ষার স্তরে ইংরাজীতে পাঠগ্রহণের 
ক্ষমতা থাকে না। এর ফলে উচ্চশিক্ষার পরীক্ষাতেও, বিশেষ করে যেখানে 
ইংরাজী পাঠ্যরূপে থাকে, যেখানে অকুতকার্ধতার হারও বিরাট হয়ে ফাঁড়ায়। অতএব 
দেখা যাচ্ছে ঘে শিক্ষার বর্তমান সংগঠনে ইংরাজীতে যদি পারদ্িতা কম থাকে 
তাহলে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 

ইংরাজী শিক্ষার এই নিয়মান কেবলমাত্র পাঠ-গ্রহণ কালের হ্বব্পস্থায়িত্ের জন্তাই 
ঘে হয় তা নয়ঃ অনুপযোগী পাঠক্রম, ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতি, উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব 


বক শিক্ষার ভাবধারা, পন্ৃতি ও সমন্তার ইতিহাস 


ইত্যাদি কারণও এর জগ্ত প্রচুর পরিমাণে দায়ী। তবে একথা সত্য যে, প্রার্থমিক 
গ্তর থেকে ইংরাজী পাঠ হুর করলে ইংরাজীতে পারদগ্িতার মানের ফে. 
যথেষ্ট উন্নতি হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 

তবে আগেই বল! হয়েছে যে প্রাথমিক স্তরে ভাষাশিক্ষার চাপ যতটা কম দেওয়া 
যায় ততই ভাল। বিদেশী ভাষার অপরিচিত বূপ ও ব্যাকরণগত জটিলতা 
শিশুর বোধশক্তির উপর' অযথা মানসিক চাপের স্থাটি করে থাকে । সেইজক্' 
আধুনিক শিক্ষানীতি অনুযায়ী এই শ্যরে বিদেশী ভাষা না শেখানই উচিত। 

তবে ইংরাজী ভাষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের কথা চিন্তা করে প্রাথমিক 
স্তরের শেষ ছু বছরে ইংরাজী ভাষা শিক্ষার প্রবর্তন করা যেতে পারে। তবে এই" 
শিক্ষাদীনের মধ্যে কোনও কূপ ব্যাকরণগত নিয়মকানুন বা সংগঠনমূলক জটিলতা 
আয়ত্ত করানোর প্রয়াম থাকবে ন1। প্রত্যক্ষ পন্ধতিতে মূর্ভবস্তর মাধ্যমে 
ব্যবহারিক জীবনে ভাষার ব্যবহারে শিশুকে সক্ষম করে তুলতে হবে। নতুন 
শবমালার মাধ্যমে পুরানে! জিনিষগুলিকে দ্বিতীয়বার জানার আনন্দ থেকে ফেল 
শিশু বঞ্চিত না হয় সেদিকে যত্ব নিতে হবে। 
হিল্জ্ী ভাষার দাবী 

বিষ্যালয়ের পাঠক্রমে হিন্দীর অন্ততুক্তির দাবী জাতীয়ভামূলক। জাতীয় 

ংহতির জন্য হিন্দী রাষ্ট্রভাষ! রূপে স্থান পেয়েছে। সমৃদ্ধি ও ভাবসম্পদের মূল্যের 

দিক দিয়ে ভারতে হিন্দীর চেয়ে উৎকৃষ্ট ভাষা একাধিক আছে । কিন্তু সংখ্যায় 
হিন্দী ভাষাভাষীরা অন্তান্ত ভাষাভাষীর চেয়ে বেশী হওয়ায় হিন্দী রাষ্ট্রভাষার 
মর্ধাদা লাভ করেছে। 

ভারতের মত বহুভাষাভাষী রাষ্ট্রে একটি সব'জনীন রাষ্ট্রভাষা! থাকা. নানাকারণে 
অবশ্ত গ্রয়োজনীয়। ভাষ! হিসাবে ইংরাজীর দাবী সব চেয়ে আগে হলেও বিদেশী 
ভাষা! বলে ইংরাহ্ীকে সে মর্যাদা দেওয়! হয় নি। রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে ভারতের সমস্ত 
নাগরিকেরই মোটামুটি জ্ঞান থাকা প্রয়োজন । তবে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে যখন আঞ্চলিক. 
ভাষার ব্যবহারকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে তখন সাধারণ নাগরিকের পক্ষে 
হিন্দীতে উচ্চমানের পারদশিতার বিশেষ প্রয়োজন নেই। যে সব শিক্ষার্থ 
সবভারতীয় স্তয়ের কাজকর্মে যোগ দেবার ইচ্ছা রাখে তাদের ক্ষেত্রে হিন্দীতে 
উচ্চমানের শিক্ষাগ্রহণ গ্রয়োজন হবে। অতএব বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের: 
জন্ত হিন্দীর এমন একটি পাঠ পরিকল্পনা রচনা! করতে হবে যাঁর ছারা শিক্ষার্থী 
ছিন্দীর উপর মোটামুটি অধিকার অর্জন করতে পারে। 


হিন্দী ভাষাত দা. ৭৬. 
প্রাথমিক ভরে মাতৃভাষার সঙ্গে ইংরাজী ভাষাকে যুক্ত করায় সেখানে অন্য কোন 
ভাষা শিক্ষার আর স্থান থাকে না। অতএব হিন্দী ভাষা আরম্ভ কর! উচিত 
মাধ্যমিক স্তরের স্বুতে পঞ্চম বা যষ্ঠ শ্রেণী থেকে। হিন্দী শিক্ষার স্থায়িত্ব 
ছু বছরের কম হওয়া উচিত নয় এবং চার বছরের বেশী হওয়ারও প্রয়োজন নেই। 
অর্থাৎ পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যস্ত এই চার বছরের মধো হিন্দী শিক্ষা সুর ও 
শেষ করতে হবে । মনে হয় ষষ্ট শ্রেণী থেকে সরু করে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বা পঞ্চম 
শ্রেণী থেকে সুরু করে সপ্তম শ্রেণী পর্যস্ত এই তিন বৎসর হিন্দী পড়ানো হলে 
শিক্ষার্থী হিন্দীতে ঈন্সিত জ্ঞান লাভ করতে পারবে । 


প্রাচীন ভাষার দাবী 

বহুদিন থেকেই মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে ভারতের অতীত এঁতিহো সুদীধ 
সম্বদ্ধশালী প্রাচীন ভাষা! সংস্কৃত পড়ান হয়ে আসছে । ইংলগ্ের বিষ্যালয়গুলিতে যেমন 
ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষা অবশ্থয পঠনীয় বলে মনে করা হত, ভারতের বিদ্যালয়গুলিতে 
সং্কতকেও ঠিক সেইভাবে দেখ! হত। মাধ্যমিক পাঠক্রম রচনায় সংস্কৃতের স্থান 
আগে থেকে ও অবিসংবাদিতভাবে স্ুনির্ধারিত হয়ে থাকত। 

পৃথিবীর সর্বত্রই মাধ্যমিক স্তরে পাঠক্রম রচনায় প্রাচীন ভাষাকে এই ধরনের 
ম্ধাদা দিয়ে আসা হয়েছে। প্রাচীন ভাষার প্রতি এই অঙ্গরাগের মূলে কিন্তু আছে 
একটা অর্ধমনোবৈজ্ঞানিক তব । মনে করা হত যে এই প্রাচীন ভাষার চর্চার 
মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন মানসিক শক্তিগুলির অন্ুশীলন হয় এবং তার ফলে সেগুলি আরও ' 
অধিক পরিমাণে কার্ধক্ষম ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে । এটিকে মানসিক শৃঙ্ঘলার 
তত্ব (16015 ০: 20509] 10150101105 ) নাম দেওয়া হয়েছে । দেখা গেছে 
যে এই তত্ব অনুযায়ী গত শতাব্দীতে পৃথিবীর সব প্রাচীন দেশেই মাধ্যমিক শিক্ষার 
পাঠক্রমে গ্রীক, রোমান, ল্যাটিন প্রভৃতি প্রাচীন ভাষা অবস্ত পঠনীয়রূপে অস্তহুক্ত 
ক্রা হয়েছে। ভারতেও একই নীতির অনুসরণে সংস্কৃত ভাষা মাধ্যমিক পাঠক্রমে 
স্থান পেয়ে এসেছে। 

কিন্তু বর্তমানে নানা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণের ফলে এই মানসিক শৃঙ্খলার তত্বটি- 
ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। ইংলগু, ফ্রাঞ্স, জার্মানী প্রভৃতি দেশের মাধ্যমিক 
স্তরের সাধারণ পাঠক্রমে এখন আর প্রাচীন ভাষার সে স্থান নেই । যে সব শিক্ষার্থী 
বিশেয়ভাবে ভাষ! ও প্রাচীন সাহিত্যের উপর পড়াশোনা করতে চায় তারাই এসক 
ভাষাকে পাঠ্যরূপে নির্বাচন করে নেয়। 


এ৪ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্তার ইতিহাস 


ভারতে মাধ্যমিক স্তরে সংস্কৃত ভাষা প্রবর্তনের হ্বপক্ষে ও বিপক্ষে নীচের 
যুক্তিগুলি দেওয়া হয়। 

প্রথমত, সংস্কৃত, ভাষা থেকেই অধিকাংশ ভারতীয় ভাষার উৎপত্তি হওয়ায় 
সংস্কৃত ভাষার পাঠ থেকে অন্ত ভাষা সম্বস্ধে অনেক গভীর ও বিজ্ঞানভিত্তিক জান 
লাভ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, সংস্কৃত ভাষা পড়া থাকলে বাঙল! শব্দের উৎপত্তি, 
গঠন-বৈশিষ্ট্য ও অন্তাশ্থ ব্যুৎপত্তিগত তথ্য জানা যাঁয় এবং তার ফলে বাউলা ভাষার 
জ্ঞানও অনেক উন্নত হয়ে উঠতে পারে। 

দ্বিতীয়ত, ভাষা রূপে সংস্কৃত অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও সমুন্নত ভাঁষা। বিশ্ব-সাহিত্যের 
আসরে সংস্কৃত সাহিত্য শাশ্বত স্থান অধিকার করে আছে। অতএব এ ভাষা পাঠে 
শিক্ষার্থী সংস্ূত সাহিত্যের রসভাগ্ারে প্রবেশ অধিকার পাবে। 

সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার বিরুদ্ধে যুক্তি হল যে প্রথমত, সংস্কৃত ভাষা অত্যন্ত 
গুরুভার সম্পন্ন। এর ব্যাকরণের নিয়মকাঙগন অত্যান্ত জটিল, রুক্ষ ও অগণিত। 
সামান্যতম ভুলে সম্পূর্ণ ভাষাটি অশুদ্ধ হয়ে দীড়ায়। ফলে শিক্ষার্থীর পক্ষে এ ভাষায় 
পারদিতা লাভ করতে হলে বু শ্রম ও সময়ের প্রয়োজন। নীবস হৃত্র ও শব্রূপ, 
ধাতুরূপ ইত্যাদি মুখস্থ করতে শিক্ষার্থীর উপর মাঁনসিক চাপও যথেষ্ট পড়ে । দ্বিতীয়ত, 
সংস্কৃত ভাষার কৃষ্টিমূলক মূল্য যথেষ্ট থাকলেও তার ব্যবহারিক উপযোগিতা বা 
বৃত্তিমূলক মূল্য কিছুই নেই। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া সংস্কৃত ভাষার শিক্ষা 
পরবর্তী জীবনে সত্যকার কোন কাজে লাগে না । অতএব সংস্কৃত ভাষা শেখায় 
অযথা শ্রম ও সময়ের অপচয় ঘটে থাকে। 

ভারতে অনেক বিষ্যালয়ে এখনও সংস্কৃত ভাষা অবশ্ঠ পঠনীয় বিষয়ক্ূপে পড়ানো 
হয়ে থাকে। এর মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষার মানসিক শৃঙ্খলামূলক 
মূল্যের উপর এখনও বিশ্বাস করা হয়। আবার এঁতিহের প্রতি আবেগজনিত 
মনোভাবের জন্যও অনেক ক্ষেত্রে সংস্কৃত পাঠক্রমে স্থান পেয়ে এসেছে । কিন্তু 
নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে সংস্কৃতকে সকলের জন্য অবশ্য পঠনীয় বিষয়রূপে 
নির্বাচিত করার পেছনে কোন সবল যুক্তি দেখা যায় না। যারা অবস্ঠ ভাষামূলক 
পাঠগ্রবাহ অন্ুরণ করবে কিংযা যাঁরা সাহিত্যে উন্নত পাঠত্তর অছ্ুসরণ করার 
ইচ্ছা রাখে তাদেরই ক্ষেত্রে সংস্কৃতকে অবশ্য পঠনীয় করা যেতে পারে। কিন্ত 
যে সব শিক্ষার্থী সাধারণ পাঠস্তর অনুসরণ করবে এবং মাধ্যমিক শিক্ষার শেষে 
বৃত্তিমূলক বা বিশেষধর্মী পাঠম্তর অন্ুদরণ করবে তাদের ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষা! ন1 
শিখলে কোম গুরুতর অসুবিধা হবে না। 


গ্রচীনভাষার দাবী ৭৫ 


তবে যদি পাঠক্রমে সংস্কৃতভীষ! একান্তই অস্ততূক্তি করতে হয় তাহলে অন্তত চার 
বৎসরের একটি পাঠক্রম রচনা করতে হবে এবং পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যস্ত এর 
পাঠ-ব্যবস্থা রাখতে হবে। পঠিস্তরের স্থায়িত্ব চার বছরের কম হলে লব্ধ জ্ঞান 
অসম্পূর্ণ থেকে যাবে আর চার বছরের বেশী পাঠের স্থায়িত্ব করলে অন্যান্ 
পাঠের পথে অন্তরায় স্থষ্ট হবে। 


প্রশ্থাবজী 
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ছয় 


08148 শুখনার সমস্যা (010)803 01 10190101190 10 50800) 


হুটুভাবে শিক্ষাকার্ধ নির্বাহ করতে হলে নব চেয়ে আগে দরকার শৃঙ্খলার । 
বিশেষ করে যেখানে কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ব! শ্রেণীবদ্ধভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় 
সেখানে শৃঙ্খলা অপরিহার্য । স্কুল কলেজে দেখা গেছে যে যদি শিক্ষার্থীদের 
মধ্যে শৃঙ্খলা না থাকে তাহলে শিক্ষাদানের সর্বোত্তম ব্যবস্থা থাকা সত্বেও শিক্ষা 
বার্থ হয়ে যায়। এইজন্য শিক্ষাকন্ু পক্ষদের সবচেয়ে বড় সমন্তা হল শিক্ষার্থীদের 
মধ্যে যাতে শৃঙ্খল! বজায় থাকে তার ব্যবস্থা করা । 

তত্বের দিক দিয়ে শৃহ্ধলাকে শিক্ষার আদর্শের বিরোধী বলে মনে হয়। আধুনিক 
শিক্ষাবিদ্গণের মতে শিক্ষার ব্যাপারে" শিক্ষার্থীর নিজন্ব স্বাধীনতা থাকবে সম্পূর্ণ 
অক্কু্। পড়ার বিষয়, সময়, পদ্ধতি এ সবেরই নির্বাচনে শিক্ষার্থীর নিজন্ব রুচি ও 
ইচ্ছাকেই প্রাধান্য দিতে হবে। অথচ শৃঙ্খলার অর্থ হল এর বিপরীত-_ শিক্ষার্থীকে 
কতকগুলি সুনির্দিষ্ট নিয়ম কান মেনে চলতে হবে, এক কথায় তার ম্বাধীনতার 
সঙ্কোচন হবে। অতএব দেখা যাচ্ছে শৃঙ্খল! ও ম্বাধীনতা এ ছুটি পরম্পরের 
বিরোধী ধারণা। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে কথাটা ঠিক হলেও প্রকৃতপক্ষে শৃঙ্খলা ও 
্বাধীনতার মধ্যে কোন বিরোধ নেই। যখন শিক্ষার্থী সত্যকারের হ্জনমূলক কিছু 
করে তখন দেখা গেছে যে সে শ্বতঃগ্রণোদিত ভাবেই নিয়মকাহ্ন মেনে চলে, তার 
উপর কোনও রকম জোর বা চাপ দিতে হয় না। কিন্তু যখনই কৃত্রিম বা! যাস্ত্ি 
কোন কাজ করতে তাকে দেওয়া হয় তখনই দেখ! গেছে যে নিয়মকাঙ্গন মেনে চলতে 
সে রাজী হয় না এবং তার ফলে শুঙ্খল! ও স্বাধীনতার মধ্যে সংঘাত দেখা দেয়। 

ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে শৃঙ্খলা রক্ষ/ একট! বিরাট সমস্তারূপে দেখা দিয়েছে। 
মাধ্যমিক ও কলেজ স্তরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রায়ই শৃঙ্খলার অভাব দেখা যায় এৰং 
বহক্ষেত্রে গুরুতর শৃঙ্ঘলাভঙ্গের দৃষ্টান্তও পাওয়া! যায়। স্কুল কলেজে এই 
শৃঙ্ধলাহীনতার জন্ত শিক্ষার মানের যথেষ্ট পতন ত ঘটেই, শিক্ষার সমগ্র 
পরিকল্পনাটিই বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তাছাড়া শিক্ষার্থীদের শৃঙ্গলাহীনতার 
প্রভাব সমগ্র সমাজ জীবনের উপর প্রতিফলিত হয় এবং সামাজিক সংগঠনকে 
শিথিল বরে তোলে। ভবিষ্যং সমাজজীবনের গঠনে প্রধানতম উপকরণ হল 


শৃঙ্ঘলাভঙ্গের কারণ শখ 


শিক্ষার্থীরা । তাদের সু মানসিক সংগঠনের উপর নির্ভর করে লমাজের সু সংগঠন, 
তাদের শিক্ষার মান ও উৎকর্ষের উপর নির্ভর করে সমাজের জ্ঞানমূলক ও সংস্কতি- 
মূলক অগ্রগতির মাঁন ও উৎকর্ষ। অতএব শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলা বজাম়্ 
রাখার ব্যবস্থা করা কেবল শিক্ষারই সমস্তা নয়, সমগ্র জাতির অস্তিত্বের সমস্যা । 


শৃঙ্ঘলাতঙ্গের বিভিন্ন দপ 

শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃঙ্ঘলাভঙের আচরণ নানা জপ নিয়ে দেখা দিযে থাকে। 
তাদের মধ্যে যে নিদর্শনগুলি প্রায়ই দেখ! যাঁয় তাদের কয়েকটির বিবরণ নীচে 
দেওয়া হল। যঙ্্রা-- 

১। ক্লাশে গোলমাল করা ২। ক্লাশ পালানো ৩। অবাধ্যতা ও নিয়মকানুন 
ভঙ্গ করা ৪। দলবদ্ধ ভাবে মারামারি করা ৫। শিক্ষক ব৷ স্কুল কতৃপক্ষের 
অবমাননা করা ৬। চুরি করা, মিথ্যা কথা বলা, আক্রমণ করা প্রভৃতি অপরাধ- 
সুলক কাজ কর! ৭। পরীক্ষায় অসদ্‌ উপায় অবলম্বন করা ৮। অশোছন 
আচরণ করা, অঙ্গীল বা অশালীন কাঁজ করা» যৌন অপরাধ করা ৯। বিদ্যালয়ের 
ক্ষতি করা, জনসাধারণের সম্পত্তি নষ্ট করা, প্রভৃতি নাশকতামূলক কাঁজ করা এবং 
১০। ট্রাইক, আন্দোলন, বিক্ষোভ প্রদর্শন করা ইত্যাদি। 
শ্ঙখলাভঙ্গের কারণ 

শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলাহীনতাকে দ্ুভাগে ভাগ করা যায়। ব্যক্তিগত এবং 
দলগত। ব্যক্তিগত শৃঙ্খলাহীনত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত অপসঙ্গতি ব! 
মানসিক স্থাস্থ্ের ক্ষুপ্নতা থেকে দেখা দিয়ে থাকে । এই ধরনের ক্ষেব্রগুলিতে 
বাক্তির মানসিক বিকার বা! স্বন্থস্থতার চিকিৎসা কর! সর্বাগ্রে প্রয়ো্গন। 

দ্বলগত শৃঙ্খনাভঙ্গের ক্ষেত্রগুলি শিক্ষার ক্ষেত্রে যথার্থ সমস্যার সঠি কলে 


খাকে। এই ধরনের আচরণের কারণগুলিকে আমরা নীচের কয়েকটি শ্রেণীতে 
ভাগ করতে পারি। যথা" 


১। পারিবেশিক ৩। মনোবৈজ্ঞানিক 
২। সামাজিক ৪। উত্তেজক 
১। পারিবেশিক কারণ 


শৃঙ্খলাহীনতা। নান! পারিবেশিক কারণ থেকে দেখা দিতে পারে। যথা-_- 
(ক) সহপাঠ, খেলার সঙ্গী, ক্ষুলের পরিপার্শের লোকজন প্রভৃতি অনেক 
ষময় শিক্ষার্থীদের মনে উত্তেজনা! বা উচ্ছঞ্খলতার মনোভাব হি করে খাহক। 


9৮ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও -সমস্ার ইতিহাস 


অনেক স্কুলে দেখা যায় যে ক্লাসে সাধারণ ছেলেমেয়েদের চেয়ে বয়সে বড় এমন' 
অনেক ছেলে মেয়ে পড়ে। তার! যে-কোন কারণেই হোক না কেন পড়াশোনায় 
বিমুখ হয়ে ওঠে এবং তাদের কারও কারও অনেক সময় অনিষ্টকর কাজকর্মের 
দিকে প্রবণতা যায়। তাদের প্রভাবে বা চাপে পড়ে নিরীহ ছেলেমেয়েরা অন্যায় 
কাজ করে থাকে । ্ 

(খ) শিক্ষার পরিবেশটি যদি স্বাস্থ্যকর ও তৃষ্টিদায়ক না হয় তাহলে শৃঙ্খলা 
বজায় রাখা কষ্টকর হয়ে ওঠে। অগ্রশস্ত ক্লাশঘর, বসার জায়গার অনটন, আলো! 
হাওয়ার অভাব, খেলার মাঠের অভাব প্রভৃতি কারণও শিক্ষার্থীদের মনে বিরূপ 
মনোভাবের স্ষ্টি করে থাকে। 

(গ) বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সমাজটি যদি স্থসংগঠিত না হয় তাহলে শৃঙ্খল! 
রক্ষার সমন্তা দেখা দেয়। বিদ্যালয়ে শিক্ষায় সমবেত হয়ে যে সমাজের হৃষ্টি 
করে সেটি যদি কৃত্রিম এবং সংকীর্ণ হয় তাহলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলাহীনতার 
গ্রবণত| দেখ! দেয়। ডিউইর মতে বিদ্যালয়ের. পরিবেশটি যদি সত্যকারের 
সমাজধর্মী হয় তাহলে ক্ষভাবতই শিক্ষার্থীদের উপর একটি অনৃশ্ঠ শক্তির নিয়ন্ত্রণ 
দেখা দেয়। এই নিয়ন্ত্রণের ফলে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীই শ্বতঃপ্রণোদিতভাবে নিয়ম- 
কাহ্ুনগুলি মেনে চলে। ডিউই একে সামাজিক নিয়ন্ত্র নাম দিয়েছেন। যে 
পরিবেশে শিক্ষার্থীদের মধ্যে একতা বা আত্মীয়তার বন্ধন নেই সেখানে শৃঙ্খলাও 
থাকে ন!। 

(ঘ) শিক্ষার পদ্ধতি এবং পাঠক্রমের অন্ুপযোগিতাও শৃঙ্খলাহীনতার আর 
একটি বড় কারণ। অনেক সময় ভূল পদ্ধতি অবলম্বন করার ফলে শিক্ষার্থীদের 
পক্ষে শিক্ষাগ্রহণ কর! হুঃসাধ্য হয়ে পড়ে । তার ফলে তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা ভঙ্গ 
করার প্রবণতা দেখা দেয়। তেমনি পাঠক্রমও যদি শিক্ষার্থীর প্রয়োজন অস্থায়ী 
গঠিত না হয় তাহলেও শিক্ষার্থীদের কাছে শিক্ষার কোন আকর্ষণ থাকে না এরং 
তার। শৃঙ্খলাহীনতার আশ্রয় নেয়। 


২। জামাজিক কারণ 

শিক্ষার্থী-নমাজের শৃঙ্খলাহীনতাকে একটি সামাজিক ব্যাধি বলে. বর্ণনা করা 
যেতে পারে। শিক্ষার্থীদের সমাজ বৃহত্তর লমাজের একটি অংশ বিশেষ । সেই 
জন্য যদি বুহত্ম সমাজের সংগঠনে কোনরূপ গলদ বা অসামঞ্জস্য দেখা দেয় তাহলে 
স্বাভাবিকভাবেই সেটি শিক্ষার্থীমাজে প্রতিফলিত হদ্। আধুনিক শিক্ষার্থীদের 


সামাজিক কারণ ৭৯. 


মধ্যে শৃঙ্খলাভঙ্গের যে প্রবণতা দেখা যায় তার প্রকৃত কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
খুঁজে পাওয়া যাবে বৃহত্তর সমাজের সংগঠনের মধ্যে। এই জন্ই শিক্ষার্থীদের 
শৃঙ্ধলাভলের সমস্ত সমগ্র সমাজের সমস্তার দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করতে হবে | 
(শিক্ষার্থীর সমাজকে প্রভাবিত করে এমন কতকগুলি সামাঁজিক কারণের এখানে 
উল্লেখ করা হল। 

(ক) মাধ্যমিক এবং কলেজ-স্তরের শিক্ষার একটা বড় বৈশিষ্ট্য হল যে, এই সময় 
ছেলেমেয়েদের মনে বিভিন্ন আদর্শগত ধারণা বা! মানের সৃষ্টি হয়। কৃষ্টিগত, 
জ্ঞানমুলক এবং নীতিগত মানগুলি (৮৪1969) তাদের মধ্যে দীরে ধীরে দানা 
বেঁধে ওঠে। বাইরের সমাজ যদি এই সময়ে যুথেষ্ট প্রগতিশীল এবং উন্নত না 
হয় তাহলে শিক্ষার্থীদের আহরণ করা মান বা আদর্শের সঙ্গে সমাজের আচরণ- 
ধারার সংঘর্ষ দেখা দেয়। এর ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানসিক ছন্দের স্থা্ট 
হয় এবং পরীক্ষা করলে দেখা যাবে ষে শিক্ষার্থ-সমাজে বহু শৃঙ্খলাভঙ্গের পিছনে 
আছে এই নীতিগত ও আদর্শগত মানের সংঘর্ষ। যে সমাজ যত অসংগঠিত ও 
অনুন্নত অবস্থায় থাকে সেই সমাজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানগঞ্ত সংঘর্ষ তত প্রবল 
হয়ে দেখা দেয় এবং শৃঙ্খলাভঙের নিদর্শনও সংখ্যায় তত অধিক হয়ে দাড়ায়। 
বর্তমান ভারতের সমীজব্যবস্থা এক আভ্যন্তরীণ বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে চলেছে । 
গতানুগতিক সনাতন মানগুলি প্রগতিশীল শিক্ষার তীক্ষ বিচারে মূল্যহীন ও অচল 
হয়ে ঈ্রাড়িয়েছে। তার ফলে শিক্ষার্থীদের সমাজের সঙ্গে পুরাতন গ্রতিষিত সমাজের 
নীতি ও আদর্শের দিক দিয়ে যে বৈষম্য প্রকট হয়ে উঠেছে তারই অবশ্তন্ভাবী 
ফলবূপে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিদ্রোহ ও অবাধ্যতার মনোভাব দেখা দিয়েছে 
এবং তাই থেকে নানা রকম শৃঙ্খলাহীনত৷ জন্ম নিয়েছে। 

(খ) সমাজের ছুর্ণীতি, বৈধম্যমূলক আচরণ, আদর্শহীনতার নিদর্শন, বয়স্কদের 
দুষ্কৃতি, নেতাদের দলাদলি প্রভৃতি ঘটনাগুলি শিক্ষার্থীদের মধ্যে' নৈরাশ্ত ও 
মানি স্থটটি করে থাকে। ঝুক্ষেত্রে শৃঙ্খলাহীনতা৷ এই ধরনের মনোভাব থেকে দেখা 
দেয়। ভারতে বর্তমান সমাজে বয়স্কদের নানা অবাঞ্চিত আচরণ শিক্ষার্থীদের 
মধ্যে শৃঙ্খলাহীনতা৷ হষ্টির একটি বড় কারণ। 

(গ) আন্তর্জাতিক সমাজের পরিস্থিতি শিক্ষার্থীদের উপর যথেষ্ট গ্রভাব বিস্তার 
করে থাকে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে রেযারেষি, আণবিক ও হাইড্রোজেন বোমার 
প্রসার, বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের আসন্নতা, সর্বাত্মক ধ্বংঘের ভীতি আজ পৃথিবীর সমস্ত 
জন্সমাজের উপর যে মানসিক পীড়ন স্থষ্টি করেছে সে গীড়ন থেকে শিক্ষার্থীসমাজও 


১৮৭ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও লমস্ার ইতিহাস 


মুক্ত নয়। তার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিরাপত্তার বোধটি বিশেষভাবে ক্ষুগ্র হয়ে 
থাকে এবং তাদের মধ্যেও নেরাশ্ট ও বিরক্তি আসে। শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলাভঙ্গের 
পেছনে এই বিশ্বব্যাপী দুশ্চিন্তা ও অনিশ্চয়তা! যে একটা শক্তিশালী কারণ রূপে কাজ 
করে থাকে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 


৩। মনোবিজ্ঞানমুঙ্গক কারণ 

শৃঙ্খলাতঙ্গের কারণগুলির মধ্যে মনোবিজ্ঞানমূলক শক্তির প্রভাবও প্রচুর দেখা 
যায়। তার কয়েকটি নীচে উল্লেখ কর! হল :-- 

মাধ্যমিক ও কলেজ ত্ভরে ছেলেমেয়েদের মধ্যে যৌবনের স্থত্রপাত হয়। এই 
সময় তার মানসিক সংগঠনে বিরাট একটা পরিবর্তন আসে। পৃথিবী সম্পর্কে তার 
জ্ঞান ও ধারণা সুপরিণত হয়, তার পুরাতন প্রক্ষোভমূলক সংগঠনে বিরাট বিপর্ধয় 
দেখা যাঁয়, নীতিগত ও আদর্শগত মানগুলি সুস্পষ্ট ও স্থনির্দিষ্ট হয়ে ওঠে-_-এক কথায় 
নে তার পুরাতন পৃথিবীকে নতুন করে জানতে, বুঝতে এবং অন্ভব করতে শেখে । 
তার ফলে তাকে নতুন করে পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করতে হয়। কিন্তু 
নানা কারণে শিক্ষার্থীদের এই সঙ্গভিবিধান বেশ শক্ত হয়ে ওঠে । এ থেকে তাদের 
মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষু্ হয় এবং শৃঙ্খলাভঙ্গের আচরণের মধ্যে দিয়ে তাদের মানসিক 
বন্দ আত্মপ্রকাশ করে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে অপনঙ্গতি শুঠি করে থাকে এমন 
কতকগুলি মানসিক কারণের উল্লেখ কর! হল। 0 

(ক) যৌবনপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েদের বিভিন্ন চাহিদাগুলি ঠিকমত বুঝতে না পারার 
জন্যে প্রায়ই তাদের প্রতি অবিচার করা হয়। তার ফলে তাদের অতি প্রয়োজনীয় 
চাহিদাগুলি অতৃষ্ঠ থেকে যায় এবং নান৷ শৃঙ্খলাভঙ্গের আচরণের মধ্যে দিয়ে তাদের 
প্রতিবাদ মূর্ত হয়ে ওঠে। 

(খ) নিছক গ্রস্থসর্বস্ব শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বার! যৌবনপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সব্রিয়তা 
ও হৃষির চাহিদা তৃপ্ত হয় ন্না এবং৫মেজন্তও তাদের মধ্যে শৃঙ্খলাহীনত] দেখা দেয়। 

(গ) ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষণ পদ্ধতি, অনুপযোগী পাঠক্রম, অস্থাস্থ্যকর পরিবেশ 
প্রভৃতিও শিক্ষার্থীদের মধ্যে অতৃষ্থি ও ব্যর্থতার শ্ঙি করে এবং তার ফলেও তাদের 
যধ্যে শৃহ্ঘলাহীনতা দেখা দেয়। 

(ঘ) গতাচ্ছগতিক বিস্ালয়গুলির নিপীড়নমূলক শাসনব্যবস্থা এবং কৃত্রিম 
শৃঙ্খলার প্রয়োগ শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার হি করে। আধুনিক 
শিক্ষাবিদ্দের মতে শিক্ষার্থীদের সব বিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনত] দেওয়াই হল শৃঙ্খলা রক্ষার 


উত্তেজক কারণ ৮১ 


প্রকৃষ্ট উপায়। শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব ষদি তাদের উপর সম্পূর্ণ ছেড়ে দেওয়া 

| যায় তবে স্বাভাবিকভাবেই শৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়ে থাকে। আর রুত্রিম পন্থায় তয় 
বা শাসনের দ্বারা শৃঙ্খলা রাখার চেষ্টা করলে শৃঙ্খল! ত থাকেই না, বরং শিক্ষার্থীদের 
অন্ুভৃতিপ্রবণ মন অতি শীঘ্রই বিশ্রোহী হয়ে ওঠে। 


৪। উত্তেজক কারণ 


বহুক্ষেত্রে কোনও বিশেষ প্রভাবশালী শক্তি বা কোনও উত্তেজনাকর ঘটন৷ 
বা ব্যাপার শিক্ষার্থাদের মধ্যে শৃঙ্খলাহীনতা৷ এনে থাকে । এই ধরনের কয়েকটি 
উত্তেজক কারণের এখানে উল্লেখ করা হল। 

(ক) দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বা ঘটনাবলী শিক্ষার্থীদের শ্ঙ্খলাভঙ্গতার 
একট। বড় কারণরূপে কাজ করে থাকে । যদি দেশে কোনও অস্বাভাবিক 
রাজনৈতিক ঘটনা ঘটে বাঁ জটিল পরিস্থিতির স্থষ্টি হয় তাহলে শিক্ষার্থীদের উপর 
তার প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই দেখা দেয় এবং তাদের মধ্যে উত্তেজনার স্থ্টি করে। 
নির্বাচন, রাজনৈতিক আন্দোলন, জনবিক্ষোভ প্রভৃতি প্রায়ই ছাত্রসমাজের 
শৃঙ্থলাভঙ্গের কারণ হয়ে থাকে । 

(খ) অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলি স্কুল কলেজের ছাত্রদের সক্রিয়ভাবে 
রাজনীতিতে যোগ দিতে প্ররোচিত করে এবং তার ফলে স্কুল কলেজগুলি রাজনৈতিক 

৷ দ্বলাদলির রঙ্গতৃমি হয়ে ওঠে । বিশেষ করে যখন কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য 
_ সিদ্ধির প্রয়োজন হয় তখন দলের নেতারা ছাত্রসমাজকে অস্ত্রবূপে ব্যবহার করেন। 
এর ফলে শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খল! যে বিশেষভাবে ক্ষন হয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 

(গ) শিক্ষার্থীসমাজের স্বার্থ বা আদর্শকে ক্ষুপ্ন করে এমন কোন ঘটনা! ঘটলে 
শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলাহীনতা দেখা দেয়। অন্যায় ভাবে ছাত্র বিতাড়ন, 
শিক্ষকদের গ্রতি অবিচার, বেতনবৃদ্ধি প্রভৃতি অনেক ঘটনা শিক্ষার্থীসমাজকে 
পমগ্রভাবে বা আংশিকভাবে কিক্ষু্ধ করে থাকে | তার ফলে ট্রাইক, বিক্ষোভ- 
প্রদর্শন, আন্দোলন প্রভৃতি নানারকম শৃঙ্খলাভঙ্গের নিদর্শন দেখা দেয়। পরীক্ষায় 
কঠিন প্রশ্ন দেওয়া হলে বা পাঠক্রমের বহিভূর্ত প্রশ্ন করলেও পরীক্ষার হল থেকে 
উঠে আসা, বিক্ষোভ প্রদর্শন, নাশকতামুলক কাজ করা প্রভৃতি শৃঙ্খলাভঙ্গের আচরণ 
ঘটতে দেখ! যায়। এগুলি অবশ্ত সাময়িক বা স্বক্নস্থায়ী কোন উত্তেজক কারণ 
থেকে ঘটে থাকে এবং এ উত্তেজক কারণটি চলে গেলে এগুলিও আর দেখা 
হয় না। 

স-৬ 


৮২ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


শৃঙ্খলাহীনত। দুর করার উপায় 

শিক্ষার্থী সমাজের শৃঙ্খলাহীনতার বিভিন্ন কারণগুলি দূর করাই শৃঙ্খলাহীনতা 
দূর করার প্রকৃষ্ট উপায়। এই উপায়গুলির সংক্ষিপ্ঠ বর্ণনা দেওয়া হল। 

১। শিক্ষায়তনগুলির পরিবেশ স্বাস্থ্যময় তৃপ্ডিদায়ক করে তুলতে হবে। যাঁতে 
শিক্ষার্থীদের দৈহিক পুষ্টি স্ুছুতাবে ঘটে এবং খিখন কাজটি তাদের কাছে আনন্দের 
বস্ত হয়ে ওঠে তার ব্যবস্থা করতে হবে। অবাঞ্ছিত ও উদ্দেশ্যপরায়ণ ব্যক্তিদের 
দ্বারা যাতে শিক্ষার্থীরা প্রভাবিত না! হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। 

২। শিক্ষার্থীদের দলটি যাঁতে সত্যকারের সমাজধর্মী হয়ে ওঠে সেদিকে দৃষ্টি 
দিতে হবে। শিক্ষার্থীর! খন বুঝবে যে তাদের প্রত্যেকের আচরণের উপর 
প্রত্যেকের মঙ্গল নির্ভর করছে তখন তারা স্বভাবতই শৃঙ্খলা অনুসরণ করবে। 

৩। শিক্ষণ পদ্ধতিকে আধুনিক ৪ মনোধিজ্ঞানসম্মত করে তুলতে হবে। 
শিক্ষার কাঁধকারিত৷ অনেকথানি নির্ভর করে অনুম্থত পদ্ধতির উপর । শিক্ষার 
পাঠক্রমটিকেও প্রগতিশীল এবং শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন পূরণে সক্ষম করে তুলতে 
হবে। 

৪1 বৃহত্তর সমাজকে যাতে শিক্ষার্থী তার যথার্থ স্বরূপে গ্রহণ করতে পারে 
তার জন্ত তার মধ্যে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী স্থষ্টি করতে হবে। দেখতে হবে ঘমাজের সঙ্গে 
তার নীতিগত ও আদর্শগত মানের সংঘর্য যেন উতৎকট না হয়ে ওঠে । উদার ও 
প্রগতিশীল মনোভাব নিয়ে তার ধারণ! ও চিন্তার বিচার করতে হবে এবং সমাজের 
সুপ্রতিষ্ঠিত মানগুলির সঙ্গে তার নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর যাঁতে সে সঙ্গতিবিধান করে 
চলতে পারে তার জন্ত তাঁকে স্থুপরিচালিত করতে হবে। 

৫। সমাজের অবাঞ্ছিত আচরণ ও প্রথাগুণি যাতে শিক্ষার্থীর মনকে প্রত্যক্ষ- 
ভাবে প্রভাবিত না করে তার জন্ত শিক্ষার্থীর মধ্যে আত্ম প্রত্যয় ও আদশনিষ্ঠার স্থষটি 
করতে হবে। বয়ন্বদেরও মনে রাখা উচিত যে তাদের অন্যায় আচরণ শিক্ষার্থীদের 
মনোভাব, আচরণ ও বিশ্বীকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। 

৬। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে সম্পর্কটিকে আরও ঘনিষ্ঠ ও আস্তরিক করে 
তুলতে হবে। 

৭। শিক্ষার্থীদের যৌবনাগমের সময় যে সব নতুন নতুন চাহিদা দেখ! দেয় 
সেগুলির তৃপ্তির ব্যবস্থা করতে হবে। 

৮। পাঠক্রমে খেলাধূলা, সন্মিলিত উদ্যোগ, ভ্রমণ, শিল্পকার্ধ, প্রদর্শনী ইত্যাদি 
পর্যাপ্ত পরিমাণে গ্রবত্তিত করতে হবে। 


শৃঙ্খলাহীনতা! দূর করার উপায় ৮৩ 


৯। শিক্ষার্থীরা যাতে রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে যোগদান না করে সেদিকে 
যত্ত নিতে হবে। 

১০| শিক্ষায়তনে নিপীড়নমূলক শাসনব্যবস্থা দূর করে সেখানে সত্যকারের 
স্বাধীনতাভিত্তিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। 

১১। শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে যৌন বিষয় শিক্ষা দেওয়ার 
ব্যবস্থা করতে হবে। 

১২। শিক্ষার্থীদের সঙ্গতিবিধানে সাহাধা করার জন্য তাদের সমস্তাগুলি 
মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করতে হবে এবং অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞদের 
পরামর্শ অনুযায়ী সেগুলির সমাধানের ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। 
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জাত 
সুগরিচাননার গন্য (8199167)5 01001081106 ) 


বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষাকে সমুনূত করার জন্য যে সব নতুন নতুন প্রচেষ্টা 
আত্মগ্রকাশ করেছে তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল শিক্ষার্থীর শিক্ষাকে 
স্ুপরিচালিত ও স্থনিযন্ত্রিত করার ব্যাপক পরিকল্পনাটি। প্রাচীন কালে শিক্ষার 
মধ্যে তেমন কোনও বৈচিত্র্য বা বিভিন্নতা ছিল না, তার ফলে সকল শিক্ষার্থী একই 
পাঠধারা অনুসরণ করতে বাঁধা হত। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর গ্রথম থেকেই 
সমস্ত প্রগতিশীল দেশেই শিক্ষার পাঠিক্রমে বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা প্রবর্তিত হল 
এবং শিক্ষার্থীকে বৃহ পাঠ বিষয়ের মধ্যে থেকে নিজের পাঠ্যবিষয়গুলি নির্বাচিত 
করে নেওয়ার ম্বাধীনতা। দেওয়া হল। এই নির্বাচনের স্বাধীনতা থেকে দেখা 
দিল এক নতুন সমস্যা! | শিক্ষার্থীকে নির্বাচনের স্বাধীনত৷ দেওয়া হলেও তার নির্বাচন 
যে স্ুচিষ্ঠিত ও সুবিবেচিত হবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই । আর যদি কোন 
কারণে তার শিক্ষার বিষয়বস্তর নির্বাচন তুল হয়ে ড়ায় তাহলে তার শিক্ষ! যে 
কেবলমাত্র আয়াসবহল ও অপচয়ময় হয়ে ফীড়ায় তাই নয়, তার ভবিস্তুৎ 
জীবনের সম্পূর্ণ সাফল্যও অনিশ্চিত ও সন্কটপূর্ণ হয়ে ওঠে। এর ফলেই দেখা 
দিয়েছে শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গরূপে সুপরিচালনার পরিকল্পনাটি। 

সপরিচালনার প্রয়োজনীয়ত। শিক্ষাবিদের বন্ুদিন উপলদ্ধি করলেও শিক্ষার্থীর 
সুপরিচালনার জন্য যে. সব উপকরণ ও জ্ঞানের প্রয়োজন সেগুলে এতদিন 
শিক্ষাবিদ্দের আয়তে ছিল না। তার ফলে সত্যকারের শিক্ষর্থিকে স্থপরিচালন। 
দেওয়! এতদিন সম্ভবই হয় নি। গত পঞ্চাশ বছরে ব্যক্তির মানসিক শক্তি ও বিভিন্ন 
সহজাত বৈশিষ্ট্য পরিমাপের যে লব অভিনব আধুনিক অভীক্ষ! আবিষ্কৃত 
হয়েছে সেগুলি বর্তমানে স্থুপরিচালনাকে সম্ভবপর করে তুলেছে। 
শিক্ষার্থীকে সত্যকারের কার্ধকরী স্থুপরিচালন! দিতে হলে ছুটি বস্তর গ্রয়োজন। প্রথম, 
শিক্ষার্থীর শিক্ষারীয় বিষয়গুলি সম্বন্ধে বিষ্তারিত জ্ঞান এবং দ্বিতীয়, শিক্ষার্থীর 
গ্রকৃতিদত্ত শক্তি ও আগ্রহ সম্বন্ধে ুপরিফার ধারণা । এই দু শ্রেণীর জান না 
থাকলে স্থপরিচালনা দান সম্ভবই হয় না। শিক্ষণী্ বিষয়গুলি সম্বন্ধে বিশন 
জান আহরণ কর! শক্ত হয় না। কিন্তু শিক্ষার্থীর আভ্যন্তরীণ শক্তি ও 


স্থপরিচালনার ব্যাপক অর্থ ৮৫ 


আগ্রহের স্বরূপ জানতে হলে মনোবৈজ্ঞানিক পরিমাপ য্ত্রের প্রয়োজন । আধুনিক 
অভীক্ষার্ুলি সে গ্রয়োজন অনেকখানি মিটিয়েছে। 
দুপরিচালনার ব্যাপক অর্থ 

স্পরিচালনার সমস্যাটি প্রথম দেখা দেয় শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ পাঠধারা ও বৃত্তির 
নির্বাচন সম্পর্কে । অর্থাৎ শিক্ষার্থী তার ভবিষ্যাতের জন্য কোন্‌ পাঠধারা অনুসরণ 
করবে এবং কোন্‌ বৃত্তি গ্রহণ করবে-_-এ ছুটি বিষয় সম্বন্ধে তাকে পরিচালিত করা 
বা নির্দেশ দেওয়াই এতদিন স্থপরিচালনার লক্ষ্য ছিল। কিন্তু বর্তমানে 
স্থপরিচালনাকে আরও ব্যাপক অর্থে নেওয়া হয়। দেখা গেছে যে কেবলমান্র 
পাঠধারা ও বৃত্তির নির্বাচনেই শিক্ষার্থীকে পরিচালনা করার প্রয়োজন থাকে তা 
নয়, তার সমগ্র পরিবেশের সঙ্গে যাতে সে সার্থক সঙ্গতিবিধান করতে পারে সে 
সম্বদ্ধেও তাকে সাহায্য ও পরিচালিত করা বিশেষ প্রয়োজন হয়ে ওঠে । 

আমাদের সমাজজীবন যতই উন্নত ও প্রগতিশীল হয়ে উঠছে শিক্ষার্থীর 
চারপাশের পরিবেশও তত বিচিত্র ও জটিল হয়ে দীড়াচ্ছে। এই বিভিন্নধর্মী 
পারিবেশিক শক্তিগুলির সঙ্গে শিক্ষার্থী যদি ঠিকমত সঙ্গতিবিধান করতে ন পারে 
তাহলে তার ব্যক্তিসত্তার সংগঠনই অসম্পূর্ণ থেকে যায় এবং ভবিষ্যতে তার 
ব্ক্তিজীবন ও সমাজজীবন দুইই বার্থতাময় হয়ে ওঠে। অতএব কেবলমাত্র 
শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ পাঠধারা ও বৃত্তি সম্বদ্ধেই তাঁকে পরিচালিত করলেই চলবে না 
তার সামগ্রিক বৃদ্ধি প্রক্রিয়াটিই যাতে অনুকৃল স্বাস্থ্যময় পথ ধরে এগোতে পারে 
তার ব্যবস্থা করাও পরিচালনার কর্মস্থচীর অস্তর্গত।  , 

এইজন্য আধুনিক স্ুপরিচালনার সমস্তাগুলি ব্যক্তিভীবনের তিনটি প্রধান 
ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে দেখা দিয়ে থাকে । সে ক্ষেত্র তিনটি হল-_-১। ব্যক্তিগত 
ও সমাজগত ২। শিক্ষাগত এবং ৩। বৃত্তিগত। 


১। ব্যক্তিগত ও সমাজগত সুপরিচালন। 

স্বপরিচালনার ব্যক্তিগত ও সমাজগত সমস্যাগুলি বলতে প্রধানত ব্যক্তির 
নিজশ্ব সঙ্গতিবিধানের সমস্যাগুলিকেই বুঝিয়ে থাকে । শিক্ষার্থী হত বড় হয় 
তত তাঁর জীবনকে ঘিরে নানারকম জ্ঞানমূলক ও প্রক্ষোভমুলক অভিজাত (দখা দেয়। 
সেগুলিকে ঠিকমত তাঁর মানফ্কি সংগঠনের সঙ্গে সমস্থিত করা তার মানসিক স্বাস্থ . 
বজায় রাখার জন্য একাস্ত গ্রয়োজন। আধুনিক দ্রুত পরিবর্তনশীল সংঘর্ষময় সমাজে 
শিক্ষার্থী সব সময় এই ব)তি গত সঙ্গভিবিধানের কাজটি হুষুভাবে করে উঠতেপারে না। 


৬৮৬ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্তার ইতিহাস 


তেমনই শিক্ষার্থীকে তার পরিপার্খের সমাজের নানা বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গতি- 
বিধান করতে হয়। তার সুষ্ঠ সমাজজীবনের জন্য এই সঙ্গতিবিধান অপরিহার্য | 
কিন্তু আধুনিক জটিল সমাজে এই সঙ্গতিবিধানের কাজটি সব সময় সহজ হয় না এবং 
অনেক সময় নানা জটিল সমস্যার স্থ্টি করে। 

স্থপরিচালনার বিষয়বস্তু হল সমগ্র শিশু সমাজ। অতএব শিশু যাতে তার ব্যক্তি- 
জীবন ও সমাজজীবন-_এই উভয় জীবনেই সার্থক ও সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধান করতে পারে 
তার আয়োজন করাই আধুনিক শিক্ষান্চীর অপরিহার্য অঙ্গরূপে বিবেচিত 
হয়েছে। 


২। শিক্ষাগত স্ুপাবাজন। 


কুপরিচালনার দ্বিতীয় সমস্তা হল শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ শিক্ষার ম্বপ নিয়ে। 
যে বিশেষ শিক্ষা্ধারা বা পাঠপ্রবাহ শিক্ষার্থীর উপযোগী সে সম্বন্ধে তাঁকে 
প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া বা উপযুক্ত পথে পরিচালিত করাই হল শিক্ষাগত 
স্ূপরিচালনার লক্ষ্য । প্রত্যেক শিক্ষার্থীই বিভিন্ন মানসিক শক্তি, আগ্রহ ও দক্ষতা 
নিয়ে জন্মায়। বৃদ্ধির ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে শিক্ষার্থীতে শিক্ষার্থীতে বিরাট 
পার্থক্য। অতএব লব রকম পাঠধারাই সকলের উপযোগী নয়। বুদ্ধি ছাড়াও এমন 
কতকগুলি বিশেষধর্মী মানসিক শক্তি আছে যেগুলির দিক দিয়েও শিক্ষার্থীদের মধ্যে 
প্রচুর বৈষম্য দেখ। যায়। এই বাক্তিগত বৈষম্যের জন্য বিভিন্ন শিক্ষার্থীর শিক্ষার 
ধারা পৃথক হওয়া উচিত। বুদ্ধি ও অন্যান্য বিশেষধর্মী মানসিক শক্তি অনুযায়ী 
কোনও শিক্ষার্থীর পক্ষে সাহিত্যমূলক পাঠিধারা উপযোগী, কারও পক্ষে আবার 
কারিগরি, যন্ত্রশিল্প বা অন্য কোনও পাঠধারা উপযোগী । যে সব ছেলেমেয়ে 
সাধারণ বুদ্ধি এবং ভাষামূলক শক্তি নিয়ে জন্মা় তারা৷ সাহিত্য এবং ভাষার উন্নত 
পাঠধার! অনুসরণ করলে উপকৃত হয়। যারা সংখামূলক বিশেষধর্মী মানসিক 
শক্তি নিয়ে জন্মায় তাদের পক্ষে অস্কনঘটিত পাঠধারা অন্ছসরণ করা বিধেয়। 
তেমনই যেসব শিক্ষার্থীর মধ্যে ন্ত্রধটিত বিশেষ শক্তি থেকে থাকে তাদের পক্ষে 
কারিগরি বাঁ যন্ত্রশিল্প সংশ্লিষ্ট পাঠক্রম সবচেয়ে উপযোগী । এইভাবে আধুনিক 
মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে শিক্ষার্থীর মানসিক শক্তি ও 
আগ্রহ অঙ্্যায়ী পাঠধারাটি নির্ধারিত করে না দিলে শিক্ষার্থীর শিক্ষা অসম্পূর্ণ ও 
খঅপচয়ময় হয়ে ওঠে । 

অথচ আজকাল এ্রত নতুন নতুন পাঠধারার উন্তব হয়েছে যে শিক্ষার্থীর পক্ষে 


শিক্ষাগত সুপরিচালনা ৮৭ 


তাঁর উপযোগী পাঠক্রম নির্বাচন করা সম্ভব হয় না। এর জন্ত যে পরিমাণ অভিজ্ঞতা, 
বিচার ক্ষমতা, শিক্ষণীয় বিষয়গুলি সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান এবং সবশেষে শিক্ষার্থীর 
নিজের মানসিক শক্তি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ধারণা থাক! প্রয়োজন তা শিক্ষার্থী বা 
তার পিতামাতা-অভিভাবকদের কাছ থেকে আশা করা যায় না৷। 

তার ফলে পাঠগ্রবাহের নির্বাচন শিক্ষার্থীর নিজের বা তার পিতামাতা 
অভিভাবকদের উপর ছেড়ে দিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা নিজেদের পছন্দ মত 
শিক্ষণীয় পাঠপ্রবাহের নির্বাচন করে থাকেন। দেখ! গেছে, সমাজে যে সব বিষয়ের 
শিক্ষার ব্যবহারিক মূল্য অধিক বলে বিবেচিত হয় সেই বিষয়গুলিই সাধারণত 
শিক্ষার্থীর জন্য নির্বাচন কর! হয়ে থাঁকে। প্রকৃতপক্ষে সেই বিষয়গুলি শিক্ষার্থীর 
শক্তি ও আগ্রহের উপযোগী কিন। সে বিচার কেউই করেন না। এর ফলে 
শিক্ষার্থী সেই বিষয়গুলিতে সন্তোষজনক ফল ত দেখাতে পারেনা বরং শিক্ষার 
সম্পূর্ণ উদ্দেশ্থাটিই তার কাছে ব্যর্থ হয়ে যায়। অথচ সেই শিক্ষার্থীকেই যদি তার 
সাম্য ও আগ্রহের উপযোগী বিষয় নির্বাচন করে দেওয়। হত তাহলে তার শিক্ষা 
সন্তোষজনক ও সার্থক হয়ে উঠত। 

এইজন্য আজকাল প্রতি প্রগতিশীল শিক্ষায়তনেই শিক্ষার্থীর উপযোগী পাঠধারা 
নির্বাচন করার জন্য অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞের সাহায্য নেওয়া হয়। 

যে কোন ভাল শিক্ষা-পরিকল্পনারই মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই স্থুপরিচালনা থেকে 
থাকে । তবু তিনটি বিশেষ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে স্ুপরিচালন। দান করা বিশেষ 
প্রয়োজন । যেমন। (১) পাঠপ্রবাহ ও পাঠস্থচীর নির্বাচনে (২) পাঠপ্রবাহ 
অনুসরণে অস্থ্বিধ! দূর করার ব্যাপারে এবং (৩) ভবিস্তৎ শিক্ষাধারা ও শিক্ষার্থীর 
উপষোণী শিক্ষায়তন নির্বাচনে । 

শিক্ষার্থীর উপযোগী পাঠপ্রবাহ নির্বাচনে প্রথমে শিক্ষার্থীর বুদ্ধির পরিমাপ 
করতে হয়। সাধারণ স্কুলকলেজের পাঠে সাফল্য লাভ করার জন্য সর্বপ্রথম 
প্রয়োজন বুদ্ধি। অতএব শিক্ষার্থীর বুদ্ধির পরিমাণের উপর অনেকখানি তার 
ভবিশ্যৎ পাঠপ্রবাহের নির্বাচন নির্ভর করে। বুদ্ধির পর আসে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন 
বিশেষধর্মী মানসিক শক্তিগুলি। ভাষামূলক শক্তি, সংখ্যামূলক, অবস্থানমূলক 
শক্তি প্রভৃতি বিভিন্ন বিশেষ শক্তিগুলির মাত্রা! ও পরিমাণের বিচার করে শিক্ষার্থীর 
উপযোগী পাঠধার। নির্বাচন করা উচিত। আজকাল বুদ্ধির পরিমাপের নানা উন্নত 
অভীক্ষা আবিষ্কৃত হয়েছে । বিশেষ শক্তি ও দক্ষতা পরিমাপেরও বিশেষধর্মী 
'অভীক্ষা নির্মিত হয়েছে । এগুলির প্রয়োগেই শিক্ষার্থীর বুদ্ধি এবং বিশেষ শক্তির 


৮৮ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


যথার্থ শ্বরূপ পরিচালক জানতে পারেন। ভারতে অবশ্য এ সমস্যাটি এখনও, 
অমীমাংসিত রয়ে গেছে । বিদেশী ভাষায় অনেক উন্নত অভীক্ষা আবিফৃত হলেও- 
ভারতীয় ভাষায় উপযোগী অত্ভীক্ষার সংখ্যা নিতাস্তই অল্প। ভারতীয় ভাষায় 
বিশেষ শক্তির অভীক্ষা তৈরী হয় নি বললেই চলে। 


মানদিকশক্তি পরিমাপের পর শিক্ষার্থীর আগ্রহ পরিমাপ করার প্রয়োজন হয়। 
এর জন্যও বিদেশে বহু উল্লেখযোগা অভীক্ষা আবিষ্কত হয়েছে। কোন্‌ কোন্‌ 
শিক্ষণীয় বিষয়গুলির উপর শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক আগ্রহ আছে তা এই অভীক্ষাগুলির 
সাহায্যে জানা যায়। 


ব্ভিগত সুপরিচালন। 

পাঠপ্রবাহের মত উপযুক্ত বৃত্তির নির্বাচনও বর্তমানকালে বিশেষ জটিল ব্যাপার 
হয়ে দাড়িয়েছে । শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, কলা, কারিগরি প্রভৃতির অতুঙ্গনীয় 
প্রসারের ফলে শিক্ষার্থীর সামনে একসঙ্গে বহু বৃত্তির পথ আজ উন্মুক্ত হয়ে গেছে । 
অথচ কোন বিশেষ বৃত্তিতে সাফল্য লাভ করতে হলে বিশেষ মানসিক শক্তি, 
দক্ষতা ও আগ্রহ থাকার প্রয়োজন। যদি বৃত্তির নির্বাচন ব্যক্তির মানসিক 
সংগঠনের উপযোগী না হয় তাহলে সে বৃত্তি অন্থান্ত দিক দিয়ে যতই আকর্ষণীয় 
হোক না কেন, শিক্ষার্থীর মনে অসস্ভোষ ও বিরক্তির স্থষ্টি করবেই এবং জীবনে 
ব্যর্থতা আনবে। তাছাড়৷ নিয়োগকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানও তার কাছ থেকে 
আশানুরূপ কান্ড পায় না । ফলে অর্থ, সময় ও মানব-শক্তি সবেরই অযথা 
অপচয় ঘটে। অথচ বৃত্তিটি যদি ব্যক্তির মানসিক শক্তি ও আগ্রহের সঙ্গে 
সামরসতপূর্ণ হয় তাঁহলে তার বৃত্তিতে সে সাফল্য লাভ করতে পারে, নিয়োগকা রীও 
তার সম্পূর্ণ প্রাপ্য পায় এবং জাতীয় আয়ভাগ্ডারটি সমৃদ্ধ হয়। ব্যক্তি ও সমাজ 
উতদ্তয়ের দিক দিয়েই প্রতি ব্যক্তিরই বৃত্তির স্ুনির্বাচন অবশ্য প্রয়োজন । এই 
কারণে বৃত্তিমূলক স্থপরিচালনা আধুনিক শিক্ষাপরিকল্পনার একটা বড় অঙ্গ বলে 
বিবেচিত হয়েছে। 


বৃত্তিমূলক ন্ুপরিচালনার ক্ষেত্রে নীচের বিষয়গুলির সম্বন্ধে পরিচালকের বিশদ 
জ্ঞান থাকা অভ্যাবস্তক। যথা, ১। ব্যক্তির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলি, বিশেষ করে 
'তার শক্তি, দক্ষতা, শিক্ষা, আগ্রহ এবং অন্তান্ত ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণণ্ডলি, ২। বিভিন্ন 
বৃত্তির স্বন্ধপ এবং সেগুলিতে সাফল্যলাভ করতে হলে যে ধরনের মনোবিজ্ঞানমূলক 


বৃত্তিগত সুপরিচালন! ৮৯ 


'ুণাবলী থাকা দরকার। বিভিন্ন বৃত্তিতে যোগ দেবার স্থযোগ স্থবিধা, 
৪। কোনও বৃত্তি গ্রহণ করতে হলে কি ধরনের শিক্ষা বা দক্ষতার প্রয়োজন এবং 
€। প্রয়োজনীয় শিক্ষা! ও দক্ষতা অর্জনের কি ধরনের বাবস্থা আছে। 

বৃত্তিমূলক সুপরিচালনীতেও প্রথমে ব্যক্তির বুদ্ধির পরিমাপ করতে হয়। এমন 
অনেক বৃত্তি আছে যেগুলির সাফল্য উন্নত বুদ্ধির উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। 
পরিশাঁসনমূলক কর্মচারী, আইনজীবি, শিক্ষক, বিচারক, ব্যবসায় পরিচালক প্রভৃতি 
পদে উচ্চমানসম্পন্ন বুদ্ধির প্রথমেই প্রয়োজন। তাছাড়া সব বৃত্তিতেই অল্প বিস্তর বুদ্ধির 
সাহায্য অপরিহার্।। বৃত্তির নির্বাচনে অবশ্ত বিশেষধর্মী মাঁনসিক-শক্তিগুলির 
গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। কেননা! বিভিন্ন বৃত্তির জন্য বিভিম্ন বিশেষশক্তির 
প্রয়োজন হয়। যেমন লেখাপড়া ঘটিত বৃত্তিতে ভাষামূলক শক্তির সাহাধ্য অবশ্থা' 
প্রয়োজনীয়। তেমনই কারিগরি বা যস্ত্রশি্ল ঘটিত কাজে ঘন্তরমূলক শক্তি থাকা 
একান্ত আবশ্ক। ব্যাস্ক, ইন্ষিওরেন্পর কাজ, বড় বড ব্যবসায়ের হিসাব 
গণনার কাজ গ্রভৃতিতে সংখ্যামূলক শক্তির প্রয়োগ অপরিহার্যা। অতএব ব্যক্তি 
কোন্‌ ধরনের বিশেষ শক্তির অধিকারী তা নির্ণয় করেই তার বৃত্তির নির্বাচন 
কর! উচিত। 

বৃদ্ধি এবং বিশেষধর্মী শক্তিগুলির পর ব্যক্তির আগ্রহের শ্বরূপ নির্ণয় করা 
প্রয়োজন । বৃত্তিতে সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে আগ্রহের উপর। কেনন! 
বৃত্তিমূলক যোগ্যতা আংশিক নির্ভর করে অর্জিত দক্ষতার উপর। এই অর্জিত 
দক্ষতার মাত্রা আবার নির্ভর করে ব্যক্তির আগ্রহের উপর। যদি ব্যক্তি কোনও 
বৃত্তিতে আগ্রহ বোধ করে তাহলে সে নিজের প্রচেষ্টার সাহায্যে এ বৃত্তি 
সম্পাদনের প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করে নেয় এবং অনেক ক্ষেত্রে তাঁর সহজাত 
শক্তির অভাবকেও পূরণ করে নিতে পারে। 

এছাড়৷ প্রতিক্রিয়া-কাল (£6৪০110 (086), মনোযোগের বিস্তার, শ্বৃতির 
বিস্তার গ্রভৃতির পরিমাপও অনেক বৃত্তিতে প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হয়। বিভিন্ 
ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া কাল বিভিন্ন । যাঁর! রেলগাড়ী, মোটরগাড়ী বা বড় বড় মেসিন 
চালানোর কাজ করতে চায় তাঁদের প্রতিক্রিয়া! কাল কম হওয়া বিশেষ গ্রয়োজন। 


দুপরিচালনার উপকরণ 


আধুনিক কালে শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক সুপরিচালনার জদ্য নান! ধরনের 
অতীক্ষা আবিষ্কৃত হয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটির নাম পরের পাতায় দেওয়া হল ।, 


৯০ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


বুদ্ধির অভীক্ষা: বিনোইমন ্বেল ও তার ইংরাজী সংস্করণ। বর্মানে 
এই প্রদি্ধ অভীক্ষাটির ভারতীয় ভাষার সংস্করণ রচিত হয়েছে। তাছাড়া 
ওয়েকস্লার-বেলিভিউ টেষটটিও বুদ্ধির পরিমাপে ববহার করা হয়ে থাকে । যৌথ 
পরিমাপের জন্ঘ অনেক যৌথ বুদ্ধির অভীক্ষাও রচিত হয়েছে। 


বিশেষ শক্তির অভীক্ষ1!: এই পর্যায়ে নীচের অতীক্ষা্ুলির নাম কর! 
ঘেতে পারে। ্টেনকুইষ্ট মেকানিকাল টেষ্ট (য্্রুলক শক্তির অতীক্ষা ) সিসোর 
দিউজিক্যান এবিনিটি টেষ্ট (দঙ্গীজু্নক শক্তির অভীকষা) ার্টোনের প্রাইমারি 
এবিনিটি টেষ্ট (নাতি গ্রাথমিক শির অভীক্ষা )। ইত্যা্ি। 


আগ্রহের অভীক্ষা: ইং ভোকেদানাল ইনটারেষট বা, কুদের প্রেফারেন 
রেকর্ড, থাষ্ট্েন ইন্টারেষ্ট সিডিউল, গিলফোর্ড-দ্িডম্যান-জিম্যারম্যান-ইন্টারে্ট 
সার্ভে ইত্যাদি। 


প্রননাবলী 


1, 118115 00148105? [015018510 1190 8110 11010191005 
81) 10000] 60008610). 

4১05, (পৃ: ৮৪: ০০) 

2 18 ৫০ 9০0 000786800 0) 00108107061 ৬102 016 
06 010016103০0 001081061? 0৭ ৫০ 9০] [00080 0 9016 
(101)? 

4১5, (পু ৮৪--পৃঃ ৯০) 

3. 16 ৪0 688৫7 ০00 6৫008610081 200 90০8610081 £01081065 

4১08, (পু ৮৬ পৃ ৯০) 

4. 00108706 10%01995 176 17016 ০0110--109190098, 

405, (১ ৮৪-পৃঃ ৯০) 


আট 
শিক্ষক গমগ্যা। (77০১1৫75 ০6168061 ) 


শিক্ষা-পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হলেন শিক্ষক। শিক্ষার উৎকর্ষ 
সার্থকতা ও সাফল্য সবই নির করে শিক্ষকের উপর। স্থশিক্ষক সুশিক্ষার 
নীমান্তর। উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে সমস্ত শিক্ষা প্রক্রিয়াটাই বিকল এমন কি 
ক্ষতিকরও হয়ে উঠতে পারে। সেইজন্ত যে কোন শিক্ষার পরিকল্পনা তৈরী 
করতে হলে প্রথমেই শিক্ষক সংক্রান্ত সমস্তাগুলির বিবেচনা করা দরকার। 

শিক্ষক সমস্যাগুলিকে আমর| ছুটি প্রধান পর্যায়ে ভাগ করতে পারি। প্রথম, 
প্রয়োজন মৃত পর্যাঞ্তনংখ্যক শিক্ষক পাওয়ার সমস্যা, দ্বিতীয়, শিক্ষকদের শিক্ষণের 
সমস্য] | শিক্ষক সমন্তার এই ছুটি দিকের আমরা আলোচনা করব। 


পর্যাপ্তসংখ্যক শিক্ষক পাওয়ান্র লমস্য। 


ভারতের শিক্ষার সমস্ত স্তরেই প্রয়োজন মত পর্যাপ্সংখাক শিক্ষক পাওয়। 
যায়না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশেষ করে পল্লীগ্রামে উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া 
একান্ত দুরূহ । এই শিক্ষকের অভাবের অনেকগুলি কারণ আছে। তার মধ্যে 
প্রধান প্রধান কয়েকটির উল্লেখ কর! হল। 

১। বৃত্তিরূপে শিক্ষকতা মোটেই আকর্ষণীয় নয়। শিক্ষকতার পিছনে যে 
অবাস্তব আদর্শভার বোধ ছিল তা আজকের বাস্তবধর্মী যুগে আর অন্ন্ভূত হয় না। 
বৃত্তির উৎকর্ষ বিচারে শিক্ষকতা নিতান্ত একঘেয়ে ও বৈচিত্রাহীন বলে মনে হয়। 
এই কারণে অনেকে শিক্ষকতাঁকে বৃত্বিরূপে নির্বাচিত করেন না। 

২। শিক্ষকদের সাধারণ বেতনের হার অত্যন্ত শোচণীয়। অন্যান্য বৃত্তির 
তুলনায় শিক্ষকদের পারিশ্রমিক নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। তাছাড়া পেন্সন, প্রভিভেন্ট 
ফাও গ্রাচুইটি প্রভৃতি আথিক হ্থযোগ-ন্বিধাও শিক্ষকর! ভাল ভাবে পান না। 

৩। শিক্ষকবৃত্তি সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট আইনকাছুন নেই। তার ফলে 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিয়মকাহ্ছন অসম্পূর্ণ ও অনির্দিষ্ট হওয়ায় শিক্ষকরা তাঁদের চাকুরী 
সম্পর্কে স্থনিশ্চিত হতে পারেন না। এজন তাঁদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ফোন নিরাপতার 
বোধ থাকে না। বিশেষ করে পল্জীগ্রাম অঞ্চলে চাকরী নির্ভর করে পরিচালকদের 
(খেয়াল খুনীর উপর। তাছাড়া! যোগদানের দর্ভাদি, ছুটিয় নিয়মকাহন, কর্তবাচাতির 


৯২ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


দণ্ড অন্যায়ের বিরুদ্ধে আবেদন, বেতনবৃদ্ধির বিধি ইত্যাদি সম্পর্কেও কোনরূপ: 
স্থায়ী ও সুনির্দিষ্ট নিয়মকাহন শিক্ষকবৃতিতে পাওয়া যায় না। বেতনের হার ষে 
কেবল স্ল্প তাই নয়, অনেক স্থানে বেতন নিয়মিত পাওয়াই যায় না। বেশীর ভাগ 
বিদ্যালয়কেই সরকারী অর্থসাহায্যের উপর নির্ভর করতে হয় এবং সরকানী 
অর্থসাহায্য অত্যন্ত অনিয়মিতভাবেই দেওয়া হয়ে থাকে । তার ফলে শিক্ষকদের 
বেতন দানে অযথা বিলম্ব অবশ্তন্ভাবী। পল্লীগ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে 
বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আংশিক বেতন নিয়ে সন্তষ্ট থাকতে হয় এবং বছরের শের্ষে 
সরকারী সাহাষ্য এসে পৌছলে বাকী বেতন পাওয়া যায়। 

৪। অন্যান্ত বৃত্তিজীবীরা যেমন ঞ্ণগ্রহণের সুবিধা, রোগের চিকিৎসা, দুর্ঘটনার 
ক্ষতিপূরণ, জীবন-বীমা প্রভৃতির স্থৃবিধা পেয়ে থাকেন, শিক্ষকবৃত্তিকে সে সবের 
কোন ব্যবস্থা নেই। 

সরকারী চাকুরীতে শিক্ষকদের লব চেয়ে কম বেতন দেওয়া হয়। বর্তমানে 
ভারতে সাতকস্তরের শিক্ষালাভ করে বিভিন্ন বৃত্তিতে প্রবেশ করার সময় কোন্‌ 
বৃত্তে কি ধরনের বেতন পাওয়! যেতে পরে তার একটা মোটামুটি ছক দেওয়া 
হল । এ থেকেই বোঝা যাবে যে শিক্ষকবৃত্তি কেন আমাদের দেশের যুবকদের কাছে 
আকর্ষণীয় নয়। 


* মাসিক বেতন উচ্চত্তর স্কেল 
(ক) হন্জিনিয়ারীং ব। কারিগরি বৃত্তি টাঃ ২৫০--৪৫*২ ৪5৮৮ 
(থ) বৈজ্ঞানিক বৃত্তি টাঃ ২৫*-_-৩৫০২ ৫ ০০-_-৭৯ ০২. 
(গ) চিকিৎস! বৃত্তি টাঃ ২০০--৩০২ ৪ ০০---৬০০২. 
(ঘ) শিক্ষকতার বৃত্তি টাঃ ১০০---১৫০২ ২০০-_৩০০২ 


৫ | শিক্ষকরা যে কেবল আথিক দুরবস্থাতে ভোগেন ত৷ নয় সামাজিক 
পদমধাদার দিক দিয়েও তাঁদের স্থান বেশ শীচুতে। শিক্ষকবৃত্তির প্রতি জনসাধারণের 
উচ্চ ধারণ! থাকলেও পাধিব জীবনে শিক্ষকেরা মোটেই মর্ধাদ! পান না। বরং 
অনেকেই. শিক্ষকদের তাচ্ছিল্যের চোখে দেখে থাকেন। শিক্ষক জাতির জনক, 
সমাজের ভিত্তি ইত্যাদি আদর্শমূলক কথ! শোন! গেলেও সাধারণ মানুষের চোখে 
শিক্ষকের৷ অপদার্থ ও সহাম্থভূতির পাত্র বিশেষ । প্রাথমিক বিষ্যালয়ের শিক্ষকদের 
ত সমাজে কোনন্ধপ পদমধাদাই দেওয়া হয় না। 

৬। অন্তান্থ বৃত্তির তীব্র প্রতিযোগিতার জন্ত শিক্ষকবৃতিতে যোগ্য লোক 
খাকে না। যে সব ছেলেমেয়ে পরীক্ষায় ভাল ফল করে বেরোয়--ব্যাঙ্ক 
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ইনসিওরেন্গ কোং, বড় বড় মার্চেন্ট অফিস, কারখানা, ফ্যাক্টরী, খবরের কাগজ 
প্রভৃতি অগ্রগামী প্রতিষ্ঠানগুলি মোট! বেতনের চাকরী দিয়ে প্রথমেই তাদের সংগ্রহ 
করে নেয়। ইচ্ছা বা রুচি থাকলেও এরা শিক্ষকতার বৃত্তি গ্রহণ করতে পারে না। 
এদের মধ্যেও ঘারা কোন কারণে শিক্ষকত। গ্রহণ করে তাঁরা অন্ত কোন বৃত্তিতে 
চাকরী পেলেই শিক্ষকত। ছেড়ে দিতে একটুও ইতস্তত: করে না। এর ফলে 
স্থায়ীভাবে ভাল শিক্ষক পাওয়া খুবই শক্ত হয়ে দীড়িয়েছে। সত্য কথা বলতে 
কি তাগ্যান্বেধী তরুণের! শিক্ষকবৃত্তিকে তাদের ভবিষ্যৎ উন্নতি ও সাফল্যের নিছক 
মধ্যবর্তী সোপানরূপেই গ্রহণ করে থাকে, জীবনের স্থায়ী বৃত্তিকূপে গ্রহণ করতে 
কখনই রাজী হয় না। ফলে শিক্ষকতায় পড়ে থাকে হয় নিছক আদর্শবা্দী মুষ্টিমেয়, 
নয় অযোগ্য অক্ষমের জন্তা|। 


৬। যথেষ্টসংখ্যক শিক্ষক না পাবার আর একটা বড় কারণ হল যে আমাদের 
দেশের মেয়েরা এখনও কর্মক্ষেত্রে পুরোপুরি প্রবেশ করে নি। শিক্ষকতা মেয়েদের 
সাভাবিক বৃত্তি। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে অধিকাংশ শিক্ষকই 
ছল নারী। কিন্তু ভারতের মেয়েরা কিছু কিছু কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করলেও 
নারীসমাজের বিরাট একটা অংশ পুরাতনপন্থী জীবনযাত্রাই অনুসরণ করে 
অন্তঃপুরবাসী হয়ে আছে । ভারতের পুরুষরাও এখনও মেয়েদের সম্বন্ধে এতটা 
প্রগতিপস্থী হয়ে ওঠে নি। তার ফলে কেবলমাত্র পুরুষসমাজের উপরই শিক্ষক 
দরবরাহের চাপ পড়াতে অভাবটা এত প্রকট হয়ে উঠেছে। 


ধ) শিক্ষক-শিক্ষণের সমস্য। 


শিক্ষক-সমস্তার দ্বিতীয় পর্যায়টি হচ্ছে শিক্ষণের সমস্যা, কেবল সংখ্যায় যথেষ্ট 
শক্ষক হলেই হবে না, শিক্ষকদের উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত হওয়াও একান্ত প্রয়োজন । 
ক প্রাথমিক স্তর, কি মাধ্যমিক স্তর সর্বত্রই যোগ্য শিক্ষণ ছাড়া শিক্ষার উদ্দেশ্য 
র্থ হতে বাধ্য । কেবলমাত্র বিষয়বস্তর জ্ঞান থাকলেই ভাল শিক্ষক হওয়া সম্ভব 
য়, শিক্ষার মৌপিকতত্ব, মনোবিজ্ঞান, আধুনিক শিক্ষণপদ্ধতি প্রভৃতি সন্বদ্ধেও 
1ভীর জ্ঞান থাকা প্রত্যেক সুশিক্ষকের পক্ষে অপরিহার্য । কিন্ত নানা কারণে 
মামাদের দেশের শিক্ষকদের শিক্ষণের ব্যবস্থা নিতান্ত ক্রটিপূর্ণ। 


৯৪ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্তার ইতিহাস 
শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার বিবর্তন 


শিক্ষক-শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমাদের দেশের শিক্ষাবিদের অতি 
প্রাচীন কাল থেকেই সচেতন ছিলেন। ভারতে যখন ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন হ্যনি 
এবং দেশীয় টোল, মার্রাস! ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়। হত তখন সবচেয়ে 
গ্রচলিত শিক্ষক শিক্ষণের গস্থা ছিল সর্দারপড়ো পদ্ধতিটি। এই পদ্ধতিতে ক্লাশের 
মধ্যে সবচেয়ে ভাল শিক্ষার্থীটিকে বেছে নিয়ে তার সাহায্যে অন্ান্ত শিক্ষকদের 
শিক্ষাদান করা হত। শ্বভাবতই এই বিশিষ্ট নির্বাচিত শিক্ষার্থীটি যাতে ভালভাবে 
শিক্ষকের কাজ চালাতে পারে সেজন্য শিক্ষক তাঁকে বিশেষভাবে শিক্ষাদান করতেন। 
প্রাচীন ভারতে এই ভাবেই যে শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থা প্রথম সুরু হয় একথা 
বল! চলে। 

ভারতের এই সর্দারগড়ো পদ্ধতিটি ডাঃ এও বেলের মাধমে ইংলগ্ডের বহু স্কুলে 
প্রবন্তিত হয় এবং কালক্রমে মনিটর, প্রিফেক্ট গ্রভৃতি নিয়োগের প্রথা এই থেকেই 
জন্মলাভ করে। মিশনারী শিক্ষ। আমলে শিক্ষক-শিক্ষণের গ্রয়োজনীয়ত! বিশেষ- 
ভাবে অনুভূত হয় এবং বোস্বাই, মাদ্রাজ, কলিকাত৷ প্রভৃতি স্থানে শিক্ষকদের 
শিক্ষণের জন্ট প্রতিষ্ঠান গ্রত্থিঠিত হয়। এইগুলি নর্মাল স্কুল নামে পরিচিত ছিল। 

১৮৫৪ সালে উডের ডেসপ্যাচেও শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তার 
কথা বিশেষভাবে বলা হয় এবং ১৮৫৯ সালে ্ট্যানলীর ডেসপ্যাচে শিক্ষক-শিক্ষণের 
সার্টিফিকেট প্রাপ্ত শিক্ষকদের জন্য বিশেষ অর্থ-সাহায্যের ব্যবস্থা কর! হয়। 
১৮৮২ সালে মোট ১০৬টি নর্মাল স্কুল ছিল এবং তাদের শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ছিল 
৩৮৮৬। এই নর্মাল স্কুলগুলি প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষণের জন্যে প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল এবং তাদের পাঠক্রম আধুনিক পাঠক্রমের তুলনায় খুবই ক্রটিপূর্ণ ছিল। 

১৮৮২ সালের ভারতীয় শিক্ষা! কমিশন এবং ১৯০৪ সালের শিক্ষানীতির উপর 
সরকারী প্রস্তাবনায় নর্যাল স্কুলের সংখ্য| বুদ্ধির জন্য বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়। এই 
কমিশনই প্রথম প্রাথমিক শিক্ষক এবং মাধামিক শিক্ষক উভয় শ্রেণীর জন্য শিক্ষক- 
শিক্ষণের প্রস্তাব করেন। ১৯০৪ সালের গ্রস্তাবনায় মাধ্যমিক শিক্ষকদের জন্য 
১ বৎসর ব্যাপী বিশ্ববিদ্যালয় ওরের পাঠক্রম প্রবর্তনের এবং পাঠ শেষে বিশ্ব- 
বিগ্ালয়ের ডিগ্রী ব। ডিপ্লোমা প্রদান বরার নির্দেশ দেন। পাঠক্রম সম্পর্কে শিক্ষার 
মৌলিক তত্ব, শিক্ষাদানের নান! নীতি, বিদ্যালয়ে প্রত্যক্ষভাবে পাঠদানের অনুশীলন 
ইত্যাদি পাঠক্রমের অন্তর্ভক্তি করার নির্দেশ দেন। এই ১৪৯৭৪ সালের প্রস্তাব থেকেই 
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আধুনিক শিক্ষক-শিক্ষণ গ্রতিষানের সুচনা হয়। ১৯১২ সালের সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে 
বলা! হয় যে শিক্ষক-শিক্ষণের সার্টিফিকেট ছাড়া শিক্ষক নিযুক্ত করা উচিত নয়। 

১৯১৯ সালের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন শিক্ষকদের শিক্ষার উন্নতির জনয 
গবেষণার প্রসার এবং ভারতীয় বিশ্ববিগ্ঠালয়ের শিক্ষা বিভাগ স্থাপন কর! ইত্যাদির 
স্থপারিশ করেন। 

১৯২৯ সালে হার্টগ কমিটি প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নতি করার 
প্রস্তাব করেন এবং প্রাথমিক শিক্ষকদের সাধারণ শিক্ষার মীন যাতে আরও উন্নত হয় 
সেদিকে-দৃষ্টি দিতে বলেন। এই সব কারণে কোন কোন ভারতীয় বিশ্ববিষ্ঠালযে 
শিক্ষা! বিভাগ গ্রতিঠিত হয় এবং শিক্ষায় গবেষণামূলক ডিগ্রী গ্রবতিত হয়। শিক্ষক- 
শিক্ষণের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে এবং কালক্রমে সাজমরপ্রীম, 
আসবাবপত্র, পাঠাগার, গবেষণা! প্রভৃতির দিক দিয়ে অনেক উন্নত শ্রেণীর শিক্ষফ- 
শিক্ষণের প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। 

শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার এই দ্রুত উন্নতির ফলে শিক্ষণগ্রা্ধ শিক্ষকের সংখ্যা 
উল্লেথযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায় এবং ১৯৪৭ সালে সমস্ত মাধ্যমিক এবং প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে শতকরা ৬১৫ জন শিক্ষক শিক্ষণ-প্রাঞ্ত ছিলেন 
বলে জানা যায়। 


ভারত স্বাধীন হবার পর শিক্ষাকর্তৃপক্ষ শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির উপর 
বিশেষ মনোযোগ দেন। ১৯৪৯ সালে শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিতে মোট 
শিক্ষার্থী ছিলেন ৪২ হাজারের কিছু বেশী। ১৯৫৬ সালে এই সংখ্যা দাড়ায় ১ লক্ষ 
৫২ হাজারের উপর। বর্তমানে শিক্ষক-শিক্ষণ প্রত্ষ্ঠানগুলিকে নিয়লিখিত কয়েকটি 
ভাগে ভাগ কর! যায়--১। প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষণের 
প্রতিষ্ঠান। ২। প্রাথমিক বিষ্ভালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষণের প্রতিষ্ঠান । 
৩। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষণের প্রতিষ্ঠান ৪। বিশেষধর্মী শিক্ষার 
শিক্ষকদের শিক্ষণের প্রতিষ্ঠান। 


১। প্রাক-প্রাথমিক বিষ্ভালয়ের শিক্ষক-শিক্ষণ 

ভারতে গ্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা মোটেই উন্নত নয়। এই স্তরে সাধারণত 
নার্সারি ও বিগ্রাগার্টেনগুলি অন্ততক্তি হয়। এই স্তরের প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষকদের 
শিক্ষণের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা নেই। সরকারও এবিষয়ে তেমন অগ্রণী 
নন। সমস্ত ভারতবর্ষে বর্তমানে ৩০৪০টির বেশী প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 


রি 


৯৬ শিক্ষার ভাবধারা) পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


শিক্ষক-শিক্ষণের প্রতিষ্ঠান নেই। তার মধ্যে শতকরা ৯*টিই হল বে-সরকারী। 
ইটালীর মন্টেমরী সমিতি থেকে অভিজ্ঞ শিক্ষক তৈরী করার জন্য মাঝে মাঝে 
সামরিকভাবে ভারতে শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। 

গ্রাক-গ্রাথমিক শিক্ষার স্তর শিশুর জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য পাঠ পর্যায় সে 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । বিশেষ করে বর্তমান যুগে শীর্ণারি ও কিগারগার্টেন 
স্তরের শিক্ষার মূল্য অনেক বেড়ে গেছে। অথচ সাধারণত এই সব স্তরের জন্ত যে 
সব শিক্ষা গ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে সেগুলির অধিকাংশই নিছক ব্যবপায়-মনোবৃত্তি- 
সম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত এবং যোগ্য শিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের অন্ভাবে 
সেগুলির শিক্ষার মানও অত্যন্ত নীচু। এই সব গ্রতিষ্ঠানগুলিতে ছেলে-মেয়েদের 
শিক্ষার মান পর্ধাধধ তো হয় না বরং অনেক দিক দিয়ে ক্রটিপূর্ণ হয়ে ওঠে 
এই জন্ত নাসর্দরি ও কিগারগার্টেন স্তরে উপযোগী হুশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক যাতে 
পর্যাপ্ত সংখায় পাওয়া যাঁয় সেজন্ত রাষ্ট্রের কার্যকারী পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত। 


২। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষণ 

ভারতে বর্তমানে ছ'গ্রকারের গ্রাথমিক শিক্ষা প্রচলিত আছে। (১) সাধারণ 
(২) বুনিয়াদী। এই ছু ধরনের শিক্ষার ব্যবস্থা অনুযায়ী শিক্ষক-শিক্ষণের 
প্রতিষ্ঠানও ছুই শ্রেণীর আছে। ১৯৫৬ সালের হিসাবে দেখ। যায় যে সাধারণ 
প্রাথমিক স্তরের শিক্ষক শিক্ষণের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৪০৩টি এবং বুনিয়াদী 
শিক্ষক-শিক্ষণের গ্রতিষ্ঠানের সংখ্য। ৫২০টি । এদের মধ্যে অর্ধেকে বেশী সরকার 
পরিচালিত এবং বাকী অর্ধেকের মধ্যে অধিকাংশই বে-মরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক 
পরিচালিত যদিও সেগুলি সরকারের সাহায্যপ্রাঞ্ড। সাধারণত এই দু'ধরনের 
শিক্ষক শিক্ষণের প্রতিষঠানেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিরা যোগদান 
করে থাকে এবং পরীক্ষায় পাশ করার পর সার্টিফিকেট লাভ করেন। 


৩। মাধ্যমিক বিস্ভালয়ে শিক্ষক-শিক্ষণ 

প্রাথমিক শিক্ষণত্তরের মত মাধ্যমিক স্তরেরও দুটি বিভাগ আছে। ১) সাধারপধর্মী 
এবং বুনিয়াদী। ২) বুনিয়াদী শিক্ষা স্তর অবশ্ঠ মাধ্যমিক শিক্ষান্তরের প্রথম তিন 
চার বছরের মধ্যে শীমাবদ্ধ থাকে । এই দুধরনের শিক্ষান্তরের জন্ত দুধরনের 
শিক্ষক শিক্ষণের আয়োজন আছে। ১৯৫৬ সালের হিসেবে মাধ্যমিক শিক্ষক 
শিক্ষণের কলেজের সংখ্যা ছিল ১০৭টি তার মধ্যে ৮৬টি পুরুষদের জন্ত এবং 


২১টি মহিলাদের জন্ত। অবশ্ত অধিকাংশ পুরুষদের জন নির্ধারিত কলেছে* : 


শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থার বিবত নল. ৬» 


যহিলারা যোগ দিতে পারেন। তাচাড়াও বছ বিশ্ববিভ্ভালয়ে নিজস্ব শিক্ষাবিভাগ 
আঁছে। সেখানেও শিক্ষকদের শিক্ষাদানের বাবস্থা আছে। 

মাধারণবর্ম শিক্ষক-শিক্ষণ গ্রতিষ্ঠানগুলিতেও একবৎসরব্যাপী শিক্ষণ দেওয়া 
হ্ব এবং শিক্ষণ শেষে বি-এড, বি-টি, এল-টি ইত্যাদি ভিগ্রী (দওয়া হয়ে 
থাকে। বুনিয়াদি শিক্ষক-শিক্ষণের বিস্টালয়গুলিতে বুনিয়া্দ শিক্ষক শিক্ষণের 
ডিপ্লোছ! দেওয়া! ভয়। 

প্রচলিত সাধারণধমী শিক্ষক শিক্ষণ গ্রতিষ্ঠানগুপিতে যে পাঠরুম অনুসরণ 
করা হয় তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হল। 

(১) শিক্ষার্থী মনোবিজ্ঞান--কোথাও কোথাও এর সঙ্গে শিক্ষার্জয়ী 
পরিসংখ্যানও পড়ান হয়, (২) শিক্ষাবিজ্ঞানের মৌলিক তত্ব, (৩) সাধারণ পদ্ধতি, 
(৪) বিদ্তালয় পরিচালন! এবং স্থাস্থামৃলক শিক্ষ1 (৫) বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের শিক্ষণ 
পদ্ধতি (৬) শিক্ষায় ইতিহাদ এবং ভারতীয় শিক্ষার সাম্প্রতিক সমস্তা। এই তত্বমৃলক 
বিষয়গুলির সঙ্গে থ'কে একটি গ্রয়োগযূলক পাঠক্রম । এই অংশে শিক্ষকদের কোন 
একটি বিস্ঞালয়ে নি্দিঈসংখ্যক পাঠ প্রদান করতে হয়। এই পাঠদানের দক্ষতার 
উপরও শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে। 


৪। বিশেষধর্মী শ্রিক্ষক-শিক্ষণ 


এই সাধারণধমী পিক্ষক-শিক্ষণের আয়োজন ছাড়াও কতকগুলি বিশেষ শিক্ষতীয় 
বিষয়ে স্বতন্ত্রভাবে শিক্ষাদানের আয়োজ্জনও মাছে । যেমন শারীরিক শিক্ষা, গারস্থা 
বিজ্ঞান, শিল্প, রাষ্ট্রভাষা হিন্দী, সঙ্গীত, অভিনয়, অঙ্কন ইত্যাদি । 

শাবীরিক শিক্ষায় শিক্ষপদানের জন্য বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠান আছে। এইগুলি 
থেকে বা সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোম৷ পান তার! স্কুল কলেজে শারীরিক শিক্ষা 
দেবার উপষোগী বলে বিবেচিত হন। 

নারীশিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে গার্স্থা বিজ্ঞানে শিক্ষণদানের প্রয়োজনীয়তা 
অনেক বেড়ে গেছে । বিশেষ করে আধুণনক বছুদাধক বিদ্যালয়ে গার্হস্থ্যবিজ্ঞান একটি 
গাঠগ্রবাহরূপে অস্তভূক্তি হওয়ায় গাহস্থ/ বিজ্ঞানে শিক্ষাদানের উপযোগী শিক্ষকের 
প্রয়োজন অনেক বু দ্ধ পেয়েছে । সেজন্ত গাহস্থাবিজ্ঞানের শিক্ষকদের শিক্ষণদানের 
স্ঘোজন পর্বত বিশেষভাবে করা হয়েছে। দিল্লীর লেডী আরউইন কলেজ, 


« উইমেন ইউনিভার্সিটি, কলকাতার ব্হারীলান কলেজ ইত্যাদির নাষ 
টি সাজ; উল্লেখযোগ্য । 


৯৮ শিক্ষার ভাবধারা, গন্ধতি। ও সমস্যার ইতিহাস 


বিভিন্ন শিল্পের শিক্ষকদের শিক্ষণদানের জন্ত বছ প্রতিঠান আছে॥। অনেক" 
রাজা সরকার ম্বয়ংই এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনা করে থাকেন। 

অঙ্কন, সঙ্গীত, নৃত্য প্রভৃতি চারুকলার শিক্ষকদের শিক্ষণের জন্ট স্বতন্ত 
প্রত্ষ্ঠঠন আছে। বিশ্বভারতীতে এই বিষয়গুলিতে শিক্ষক শিক্ষণের আয়োজন 
স্কবিখাত। অতি সম্প্রত রবীন্দ্রভারতী নামে, চারুকলার আর একটি শ্বতঙ্ 
বিশ্ববিদ্যালয় প'শ্ম বাংলায় গড়ে উঠেছে। তাছাড়া কণকাতার সরকারী আর্টস 
কলেজ, বরে দার চারুকলার জগ এম এস ইউনিভাসিটি, মাক্রাজের সঙ্গাত শিক্ষকদের 
কলেজ, লক্ক্রৌর সরকারী আটস কলেজ উল্লেখযোগ্য । 

এছাড়। নান! বিশেষধর্মী বিষয়ে শিক্ষকদের শিক্ষণণানের ব্যবস্থাও আছে । যেমন 
ভূগোল, বিজ্ঞান, রা্ট্রভাষ! হিন্দী ইত্যাদি বিদ্যালয়ে পঠনীয় বিষয়গুলেতে গ্বতস্ত্রভাবে 
শিক্ষক-শিক্ষণদানের জন্য ক্লাশ বা প্র তষ্ঠানও বহু দেখা যাম। 


শিক্ষক-শিক্ষণের সমস্য। 


ভারতের শিক্ষক-শিক্ষণের আয়োজন নানা ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতায় জর্জরিত। 
নীচে কয়েকটি প্রধান প্রধান ক্রটির আনোচন। করা হল। 


১। অপর্যগু আয়োজন : 

১। আমাদের দেশের শিক্ষক-শিক্ষণের বাবস্থা একেবারেই পধাগ্ত নয়। 
বিভিন্ন শিক্ষান্তরের জন্য যে সংখ্যার শিক্ষকের প্রতোজন তার তুলনায় শিক্ষপদানের' 
আয়োজন একাম্তই অ£চুর । এর ফলে বন্ত শিক্ষক |শক্ষণ গহণে আ]গ্রহশীল থাকলেও 
শিক্ষণদানের শ্রিব/বস্থা না থাকার জন্ত তারা শিক্ষণ লাভে বঞ্চিত হন। 
পশ্চিমবঙ্গের মত বিরাট বাজ্ো মাধ্যমিক শিক্ষান্তরের শিক্ষৎদের শিক্ষণের জন্ত 
যে কয়টি প্রতিষ্ঠান আছে সেগুলিতে মোট ১২০*র মত শিক্ষকশিক্ষকা প্রতি 
বৎসর শিক্ষণ লাভ করতে পারেন । অথচ গ্রিবৎসর শিক্ষণকামী শিক্ষকদের 
আবেদন আমে এই সংখ্যার পাচগুণেবও বেশী। ভারতের অন্টান্ত রাজ্যে. 
শিক্ষক-শিক্ষণের আয়োজন এর চেয়ে আরও মন্দ। 


২।. অনুপযোগী পাঠক্রম 

শিক্ষক-শিক্ষণের যে আয়োজন বর্তম'নে আমাদের দেশে আছে তাও 
জবার সম্পূর্ণ ক্রটিমৃক্ত নয়। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানেই শিক্ষক-শিক্ষণের পাঠজ্ষা্ট 
অতি পুরাতন ও অনম্পূর্ণ। ইংরাজ শাসনে ও সম ইংলগ্ডেত ' এমুকরণে 


খু রঙ 
' .. সিক্ষির-শিক্ষণ 8. ৯৬ 
৪1 কু” সমস্থ! ॥ ঠা রঃ 4. | 
নু 


এদেশে শিক্ষক-শিক্ষণের পাঠরুমটির প্রচলন করা হয়। তারপর ইংলণ্ডে সেই 
পাঠক্রমটির বহুল সংস্কার করা হলেও এদেশে সেই অতীতে প্রবতিত পাঠক্রদাটি 
প্রা অপরিবতিত অবগ্ধাতেই রয়ে গেছে। অনস্ স্বাধীনতা লাভের পর কোন 
কোন রাজ্যে শিক্ষকশিক্ষণেব পাঠক্রমেব কিছুটা সংস্কার সাধন করা হয়েছে । 

ভারতে শিক্ষক-শিক্ষণের প্রচলিত পাঠক্রমের কয়েকটি গুরুতর ক্রুটি উল্লেগযোগা । 
'্রধমত, এখানে তত্বমূলক বিষয়গুলি শিক্ষার উপর অর্ধিক গুরুত্ব দণয়। হয়ে 
খাকে। দ্বিতীপ্ত, প্রশ্নোগযূলক শিক্ষাদীনের আয়োজন মোটেই যথেষ্ট নয়। তর ফলে 
শিক্ষকদের বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষ€তা সমন্ধে কোন কার্ধকরী অভিজ্ঞতা হয় নাঁ। 
নিছক কতকগুলি তত্ব আয়ত্ত করে অথচ সেগুলি প্রয়োগের পদ্ধত সম্পর্কে যথাযথ 
আন নী আহবণ করলে সে তত্বমূলক জ্ঞানের কোনও বাশ্তব মুলা থাকে না। 
৩। অপর্যাপ্ত অনুশীলন 

সাধারণত শিক্ষতশিক্ষণস্তবের শেষভাগেব ছু মাস থেকে ভিনমাপেল জন 
শিক্ষকদের কোন বিগ্ভলদে পাঠ অনুবীলনে: অ ধোজন কর। হয। প্রায় ক্ষেস্ছেই 
দেখা গেছে যে এই আয়োজন এহই অপ্রচুর 'য ত। থকে সত্য £'বেব “কান 
প্রয়োগমূনক অভিজ্ঞত। শিক্ষকর। সঞ্চয় করতে পাত্নে না। বিশেষ কবে মতান্ত 
হ্বল্পলমধ্যে মধো এত দ্রুত শিরিষ্টসংখ্যক পাঠদানের দায়ত্ব শিক্ষকদেস পান কসতে 
ভয় যে নেই পাঠদান থেকে তার। কোন লব্াকালের উপকার লাভ করছে পাবন না 
তার ফলে মধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাঠদান ঘাস্ত্রক ও গ শাশ্লগন্কিধাঁ হযে এঠে। 
৪। আধুনক শিক্ষণব্যবস্থার অভান 

যদিও পদ্ধতি-শিক্ষণ শিক্ষকশিক্ষণ পাঠক্রমেব প্রপানতম অঙ্গ তন্‌ নানা কারণে 
আধুনিক শিক্ষা পদ্ধত সম্বন্ধে শিক্ষক শিক্ষাগীদ্র শিক্ষা্'নের বানস্থ। মোটেই 
সন্তোষজনক নয়। তত্বের দিক দিয়ে শিক্ষকেরা আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধ ত সম্বন্ধে নানা 
জ্ঞান সঞ্চয় করলেও বাণুবক্ষেত্রে সেগুপলর সতাকাবেব প্রয়োগ কৌশল তারা 'শশেন 
নী এবং যখন তারা শিক্ষণ শেষ কর্দক্ষত্তে ফিবে যান খন ভাবা তা দব শখ 
পদ্ধতিগুলি পুথর পাতায় জম! বেখে চিরন্তন গতাহুগণ্টক পদ্ধতিরই অন্ত*বুণ 
করে থাকেন। এর ফলে শিক্ষকশিক্ষণের সমগ্র প্রচেষ্টাই একটি অপ5যমূলক 
অর্থহীন প্রহসনে পরিণত হয়। 
€1 সময়ের স্বল্পতা ্‌ টি 
.. শিক্ষকৃশিক্ষণের, জন্য নিদিষ্ট সময়ও. যথার্থ শিক্ষণের পক্ষে টিন মপর্ধাগ। 
স্লী় সব বাজোই এই নিরবিষ্ট সময় হল এক. বৎসর । তার মধ্যে ছোট বড় ছুটি 


১০৬ শিক্ষার ভাববায়া, পদ্ধতি ও সমপ্যার ইতিহাস 


বাদ দিয়ে নয় দশ মাসের বেলী অবশিষ্ট থাকে লা। এই ব্যয়ের মধ্যে তথসুজক. 
শিক্ষা, পাঠদানের তস্ুজীলন ইত্যাদির ভন্ত পরাণ সময় মোটেই পাওয়া না । সার" 
ফলে কোনটিরই শিক্ষা যথেষ্ট হয়ে গুঠে ন। 


৬) গবেষণার নুষোগন্থববিধার অভাব 


শিক্ষণপ্রা্থী শিক্ষকদের গবেষণা পরিচালন! করার কোন সন্ভোষজনক জুযোগ 
স্কৃবিপার বাবস্থা কোখাও দেখা! যায় না। তার ফলে যেমন শিক্ষকদের ফোন 


কক্ছনমূন্ক অভিজ্ঞতা লাভ হয় না, তেমনই শিক্ষার পন্ধতি, তত্ব গ্রভৃতির ক্ষেজে- 
নতুন টন্তাবন ঘটে ওঠে না। 


খ। ভর্থ সাহায্যের অব্যবস্থ! 


শিক্ষ থীঁ 'শক্ষকদের অর্থ সাহাযা্দীনের কোন সন্তোষজনক ব্যবস্থা নেই। 
শিক্ষণ গ্রহপ?ালে নিজেদের ব্যয়ভার বহন করার সঙ্গত শিক্ষকদের কখনই থাকে 
না) তার ফলে তাদের পধণ্ত অর্থসাহায্য না দিলে তাদের পক্ষে শিক্ষণ গ্রহণ 
করা স্ডপবর ততে পারে না । অনেক রাজ্যে শিক্ষার্থীশিক্ষকদের শিক্ষ। গ্রহণকালে 
বিষ্ঞালয় থে: বেন্ন দেবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এ স্থবিধা অতি অল্পসংখাক 


শিক্ষক পসে থাকেন। তার ফলে ইচ্ছা থাকলেও বহু শিক্ষকের পক্ষে শিক্ষণ 
গ্রহণ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। 


৮) বিশেষধ বিষয়ে শিক্ষণ ব্যবস্থার অভাব 


বন্থুসাধক '“ভ্তালয়গুলি প্রতর্তনের ফলে শিক্ষক-শিক্ষণ সমস্য! জটিলঙর হয়ে 
উঠে ছ। পন 'বগ্যালয়গুজিতে বন বিশেষধমী বৃত্িমুগক বিষয় গাঠক্রমের 

ভুক্ত কৰা হঠেছে। এগুলির জন্য উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ 
আপরিভার্খ। হল্পশিক্ষণপ্রাপ্ত বা শিক্ষণবজিত শিক্ষকদের দ্বারা এ সব বিষয় শিক্ষা- 
দে) একেবারেই সম্ভব নয়। অথচ বর্তমানে আমাদের গ্নেশে যে সব শিক্ষক- 
শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান আছে সেগুলির অধিকাংশতেই এই সব বিষয়ের শিক্ষণ-পদ্ন্ছি, 
শিক্ষাদনের এখনও সন্তোষজনক ব্যবস্থা কর! সম্ভব হয় নি। তার ফলে এই 
নবপ্রবহিত বিশেষধমী বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়ার উপযোগী শিক্ষক পাওয়া! যাঁয় না। 


৯) সরকারী ওঁদাসীন্ত 


ভাতে 1»ক্ষপ-শিক্ষণের অবনতি ও শোচনীয় ভুরবস্থার জঙ্ সর্বপ্রথয দায়ী 
হজ সংকারী ওদাসীন্ত । ইংরাজ শাসনকালে রাষ্ট্রের তরফ থেকে শিক্ষব-শিক্ষণের 


শিক্ষক শিক্ষণ সমস্থ ১১ 
কোঁগন্াপ হুট ব্যবস্থাই কযা হয় নি। মিশনারী সম্প্র্ায়ের উদ্ভোগেই অধিকাংশ 
দিক্ষক-শিক্ষণের প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। 

জার স্বাধীন হবার পরও যে রাস্্ীয তৎপরতা আশাঙরপ বৃদ্ধ পেয়েছে 
ভা €নাটেই নয়। স্ভারতের বিদ্িন্ন উন্নয়ন পরিকল্পানাগুকিতে শ্ক্ষিয় শ্যানই 
রয়! হয়েছে অত্যান্ত গৌণ । তায় ফলে সাধারণ শিক্ষাবাবস্থারই অগ্গ ৩ নিতাস্ধ 
হস্থ হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার যে কোন উল্লেগযোগ্য 
উ্লন্তি হবে এট ভাব! ভূল । ও 

১৯৫১ সালে সমগ্র ভারতে বিভিন্ন শ্ণীর শিক্ষক-শিক্ষণ গতি ্টানগুলির 
ঘোষ সংখা! ছিল ৫৩টি, ১৯৫৬ সালে এ সংখ্যা হয় ১০৭১১৯৬৩ মাত্র পালে ২৭৮টি 
এবং আঁশা করা যায় ১৯৬৬ সালে তৃশীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার শেষে এ সংখ্য! 
৩১২৪৪ত দাড়াবে । বলা বাহুল্য সমগ্র ভারতের শিক্ষণপ্রাপ্ধ শিক্ষকের বঙমান 
প্রতজনের তুলনায় এই মুষ্টিমেয় সংখ্যক প্রত্ষ্ঠ নেন কর্মক্ষমতা নিতাতুই শ্বল্পা। 

১৯৫১ সালে দেখা যাস যে ভাবতের বিদ্িন্ন বিষ্যালয়ের শিক্ষণ্& শিক্ষকের 
সংখ্যা ৫৫৩০১ । ১ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯৬১ সালে বিভন্ শ্রণীব প্জ্যালয়ের 
শিক্ষণণ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা ৬৪৭%তে দঁড়ায় দীর্থ দশ বং,রে 'শক্ষক- 
শিক্ষণ ব্যবস্থার এই অকিঞিৎকর অগ্রগতি চরম সরকাণী শুঁদাসী/ন্ত+ প'রচয় দেয়। 


১৬। জুপরিকল্পনার অন্তাব 


ভারতের শিক্ষক-শিক্ষণের বর্তমান সংগঠনটি ইংলজী আমলে তদাপীস্তন ইংজগ্ডে 
এটজিত শিক্ষক-শিক্ষণ সংগঠনগুলির অস্থকরণে সৃষ্ট হয়েছিল। তার”র ইং গর বহু 
পারিবর্ঠন ও সংস্কারসাধনের আ্োত তাঁদের উপর দিয়ে পয়ে গেছে। কিন্ত আজ 
পর্বত ভারতের শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির কোনরূপ উল্লেধধো-| সং” ঠনযুলক 
পর়িবঙন করাই হয় নি। ছাদের সেই গতানুগতিক সংগঠন ও প্রথা পদ্ধ ৩ সমস্তই 
অন্কহিত রয়ে গেছে। 

আধুনিক বিশেষজ্ঞদের মতে ভারতে প্রচলিত শিক্ষক শিক্ষপের বা-স্থ টি লানাহিক 
দিয়ে ক্রটিপূর্ণ । যে পন্থায় শিক্ষকদের শিক্ষণ দেওয়া হয় তা যেমনই + ভায়গঞ্চিক, 
ঞেঙ্গনই সম্পূর্ণ অবিজ্ঞানোচিত। অধিকাংশ শিক্ষাই দেওয়া হয় নিক বস্তুত 
পদ্ধতির সাহায্যে । কোনরূপ ব্যবহারিক আঁভিজ্ঞতা বা সক্রিংতার মাধ্যমে 
খিক্ষ। দেবার আয়োজন নেই। ফলে শিক্ষকদের শিক্ষা গুরুতরভাবে অসম্পূর্ণ 
ও ক্রেটিপূর্ণ থেকে যায়। উদাহরণস্বরূপ, শিশু মনো ধিজ্ঞান সম্বন্ধে খে জান অর্জন 


১০২ শিক্ষার ভাবধারা, প্রন্ধতি ও জ্মত্তার ইতিহাস 


শিক্ষক শিক্ষণের পাঠকুমে একটি উল্লেখযোগা অঙ্গ। এ সন্বন্ধে যে সব তবমূলক শিক্ষা 
শিক্ষকেরা লাভ কবেন ত। সহাকারের প্রয়োগমূনক অস্ভিগ্রতার অন্'বে অধান্কব 
থেকে যায়। এজন্য নিছক তব্বমূলক শিক্ষার উপর কোর ন! দিয় যাঁনে বাস্তব ও 
ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার মধো দিয়ে শিক্ষকেরা তাদের প্রয়োজনীয় জ্ঞানগ্ড ল অর্জন 
করেন সেদিকে স্ব নেওয়া বিশ্ষে গ্রয়োজন। 

শক্ষণ গ্রহণের সময় পিদ্যাকয়ে পাঠদানের ষে প্রথা প্রবতিচ আছে তা 
নিতান্তই অপরিক্লিত হওয়ায় 51 থেকেও সহগাকারের কোনও স্থল শিক্ষকেরা 
আশ। কবতে পারেন ন।' দ্বেতীয় মহাযু-দ্ধর পূর্ব জার্ম'নীতে প্রচলি হ শিক্ষক শিক্ষণ 
ব্যবস্থায় শিক্ষণক'ল স্থরু গব র “ময় থেকেই প্রণউটি শিক্ষচক্চে কোনও না কোনও 
স্থলে সংযুক্ত করে দেও | হত এবং সমগ্র খিক কাল দরে নিগক:ক সেই স্কুলে 
পাঠদ'ন্রে অনুশীলন কলে যেতে হত। এতে যে পাঠদান প্র্িবা সম্পর্কে 
শিক্ষ+/দর অনেক উঠ্নন ৭ দঢ দ্ধ গভিজ্ঞন হত স বিষয়ে সন্দেহ "নই ) 


শিক্ষক সমশ্যাত্র সমাধান | 
বঞহমানে দেশে রক্ষক পথ্া ননাগান গবাত হলে হু ধবনে? উশায অবলম্বন 
করতে দবে। প্রথণন্। তে অপিক"র গ॥ বাকি শিক্ষগরন্ধিন প্রতি আকৃষ্ট 


লস 


হয় তাব নাবস্থা বরন হবে ' ত্দিলীথন। শিক শকণ বাবস্থাব উন্নটি করতে হবে| 


১। শিক্ষক সংখ্যার বূন্ধর উপায় 

*। শিক্ষকাদব বেননের ভাল পাড়ানে হণে এবং সমস্তবেব অন্য: পুত্তিতে 
প্রচ্চশন বননের ভার এন দর হতে 'শক্ষকদের নিক খেকে সন্থোনজ্জনক 
কাক্জ তে ছলে নাদের প্রা মট দা খদ্রবৃক কহতে হবে এবং তাগা যাত গব্ষেণরি 
জন্য যথই সনা পান ৭ স্থাবর গন্য মখেছু আশব পান সেক্গন্য তানদর পারশ্রষকের 
হাঃ পর্যাপু করে তৃলনে গণে। মটিকাংশ খিক্ষককেই আসর সমধে অতিরিক্ত 
কোন" কজ ক" অনশস্ো পংশ্থন সনে হা। এর ফল ভীদেব কান" খেকে 
প্রেরণামঘ়ঃ উন্নত  »ংগঠনমু-ক, শিক্ষা আাশা করা ধায় না। 

২। শ্মন্তান্য ৭ ত্তঙ্গীবীণ' চ'কুবীর ক্ষয়ে যে,সব স্থযোগ ও সুন্পা ভোগ করে 
থাকে সে সব স্থযেগ ও স্তবণ পাতে, শককরৃতিতে পা9াণাযয় তর বাহস্থা 
করনে হবে। পেনসন, প্রভ'ডট ফাণ্, গ্রাচউটি, 'চিকিৎশাব বায় ইত্যাদি 
জুখন্বিধাগ্ু ল আকার অপিশাঁংশ ভান .চাকুষীতে পাওণ মা ' শিক্ষকরাও 
ঘৃতে £গুল সমান ভবে পান "ছাল » যুক্ত আাপয়া্জন করতে ভবে! 111 ০ 


ধ ? 


শিক্ষক সমস্যা! সমাধানের উপায় ১০৩ 
৩। শিক্ষকদের চাকুরী সন্বদ্ধে অধিকতর নিরাপতীবোধ সৃষ্টি করার জন্ত আরও, 
সুসংবদ্ধ আইন-কাহন গ্রস্তত করতে হবে। বিদ্ভালয়কতৃপক্ষের অযথা খেযালধীর 
উপর নির্ভর করে শিক্ষকদের যেন জীবনধারণ করতে না হয়। চাকুরীর স্থায়িত্ব ও 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিগ্ততা যাতে অন্তান্ত বৃত্তির মড টিনার থাকে তার 
আয়োজন করতে হবে। ".. ॥ 
৪| শিক্ষকদের সামাজিক মর্ধাদ! যাতে বুদ্ধি পায় তার ব্যবস্থা কর। সর্বাগ্রে 
প্রয়োজন । অবশ্য অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক মধাদ। স্বাভাবিকভাবেই 
বৃদ্ধি পাবে । তবু জাতীয় সংগঠনে শিক্ষকদের মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে 
জনসাধারণকে অবহিত করা শিক্ষকদের সামাজিক মধাদ! ও যুল্য বুদ্ধিতে যথেষ্ট 
সাহায্য করবে। ৃ 
£ | শিক্ষকবৃতিতে মেয়ের! যাতে আরও বেশী সংখ্যায় আকৃষ্ট হয় তার বাহস্থ। 
করতে হবে । মেয়েদের উচ্চশিক্ষার ব্যাপকতর আয়োজন করা এবং যাতে আরও 
অধিকসংখ্যক মেয়ে শিক্ষকত। গ্রহণ করে তার ব্যবস্থা৷ কর প্রয়োজনীয় শিক্ষকেন্ 
অন্ভাব দূর করার একটা প্রকৃষ্ট উপায়। অর্থ নৈতিক, সামাজিক ও জাতীয় স্বার্থে 
মেয়েদের পুরুষদের সঙ্গে সমানভাবে কমক্গেত্রে নামা যে একান্ত প্রয়োজন এই সত্যটুকু 
যদি জনসাধারণকে বোঝান যায় তাহলে মেয়েদের কাজ কর! সম্পর্কে সাধারণের মনে 
যে বিরূপ মনোভাব দেখ! যায় সেটি দূর হতে পারে। 


শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ণ 


৬। শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থাকে পধাঞপ্ত করে তুলতে হবে। বিভিন্ন প্রদেশে 
আরও অধিক সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে এবং যাতে প্রতি 
বৎসর যথেষ্ট সংখ্যায় শিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষক এই প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে পাওয়া যায় তার 
ব্যবস্থা করতে হবে। এর জন্ত সরকার ও বিশ্বাবগ্যালয়কে উদার অর্থ সাহায্য দিতে 
হবে এবং শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যাপক পরিকল্পন গ্রহণ করতে হবে। 

এ। শিক্ষণ গ্রহণ কালে শিক্ষকদর সাংসারিক ব্যয় নির্বাহের জন্য উপযুক্ত অর্থ 
সাহায্য,দিতে হবে। ” 

৮। শিক্ষক শিক্ষণের প্রত্ঠানগুলির আমুল সংস্কার করা দরকার। 

৯। সংগঠনের দিক দিয়ে শিক্ষক-শিন্ষণের ধিভিন্র শতরের মধ্যে সমন্থ্ন 
আনতে, হবে। উদাহরণম্বরূপ, বুনিষাধী শিক্ষণ ও সাধারণ মাধ্যমিক হুংরর 
শিক্ষণের মধ্যে কোনও মন্থর নেই । . এই সংগঠমগত গহগুলি দূর কর! আগে' 


১০৪ শিক্ষা ভাবধারা, পদ্ধতি ও লমক্তার ইতিহাস 


দ্ঝুকার। পাটক্রমের পরবর্তন ও পরিবর্ধন এবং পদ্ধতির উন্নয়ন করতে হবে রং 

যাতে গ্রগতিষ্ঈন শিক্ষণ পদ্ধ গুলির সঙ্গে শিক্ষকের! পরিচিত হন তার উপনুক্ক, 

ব্যবস্থা করতে হবে । আধ্ুনক বনুসাধক বিভ্ভালয়গু'লতে প্রবতিত পাঠ্য বিষয়গ্তজিস্তে 
বাতে শিক্ষকের। উপযুক্ত শিক্ষণ লাভ করতে পারেন তার আয়োজন করতে হুঝে। 


শিক্ষক-শিক্ষণের একটি আদর্শ পাঠক্রম 

শিক্ষক-শিক্ষণের পাঠক্রম রচনায় তত্বমুলক বধয়ের পরিমাণ কঙিক়ে নিক 
প্রয়োগমূলুক ও গবেষসাম্থনক কাঙ্জের পরিমাণ বাড়াতে হবে। শিক্ষকেরা ঘাতে 
শিক্ষার্থীদের সমস্যাগুলির সঙ্গে সংক্ষাতভাবে পরিচিত হতে পারেন এবং সেগুলির 
সমাধানের জন্ভ উপায় উদ্'বিত করতে পারেন তাঁর পর্যাপ্ত আয়োজন পানর 
থাকবে । ১৯৫৬ সালে কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তর বিটি বা! বিএড স্তরের পাঠক্রম বুচনাক়' 
কতকগুলি মৃন্যবান নির্দেশ দেন। তাদের সেই নির্দেশগুলিকে ভিত্তি করে নীচে 
শিক্ষক-শিক্ষণন্তরে একটি আদর্শ পাঠক্রমের খসড়া দেওয়। হল। যথা-_- 
ক। তত্বমূলক অংশ 

১। শিক্ষার মৌজিক তত্ব ও বিদ্যালয় পরিচালনা 

২। শিক্ষাশ্রদী মনোবিজ্ঞান, শিক্ষাশ্য়ী পরিসংখ্যান ও মানসিক হ্বাস্থাবিজ্ঞান 

৩। পছতিতব্‌ ও স্বাস্থ্বিস্তা 

৪ বিশেষ বিষয়মূলক পদ্ধতি শিক্ষা 

«| শিক্ষার আধুনিক সমস্ত 

৬। বিদ্যালয় সমস্ত! সংক্রান্ত নীচের যে কোন একটি বিষয়ে বিশেষ অধায়ন । 
ঘেমন, শিক্ষামূপক ও বৃত্তিমূলক পরিচালনা, অনগ্রসর শিশুর শিক্ষা গ্রামীণ শিক্ষা, 
ইন্দ্রিয় সহায়ক লাজনরঞ্জাষ, পরিসংখ্যান ও পরিমাপ তত্ব, সহপাঠক্রমিক কাধাবলীর 
পরিচালনা, বয়স্ক শিক্ষা ইত্যার্দি। 
খ। প্রয়োগমূলনক অংশ 

১। পাঠান ২। পাঠ পর্যবেক্ষণ ৩। পাঠ সমালোচন! ৪1 সহপাঠক্রষিক 
কার্ধাবলীর সংগঠন ও তাতে অংশ গ্রহণ। €। শিক্ষার্থীদের বিশেষ সমস্যা ও 
জ্বনগ্রদরতার কারণ পর্যবেক্ষণ । ৬ | ইন্দ্রিয়সহায়ক সাঙ্জসরঞ্ামের ব্যবহার 


খা। গবেষণামূলক অংশ 


প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষার্থীই শিক্ষাঘটিত কোনও বিশেষ একটি সমন্তা নিচে 
খ্বব্েণ। চালাবেন এবং সে সম্বন্ধে ত।র অন্ুমন্ধানের ফলাফল লিপিবন্ধকরবেন।. , 


শিক্ষক সমস্যা সমাধানের উপায় ১০৫ 


১*। শিক্ষণপ্রাপ্ধ শিক্ষকদের জন্য ্ল্স্থায়ী রিফ্রেদার পাঠস্তরের (8২৪৩51১5 
০০০:৪৪) প্রবর্তন করতে হবে। এ ছাড়া মাঝে মাঝে শিক্ষকদের জন্ ০সমিনার 
বা আলোচনা সভারও আয়োজন করতে হবে। এই সব ব্যবস্থার মাধ্যমে তারা 
মাঝে মাঝে কয়েক মাসের জঙ্ স্বল্লকালীন শিক্ষণ গ্রহণ করবেন এবং শিক্ষণের 
আধুনিক গবেষণামূলক আবিষ্কার ও উদ্ভাবনগুলির সঙ্গে পরিচিত হবেন। 

১১। শিক্ষকদের গবেষণা ও পরীক্ষণ পরিচালনার উপযুক্ত সুযোগ দিতে 
হবে। শিক্ষণরত অবস্থায় তারা যাতে শিক্ষার নানা সমন্তা নিয়ে বান্তবমূলক পরীক্ষা 
চালাতে পারেন এবং তা থেকে নতুন সিদ্ধান্ত ও তত্ব গঠন করতে পারেন তার 
জন্য যথেষ্ট অথ ও অন্যান সাহায্য দিতে হবে। আধুনিক শিক্ষামূলক পত্রিকা, 
বিদেশী পুস্তক, পরীক্ষণের ফলাফল ইত্যাদি যাতে শিক্ষকেরা যথাসময়ে পেতে 
পাবেন তাঁর ব্যবস্থা করতে হবে । 


প্রশ্নাবলী 
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4৮05০ (পৃ ৯৯ কাপৃত ১০৪) 


স-৮ 


এক 
ফন জাকং রাশ] (16271501065 80055988) 


মাঝে মাঝে মানব ইতিহামে এমন এক এক জন মনীষী জন্মগ্রহণ করেন 
ধার নতুন চিন্তা ও ভাবধারা পরবর্তীকালের মানব জাতির বহুবর্য পোষিত আরশ, 
মতবাদ ও প্রথা-পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন করে দেয়। রুশো ছিলেন এই শ্রেণীর 
একজন মনীষী । রাষ্ট্র ও জনগণের মধ্যে সম্পর্কের যে নতুন ব্যাখ্যা রূশো! দিয়ে 
ছিলেন তাঁর সাক্ষাৎ গ্রতিক্রিয়ারূপে দেখ! দিয়েছিল গ্রসিদ্ধ ফরাসী গণবিপ্রব এবং 
আমোরকার স্বাধীনতা! প্রাপ্তির আন্দোলন। একথ! বললে অত্যুক্তি হবে না যে 
তারই দেওয়া গণ-স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শের উপরই গ্রতিঠিত আজকের 
গণতন্ত্রের মূলভিত্তিটি। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মত শিক্ষাবিজ্ঞানকেও রুশোর প্রতিভার 
সোনার কাঠি স্পর্শ করে গিয়েছিল। বু শতাব্দীর প্রচলিত শিক্ষার নীতি ও 
পদ্ধতিগুলির বিকৃত রূপ তাঁর অনুভূতিপ্রবণ মনের কাছে প্রথম দৃষ্টিতেই ধরা 
পড়েছিল এবং সেগুলির অপূর্ণত| ও অস্তঃসারশূন্ততা উদঘাটিত করার জন্য রুশো 
লেখনী ধারণ করেন। তাঁর লেখ! “এমিল' (02116) নামে বইটিতে তিনি যে কেবল 
প্রচলিত শিক্ষ। ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেছেন তা নয় তার সঙ্গে সঙ্গে এক 
নতুন শিক্ষা-পরিকল্পনাও উপস্থাপিত করেছেন। অষ্টাদশ শতাবীর প্রাচীনপন্থী 
চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতে রুশোর বৈপ্লবিক আদর্শ ও মতবাদ নিতাস্ত অবাস্তব 
বলেই মনে হয়েছিল এবং সে সময়কার শিক্ষাবিদের! তার নবপরিকল্পনার কোন 
ববপ মৃল্যই দেন নি। কিন্তু সময়ের অতিবাহনের সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন দেশের নবীন 
শিক্ষাবিদেরা রুশোর চিন্তাধারার মধ্যে নিহিত স্ুসমৃদ্ধ ভাবসম্পদটির সন্ধান পান এবং 
গত একশ বছর ধরে সারা পৃথিবীর শিক্ষার ইতিহাসে প্ূশোর বিভিন্ন ভাবধারাকে 
বিভিন্ন পন্থায় বাস্তব রূপ দেবার প্রচেষ্টাই একটা বড় অংশ অধিকার করে আছে। 
"আজকের প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান গ্রধান বেশিষ্ট্গুলির অধিকাংশই বীজের 
আকারে পাওয়া যায় রুশোর শিক্ষাপরিকল্পনায় যদিও সেগুলিকে যথাযথ জলসিঞ্চন 
করে অঙ্কুরে এবং অঙ্কুর থেকে মহীরুহতে পরিণত করার কৃতিত্ব পরবর্তীযুগের 
রুশোর অনুগামী সমর্থকগণেরই। 

অসাধারণ প্রতিভা, সুগভীর অন্তদৃষ্টি ও সৃতীক্ষ অচুভূতির অধিকারী হলেও 

ফু-১(ভা) 


২ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্তার ইতিহাস 


রুশোর লেখার মধ্যে প্রচুর অসামগ্তশ্ত ও আত্মবিরোধিত! দেখা যায়। শিক্ষার 
নতুন পরিকল্পনা রচনা করতে গিয়ে তিনি প্রচলিত প্রথা ও তত্বমাত্রকেই বিনা 
বিচারে ধুলিসাৎ করে দিয়েছেন। যা কিছু এতদিন চলে এসেছে সবই 
ভুল। লবই নতুন করে গড়তে হবে। পুরাতনের মধ্যে কোন ভাল নেই, গ্রহণ- 
যোগ্য কিছু নেই। পুরাতন মানেই ভুল, অকেজো ও ক্ষতিকর। প্রচলিতের প্রতি 
রুশোর এই যে চরম মনোভাব এর ছুটি কারণ আছে। প্রথমত, রশোর সময়ে 
শিক্ষাব্যবস্থা কত্রিমত ও সঙ্কীর্ণতার দিক দিয়ে চরমে উঠেছিল । মধ্যযুগীয় যাজক 
শিক্ষকগণের হাতে সমম্ত শিক্ষাব্যবস্থাটাই হয়ে দীড়িয়েছিল আকার-সর্বন্ 
বিত্কধর্মী ও অন্তঃসারশূন্ত । শিক্ষার নামে কেবলমাত্র কতকগুলি কৃত্রিম বাক্চারতুরধ 
ও তর্ককুশলতাই শেখান হত। প্রকৃত শিক্ষার আদর্শ থেকে সে শিক্ষা সরে 
এসেছিল অনেক দুরে । শিক্ষার এই কত্রিমতা ও বিকুতি রুশোর অন্ধৃভূতি-প্রবণ 
মনকে এতই ক্ষুৰ করেছিল যে তিনি প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে মন্দ ছাড়া আর 
কিছুই দেখেন নি। 
ঘ্বিতীয়ত, রূশোর ব্যক্তিগত জীবনের ব্যর্থতা ও সামাজিক অসাফল্যও 
তীর এই চরম মনোভাবের জন্য অনেকটা দায়ী। শারীরিক অসুস্থতা, অতিরিক্ত 
উচ্ছাসপ্রবণতা ও পার্ধিব সাফল্যলাভের অযোগ্যতা ইত্যাদি কারণে রুশোর 
ব্যক্তিগত জীবনটি আশাভঙের ব্যথা ও নৈরাশ্টে ভরে গিয়েছিল। এই 
* ব্যর্থতাই সমাজ ও সভ্যতার যা কিছু গ্রচলিত ও অনুমোদিত তারই বিরুদ্ধে 
তার মনকে বিদ্রোহী করে তুলেছিল। তীর সেই পরাজয়ফে পূরণ করার 
গ্রচেষ্টাূপেই দেখা দিয়েছিল প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত সমস্ত ব্যবস্থা ও রীতির বিরুদ্ধে 
তীর এই ক্ষমাহীন নিরগ্কুশ জেহাদদের ঘোষণা । এই সব কারণে অনেকে রুশোর 
মতবাদের যথার্থ মূল্য দিতে চান না। কিন্তু অসামগ্জস্, অতিরঞ্রন ও চরমতাকে 
বাদ দিয়ে কুশোর ভাঁবধারাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে প্রকৃতপক্ষে আধুনিক 
শিক্ষার মৌলিক আদর্শগুলির অধিকাংশই রুশোর পরিকল্পনায় বর্তমান এব" 
পরবর্তীযুগের বিভিন্ন দেশের শিক্ষানায়কগণ রূশোর এই স্ুসম্দ্ধ ভাবসম্পদকে 
ভিত্তি করে নিজের নিজের শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। এই জন্তই বিনা ঘিধায় 
আমর! রুশোকে আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থার জনক বলে বর্ণনা করতে 
পারি। 
রুশো ১৭১২ লালে জন্মগ্রহণ করেন জেনেভা নামক সহরে। গ্সাঈনীতির 
উপর তীর প্রথম বই বেরোয় ১৭৬২ লাঁলে সোগ্কাল কনব্রাক (9০৫181 


 ক্ষশোর শিক্ষাতত্ব | ৩ 


০০6৪০) নামে এবং এ বৎসরেই শিক্ষানীতির উপর তিনি 'এমিল' (15100116 ) 
নামে বইথানি লেখেন। তারই ছুটি বইতে যথাক্রমে রাষ্ট্রনীতি ও শিক্ষানীতি 
সম্পর্কে তার অভিনব বেপ্লবিক মতবাদ প্রকাশিত হয়। এছাড়া তিনি আরও 
অনেক বই লেখেন। ১৬৭৮ সালে তার মৃত্যু হয় । 


কশোর ।শক্ষাতন- 

রুশো মূলত দার্শনিক ছিলেন। তিনি শিক্ষার মৌলিক তত্বগুলি নতুন আদর্শে 
পুনগঠিন করার চেষ্টা করেছিলেন। শিক্ষক বলতে যা বুঝি রুশো কোনদিনই 
তা ছিলেন না । কোনও স্কুল তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন নি। কোনদিন শিক্ষকতাও 
তিনি করেন নি। সেইজন্য শিক্ষার পদ্ধতি বা ব্যবহারিক দিকটা সম্বন্ধে রুশোর 
অবদান অকিঞ্চিংকর। কিন্তু শিক্ষাতত্বের বিভিন্ন সমস্তা সম্বন্ধে রুশে! 
স্থচিন্তিত অভিমত এবং সম্পূর্ণ নতুন ধরনের সমাধান দিয়ে গেছেন। আমরা 
সেগুলির এখানে আলোচনা করব। 
রুশোর প্রক্কাতিবাছ : 


রুশোর শিক্ষামূলক মতবাঁদকে প্রক্ৃতিবাদ (ব65181190 ) নাম দেওয়া 
হয়েছে। প্রক্কৃতিবাদ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ দার্শনিক মতবাদ নয়। এটি শিক্ষার 
সংগঠন ও সমস্যাগুলিকে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ দিয়ে ব্যাথ্যা করার প্রচেষ্টা 
ষাত্র। দাশনিক মতের দিক দিয়ে রুশো নিঃসংশয়ে ভাববাদী (19681196) 
ছিলেন। তিনি আর সব ভাববাদীদের মতই সর্বাধিনায়ক এবং সর্জজনীন এক 
আধ্যাত্মিক শক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন। 

রুশোর প্ররুতিবাদকে একটি মাত্র বাক্যে প্রকাশ করা যায়, শিশুর শিক্ষা 
হবে প্ররুতি অনুযায়ী (৪০০9:4108 ০ 2৪৮: )। কথাটি শুনতে যদিও সহজ 
সাধারণ বলে মনে হয় তবু বাক্যটিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা রুশোর মতবাদের 
গভীরতা ও গুরুত্বের পরিচয় পাব। 


“এমিল? ও প্রককতি-অনুযায়ী শিক্ষা! 
রুশো! তার “এমিল' বইটিতে এমিল নামে একটি ছেলের ঠশশব থেকে 
শিক্ষা, কি রকম হওয়া উচিত তার পূর্ণ বিবরণ দিয়েছেন। এমিল বইটি অর্ধ উপন্টাস 
অর্ধ আলোচনামূলক। এমিলকে তার পিতামাতার কাছ থেকে সরিয়ে এনে এব্রং 
সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে গিয়ে তাকে এক আদশ শিক্ষককর হাতে দুলে 
চে 


৪ শিক্ষার ভাবধারা॥ পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


দেওয়া হল। প্ররুতির সৌন্দর্য ও ভাবসম্পদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগের মধ্যে 
দিয়ে এমিল সেখানে তার শিক্ষা লাভ করল এবং সে শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে হল 
প্রকৃতি অনুযায়ী। 

*এমিল' বইটির সুরুর পংক্তি কয়েকটিতে রুশোর প্রকতিবাদের মৌলিক তত্টির 
পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবে। “প্রকৃতির স্জকের হাত থেকে যা কিছু আসে তাই ভাল 
কিন্তু মানুষের হাতে সব কিছুই বিরুত হয়ে যায়।” রুশোর মতে আমরা শিক্ষালা 
করি তিনটি উৎস থেকে, _ প্রকৃতির কাছ থেকে, মানুষের কাছ থেকে এবং বস্তুর 
কাছ থেকে। এই তিন শ্রেণীর শিক্ষার মধ্যে যদি পূর্ণসামপ্রস্ত না দেখ! দেয় 
তবে ব্যক্তির শিক্ষা অসম্পূর্ণ ও ক্রুটিপূর্ণ থেকে যায়। যেব্যক্তির মধ্যে এই তিন 
প্রকারের শিক্ষা সমন্বয় লাভ করে তার শিক্ষাকেই সার্থক শিক্ষা বলা চলে। মান্গষের 
কাছ থেকে যে শিক্ষালাভ করা যায়, সেগুলির উপর আমাদের নিয়ন্ত্রণক্ষমতা 
আছে কিন্ত প্রকৃতির কাছ থেকে যে শিক্ষালাভ কর! যাঁয়, সেগুলি আমাদের 
নিয়ন্ত্রণের বাইরে । অতএব মান্ুষ এবং বস্তজগতের কাছ থেকে পাওয়! শিক্ষাকে 
প্রকৃতির কাছে পাঁওয়! শিক্ষার সঙ্গে আমাদের সামগ্ন্থপূর্ণ করে নিতে হবে এবং সে 
সামঞ্ন্ত আসবে মাহুয ও বন্তর কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষাকে প্রকৃতির শিক্ষার 
অধীনম্ব করে। এক কথায় প্রকৃতির শিক্ষা অন্ুযান্মী শিশুর আর সব শিক্ষাকে 
নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। কিস্ত গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় ঠিক তার বিপরীতটি 
করা হয়। পিতামাতা, শিক্ষক, সমাজব্যবস্থা, প্রচলিত প্রথা ইত্যাদির কাছ থেকে 
পাওয়া শিক্ষাকেই বড় করে তোলা হয়, ্রক্তির কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষাকে 
অবহেল! করে, তাকে অবদমিত করে। 


প্রকৃতির ভিন অর্থ 


রুশোর মতে প্ররুতি অনুযায়ী শিক্ষাই হল আদর্শ ও সার্থক শিক্ষা । কিন্তু 
প্রকৃতি কথাটিকে রুশো তার “এমিল' বইতে প্রচলিত সংসীর্ণ অর্থে গ্রহণ করেন 
নি। তিনটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন অর্থে তিনি প্রকৃতি কথাটির ব্যবহার করেছেন। 
যেমন 

(ক) মনোবৈজ্ঞানিক প্ররৃতি (2৪5০1১০1০৪1০৪] বি৪৫৩ ) 

(খ) আবতত্মমূলক প্রকৃতি (9101981091 2586025) 

(গ) বস্তজাগতিক প্ররৃতি ( 21755108] [৪075 ) 

রুশোর মতে শিশুর শিক্ষা এই তিন রকম প্ররুতির অন্ধযায়ী হবে।, 


রুশোর শিক্ষাতত্ব ৫ 


মনোবৈজ্ঞানিক প্রকৃতি বলতে বোঝায় শিশু যে সমস্ত প্রকৃতিগত শি, 
সম্ভাবন! চাহিদা, পছন্দ, অপছন্দ, আবেগ ইত্যাদির অধিকারী সেগুলির সমন্বয়ক 
রুশোর মতে শিশুর শিক্ষা এই প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে সম্পূর্ণ সামগস্ত 
রেখে পরিকল্পিত হবে। সাধারণত শিশু একটু বড় হলেই পিতামাতা, শিক্ষক, 
সমাজব্যবস্থা! ইত্যাদির চাপে তার এই প্ররুতিগত বৈশিষ্ট্যগুলির শ্বাভাবিক বৃদ্ধি 
ব্যাহত হয়ে যায় এবং তাকে কতকগুলি কৃত্রিম আচরণ ও অভ্যাস শিখতে বাধ্য 
করা হয়। সেজন্য শিশু যাতে তার প্রকৃতিগত চাহিদা ও সামর্থ্য, পছন্দ ও আগ্রহ 
মত শিখতে পারে তার ব্যবস্থা করাই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য । এইজন্যই রুশো 
বলেছেন, “একমাত্র অভ্যাস যা শিশুকে আহরণ করতে দেওয়া যেতে পারে তা হচ্ছে 
অভ্যাস আহরণ না করার অভ্যাস | 


জীবতত্বমূলক প্রকুতি বলতে রুশো বোবাচ্ছেন সেই প্রকৃতিকে যা৷ ব্যক্তিগত 
গ্রাণীরূপে মান্য সঙ্গে নিয়ে জন্মেছে । রাই, সমাজ, ইত্যাদি স্থষ্টি হবার আগে 
মানুষ বাস করত যে অবস্থায় রুশো তার ॥নাম দিয়েছেন প্রাকৃতিক অবস্থা 
(8001915৪86০) এবং সে মানুষের নাম দিয়েছেন প্রাকৃতিক মানুষ (ট৪601:9] 
219) | এই গ্রারৃতিক মান্ষই রুশোর মতে অবিরূত ও বিশুদ্ধ প্রকৃতির 
অধিকারী ছিল। কিন্তু সমাজ ইত্যাদি স্থাষ্টি হবার সঙ্গে সঙ্গে তার এই বিশুদ্ধ 
প্রকৃতি বিকৃত ও কলুষিত হয়ে যাঁয়। 

তেমনই শিশু যখন জন্মায় তখনও তার এই জীবতত্বমূলক গ্ররুতি থাকে 
অবিকৃত ও বিশুদ্ধ অবস্থায় । কিন্তু যে মুহূর্তে সে সমাজের সংদর্গে আসে সেই 
মুহূর্ত থেকেই তার মেই প্রতিও বিকৃত ও কলুষিত হতে স্বর করে। অতএব 
শিশুর শিক্ষাকে তার এই জীবতত্বমূলক প্রকৃতি অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করার অর্থ হল 
যে শিশুকে সরিয়ে আনতে হবে সমাজের সংসর্গ থেকে, তাঁর অস্তর্বাসী এই সহজাত 
যথার্থ প্রক্কৃতিকে ভাল করে জানতে হবে এবং তার শিক্ষাকে পূর্ণরূপে পরিচালিত 
হতে দিতে হবে এই প্রক্কৃতির চাহিদার দ্বারা, অন্ত কোন বাইরের শক্তি বা অনু- 
শাসনের ছারা নয়। 

রুশোর এই জীবতব্মূলক প্রকৃতির ধারণা থেকেই জন্মেছে তার মতবাদের 
সমাজবিরোধী অংশটুকু । সেইজন্য যথার্থ শিক্ষা দেবার জন্য এমিলকে 
সমাজের পরিবেশ থেকে সরিয়ে নিয়ে আস! হয়েছে । এ থেকে অবশ্থ এ সিদ্ধান্ত 
করা ভূল হবে যে রুশোর শিক্ষাপরিকল্পনা পুরোপুরি সমাঁজবিরোধী। তদানীন্তন 
কলুষিত ও নীতিবিধ্বস্ত সমাজ যে শিক্ষার সম্পূর্ণ অন্থপযোগী সে কথাই তিনি 


৬ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


বলতে চেয়েছেন এরং শিশুর জীবনের প্রথম বত্সরগুলি সমাজের প্রভাঁবমুক্ত করে 
রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার শেষে তাকে সমাজ- 
জীবনের জন্য প্রস্তুত হবারও পরিকল্পন! রুশো দিয়েছেন । অতএব রূশোর শিক্ষা- 
তত্ব বাহত সমাজ-বিরোধী হলেও প্ররুতপক্ষে সমাজবিরোধী নয়। 

প্রকৃতির তৃতীয় অর্থটি হল বস্তজাগতিক প্রকৃতি । গাছপালা, নদী, পাহাড়, 
আকাশ-বাতাস, রোদ-জল, পশ্ত-পক্ষী ইত্যাদি দিয়ে ঘে বস্তজগতের মূর্ভপ্রকৃতি 
সেই প্রক্কৃতি অনুযায়ী হবে শিশুর শিক্ষা। এর অর্থ হল শিশুকে স্থযোগ দিতে 
হবে যাতে সে প্ররুতির সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্কে আসতে পারে। খোলা মাঠে মুক্ত 
হাওয়ায় ঘুরে ফিরে, রোদে পুড়ে, জলে ভিজে, পণ্ড পক্ষীর সঙ অস্তরঙ্গভাবে মিশে 
সে যেন প্রকৃতির প্রশান্ত প্রভাব অন্থভব করতে পারে। তার প্রাথমিক শিক্ষায় 
জীবনের অপরিহীর্য অভিজ্ঞতাগুলি আহরণে প্রকৃতিই হবে তার প্রথম ও প্রধান 
শিক্ষক । এই চিন্তাধারায় ন্বাভাবিক ভাবেই পল্লীজীবনকে নগরজীবনের 
চেয়ে অনেক উ'চুতে স্থান দেওয়া হয়েছে । রুশোর মতে সহর হুল মানবজাতির 
কবর স্থান। 

এই হুল রুশোর মতে শিশুর ত্রিবিধ প্রকৃতি অন্ধ্যায়ী শিক্ষার সংক্ষিপ্ত 
সংব্যাখ্যান। এই শিক্ষাপরিকল্পনা থেকে স্বাভাবিক ভাবেই কতকগুলি অতি- 
গুরুত্বপূর্ণ 'এবং সম্পূর্ণ অভিনব সিদ্ধান্ত গঠন কর! যায়। সেগুলি হল এই । 


নেতিবাচক শিক্ষা 05870ড5 250008002) 


প্রাচীনকালে মনে করা হত যে শিশু যে প্ররুতি নিয়ে জন্মায় সে প্রকৃতি 
স্বভাবতই অসৎ। এই অসৎ আদিম প্রকৃতিকে নিমু'্লি করে তার জায়গায় 
ঈদ্দীত প্রকৃতি স্থাপন করাই হল শিক্ষার মুখ্য কাজ। অতএব প্রথম থেকেই 
কঠোর শৃঙ্খলা ও স্ুনিয়ন্ত্রিত শাসনের মধ্যে শিশুকে রাখতে হবে। কিন্তু রুশোর 
মতে আদিম প্রকৃতি তো! অসৎ নয়ই, বরং সে প্রকৃতি অকলুধিত, অবিকৃত এবং 
পূর্ণ ভাবে সৎ। অতএব শিশুর প্রথম জীবনের শিক্ষা হবে নেতিবাচক শিক্ষা 
(5880৩ 8000090০০)। রুশোর মতে এই শিক্ষাকালে শিশ্তকে কোন 
সত্য বা সদ্গুণ শেখান হবে না, কেবল তার মন যাতে কোন মন্দের দিকে না যাঁয় 
বা সে কোন ভূল না করে সেদিকে পাহারা দিতে হবে । তার সমস্ত শিক্ষাই আসবে 
তার প্রন্কৃতি, তার বিভিন্ন শক্তি এবং তার ম্বাভাবিক আগ্রহের বাধাহীন বিকাশের 
মধ্যে দিয়ে। 


প্রাকৃতিক ফলাফলের তত্ব ণ 


রুশোর নেতিবাচক শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল শিশুর সর্বালীণ স্বাধীনতা । 
সে তার চাহিদামত কাজ করবে, কোন বাধা তাকে দেওয়া হবে না। কোন 
কৃত্রিম উপায়ের সাহায্যে তাঁকে কিছু শেখান হবে না, নিজের পছন্দমত জিনিস 
শেখবার তার সম্পূর্ণ শ্বাধীনতা থাকবে। শিশুকে জোর করে শেখাবার চেষ্ট! 
করেই শিক্ষকেরা হিংসা, বিরক্তি, রাগ: ইত্যাদি কুবৃতিগুলিই তার মধ্যে 
হট্টি করে এসেছেন। শিশুকে প্রকৃত শিক্ষা দেবার একমাত্র পন্থা হল তাকে 
কিছু না শেখান। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় রুশোর নেতিবাচক শিক্ষা বুঝি 
শিক্ষার অভাবকেই বোঝাচ্ছে। কিন্ত প্রকৃতপক্ষে তা নয়। নেতিবাচক শিক্ষার 
মধ্যেও প্রচুর শিক্ষা আছে, তবে গতানুগতিক অর্থে শিক্ষ। বলতে আমরা যা বুঝি, 
এ শিক্ষা সে শিক্ষা নয়। রুশো নিজেই বলেছেন যে নেতিবাচক শিক্ষা বলতে 
আলম্তের কালকে বোঝায় না। বরং ঠিক তার বিপরীত। এ সময়ে শিশ্ত 
কোন জ্ঞান লাভ করে না বটে কিন্তু জ্ঞানলাভের উপকরণ যে বিভিন্ন ইন্দ্রিয় 
সেগুলি সুগঠিত হয়, কোন যুক্তি বা বিষয় সে শেখে না বটে কিন্তু তা শেখার জন্য 
তার মন প্রস্থত হয়ে ওঠে। শিশু এই শিক্ষাকালে কোন সদগুণ অর্জন করে না বটে 
কিন্তু মন্দ গুণ থেকে সে তাঁর মনকে মুক্ত রাখে । সে কোন সত্য আহরণ করে ন৷ 
বটে কিন্তু কোনও মিথ্যাও তার মনে প্রবেশ করতে পারে না। যখন সে বড় হয় 
যখন তার ইন্দ্রিয় সব পরিস্ফুট হয়ে ওঠে এবং যখন তাঁর বোঝার মত বয়স হয় 
তখন সেজ্ঞান, সত্য ও সৎকে নিজে থেকেই চিনে নিতে পারে, সেগুলিকে 
ভালবাসতে শেখে এৰং তাঁদের পথেই স্বাভাবিকভাবে এগিয়ে যায়। 


প্রাকতিক ফলাফলের তত্ব (1:5০ ০£ 18655] (00718509709) 


এই নেতিবাচক শিক্ষার মতবাদের দিক দিয়ে শিশুর শারীরিক শিক্ষা হবে 
ুক্ত প্রকৃতির পরিবেশে অবাধ সঞ্চালন, তার মানসিক বা জ্ঞানমূলক শিক্ষা বলতে 
কিছুই থাকবে না, কেননা রুশৌর মতে “শৈশব হল বিচারবুদ্ধির ঘুমস্ত অবস্থা ।” 
শিশুর নৈতিক শিক্ষাতেও মানুষের কোনও হম্তক্ষেপ থাকবে না। সেখানেও 
প্রকৃতি হবে একমাত্র শিক্ষক। রুশে! এ তত্টির নাম দিয়েছেন প্রাকৃতিক ফলাফলের 
(80181 (00950061905) তত্ব । এর অর্থ হল যে শিশুর কাজের ভাল মন্দ 
বিচার করে পুরস্কার শাস্তি যা দেবার তা প্রতিই দেবে, মান্ছষ দেবে না। রশোর 
মতে ভাল মন্দ কাজের বিচার প্রকৃতি নিজেই করে থাকে এবং সেই মৃত তাঁকে 
পুরস্কৃত বা শাস্তিদান গ্রকৃতিই করে থাকে । যেমন, বেড়াতে যাবার সময় শিশু 


৮ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্ার ইতিহাস 


পোষাক পরতে দেরী করছে, তাকে বাড়ীতে রেখে যাওয়া হোক। জলে বেশী 
ভিজছে, তার ঠাণ্ডা লাগবে এবং তখন সে ঘরের মধ্যে বন্ধ থাকতে বাধ্য হবে। 
যদ্দি সে বেশী খায় তবে স্বাভাবিকভাবেই তার শরীর খারাপ হবে। এককথায় সমস্ত 
কাজেরই স্বাভাবিক ফলাফল শিশু ভোগ করুক এবং সেইভাবেই কোন্‌ কাজটা 
ভাল, কোন্‌ কাজটা মন্দ তা৷ সে শিখুক। 

রুশোর এই প্রাকৃতিক ফলাফলের তত্বটি পরে প্রসিদ্ধ দার্শনিক হাবার্ট স্পেন্সার 
(075755: 5061061) বিশেষভাবে সমর্থন করেন। কিন্ত নান! দিক দিয়ে 
দেখা যায় যে এ তত্বটি পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথমত, প্রকৃতির দেওয়া 
শান্তি সব ক্ষেত্রেই যে অপরিহার্য তা নয়। তাঁছাড়। অনেক ক্ষেত্রে এই শাস্তি এত 
পরে আসে যে শিশু অপরাধ এবং শান্তির মধ্যে কোনরূপ কার্ষকারণ সম্পর্ক স্থাপন 
করতে পারে না? দ্বিতীয়ত, অপরাধ এবং প্রাকৃতিক ফলের মধ্যে আনুপাতিক 
সন্বন্ধও ঠিক থাকে না। অর্থাৎ লঘুপাপে গুরুদণ্ড এবং গুরুপাপে লঘুদপ্ডের দৃষ্টাস্ত 
প্রকৃতির ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায়। তৃতীয়ত, অনেক ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক ফলাফলের 
উপর নির্ভর করাটা বিপজ্জনক হতে পারে, যেমন, যে শিশু জলে ভিজছে তাকে 
ভেজা থেকে নিবৃত্ত না কর! হলে তাঁর নিউমোনিয়া হতে পারে এবং জীবন সংশয়ও 
হবার সম্ভাবনা থাকে । 


বিভিন্ন পর্যায়েত্র শিক্ষা 


রুশো এমিলের শিক্ষাকে তাঁর বয়স অনুযায়ী কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন 
এবং প্রত্যেকটি পর্যায়ের শিক্ষার শ্বরূপ ও পদ্ধতি সন্ধে বিশেষ নির্দেশ দিয়েছেন । 
যেমন-_- | 
এক থেকে পাঁচ বসর বয়সের শিক্ষা 


এ সময়ে শিক্ষা হবে প্রধানত শরীরমূলক । পিতা হলেন স্বাভাবিক শিক্ষক, মা 
স্বাভাবিক ধাত্রী। শিশুর প্রথম শিক্ষা আসবে এ'দের কাছ থেকেই । সাধারণভাবে 
প্রচলিত যে সমহ্তভ বাধা বা বিধিনিষেধ শিশুর উপর আরোপ করা হয়ে থাকে 
সেগুলি থেকে তাকে মুক্ত করাই হবে এই শিক্ষার মুলধর্ম। শিশুকে অঁ'টসাট 
জামা পরিয়ে তার সহজ অঙ্গসধশলনকে খর্ব করা, তার স্বাধীন চলাফেরাকে 
নানা নিষেধ দিয়ে নিয়ন্ত্রিত করা, তাকে বদ্ধ ঘরের মধ্যে আটকে রাখা, তার 
স্বাভাবিক চাহিদা ও প্রবণতাকে তৃপ্ত হতে না দেওয়া এবং তার কাজের ভালমন্দ 
বোঝার আগেই তাকে শান্তি দেওয়--ইত্যাদি যে সব অসংখ্য বাধা ও নিষেধ 


বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষা ৯ 


শিশুর উপর আরোপ কর! হয়ে থাকে সেগুলি থেকে তাকে মুক্ত রাখাই হচ্ছে এ 
সময়ের শিক্ষার একমাত্র কর্মস্থচী। শিশুর স্বাস্থ্যের বন্ধু নেওয়া এবং শরীরকে সবল 
করাই হচ্ছে এ পর্যায়ের শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য । রুশৌর মতে শরীর যত বলবান 
হবে ততই শরীর মনের অনুগত হবে। দূর্বলতা থেকেই আলে যত ছুর্নীতি। 
শিশু দুর্বল বলেই মন্দ হয়। তাঁকে সবল করে তোলা হোক, সে সংও হয়ে 
উঠবে । ূ 

এক কথায় পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা হবে নিছক শরীরমূলক | এ সময় তার 
মানসিক এবং নৈতিক বিকাশের দিকে কোনরূপ মনোযোগ দেবার প্রয়োজন নেই । 
এমন কি শিশু যাতে বেশী কথা বলতে ন। শেখে তাও দেখতে হবে। কেননা 
অধিক কথা শেখা হল চিস্তা করতে শেখার পরিপন্থী । 

রূশোর এ নিক্ষা পরিকল্পনা যে অনেকাংশে ক্রটিপূর্ণ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 
বিশেষ করে কথা বলতে শেখা যে শৈশবকালে উন্নত চিন্তা করার পক্ষে অপরিহার্য 
এ মনোবৈজ্ঞনিক সত্যটি রুশোর জান! ছিল না । 


পাঁচ থেকে বার বছর বয়দের শিক্ষা! 


এ সময়ের শিক্ষা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং ছুটি নীতির ছ্বারা শিশুর এ পর্যায়ের 
শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হবে। প্রথম নেতিবাঁচক শিক্ষা ও দ্বিতীয় প্রাকৃতিক ফলাফলের 
তন্ব। 

এই বয়সে শিশুকে কিছু শিক্ষা না দেওয়াই হবে তার প্রকৃত শিক্ষা! । 
গতানুগতিক প্রথায় শিশুর উপর নানারূপ ভাবধারা, আচরণ, বিশ্বাস চাপিয়ে 
দেওয়ার সনাতন প্রথার তীব্র বিরোধিতা করে রুশো! বলেছেন যে শিশুর মনকে 
তার সহজ স্বচ্ছন্দ বিকাশের পথে এগিয়ে যেতে দিতে হবে। তাঁকে কিছু পড়াতে 
বা শেখাতে হবে না। সে যা শিখবে তা নিজে থেকেই এবং নিজের চাহিদ! 
অনুযায়ীই শিখবে। প্রকৃতি চান যে শিশু মানুষ হয়ে ওঠার আগে যেন শিশুই 
থাকে। ্‌ | 

এক কথায় এ পর্যায়ের শিক্ষা সীমাবদ্ধ থাকবে নিছক ইন্দ্রিয় ও মানসিক বৃত্তি 
গুলির অনুশীলন ও চর্চার মধ্যে। সে কিছু শিখবে না বটে, কিন্ত কি করে 
শিখতে হয় তাই শিখবে। প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তি ও ঘটনার সংস্পর্শে এসে 
শিক্ষার বিভিন্ন মৌলিক নীতিগুলির সঙ্গে সে পরিচিত হবে। এই হল রূশোর 
নেতিৰাচক শিক্ষার মূল কথা । আর এসময় শিশুর নৈতিক শিক্ষা হবে 


১০ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


প্রাকৃতিক ফলাফলের তত্বের সাহায্যে । নৈতিক নিয়মকাছন ভাঙার জন্য মানুষের 
আরোপিত শাস্তি তার উপর প্রযোজ্য হবে না, প্রকৃতি নিজে তাঁর বিচার করবেন 
এবং সেইমত তাকে শাস্তি দেবেন। 


বারে! থেকে পনেরো বছর বয়সের শিক্ষা 


এ সময় থেকে ্ুুরু হবে শিশুর অস্তিবাচক শিক্ষা! (29918%৩ 70.2080012)। 
এতদিন শিশু তার জ্ঞান আহরণের মাধ্যমগ্ডলিকে তৈরী করেছে । এখন থেকে 
সুরু হবে তার সত্যকারের জ্ঞান আহরণের কাজ । 

কিন্ত সত্যকারের প্রয়োজনীয় ও মৃল্যসম্পন্ন জ্ঞান কোন্টি তা কিসের খ্বার! 
বোঝা যাবে? এ বিষয়ে শিশুর কৌতৃহলই হবে একমাত্র পথনির্দেশক ; যা শিখতে 
এবং জানতে শিশ্ত স্বাভাবিক কৌতুহল অন্থভব করবে সেইটি শেখ! এবং জানা 
হবে শিশুর পক্ষে সব দিক দিয়ে কাম্য । বিজ্ঞতা বা পাণ্তিত্য লাভ করার -ইচ্ছ। 
থেকে শিশু জ্ঞান আহরণ করবে না, তার নিজন্ব উন্নতিবোধের ম্প্হাই হবে তার 
জ্ঞান আহরণের মূলে প্রধান শক্তি । 

গতানুগতিক শিক্ষার প্রচলিত পাঠক্রমে এমন "নেক কিছু থাকে যা শিশুর 
স্বাভাবিক রুচি-বিরোধী এবং যা তার কৌতৃহল-প্র্থত নয়। রুশোর এই মতবাদ 
অনুযায়ী সে সবগুলিকে পাঠক্রম থেকে বাদ দিয়ে দিতে হবে । রুশো এ পর্যায়েও 
বিশেষ কোনও বই পড়ার নির্দেশ দেন নি। তার মতে “রবিনসন ক্ুসো” হল 
একমাত্র বই বা শিশুকে পড়তে দেওয়া ষেতে পারে। আত্মনির্ভরতা, প্রকৃতি 
অনুযায়ী জীবনযাপন, প্রচলিত জ্ঞানের অসারতা ইত্যাদি মূল্যবান বিষয়গুলি এই 
বই থেকে শিশু শিখতে পারবে । 


নিছক জ্ঞান আহরণ করারও রুশো! তীত্র সমালোচনা করেছেন। জ্ঞান 
মাত্রেই সত্য নয়, আবার প্রয়োজনীয়ও নয়। এমন অনেক জ্ঞান আছে যা ভূলে 
ভরা। ফলে বত বেশী জ্ঞান আহরণ করা যায় তত বেশী ভুলও আহরণ করা হয়। 
আবার সত্য মাজেই প্রয়োজনীয় নয়। কেবলমাত্র সেই সব সত্য ষা শিশুর কাছে 
প্রয়োজনীয় তাই শিশু শিখবে । 

এ সময়ে শিশু কোন একটা শিল্পও শিখবে। এই শিল্প শেখাটির অর্থ 
উপার্জনের জন্য নয় বা জ্ঞানলাভের জন্যও নয়। শ্রমমূলক কাজের প্রতি সাধারণের 
-ষে বিরূপ মনোভাব আছে তা দূর করাই হল এর প্ররুত উদ্দেস্ত। 


বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষা ১১ 
পনের থেকে কুড়ি বদর বয়সের শিক্ষা 


এতদিন এমিলের শিক্ষা ছিল সম্পূর্ণ আত্মকেন্দ্রিক ও আশ্ম-সীমিত। তার 
দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন্তিফেরই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে । এবার সুরু হবে তার হৃদয়ের 
শিক্ষা। এতদিন কেবলমাত্র নিত:র চাহিদাতৃপ্তি, নিজের উন্নতি, নিজের 
বিকাশসাধনই ছিল তাঁর শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য, কিন্তু এখন থেকে হুর হল 
সমাজের আর দশজনের সঙ্গে তার সম্পর্কের শিক্ষা এবং এ শিক্ষায় অপরের প্রতি 
ভালবাসাই হবে প্রধানতম শক্তি। 

দেখা যাচ্ছে যে রুশোর শিক্ষা পরিকল্পনা অনুযায়ী সামাজিক শিক্ষার সুরু হবে 
পনেরো বৎসর বয়স থেকে । এর আগের শিক্ষা হবে সম্পূর্ণ ব্যক্তিমুখী__-শিশুর 
নিজশ্ব চাহিদা ও আগ্রহ অনুষাঁযী। কিন্তু পনেরো বছর বয়স থেকে তাকে সমাজের 
উপযোগী করে তোলার জন্য সমা'জমূলক শিক্ষা দেওয়া স্থুরু হবে । অতএব কু 
শিক্ষা-পরিচালনাকে সমাজ-বিরোধী বলা চলে না। তাঁর শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে 
শিশুকে সমাজমূলক শিক্ষা দেবার স্থপরিকল্পিত ব্যবস্থাই আছে। 

শিশুর প্রক্ষোভের স্থ্যম বিকাশই হবে এ পর্যায়ে শিক্ষার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । 
যা ছিল আত্মপ্রেম, তা এখন অপরের প্রতি ভালবাসা ও অঙ্রাগে পরিবতিত 
হবে। ফলে প্রথম দেখা দেবে বিবেক, ভালবাসার পাশাপাশি উদয় হবে ঘ্বণা 
এবং তা থেকে জন্ম নেবে শিশুর ভাল-মন্বর জ্ঞান। এই ভাবে সুর হবে শিশ্তর 
নৈতিক শিক্ষা । 

এ নৈতিক শিক্ষ! ধর্মমূলক শিক্ষার সঙ্গে একযোগে দেওয়া হবে। সহানুভূতি 
ও প্রক্ষোভমূলক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিশু সামাজিক একতা শিখবে । নিছক 
কথার মধ্যে দিয়ে নৈতিক শিক্ষ! দেওয়ার কোন মূল্য নেই। ব্যক্তিগত সংযোগ, 
দৃষ্টান্ত, ইত্যাদি বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিশুর প্রকৃত নৈতিক শিক্ষা আসবে। 
রূুশোর মতে সব নৈতিক শিক্ষাই কাজ এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে অর্জন 
করা যায়। সেইজন্য শিশুকে ভাল কাঁজ করতে উৎসাহ দিতে হবে যাতে সে ভাল 
মন্দ নিজে থেকে চিনতে পারে । 


& মেয়েদের শিক্ষা 
পুরুষদের শিক্ষা সম্বন্ধে শোর অভিমত যথেষ্ট প্রগতিশীল হলেও মেয়েদের শিক্ষা 
লম্বন্ধে রুশোর মতবাদ সেই পুরাতনপন্থীই। তার মতে মেয়েদের জন্মই হল 


১২ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্তার ইতিহাস 


পুরুষদের জীবনসঙ্গিনী হবার জন্য, অতএব তার শিক্ষাও হবে সেই লক্ষ্যের সঙ্গে 
পূর্ণ সামণ্রস্ত রেখে । শিক্ষার্থীর নিজন্ব চাহিদা অন্থ্যায়ী তার শিক্ষা হবে--দেখা 
যাচ্ছে যে শিক্ষা সম্বন্ধে রুশোর এই প্রগতিশীল নীতিটি মেয়েদের ক্ষেত্রে কোনরূপেই 
প্রযোজ্য হচ্ছে না। 


রুশার শিক্ষানীতিব্র সাত্র সংক্ষেপ 


শিক্ষা সম্পর্কে রুশোর যে অভিনব চিন্তাধারাপ্র সঙ্গে আমরা পরিচিত হলাম, 
সেগুলিকে বিশ্লেষণ করলে ত্বাভাবিক অন্ুসিদ্ধান্ত রূপে আমরা নীচের শিক্ষানীতি- 
গুলি গঠন করতে পারি। 

(ক) শিক্ষা! হবে শিশুর গ্রকৃতি অন্গষায়ী। প্রকৃতি বলতে এখানে বোঝাচ্ছে 
শিশুর মনের স্বাভাবিক ইচ্ছা, আগ্রহ আর প্রক্ৃতিদ্ত মানসিক শক্তি-সামর্থা, 
তার পছন্দ অপছন্দ, তার সহজাত প্রক্ষোভ, প্রবৃত্তি, আবেগ অন্থুভূতি ইত্যাদি । 
যাঁ প্রকৃতিগত তাই শিশুর শিক্ষার পক্ষে মঙ্গলকর, যা কৃত্রিম তাই তার পক্ষে 
ক্ষতিকর। 


(খ) শিক্ষা একটি ম্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া, তা কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট করা 
যায় না। শিক্ষা হল প্রকৃতপক্ষে শিশুর সহজ, আভ্যন্তরীণ বিকাশ । অতএব বাইরে 
থেকে শাসনশুঙ্খলার সাহায্যে তা তার উপর চাপিয়ে দেওয়া যায় না। তার 
স্বাভাবিক আগ্রহ ও প্রকৃতিগত শক্তিগুলির স্রিয়তার মধ্যে দিয়ে শিক্ষা দেখা দেয়, 
শিক্ষকের বা অন্ত কোন বহিঃশক্ির চাপে দেখা দেয় না। 

(গ) শিক্ষা নিহক তথ্য বা জ্ঞান অর্জন নয়। শিক্ষা গ্রকৃতিত্ত শক্তিগুলির 
পুরি ও উৎকর্ষপাধন। শিশুর বিভিন্ন ইন্দ্রিয়, মানসিক শক্তি ও প্রক্রিয়াগুলির 
পরিপূর্ণ বিকাশই হল যথার্থ শিক্ষা । 

(ঘ) শিশুর শিক্ষার প্রকৃতি নির্ধারিত হবে শিশুর নিজের চাহিদা ও ইচ্ছার 

দ্বারা, পিতামাতা, শিক্ষক প্রভৃতির চাহিদার ছারা নয়। 
(ও) শিশুর প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষা দিতে হলে শিশুকে শ্রদ্ধা! করতে হবে এবং 
যেহেতু প্রকৃতির দিক দিয়ে শিশুতে শিশুতে পার্থক্য রয়েছে সেহেতু 
শিশুর নিজন্ব ব্যক্রিসত্তাকে শ্রদ্ধা করতে হবে। শিশু এবং তার স্বাভস্তরাকে শ্রদ্ধা 
করাটাই রূশোর শিক্ষাতত্বের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য । 

(চ) প্রত্যেক শিক্ষকেরই শিক্ষা দেবার আগে শিশুকে ভাল করে জানা 
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উচিত। রুশোর মতে শিশুকে ভাল করে না জেনে কোন কিছুই তাকে শেখান 
উচিত নয়। 

(ছ) শারীরিক সক্রিয়তা ও সুস্বাস্থ্য বজায় রাখা শিক্ষার কর্মস্থচীর প্রধানতম 
অঙ্গ। ূ ূ 

(জ) শিক্ষার বিষয়বন্ত নির্ধারিত হবে শিশুর কৌতুহল ও আগ্রহের দ্বারা। 
ভাষামূলক ও সাহিত্যধর্মী শিক্ষার পরিমাণ কমিয়ে ইন্জিয়ভিত্তিক ও বাস্তবধর্মী শিক্ষার 
পরিমাণ বাড়াতে হবে। 

(ঝ) প্ররুত শিক্ষা আসবে শিশুর জীবন অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে, নিছক বই 
পড়ে বা শিক্ষকের বক্তৃতা শুনে নয়। রুশে! বলেন যে, আঙ্াদের প্রথম শিক্ষক হল 
আমাদের হাত পা আর চোখ | এদের পরিবর্তে বইকে শিক্ষক করার অর্থ হল 
আমাদের অপরের বিচার-বুদ্ধি ব্যবহার করতে শেখান। এইজন্ শিশ্তর শিক্ষাকে 
ব্যাপক এবং বহুমুখী করতে হবে যাতে মে সকল প্রকারের অভিজ্ঞতা অর্জন 
করতে পারে এবং যাতে তার অন্তনিহিত সম্তাবনাগুলি পূর্ণ বিকাশের স্থযোগ পায়। 


শিক্ষা শোর অবদান 


রুশোর মতবাদের মধ্যে ব্ববিরোধিতা, অতিরপ্তন এবং বহুবিধ ক্রুটি থাকা সত্বেও 
তিনি যে শিক্ষার ক্ষেত্রে সত্যকারের একটা বিপ্লব এনে গেছেন এ বিষয়ে কোনরূপ 
দ্বিমত থাকতে পারে না। বর্তমানে আধুনিক গ্রগতিশীল শিক্ষা বলতে আমরা 
যা বুঝি তাঁর বিভিন্ন ভাবধারার গঙ্গোত্রী যে রুশোর নতুন মতবাদটি সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই। তারই আদর্শে অন্প্রাণিত হয়ে এবং তারই ভাবসম্পদকে আশ্রয় 
করে পরবর্তী যুগের শিক্ষাবিদের! গড়ে তুলেছিলেন আধুনিক শিক্ষার সরম্য সৌধটি। 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞান,। এই উভয় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই নীতি ও 
পদ্ধতির নিরূপণে পরবর্তী যুগে রশোর মতবাদ অতুলনীয় প্রভাব বিস্তার 
করেছিল । 

রূশোর শিক্ষাতত্বের যূলকথা ছিল মান্ষের ব্রিবিধ প্ররুতি অনুযায়ী তার 
শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে৷ তাঁর মনোবৈজ্ঞানিক প্রকৃতি অর্থাৎ তার সহজাত 
প্রবৃতি, প্রবণতা, প্রকৃতি শক্তি, সামর্থ্য ইত্যাদির বাধাহীন বিকাশই হবে প্রকূত 
শিক্ষা । তাঁর ফলে শিশুর এই অস্তঃগ্রকৃতিকে ভাল করে জানতে হবে, তার চাহিদ 
পছন্দ আগ্রহ ইত্যাদির সঙ্গে ভাল করে পরিচিতি হতে হবে । রুশোর এই মতবাদ 


১৪ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


থেকে জন্ম নিয়েছিল যাঁকে আমরা! বলতে পারি শিক্ষার মনোবৈজ্ঞানিক আন্দৌলন। 
তার চিন্তাধারার এই শাখাটির উপর নির্ভর করেই গড়ে উঠেছিল পরবর্তী ষুগে 
পেষ্টালৎসী, ক্রয়েবেল ও হার্বাটের শিক্ষা প্রচেষ্ট] ৷ 

বহির্জাগতিক প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষার আদর্শ থেকে দেখা দিয়েছে 
আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় প্রার্কতিক ঘটন! ও তথ্যাবলীকে শিক্ষার প্রধান বিষয়বস্ত 
করে তোলার ব্যাপক আয়োজন। প্ররুতিকে কেবলমাত্র কতকগুলি জড়বন্ত এবং 
প্রাণীর সমষ্টি মনে করলেই চলবে না, বিভিন্ন প্রার্কৃতিক ঘটনাবলীর অন্তর্নিহিত 
সর্বজনীন সুত্রগুলিকে আবিষ্কার এবং বিশ্লেষণ করাই হল প্রর তকে সত্যকারের 
জানা । রুশোর দেওয়া গ্রক্কৃতির এই নতুন সংব্যাখ্যান পরবর্তীযুগের বৈজ্ঞানিক 
অনুসন্ধান ও গবেষণায় অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল এবং শিক্ষার কর্মস্চীর মধ্যে 
প্রাকৃতিক ও বৈজ্ঞানিক পর্ধবেক্ষণকে অপরিহার্ষ অঙ্গরূপে অন্ততূ্ত করেছিল। 

রূুশোর প্রারুতিক মানুষের তত্ব থেকে দেখ! দিয়েছে শিক্ষার ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের 
মতবাদ । মানুষের আদিম প্রকৃতি, তার প্ররুতিদত্ত অনুভূতি ও নীতিবোধ, তার 
আত্মসচেতনতা ইত্যাদিকে অবিকৃত রাখতে হবে সমাজে প্রচলিত কৃত্রিম শিক্ষা 
ও নিয়ন্ত্রণের প্রভাব থেকে । এই ভাবধারা থেকে জন্ম নিয়েছে কশোর সমাজ- 
বিরোধী শিক্ষার পরিকল্পনাটি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রুশোর শিক্ষাদর্শ সমাজবিরোধী 
নয়। তিনি এমন একটি সমাজব্যবস্থার পরিকল্পনা করেছিলেন যেখানে প্রীতি 
সহানতৃতি, দয়া, পারস্পরিক সহযোগিতা ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীর 
ব্যক্তিম্থাভ্্রয পূর্ণভাবে ধিকশিত হবে। 

রূশোর এই বিভিন্ন ভাবসম্পদকে ভিত্তি করে নানাস্থানে নানা প্রকৃতির 
প্রগতিশীল শিক্ষ। গ্রচেষ্টা জন্ম নিয়েছিল। জার্মানীতে বেসেডো স্যালজমান 
(8812900) এবং ক্যাম্পে (08029) পরীক্ষামূলকভাবে বিদ্যালয় 
স্থাপন করলেন। পরবর্তী যুগে পেষ্টালৎসী, ফ্রয্নেবেল ও হার্বাট আরও 
ব্যাপকভাবে রূশোর নতুন ভাবধারাগুলি শিক্ষায় প্রয়োগ করতে চেষ্টা করলেন এবং 
তার ফলে নতুন নতুন শিক্ষাব্যবস্থা ও পদ্ধতি গড়ে উঠতে লাগল। উনবিংশ 
'শ্তাবীর শেষের দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর স্থরুতে রুশৌর নতুন মতবাদের মৃল্য ও 
গুরুত্ব শিক্ষাবিদেরা আরও বেশী করে উপলব্ধি করতে লাগলেন এবং ইংলগু, 
ইটালি, ফ্রান্স, হল্যাণ্, আমেরিকা প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে নতুন নতুন প্রগতিশীল 
বিদ্যালয় গড়ে উঠতে লাগলো । 

বর্তমানে যাকে শিশুকেন্ত্িক (0117-9800:60 ) শিক্ষ! নাম দেওয়া হয়েছে 
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তার মৌলিক বৈশিষ্টযগুলির প্রতিটি কোন না কোন রূপে রূশোর ম্তবাদে 
নিহিত ছিল এবং মণ্টেসরি, ফ্রান্সিস পার্ধার, জন ডিউই, কিলপ্যাটিক প্রভৃতি 
শিক্ষাবিধগণের দীর্ঘ সাধনা! ও প্রচেষ্টার ফলে আজ সেই সপ্ত বীজজগুলি এক একটি 
বিরাটি মৃহীরুহের আকার ধারণ করেছে। 


প্রতথনাজা। 
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2, 00008119 650000819 13005$$680+5 00001600101) 170 
900008110. ূ 

4508, (পৃ ১৩ ১৫) 

3, 1089568 18016 7901161 01 100001খা, 900081100--110% [91 
৫০ 900 50001 1019 518661060% ? 

2815, (পৃঃ ১২১৫) 

4. 10650110965 8668 10055680 (06 600081100 ০01 (86 0110 
1) 01761606 809865, (60101060000. 1015, ০0100608০01 [6898৩ 
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দুই 
(হ্াহাণ হিনরিক [গষ্টান্ংণী (10121) 11601110) 955019220) 


শিক্ষাজগতের নতুন প্রগতিশীল ভাবধারার জন্ম দেবার পূর্ণ কৃতিত্ব রূশোর 
হলেও সেগুলিকে বাস্তবে রূপ দেবার মত শক্তি বা পরিকল্পনা তাঁর ছিল না। 
রুশে! নিজে স্জনধর্মী ছিলেন ন| এবং তাঁর সংগঠনমূলক কোন গুণও ছিল না। 
সেজন্ত রুশোর বৈপ্লবিক মৃতবাদগুলিকে বাস্তবে প্রয়োগ করে প্রচলিত শিক্ষা- 
ব্যবস্থার পরিবর্তন করার দায়িত্ব পড়েছিল তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত অন্থুগামীদের 
উপর। করশোর ঠিক পরেই যে কয়জন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ রুশোর আদর্শে 
গতী্ুগতিক শিক্ষাব্যবস্থাকে পুনগঠিত করার চেষ্টা করেছিলেন তাদের মধ্যে 
পেষ্টালৎসীই গ্রথম। শিশুকে কিছু শেখাতে হলে তাকে আগে ভালো করে 
জানতে হবে--রুশোৌর এই অভিমত থেকেই জন্ম নিয়েছিল শিক্ষায় মনোবৈজ্ঞানিক 
আন্দোলন। এই আন্দোলনের অর্থ হল যে শিশুর শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞান-ভিত্তিক 
রুরে তুলতে হবে। পেষ্টালৎসীকেই সাধারণত এই আন্দোলনের জনক বলে: 
মনে করা হয়। পরবর্তাকালে পেষ্টালৎসীর অম্গামী আরও দুজন খ্যাতনামা 
শিক্ষার ফ্রয়েবেল এবং হার্বার্ট এই আন্দোলনের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন। 
একটা কথা এখানে মনে রাখা দরকার যে পেষ্টালৎসীর সময়ে মনোবিজ্ঞানের 
উন্নতি বা প্রসার খুবই সীমাবদ্ধ ছিল। পেষ্টালৎসী নিজে মোটেই উচ্চ-শিক্ষিত 
ছিলেন না । তিনি গর্ব করে বলতেন যে গত কুড়ি বংসরের মধ্যে তিনি কোন 
বই স্পর্শ করেনদি। মুনষ্টারবার্গের (14808(56) মতে পেষ্টালৎসী 
মনোবিজ্ঞানের অ-আ-ক-থও জানতেন না। মনোবিজ্ঞান সন্ধে সুনির্দিষ্ট ও 
পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকা সত্বেও গম্ভীর অন্তরূ্টি, লহান্গভৃতি এবং স্থ-সমৃদ্ধ সাধারণ 
জ্ঞানের সাহায্যে পেষ্টালৎসী প্রচলিত শিক্ষার পদ্ধতি ও সংগঠনের প্রচুর উন্নতি সাধন 
করেন এবং শিক্ষাকে মনৌবিজ্ঞান-ভিত্তিক করার তাঁর সেই অপরিণত ও অসম্পূর্ণ 
আন্দোলনই পরবর্তী যুগের গ্রগতিশীল শিক্ষা পরিকল্পনায় একটি বিরাট শজিরূপে 
পরিগণিত হয়েছিল। 

১৭৪৬ সালে ইউরোপের ভুরিখ নামক শহরে পেষ্টালৎসীর জন্ম হয়। তিনি 
প্রথম জীবন থেকেই রুশোর আদর্শে অস্থগ্রাণিত হয়েছিবেন। রূশোর নতুন 


পেষ্টালৎুসীর শিক্ষাতত্ব ১৭ 


আবেগপ্রবণ উক্তিগুলির মধ্যেও যথেষ্ট সত্য নিহিত আছে--একথ। পেষ্টালৎসী 
ভালভাবেই বুঝেছিলেন। তিনি প্রথমে রুশোর এমিল (821৩) বইতে বর্ণিত 
শিক্ষার আদর্শ অনুযায়ী তার একটি ছেলেকে মানুষ করতে স্থরু করলেন । পরে 
১৭৭৪ সালে নিউহফ নামক একটি জায়গায় দরিদ্র ও অবহেলিত ছেলেমেয়েদের 
জন্য পেষ্টালৎসী একটি স্কুল খুলেন। অর্থের অভাবে তীর স্কুল না চললেও তিনি 
শিক্ষার উপর পর পর অনেকগুলি বই লেখেন। এই বইগুলিতে তিনি তার 
শিক্ষাসংক্রান্ত মতবাদগুলিকে সবিস্তারে বর্ণনা করেছিলেন। তাছাড়া পেষ্টালৎসী 
পঁচিশ বৎসরের উপর ধরে ক্ুুইজারল্যাণ্ডের বিভিন্ন শহরে শিক্ষকতা করে 
কাটিয়েছিলেন। দীর্ঘ শিক্ষকতা এবং তার প্রগতিশীল শিক্ষাতত্ব পেষ্টালংসীকে 
শিক্ষার ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান দিয়ে গেছে। 
পেষ্টালৎসীর শিক্ষাতন্ 

রূুশোর মত পেষ্টালৎসীও শিক্ষার গতানগতিক সংকীর্ণ লক্ষ্যগুলিকে বাতিল 
করে দিয়েছিলেন। তিনি নিজে একজন পরম ধর্মান্থরাগী ব্যক্তি হয়েও ধর্মাচরণকে 
শিক্ষার লক্ষ্য বলে শ্বীকার করেন নি। তীর মতে শিক্ষা হল শিশুর সমস্ত শক্তি 
এবং মানসিক বৃত্তির স্বাভাবিক; প্রগতিশীল এবং স্থ্ুষম বিকাশ । অতএব শিক্ষককে 
শিশুর শক্তি ও বিভিন্ন বুত্তিগুলির প্রকৃতি ভাল করে জানতে হবে । এক কথায় শিশুর 
প্ররুতিটির সঙ্গে তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হতে হবে এবং তার সেই প্রকৃতি অনুযায়ী 
শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। শিশুর প্ররুৃতিকে ভাল ভাবে জান! মানেই হল 
শিশুর মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হওয়া এবং সেই মনোবৈজ্ঞানিক 
আদর্শের উপর ভিত্তি করে শিশুর শিক্ষার পদ্ধতি গড়ে তোলাই সার্থক শিক্ষাদানের 
প্রথম “সাপান। শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞান-ভিত্তিক করে তোলার যে আদর্শের পেছনে 
পেগ্ালৎসী বলতে গেলে একরূপ তাঁর সমস্ত জীবনটাই উৎসর্গ করেছিলেন-_-এইটি 
হল সেই আদর্শের মূলকথা। পেষ্টালৎসীর শিক্ষাতত্বের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল যে 
তিনি শিক্ষাকে নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের প্রধান উপকরণ বলে মনে করতেন। 
লেওনার্ড ও গার্ড ([.59281৭ ৩. 9০:0:40৩ ) নামে তীর প্রসিদ্ধ বইটিতে 
তিনি একটি নতুন শিক্ষার পরিকল্পন! দিয়েছেন। তার সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী 
শিক্ষা! কেবলমাত্র যে শিশুরই নৈতিক ও মানসিক বিকাশই সাধন করবে তাই নয়, 
সেই সঙ্গে বৃহত্তর সমাজের মধ্যেও অন্গুরূপ সংস্কার ও পরিবর্তন আনবে। গারউুত 
ছিল একজন অজ্ঞ সাধারণ গ্রাম্য নারী। কিন্তু সে নিছক অন্তদৃর্টি, সাধনা ও 
পরিশ্রমকে সম্বল করে তাঁর নিজের ছেলেমেয়েদেরই যে কেবল সার্থক শিক্ষা দিয়েছিল 

যু-২ (ভা) 


১৮ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


তা নয়, তার নতুন শিক্ষাদর্শের প্রভাবে তার অলস ও পানাসক্ত স্বামী লেওনার্ডও 
বদলে গেল এবং দেখতে দেখতে তাঁর এই নতুন ভাবধারার প্রভাবে তার ছোট 
গ্রামথানির প্রত্যেক অধিবাসীর মধ্যেই মানসিক ও নৈতিক উন্নতি দেখা দিল। 
সমাজের উন্নয়ন এবং পুনর্গঠনে শিক্ষার এই অপরিহার্ধতা পেষ্টালখ্পীর শিক্ষাতত্বের 
মূলকথা। 

এ থেকেই এসেছে পেষ্টালৎসীর শিক্ষাতত্তবের তৃতীয় বৈশিষ্ট্যটি। শিক্ষা কোন 
বিশেষ শ্রেণী বা দলের জন্য নয়। শিক্ষা সর্বজনীন, প্রত্যেকের আজন্ম অধিকার । 
রুশো! যা চেয়েছিলেন একটি ছেলের জন্য--এমিলের জন্য, পেষ্টালৎী তা চাইলেন 
বিশ্বের সব ছেলেমেয়ের জন্য; তা সে দরিদ্র, নীচ বা ক্ষীণবুদ্ধিই হোক না কেন। 
পেষ্টালৎসীর এই শ্রেণীধর্মনিবিশেষে সর্বজনগণের জন্য সর্বজনীন শিক্ষার দাবীও যে 
সে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে একটি অত্যন্ত প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক সে বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নেই। 

পেষ্টালৎসীর শিক্ষাতত্বের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হল শিশুর স্বাভাবিক বিকাশপপ্রক্রিয়ার 
উপর গুরুত্ব দেওয়া । রুশোর অনুকরণে তিনিও প্রচলিত শিক্ষাপ্রথার তীব্র 
সমালোচনা করেন এবং ম্বাভাবিক বিকাশ-গ্রক্রিয়া অন্ুযাদ্দী শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রি 
করার নির্দেশ দেন। তীর মতে শিশু যে প্ররুতিদত্ত শক্তি, আগ্রহ, সম্ভাবনা ও 
বিকাশোনুখতা নিয়ে জন্মায় সেগুলিকে আমরা শিক্ষার নামে হত্যা করি। 
সত্যকারের শিক্ষা হবে এগ্ুলিকে পূর্ণ ও বাধাহীনভাবে বর্ধিত হতে দেওয়া । 
পেষ্টালৎসীর মতে আদর্শ শিক্ষা হল শিশুর মানসিক, নৈতিক, ৫দহিক প্রভৃতি 
সব দিকের সর্বাশীণ বিকাশ । কিন্তু এই বিকাশ কখনও নিছক বই পড়ে বা তথ্য 
আহরণ করে আসে না । শিশুর বৃদ্ধি প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ স্থসংহত কার্ধাবলীর 
মাধ্যমেই এই ঈগ্দীত বিকাশ দেখ! দিয়ে থাকে। 

পেষ্ট'লৎসীর শিক্ষাতত্বের পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হল শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলিত 
আবহাওয়ার আমূল পরিবর্তন সাধন। গতাম্থগতিক বিদ্যালয়ের কৃত্রিম, রুক্ষ 
বিধিনিষেধের নাগপাশে আবদ্ধ শিক্ষার পরিবেশকে তিনি সম্পূর্ণ বদলে দিয়ে 
সেখানে গ্রীতি, ভালবাসা ও সহাহ্ভূতির এক মধুর আবহাওয়ার স্থট্টি করেন। 
তীর মতে শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে যদি বোঝাপড়া ও সহযোগিতার সম্পর্ক না থাকে 
তবে সেখানে শিক্ষা ব্যর্থ হতে বাধ্য । শিক্ষীর পরিবেশের মধ্যে এই যে একটা 
সহজ স্বচ্ছন্দ ও গ্রীতিময় আবহাওয়ার সমষ্টি, এইটি বোধ করি নবশিক্ষার আন্দোলনে 
পেষ্টালৎসীর সবচেয়ে মূল্যবান অবদান। 


পেষ্টালৎুসীর শিক্ষাপদ্ধতি ১৯ 
পেষ্টালৎসীর শিক্ষাপন্ধাতি 


রুশৌর মত গেষ্টালৎসী নিছক শিক্ষার কতকগুলি তত্ব দিয়েই ক্ষান্ত হন নি। 
সেগুলিকে বাস্তবে প্রয়োগ করে সেগুলির কার্ধকারিত| বিচার করেছিলেন। রুশো 
পুরাতন শিক্ষাপদ্ধতির তীব্র সমালোচনা করে বহু নতুন নতুন সমহ্ার স্যরি করে- 
ছিলেন কিন্তু সেগুলির সমাধানের কোন চেষ্টা করেন নি। পে্টালৎসী তার 
শিক্ষাততৃগুলিকে বাস্তবে প্রয়োগ করার উদ্দেশ্টে নিজে শিক্ষকতাকে বরণ করে 
নিয়েছিনেন এবং সেগুলিকে কার্ধোপযোগী করে তোলার কাজেই সারাজীবন 
নিয়োগ করেছিলেন । তার এই স্থৃতীব্র উদ্দীপনা, সীমাহীন অনুপ্রেরণা অনলস 
সাধনা এবং আত্মোৎসর্গই তাকে সারা বিশ্বের কাছে প্রিপ্ম করে তুলেছিল। নিজে 
শিক্ষাব্রত গ্রহণ করে পেষ্টালৎসী দেখলেন যে শিক্ষার ছুটি মৌলিক প্রশ্নের উত্তর 
প্রথমেই পাওয়া প্রয়োজন। প্রথমটি হল কোন কোন জ্ঞান ও ব্যবহারিক শক্তি 
শিশুর পক্ষে আহরণ করা! প্রয়োজন এবং দ্বিতীয় কি পদ্ধতিতে সেই জ্ঞান ও শক্তি 
শিশুকে অর্জন করতে সমর্থ করা যাঁয়। এই ছুইটি প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার পেছনেই 
তিনি তার সমগ্র প্রচেষ্টা নিয়োগ করেন। 
বস্তভিত্তিক পাঠ ( 0719$ [,998০2.) 

পেষ্টালৎসী তাঁর দীর্ঘ পরীক্ষণের ফলরূপে একটি নতুন শিক্ষণ পদ্ধতির উদ্ভাবন 
করেন। তার নাম দেন তিনি বস্তভিত্তিক পাঠদান (01০ [.55500)। এই 
পদ্ধতির মূল নীতি হল যে শিশুর শিক্ষা নিছক ভাষার মাধ্যমেই দেওয়া! হবে না 
কোন ঘূর্ত বস্তুকে কেন্দ্র করে দেওয়া হবে। এর ফলে বস্তুটি সম্বন্ধে শিক্ষার্থী যে 
জ্ঞান লাভ করবে তা! বাস্তবধর্মী ও স্থায়ী হবে। তাছাড়া শিশুর পর্যবেক্ষণ-কুশলতাও 
বৃদ্ধি পাবে। পেষ্টালৎ্পীর আগে প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ কমেনিয়াসও মূর্ত বস্তর 
মাধ্যমে শিক্ষা দেবার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। কিন্তু তার সে পদ্ধতির মূল উদ্দেস্ত 
ছিল শিক্ষাকে বাস্তবধর্মী করা। পেষ্টালৎসীর বস্তভিত্তিক পাঠদানের অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য 
হল যে 'এই পদ্ধতির মাধ্যমে শিশুর সমগ্র মনের বিকাশ সাধন করা সম্ভব হয়। 
পেষ্টালৎসীর ভাষায়, শিশু শিখেছে মানেই শিশু মনের দিক দিয়ে বেড়েছে এবং সে 
বাড়ে তার নিজের কাজের মধ্যে দিয়ে, তার অন্ভূতি ও অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে, 
নিছক কথার মধ্যে দিয়ে নয়। এক কথায় বাস্তব জীবনভিত্িক অভিজ্ঞতার মধ্যে 
দিয়ে শিশুর মানসিক বৃদ্ধি ঘটে থাকে । 

পেষ্টালৎসীর শিক্ষা-পদ্ধতির সমগ্র পরিকল্পনাটাই এই ধারণার উপর গ্রতিষ্ঠিত। 
তার মতে শিক্ষা হল মনের ছেদহীন বিকাশ এবং তো আসে মনের 


২০ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমন্তার ইতিহাস 


এমন কতকগুলি বিশেষ দিকের চর্চা থেকে যার ফলে মন সামঞ্জস্যপূর্ণ ও প্রগতিশীল 
পন্থায় কাজ করতে পারে। মনের এই বিশেষ দিকগুলির চর্চাকে এমন ভাবে 
নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যেন শিশুর বুদ্ধির যে কোন স্তরেই তার মানসিক বিকাশ 
সযম ও সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে । এই চর্চাও আবার নির্ভর করবে কথা বা! ভাষা শিক্ষার 
উপর নয় মূর্ত বস্তর পর্ধবেক্ষণের উপর। শিক্ষার এই যৌলিক ব্যাখ্যান 
থেকেই পেষ্টালৎ্সীর বস্তরভিত্তিক পাঠদানের পদ্ধতিটি জন্মলাভ করেছে । 


বিভিন্ন পাঠ্যবিষয় শিক্ষণে পেষ্টালংসী তীর এই পদ্ধতিটির প্রয়োগ করেছিলেন । 
প্রাথমিক শিক্ষায় পে্টালৎ্সী গণিতের উপর জোর দিয়েছিলেন, বিশেষ 
করে মানসিক গণিতের উপর। গণিতও শেখান হত মূর্ত বস্তর মধ্য দিয়ে, 
এবং পেষ্টালৎসীর শিক্ষাব্যবস্থার ফলে গণিত শিক্ষার পদ্ধতির যথেষ্ট উন্নতি 
হয়েছিল। অঙ্কন ও লিখনের উপরও পেষ্টালৎসী বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন । 
লেখা ও আঁকা উভয় ক্ষেত্রেই শিশু সরলরেখা, বক্ররেখা প্রভৃতির সমাবেশের 
সাহায্যে কুশলতা অর্জন করত। ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে বানান করে অক্ষর 
শিক্ষার গ্রচলিত পদ্ধতিকে বাদ দিয়ে তার স্থানে উচ্চারণ করে শব্াাংশ শিক্ষার 
পদ্ধতি অনুসরণ কর! হত এবং তার ফলে ভাষ| শেখাটা অনেক বেশী সহজসাধ্য 
€ উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল। ভূগোল শিক্ষার পদ্ধতিও তিনি একইভাবে 
পরিবতিত করেছিলেন। সাধারণ ও সহজ বস্তুর সাহায্যে ভৌগলিক মত্তাগুলিকে 
ধীরে ধীরে গঠন করে তোল! এবং মাচুষের সঙ্গে সেই সতাগুলির সম্পর্ক নিরূপণ 
করাই ছিল তাঁর ভূগোল শিক্ষার পদ্ধতি। তাছাড়! ভূগোল শিক্ষাকে প্রক তিবীক্ষণ 
এবং কৃষিকার্য শেখার অপরিহার্ধ অঙ্গ বলে মনে করা হত। পেষ্টালৎসীর মূর্ত বস্তুর 
মাধ্যমে শিক্ষাদানের পদ্ধতি থেকেই প্রক্কৃতিবীক্ষণকে পাঠক্রমের অঙ্গীভূত করার 
আন্দোলন জন্ম নিয়েছে। সঙ্গীত এবং শরীরচর্চাকে বিগ্ভালয়ের কার্ধাবলীর 
প্রয়োজনীয় অংশ বলে মনে করা হত। পেষ্টালৎসীর পদ্ধতির মৌলিক নীতিগুলি 
ক্ষেপে নীচে দেওয়া হল। 


(ক পর্যবেক্ষণ সমস্ত শিক্ষার ভিত্তি এবং ভাষা শেখানোর সময় পর্যবেক্ষণের 
সাহায্যে মূর্তবস্তর সঙ্গে ভাষাকে গ্রস্থিবদ্ধ করতে হবে। 
(খ) শেখার সময় আর বিচাপ্ধ এবং সমালোচনা কার সমস্ন এক নয়। 


(গ) শিক্ষার প্রত্যেকটি অংশের জন্ত যথেষ্ট সময় দিতে হবে যাতে শিশু 
ভালসাবে বিষয়টি শিখতে পারে। 


শিক্ষক-শিক্ষণ ২১ 


(ঘ) শিক্ষণ সব সময়ে সাধারণ ও সহজ বস্তু দিয়ে শুরু হবে এবং ধীরে ধারে 
শিশুর বৃদ্ধি অনুযায়ী মনোবিজ্ঞানসম্মত ধারায় এগোবে। 

(ও) শিক্ষার লক্ষ্য হবে শিশুর বৃদ্ধি, কেবল কতকগুলি একতরফা! মতবাদ 
শেখান নয় । শিক্ষক অবশ্যই শিশুর ব্যক্তিম্থাতন্ত্রাকে শ্রদ্ধা করবেন । 

(চ) প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার লক্ষ্য শিশুকে জ্ঞান বা বিদ্যা দেওয়া নয় তাঁর 
বুদ্ধির ক্ষমতাকে বাড়ান ও বিকশিত করা । তাছাড়া শিশুর মানসিক শক্তিব সঙ্গে 
তার জ্ঞানকে সুসমন্বিত করতে হবে | 

(ছ) শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর সম্পর্ক ভালবাসার উপর প্রতিষ্টিত হবে 

(জ) শিক্ষাদান সব সময়েই শিক্ষার উচ্চতর লক্ষ্যের অধীন হবে। 


শিক্ষক-শিক্ষণ 


যে যুগে উচ্চকম্বর ও কঠোর শৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষমতাকেই শিক্ষকবৃত্তির 
প্রধানতম গুণ বলে মনে করা হত, সে যুগেই পেষ্টালত্সী শিক্ষকদের শিক্ষণের 
প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন। তিনি উপলব্ধি করলেন যে তাঁর আবিষ্কৃত পদ্ধতির 
সাফল্য নির্ভর করছে পদ্ধতির যথাযথ প্রয়োগের উপর। সেইজন্য তিনি তার 
সময়ের অনেকখানি ব্যয় করতে স্বরু করলেন উপযুক্ত শিক্ষক তৈরী করার জন্তা। 
বিভিন্ন দেশ থেকে তীর কাছে শিক্ষকেরা আসতে সুরু করলেন শিক্ষারগ্রহণের জন্য | 
বছদেশ সরকারী বৃত্তি ও অর্থ সাহাধ্য মগ্ুর করলেন এবং উপযুক্ত শিক্ষকদের 
পাঠালেন পেষ্টালৎসীর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য । দেখতে দেখতে পেষ্টালৎসীর 
শিক্ষায়তন হয়ে উঠল সর্বজনীন কৌতূহল ও বিস্ময়ের বস্ত এবং শিক্ষক থেকে নুরু 
করে সাধারণ মানুষ পর্যস্ত দলে দলে সেখানে ভিড় করতে লাগল, সে সময়কার 
সর্বাধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির রূপটি দেখবার উদ্দেশ্টে। নবাগত শিক্ষণকামী 
শিক্ষকদের দল বিশ্বয় ও শ্রদ্ধায় এই নবযুগের শিক্ষকটির অভিনব শিক্ষাপচ্তি 
দেখত এবং তীর প্রগতিশীল ও শিক্ষাপরিকল্পনার মৌলিক তত্বগুলি হৃদয়ঙ্গম করে 
দেশে ফিরত। 

পেষ্টালংসী কেবলমাত্র তার আবিষ্কৃত পদ্ধতিই যে তাদের শেখাতেন তা 
নয়, তাঁদের শেখাতেন কেমন করে শিশুর প্রকৃতিকে চিনতে হবে, কেমন করে 
সেই প্ররুতির বিকাশোন্ুখতা অনুযায়ী তার শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে এবং 
কেমন করে পরীক্ষণের সাহায্যে আরও উর্নততর শিক্ষণ পদ্ধতি আবিষ্কার করতে 
হবে এবং অভিজ্ঞতার পরীক্ষণাগারে সেগুলিকে যাচিয়ে নিতে হবে । 


২৪ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্তার ইতিহাস 


পরীক্ষণের উপর প্রতিষিত হওয়াতে সেগুলি গভীরভাবে বিদ্বংসমাজের অস্তর স্পর্শ 
করেছিল। পেষ্টালসীর এই পরীক্ষণ তীর সময়ে এবং পরবর্তীকালে পৃথিবীর 
বহুদেশের বহু শিক্ষাবিদকে শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে পরীক্ষণ করতে অনুপ্রাণিত 
করেছিল এবং বর্তমানে শিক্ষার নানা সমস্যা নিয়ে যে পৃথিবীব্যাপী 
নানাবিধ গবেষণা চলেছে তার মুলে আছে পেষ্টালসীর এই শিক্ষামূলক 
গ্রচেষ্টা । 


চতুর্থত, পেষ্টালৎসীই প্রথম শিশুশিক্ষার একটি স্থনির্দিষ্ট পদ্ধতি আবিষ্কার 
করেন। তার এই প্রচেষ্টা থেকেই পরবর্তী যুগে শিক্ষার পদ্ধতি সংস্কারের 
আন্দোলনের জন্ম হয় এবং বন প্রগতিশীল পদ্ধতির আবিষ্কার 
হয়। 


পঞ্চমত, শিক্ষার রুক্ষ কঠোর পরিবেশের মধ্যে তিনি এক নতুন গ্রীতিময় 
আবহাওয়ার স্থাটি করে শিক্ষা সম্বন্ধে গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন 
করে দিয়েছিলেন। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভালবাসা ও গ্রীতি যে বথার্থ 
শিক্ষার পক্ষে অপরিহার্২_আঁধুনিক শিশুকেক্জিক শিক্ষার এই মৌলিক তথাটুকু 
গ্রথম বাস্তবে প্রয়োগ করেন “ফাদার পেষ্টালৎসী । 


যঠত, পেষ্টালৎসী শিক্ষাকে সর্বজনীনতা দান করে গেছেন। শিক্ষা যে 
সকলের জন্মাধিকার তাঁর এই মতবাদ থেকে জন্মেছে আধুনিক সর্বজনীন শিক্ষা- 
দানের আদর্শটি 

সবশেষে শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞান ভিত্তিক করার প্রচেষ্টাই পেষ্টালৎসীর শিক্ষাক্ষেত্রে 
সব চেয়ে বড় অবদান। প্ররুত মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে পেষ্টালৎসীর বিশেষ 
কোন পরিচয় না থাকলেও এবং বহক্ষেত্রে ভূল মনোবৈজ্ঞানিক তত্বের উপর 
তার মতবাদ এবং পদ্ধতিকে প্রতিষ্ঠিত করলেও পেষ্টালৎসীর প্রচেষ্টাই যে 
পরবর্তীযুগের শিক্ষার মনোবৈজ্ঞানিক আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিল সে বিষদ্বে 
কোন সন্দেহ নেই। তারই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে হারা, ফ্রয়েবেল, মন্টেসরি 
প্রভৃতি শিক্ষাবিদেরা শিক্ষাব্যবস্থাকে মনোবিজ্ঞানসম্মত বূপে গড়ে তোলার চেষ্টা 
করেন এবং আজ সেই সব প্রচেষ্টার সম্মিলিত ফলরূপে দেখা দিয়েছে আধুনিক 
মনোবিজ্ঞান্সম্মত শিক্ষাব্যবস্থা । বস্তত, প্রগতিশীল শিশুকেন্দ্রিকি শিক্ষার 
সাম্প্রতিক মৌধরচনার মালমশলা দিয়ে যান রুশো । পেষ্টালৎ্সী হলেন প্রথম 
কারুশিল্পী যিনি সেই মালমশলা1 দিয়ে শিশুকেন্র্িক শিক্ষার সে সৌধেকর 


প্রশ্নাবলী ২৫ 


ভিত্তি স্থাপন করেন। শিক্ষার পূর্ণ দৌধগঠনের কৃতিত্ব পরবর্তী শিক্ষাবিদগণের 
হলেও পেষ্টালৎসীকে তাঁর প্রথম ভিত্তিস্থাপবরূপে আমরা সব নময়েই মনে রাখব। 
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তিন 
জন ফ্লেতারিক হাবীর্ট (1০77 155875785816) 


শিক্ষার জগতে রুশে। দেখা দেন রুদ্রকূপী ব্ধার মৃতি নিয়ে। সেই সময়কার 
ধর্মীয় শিক্ষকগণ শাসন-সর্বন্থ এবং অন্তঃসারশূন্য শিক্ষার যে ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন 
রুশো তা গ্রচণ্ড আঘাতে ভেঙ্গে গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেললেন। কিন্তু রুশো! 
কৃজনধর্মী ছিলেন না। প্রাচীন নিয্ম-সর্বন্ব শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করেই তার 
কাজ শেষ হয়ে যায়। নতুন করে গড়বার কোন চেষ্টাই তিনি করেন নি। 

এই ধ্বংসন্ত,পের উপর শি্ষা-সৌধকে নতুন করে গড়ে ভোলবার ভার ধাদের 
উপর পড়েছিল জন হার্ট হলেন তাঁদের একজন। রুশোর নতুন আদশকে 
বাস্তবে 'রূপ দেবার জন্য পেষ্টালিংসী যে গ্রচেষ্ট! করেছিলেন সেই প্রচেষ্টাই জন 
ার্বা্টকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। বস্তত জার্মান শিক্ষাবিদ্দের মধ্যে তিনিই 
প্রথম পেষ্টালৎসীর শিক্ষাপ্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানান। আবার তিনিই প্রথম 
পেষ্টালৎসীর নীতি ও কার্ধের সমালোচনা করেন। 

এর গ্রথম কারণ হল, হার্ধা্ট বুদ্ধি ও জ্ঞানের দিক দিয়ে পেষ্টালংসী এমন কি 
রূশোর চেয়েও উন্নত ছিলেন। রুশো যুক্তি বা বিচারবুদ্ধিকে স্বীকার করেন নি, 
মনের আবেগ প্রক্ষোভ ইত্যারিকেই বড় করেছিল্নে। পেষ্টালত্সীর কাছেও যুক্তি 
আবেদনের চেয়ে মনের আবেদন অনেক বড় ছিল। সেই দিক দিয়ে রুশোর 
মাপকাঠিতে পেষ্টালৎসী ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষক। কিন্তু হার্বাট ছিলেন 
একটি শিক্ষাগ্রাপ্ত, সুসংহত-চিন্তাসম্পন্ন এবং সমালোচনাধর্মী মনের অধিকারী । 
সেইজন্য শিক্ষার ক্ষেত্রে হাঁবর্টের যা কিছু অবদান সবই যুক্তি ও বিচারবুদ্ধির উপর 
প্রতিষ্ঠিত, সেগুলি মনের কাছে নিছক আবেগধর্মী আবেদন নয়। 


হার্বর্টের শিক্ষাত্ব 


পেষ্টালৎসীর মতে শিশুর মানসিক শক্তির সম বিকাশ হল শিক্ষার লক্ষ্য । 
কিন্তু হাঁবর্ট শিক্ষার এ লক্ষ্যকে বাতিল করে দেন। তার মতে মন একটি একক 
পদার্থ, তাঁকে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন শক্তিতে ভাগ করা গায় না। তেমনি রূশোর 
দেওয়া শিক্ষার লক্ষের সমাজ-বিরোধী সংব্যাখ্যানকেও হাবার্ট সমর্থন 


হার্ধার্টের শিক্ষাতত্ব ২৭ 


করেন নি। তাঁর মতে শিক্ষার লক্ষ্য হবে বর্তমান সামাজিক সংগঠনের মধ্যে শিশু 
যাতে সার্থকভাবে বাচতে পারে তার জন্য তাকে প্রস্তুত করা । অতএব আমাদের 
মনোযোগ দিতে হবে কেবলমাত্র জ্ঞানের উপর নয়, প্রকৃতির উপর নয়, এমন কি 
মনের ক্ষমতার উপরও নয়। মনোৌষোগ দিতে হবে চরিত্র এবং সামাজিক 
নীতিবোধের বিকাশের উপর । তাঁর মতে ধর্ম (৮:6০ ) কথাটির দ্বারাই শিক্ষার 
সমগ্র উদ্দেশ্টকে ব্যক্ত করা যায় । ধর্ম বলতে জ্ঞানকে বোঝায় না যদিও উপযুক্ত 
জ্ঞান থেকেই ধর্ম দেখা দেয়। 
পেষ্টালৎসীর শিক্ষাতত্বের ভিত্তি ছিল নিছক ভালবাসা, সততা, স্বজনপ্রীতি। 
কিন্ত হার্ট ছিলেন দর্শনশান্ত্রের অধ্যাপক এবং নিভূ'ল দার্শনিক ও মনোবৈজ্ঞানিক 
অনুসন্ধানের উপর তীর শিক্ষাতত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। দার্শনিক মতবাদে তিনি 
কান্টের স্বগোত্রীয় ছিলেন । তাঁর মতে বহু স্বতন্ব বাস্তব (£6219 ) দিয়ে আমাদের 
এই বাস্তবতা (158115 ) গঠিত। ব্যক্তিগত আত্মা বা অহম্‌ এই ধরনের একটি 
বাস্তব । প্রত্যেক বাস্তবেরই ধর্ম হল অন্যান্য বাস্তবের প্রতিকূল প্রভাব থেকে 
নিজের খ্বতন্ত্র প্রকৃতিটিকে অন্ধুপ্ন রাখা । বস্তত বিভিন্ন বাস্তবগুলির পরস্পরের উপর 
ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া থেকেই অভিজ্ঞতার ত্যত্টি হয়। এই প্রতিক্রিয়ার যে ফল বা 
প্রভাব অভিজ্ঞতায় থাকে তার নাম ভাব বা জ্ঞান (1069) | অতএব হাবার্টের 
মতে ভাব বা জ্ঞান আত্মার সঙ্গে পরিবেশের সংঘাতের ফলে হ্ষষ্ট হয় । এই বিভিন্ন 
ভাব ও সংবেদনগুলি জন্মের মুহূর্ত থেকেই আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করতে 
থাকে এবং আমাদের পরবর্তী সমস্ত শিক্ষাকে প্রভাবিত করে। এই জ্ঞান বা ভাবগুলির 
মধো যেগুলি আবার আমাদের সচেতনতার কেক্দ্রস্থান অধিকার করে সেগুলির 
ভাব আমাদের উপর সব চেয়ে বেশী। আবার কোন কোন জ্ঞান বা ভাব 
আমাদের সচেতনতাঁর সীমারেখার নীচে চলে যায়, সেগুলি আমরা তখন ভুলেই যাই। 
আমাদের অঞ্জিত সমস্ত জ্ঞানগুলির মধ্যে সততই সংগ্রাম চলেছে মনের কেন্তরস্থান 
অধিকার করার জন্য । হার্বার্টের মতে ছুটি বৈশিষ্ট্য কোন বিশেষ জ্ঞানকে 
সচেতনতার কেন্দ্রে উপস্থিত হতে সাহায্য করে। একটি হল সাদৃশ্য, অপরটি 
বৈসাদৃশ্য | নানা কারণে আমাদের জ্ঞান বা ভাবগুলি বিশেষ বিশেষ সম্মেলনে 
(02201080100 ) আবদ্ধ হয় এবং কোন্‌ বস্তটির প্রতি মনোযোগ দেব এবং 
কোন্টির উপর দেব না তা নির্ভর করে এই সম্মেলনের নির্বাচনের উপর । হার্বার্ট 
এই নির্বাচনী প্রক্রিয়ার নাম দিয়েছেন আত্মবীক্ষণ (990৩1060010) এবং 
ভাবের যে বিশেষ সম্মেলনটির নির্বাচন আত্মবীক্ষণে সাহায্য করে তার নাম 


২৮ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


তিনি দিয়েছেন আত্মবীক্ষিত বস্তপু্ধ (810021:০600৮5 20859 )| এক কথাম়্ 
আমরা যখন কোন বস্ত প্রত্যক্ষণ করি তখন সেই বস্তটিকে আমরা প্রকৃতপক্ষে 
আত্মবীক্ষণ করি। 

হার্বার্টের এই আতুবীক্ষিত বন্তপুগ্জের মতবাদটি শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রচুর গুরুত্বপূর্ণ 
এবং এই মৃতবাঁদ থেকে পরে শিক্ষার যে পদ্ধতি-তত্বটি (০৪৪৫১০৭০1০৪) গড়ে 
ওঠে ত| সব দেশের শিক্ষা প্রক্রিয়াকে বহু বৎসর ধরে প্রভাবিত করে 
এসেছে । 

এই মতবাদ অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে আমরা কোন্‌ বস্তটির প্রতি মনোযোগ 
দেব এবং কোন্‌ বস্তটির প্রতি দেব না তা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে আত্মবীক্ষিত বস্ত- 
পুঞজ্জের উপর । অতএব নতুন কোন ভাব বাঁ জ্ঞান আয়ত্ত করার কাজে ব্যক্তির 
মানসিক পটভূমিকার প্রকৃতি এবং সংগঠনটিই সবচেয়ে বড় ও প্রয়োজনীয় শক্তি, 
অর্থাৎ এক কথায় নতুন জ্ঞান আমরা পুরোনো জ্ঞানের মাধ্যমে শিক্ষা করে থাকি। 


হার্বার্টের পাঁচটি সোপান 


এই যুক্তি থেকেই বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ হার্বাটায় শিক্ষাতত্বটি জন্মলাভ করেছে। 
সেটি হল ষে শিশুর পুরোনো শিক্ষা যতদুর তাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে ঠিক সেইখান 
থেকেই তার নতুন শিক্ষা স্থুরু হবে। নতুন কিছু শেখবার আগে শিক্ষক ভাল 
করে দেখে নেবেন যে শিশুর পূর্বপন্ধ অভিজ্ঞতা সেই নঙুন জ্ঞান বা তথ্য গ্রহণ 
করার পক্ষে পর্যাপ্ত কি না। হার্টের প্রসিদ্ধ আকারমূলক পাঁচটি সোপান 
(1৮৩ 7০2009] 90505 ) তার এই আত্মবীক্ষণের তত্ব থেকে জন্মলাভ কবেছে 
এবং সম্পূর্ণভাবে পুরোনো! থেকে নতুনে বা জ্ঞাত থেকে অজ্ঞাতে যাওয়ার শিক্ষানীতির 
উপর প্রতিিত। নীচে এই সোপান পাঁচটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হল। 


১। প্রস্ততিকরণ ( 0150878000 ) 

এই পর্যায়ে শিক্ষক এমন একটি বিষয় নিয়ে তার পাঠ স্থরু করেন যার স্বব্ধপ 
সম্বন্ধে শিশুর মধ্যে পূর্ব থেকেই পরিষ্কার জ্ঞান রয়েছে । 

২। উপস্থাপন (75155008600 ) 


এই সোপানে শিক্ষক নতুন বিয়য়বস্ত শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপিত 
করেন। 
৩। অনুযঙ্গস্ছাপন (4১5৪০০1৪০০)বা তুলনা করণ (920092150) 


হাবার্টের পাচটি সোপান ২৯ 


এই পর্যায়ে শিক্ষক পূর্বের সোপান ছুটির বিষয্ববস্তর মধ্যে তুলনা! করেন 
এবং তাঁদের মধ্যে কোথায় কোথায় সাদৃশ্য ও কোথায় বৈসাদৃশ্ত আছে তা 
দেখিয়ে দেন। এই ভাবে অন্ুযঙ্গস্থাপন বা! তুলনার সাহায্যে শিক্ষক পুরাতন জ্ঞান 
“ও নতুন জ্ঞানের মধ্যে একট। সমন্বয় এনে দেন। 

হার্বার্টের মতে এই ধাপটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা যত স্বাভাবিক ও 
সুষ্ঠভাবে শিক্ষক এই অনুযঙ্গ স্থাপন করতে পারবেন, ততই শিক্ষার্থীর আত্মবীক্ষণ 
সুদৃঢ় ও স্থায়ী হবে। 
৪। সামান্ীকরণ (0905191158000) 

এই পসোপানে শিক্ষার্থী যে সব তথ্য বা ধারণা আহরণ করে শিক্ষক তাকে 
সেগুলি সাধারণ ক্ষেত্রে গ্রয়োগ করতে শেখান। অর্থাৎ সেগুলির অস্তনিহিত 
মৌলিক তত্বগুলিকে বেছে নিয়ে সেগুলি থেকে সামান্য সত্য গঠন করতে তিনি 
শিক্ষার্থীকে সাহায্য করেন। প্ররুতপক্ষে এই ধাপে শিক্ষাদান কাঁজটি শেষ হয়। 
৫। অভিযোজন (4১0011০2091) 

পূর্বের সোগানে শিক্ষার্থী যে সব সামান্য সত্য ৰা মৌলিক তত্ব আহরণ করল 
এই সোপানে সেগুলিকে বাস্তবে প্রয়োগ করে কতকগুলি নতুন সমস্তা সমাধান 
করার কাজ শিক্ষার্থীকে দেওরা হয়। অর্থাৎ এই সোপানে শিক্ষার্থীর অঞ্জিত জ্ঞানের 
পরিমাপ করা হয়। 
ছার্বটাঁয় শিখন-সোপানের সমালোচনা 

হাবার্টের শিক্ষাদানের এই পাঁচটি সোপান শিক্ষক মহলে বিশেষ জনপ্রিয়তা 
লাভ করে এবং পৃথিবীর বহুদেশের শিক্ষকগণ শিক্ষাদানের সময় এই পাচটি সোপান 
অনুসরণ করতে সরু করেন। বিশেয করে শিক্ষক-শিক্ষণ গ্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষা 
দানকালে হার্টের আত্মবীক্ষণ তত্ব এবং শিক্ষাদানের পাচটি সোপান শিক্ষাপন্ধতির 
প্রধানতম অঙ্গ বলে স্বীকৃত হয়। কিন্তু গত কয়েক দশক থেকে নানা কারণে 
হার্বাটীপ্ন পাঁচটি সোপানের মূল্য বেশ কমে এসেছে । বহু আধুনিক শিক্ষাবিদ 
এই পদ্ধতির বিরূপ সমালোচনা করেন এবং এর গুরুতর অসম্পূ্ণতার প্রতি দৃষ্টি 
আকর্ণ করেন। এর বিরুদ্ধে সর্বপ্রধান সমালোচনা হল এই যে শিক্ষাদান কখনও 
ছাচে ঢালা! সুনির্দিষ্ট সোপান অহ্থসরণ করে এগোয় না। শিক্ষাদান একটি ন্বতক্ষ্ড 
স্বাভাবিফ প্রক্রিয়া। অনেকটা নির্বাধ জোতম্বিনীর মত তা শিক্ষকের মন থেকে 
জন্মলাভ করে এবং নিজস্ব গতিপথ ধরে এগোয়। তাকে সুনির্দিষ্ট কোন ছাচে 
ফেলার চেষ্টা করলে তার সাবলীলতা ও স্বচ্ছন্দ গতিকেই খর্ব কর! হবে। 


৩৩ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্তার ইতিহাস 


দ্বিতীয়ত, শিক্ষাদান একটি নিরবচ্ছিন্ন একক-প্রক্রিয়া, একে টুকরো টুকরো করে 
বিভাগ করলে সে বিভাজন কৃত্রিমই হবে। 

তৃতীয়ত, সাধারণভাবে প্রচলিত ক্লাসে পড়ানোর যে স্বল্প সময় পাওয়! যায় 
তাতে পাঁচটি সোপান অহ্সরণ করবার চেষ্টা করলে কোন পাঠদানই সম্পূর্ণ হবে না । 
'বিষয়বস্তর উপস্থাপনে অর্থাৎ দ্বিতীয় সোপানে এতটা! সময় কেটে যায় যে পরের 
সোপানগুলি অনুসরণ করার সময়ই থাকে না। এই জন্য আধুনিককালে অনেকে 
পাঁচটি সোপানকে কেটে ছেঁটে তিনটিতে ্রাড় করিয়েছেন, যেমন প্রস্ততীকরণ, 
উপস্থাপন ও অভিযোজন । এতে অবশ্ঠ হা্বাটা় সোপানকে কিছুটা বজায় রাঁখ! 
হল কিন্তু হার্বাটীয় শিক্ষাদানের মূলতত্র্টিকে অনেকখানি বাদ দেওয়া হল। 
হারবার্টের তৃতীয় ও চতুর্থ সোপানে অন্যঙ্গস্থাপন ও সামান্তীকরণের মাধ্যমে 
শিক্ষার্থীর যে আত্মবীক্ষণ গঠিত হত সেটিই হার্টের মতে শিক্ষার প্রধান সহায়ক। 
কিন্তু এক্ষেত্রে সেই ছুটি সোপান বাদ দেওয়াতে হাবার্টের শিক্ষাতত্বের অনেকখানি 
খর্ব করা হল। হ্ার্ধার্টের সবচেয়ে বিরূপ সমালোচনা করেছেন প্রসিদ্ধ 
আমেরিকান শিক্ষাবিদ ও দার্শনিক জন ডিউই। তিনিও হার্বার্টের মত 
শিক্ষাগ্রহণের পাঁচটি সৌপানের উল্লেখ করেছেন। যথা, (১) সক্রিয়তা 
(০0515), (২) সমস্তা (9:0101610), (৩) তথ্য (1909), (৪) বিকল্পন 
(72590055515) ও (৫) পরীক্ষণ (55408) । ডিউই হলেন সক্রিয়তামূলক শিক্ষার 
প্রধানতম সমর্থক । তার দেওয়া শিক্ষা সোপানগুলির প্রথম সোপানে শিক্ষার্থী 
একটি কর্ম সম্পাদন করে, দ্বিতীয় সোপানে সেই কর্মটি সম্পন্ন করতে করতে 
সে একটি সমস্তার সম্মুখীন হয়, তৃতীর় সোপানে সে সমস্যাটির সমাধান করার বিভিন্ন 
পন্থাগুলি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে, চতুর্থ সোপানে সে বিভিন্ন সম্ভাব্য সমাধানগুলি 
থেকে একটিকে বেছে নেয় এবং শেষ ধাপে মে এ নির্বাচিত সমাধানটি বান্যষে 
প্রয়োগ করে দেখে যে সেটি কার্যকরী কিন] । 

হীধার্টের পাঁচটি সোপান ও ভিউইর পাঁচটি সোপানের মঞ্ধ্য আপাতসাদৃশ্য 
থাকলেও; মূলগত পার্থক্য প্রচুর। ডিউইর পদ্ধতিতে সমস্ত শিক্ষাপ্রক্রিয়াটিরই সুরু 
হয়েছে একটি সমস্তা থেকে, কিন্তু হার্বার্টের পদ্ধতিতে কোথাও কোন সমস্তার 
উপলব্ধি নেই। হাবার্টের দ্বিতীয় সোপানে নতুন বিষয়বস্ত উপস্থাপিত করা হয়েছে 
বটে কিন্তু তার মধ্যে সমস্থা সমাধান করার কোন চাপ থাকে না, কেবলমাত্র 
আছে নিছক নতুন তথ্যের আহরণ। ডিউইর দ্বিতীয় সোপানেও কতকগুলি 
নতুন তথ্য আহরণ করা হয় বটে কিন্তু সে সব তথ্য আহরণ করেই শিক্ষার্থীর কাজ 


কণ্িযুগ তত্ব ৩১ 


শেষ হয় না। সেগুলিকে আহরণ করা হয় সমস্যা সমাধানের জন্য। হাবার্টের 
পদ্ধতিতে যে সব তথ্য পূর্বে আহরণ করা! হয়েছিল সেগুলির সঙ্গে মিল রেখে নতুন 
তথ্যগুলি আহরণ করা হয়, কিন্তু ডিউইর পদ্ধতিতে নতুন তথ্য আহরণ করা 
হয় সম্পূর্ণ প্রাস্দিকরূপে (12011508115) কোন বিশেষ একটি কার্ধ সমাধান 
করার মাধ্যমে | শেষ ধাঁপেও এই ছুটি পদ্ধতির মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে । 

হার্বাটাগ় অভিযোজনে পূর্বের ধাপগুলিতে শেখা বিশেষ একটা তথ্য বা 
ধারণার কতটা শিক্ষার্থী শিখল তারই পরিমাপ করা হয়। তাঁর মধ্যে অজানা বা 
অনিশ্চিত বলতে কোন কিছু থাকে না। কিন্তু ডিউইর পরীক্ষণ নামক ধাগটিতে 
একটি বিশেষ বিকল্পের কার্যকারিতা! পরীক্ষা করা হয় এবং তার ফলাফল সম্বন্ধে 
শিক্ষক, শিক্ষার্থী সকলেই অনিশ্চিত থাকেন। ফলে এই অবস্থায় কেবলমাত্র 
উপদেশ দেওয়া ও পরিচালন! কর! ছাড়া শিক্ষক বেশী কিছু করতে পারেন না। 
কিন্তু হার্বাটান পদ্ধতিতে শিক্ষকের কাছে শিক্ষণীয় বস্তটির সবটুকু আগে থেকেই 
জানা থাকে বলে তিনি ক্লাসেতে অধিনায়করূপে বিরাজ করতে পাঁরেন। কিন্ত 
ডিউইর পদ্ধতিতে তিনি শিক্ষার্থীদের সহায়ক, উপদেশদাতা ও সহকর্মী মাত্র। 
কৃষণ্টি-ুগ তত্ব (0016015-510001) 101)6019 ) 

পাঠক্রম রচনার ক্ষেত্রেও হা্বার্ট তাঁর আত্মবীক্ষণ-তত্বের প্রয়োগ করেছেন। 
তাঁর মতে পাঠক্রমে এমন ভাবে বিষয়গুলিকে সাজান হবে যাতে শিক্ষার্থী পরিচিত 
বিষয়বস্তু থেকে অপরিচিত বন্ত্রতে যেতে পারে। পাঠক্রমের বিষয়বস্তু নির্ণয়ে 
হেগেলের মত হার্বার্ও ইতিহাস পাঠের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। হার্বার্ট 
প্রসিদ্ধ কৃষ্টি-যুগ তত্বের (00160167০01. 1)6০:) প্রবর্তন করেন এবং 
শিক্ষার গ্ষেত্রে এই তত্বটির প্রথম প্রয়োগ করেন। এই তত্বটির অর্থ হল যে সুদীর্ঘ 
ক্রমবিবর্তনের পথে মঙ্গস্তজাতি যে সব বিভিন্ন ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে 
অগ্রসর হয়েছিল এবং যে সব বিভিন্ন কৃষ্িমূলৰ যুগ বা স্তর মানবের সম্মিলিত 
ভাগ্যকে নির্ধারিত করেছিল, শিশুর শিক্ষায় সেইসব বিচিত্র কৃষ্টিমূলক অভিজ্ঞতারই 
পুনরাবৃত্তি করাই তার যথোচিত বিকাশের পক্ষে অন্গকুল। এই জন্য জাতির 
বিবর্তনের বিভিন্ন কৃ্টিমূলক স্তরের সঙ্গে সামপ্স্ত রেখে শিশুর পাঁঠক্রমে কার্ধাবলীর 
সন্সিবেশ করাই হার্বার্টের মতে পাঠক্রম রচনার মনোবিজ্ঞানসন্মত পস্থা। হার্বার্টের 
এই নীতিটি কালক্রমে বহু শিক্ষাবিদ্‌কে প্রভাবিত করে এবং বহুদেশের পাঠক্রম 
রচনার মূলনীতিরূপে গৃহীত হয়। বর্তমানে এ তন্বটি এক রকম পরিত্যক্ত হয়েছে 
বললেই চলে। 


৩২ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


হার্বার্ট ছিলেন একজন বাস্তববাদী । ভাববাদীদের (88115) মতে শিক্ষা 
আসে মান্ষের অভ্যন্তর থেকে, বাইরের বস্তজগতের উপর নির্ভরশীল নয়। 
কিন্তু হাবার্টের মতে বাইরের জগতের সঙ্গে আত্মার পারস্পরিক 
প্রতিক্রিয়ার ফলরূপে শিক্ষা দেখা দেয় । এর ফলে স্পষ্টতই সিদ্ধান্ত করা যায় ষে 
শিক্ষার্থীব সামনে যে সকল বাইরের জগতের বস্ত উপস্থাপিত করা যায় সেগুলির 
নির্বাচনের উপর নির্ভর করে শিক্ষার প্রকৃতি ও ফলাফল। অর্থাৎ শিক্ষার্থীর 
বাইরের বস্ত বা পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করে শিক্ষক শিক্ষার্থীর শিক্ষারও নিয়ন্ত্রণ 
করতে পারেন। হার্ধাটের এই সিদ্ধান্তটি যে শিক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
একথা বল। বাহুল্য । এতে শিক্ষা প্রক্রিয়ায় শিক্ষক যে প্রচুর ক্ষমতার অধিকারী 
এইটিই প্রমাণিত হয়। হৃর্বাটের এই তত্বটির অনেকেই তীব্র সমালোচনা 
করেছেন। তাদের মতে এই তত্বটির ছারা শিক্ষার্থীর স্বাধীনতাকে ক্ষুপ্ন করা হয় এবং 
সমগ্র শিক্ষা প্রক্রিয়াটিই যান্ত্রিক হয়ে ওঠে । কিন্তু এ ধরনের বিরূপ সমালোচন। 
সত্বেও ইউরোপ ও আমেরিকায় হার্বাটের মতবাদ যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল । 


হার্বর্টের আগ্রহতত্বব (1117201:5 ০0৫10057550 ) 


হার্বাটে র আত্মবীক্ষণ তত্বের (71)601:5 0€ 81017520000) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
শিক্ষামূলক অনুসিদ্ধাস্তটি হল আগ্রহের তত্বটি (018607 ০৫ 1005690)। 
চিরকালই সব শিক্ষাবিদ দেখে এসেছেন যে শিক্ষা প্রক্রিয়ায় শিশুর আগ্রহ 
তৈরী করাই সব চেয়ে বড় সমস্যা । আগ্রহ ও প্রচেষ্টা (৩৪০৫) এ ছুটিকে তারা 
শিখন প্রক্রিয়ায় ছুটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্ত বলে মনে করে এসেছেন। তাদের মতে 
প্রথমটি হল অধিকতর কার্ধকরী কিন্তু শিশুর খেয়ালী প্রকৃতির জন্য এটি সব সময় 
পাওয়া শক্ত। আঁর দ্বিতীয়টি কম কার্ধকরী কিন্তু শিক্ষক ইচ্ছ! করলে নানা উপায়ে 
শিশুর মধ্যে প্রচেষ্টার স্ট্টি করতে পারেন। তিনি যখন দেখেন (যু কোন 
বিশেষ পাঠে শিক্ষার্থীর আগ্রহ নেই তখন তিনি শিশুকে প্রচেষ্টা করতে বাধ্য 
করেন। অর্থাৎ প্রচলিত মতানুষায়ী আগ্রহের অভাবকেই পুর্ণ করা হয় প্রচেষ্টা 
দিয়ে। হারবার্ট আগ্রহের একটি নতুন তত্ব উপস্থাপিত করলেন । তাঁর মতে 
শিক্ষার্থীর খেয়াল বা খুসী থেকে আগ্রহ জন্মায় না। শিক্ষার্থীর সামনে যে সব 
ভাব বা বস্তু উপস্থাপিত করা হয় সেগুলির প্রত্যেকটিই শিশুর মনে স্থান 
করে নেবার জন্য চেষ্টা করে এবং তার ফলে তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বা গ্রতিক্রিয়া 
দেখা দেয়। শিক্ষা হল এই ভাব বা বস্তগুলির পায়ম্পরিক প্রক্রিয়ার সম্মিলিত 


হাব্র্টের পীচটি'সোপান | ৩৬ 
ফল। অতএব শেখার আগ্রহ বা প্রেষণা (20905৪002) নির্ভর করে এই 
প্রতিক্রিয়ার উপর এবং যখনই উপস্থাপিত বস্ত বা ভাবের সঙ্গে শিক্ষার্থীর পুরাতন 
বস্ত বা ভাবের সাদৃশ্ত থাকে তখনই সেই বস্ত বা ভাবটির প্রতি শিশুর আগ্রহ 
জন্মায়। অতএব আগ্রহ হল শিক্ষার্থীর মনে পুরাতন ভাব বা ধারণা কর্তৃক নতুন 
ভাব বা ধারণা গ্রহণ করার প্রবণত। বা প্রচেষ্টা । অতএব প্রাচীন শিক্ষাবিদের! যে 
আগ্রহকে শিক্ষার একটি বাহিক উপাদান বলে মনে করতেন সেট! একান্তই ভূল। 
হার্বার্টের মতে শিক্ষার সর্বপ্রথম প্রয়োজনীয় উপকরণ হল আগ্রহ। আগ্রহ 
ছড়া শিক্ষা হয়ই না এবং হলেও তা হয় অত্যন্ত দুর্বল ও ক্ষণস্থায়ী। 
হার্বার্ট আগ্রহকে ছুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন, শ্বতঃপ্রস্তত ও আরোপিত । যেখানে 
শিক্ষার্থীর আভ্যন্তরীণ ভাবগুলি নিজে নিজেই নতুন ভাবকে গ্রহণ করে নেয় 
সেখানে আগ্রহ হল স্বতঃপ্রস্থত। আর যেখানে উপদেশ শিক্ষণ ইত্যাদির ছারা 
শিশুর মধ্যে নতুন শিক্ষাগ্রহণ করার আগ্রহকে স্থষ্টি কর! হয় সেখানে আগ্রহ হল 
আরোপিত। হার্বার্টের মতে স্বতঃপ্রস্থতই হোক আর আরোপিতই হোক আগ্রহ 
ছাড়া শিক্ষা হয় না। 

হাার্টের পূর্বগামী শিক্ষাবিদগণের তুলনায় যদিও হাঁবার্টের আগ্রহতত্বটি যথেষ্ট 
নতুন ও উন্নত, তবু আধুনিক শিক্ষাবিদগণ বিশেষ করে প্রসিদ্ধ আমেরিকান 
শিক্ষাবিদ জন ডিউই এই তত্বটির সমালোচনা করেছেন। হবার্টের এই 
'আত্মবীক্ষণমূলক আগ্রহতত্বের বিরুদ্ধে ভিউইর প্রধান আপত্তি হল যে হার্যার্ট যে 
ঘ্ভাবে বিভিন্ন ভাব বা ধারণার অস্তঃসংঘাত থেকে আগ্রহের জন্ম হয় বলে বর্ণনা 
করেছেন তাতে আগ্রহ একটি যান্ত্রিক শক্তি ছাড়া আর বেনী কিছুতেই দাড়ায় না। 
অতএব এ অবস্থায় আগ্রহ একটি সত্যকারের স্বতঃপ্রস্থত বস্তও হতে পারে না, 
আবার শিক্ষণ বা উপদেশ দিয়েও তাকে ্ৃষ্টি করা যায় না। তার ফলে আগ্রহ 
শিক্ষার প্রেষণারূপে কখনই কাজ করতে পারে না। 

আগ্রহের সর্বাধুনিক তত্ব দিয়েছেন জন ডিউই। তীর মতে ব্যক্তির ভিতরের 
অহংসত্তার উপর বাইরের পরিবেশের প্রতিক্রিয়া থেকে আগ্রহ জন্মায় না। 
হার্বাটের প্রদত্ত বর্ণনানুযায়ী শিক্ষার্থীর অহংসতা' একটি গতিহীন বস্ত। কিন্ত 
'ভিউইর মতে শিক্ষার্থীর অহংসত্ী! ক্রিয়াশীল এবং গতিময়। বাইরের বন্ত 
যেমন সক্রিয়ভাবে শিক্ষার্থীর অহংসত্তাকে প্রভাবিত করে তেমনই শিক্ষার্থীর 
'অহংসত্তাও সক্রিমভাবে পরিবেশের শক্তির প্রতি সাড়া দেয়। যখন কোন 
একটি বহির্জগতের বন্তকে গ্রহণকরতে বাক্তির অহংসতা স্বেচ্ছায় ০ 

যু--৩ (ভা) 


৪ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


ভাবে এগিয়ে আসে তখনই শিক্ষার্থীর সত্যকারের আগ্রহ দেখা দিয়েছে বলা যায়। 
অর্থাৎ ডিউইর মতে শিক্ষার্থীর অহংসত্তার ব্বতঃপ্রণোদিতভাবে বহিরাগমনের 
নামই আগ্রহ । এই অহংসত্তার স্বাভাবিক বুদ্ধি প্রক্রিয়ার পক্ষে যে বস্ত বা ভাবধারা! 
অনুকুল তার প্রতিই শিক্ষার্থ আগ্রহ অন্থুভব করে। অতএব আগ্রহ বস্ত ব! 
ভাবের সংঘাতের উপর নির্ভর করে না, করে শিক্ষার্থীর সত্তার চাহিদার প্রকৃতি ও 
তার পূর্ণতার উপর। আগ্রহ সকল সময়েই স্বতঃপ্রণোদিত, কখনও কৃত্রিম উপায়ে 
সৃষ্ট হতে বা বাইরে থেকে আরোপিত হতে পারে না। আর যখনই শিক্ষার্থীর মধ্যে 
আগ্রহের স্ষ্টি হয় তখন ম্বাভাবিকভাবেই দেখা দেয় প্রচেষ্টা । অতএব প্রচেষ্টা 
আগ্রহের বিরোধী নয়, প্রচেষ্টা আগ্রহের সহায়ক ও সম্পূরক । আগ্রহ যেমন বাড়ে, 
প্রচেষ্টাও সেই অন্থুপাতে বেড়ে ষায়। 


হার্বাটের অন্বন্ধতত ( 0০০৫৪176 ০ 00776186017 ) 


হা্ধার্টের শিক্ষাপদ্ধতির মূলকথা হল এই যে পাঠ্যবিষরটিকে এমনভাবে 
উপস্থাপিত করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীর মানসিক সংগঠন সেটিকে বিনা আয়াসে 
গ্রহণ করতে পারে এবং মনের পূর্ব আহরিত অভিজ্ঞতাপুথের সঙ্গে মিলিয়ে 
এক করে নিতে পারে। আগ্রহের প্রয়োজনও এই একই কারণে । আগ্রহ 
কেবল যে শিক্ষার্থীর পাঠে মনোযোগই আনবে তা নয়, আগ্রহ এই নতুন পাঠকে 
শিক্ষার্থীর মানসিক সংগঠনের অঙ্গীভূত করতে সাহায্য করবে। 

এই পদ্ধতিতে শিক্ষা দিতে হলে শিক্ষককে ছুটি বস্তর প্রতি মনোযোগ দিতে 
হবে। প্রথম, উপযুক্ত পাঠ্যবিষয়ের নির্বাচন এবং দ্বিতীয় সেই পাঠ্যবিষয়টি 
উপস্থাপনের উপযোগী পদ্ধতির অনুসরণ | | 

উপযুক্ত পাঠ্যবিষয় নির্বাচন প্রসঙ্গে হার্বার্ট কৃষ্টি-যুগ তত্বের (00186 1710০০% 
[175০:%) অবতারণ! করেন। তার মতে শিশুর বিভিন্ন বয়সের পাঠ্যবস্ত নির্ব/চিত 
করতে হবে মানবজাতির অগ্রগতির বিভিন্ন স্তরের অভিজ্ঞতা ও আগ্রহের সঙ্কে 
সামগুস্ত রেখে। 

আর সেই পাঠ্যবিষয় শেখানোর উপযুক্ত পদ্ধতির অনুসরণ প্রসঙ্গে হার্বর্ট 
আর একটি তত্বের অবতারণা করেন। সেটি হল অন্নবন্ধ তব (19০০02:)9 ০৫ 
09::6180102)1। এই তত্বটির অর্থ হচ্ছে যে পাঠ্যবিষয়গুলি যদিও বিভিন্ন ও 
্বতম্ব তবু এগুলির মধ্যে যে মৌলিক এঁক্য এবং অঙ্গগত যোগস্থত্র বর্তমান এটি 
শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদানের মাধামে বুঝিয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ শিক্ষার্থী যেন পাঠ- 


হাবার্টের অন্ুবন্ধ তত্ব ৩৫ 


বিষয়গুলির আকারগত বিভিন্নত! সত্বেও সেগুলিকে একটি একক সত্তার বিভিন্ন 
অংশ বলে মনে করে আয়ত্ত করতে পারে। অঙ্বন্ধ পদ্ধতিতে পাঠদানের সময় 
বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়গুলিকে একক্রে গ্রন্থিবদ্ধ করার চেষ্টা কর! হয়। এ পদ্ধতিরই একটি 
বিশেষ প্রকারের নাম কেন্দ্রীকরণ পদ্ধতি (0০969130:8600 160০৭ )। এই 
পদ্ধতিতে একটি কেন্দ্রীয় বিষয়কে (0916 58৮16০%) মধ্যে রেখে-তার সঙ্গে 
অন্তান্ত পাঠ্যবিষয়গুলিকে গ্রন্থিবদ্ধ করা হয়। এই কেন্দ্রীয় বিষয়টি হার্বার্ট ও তার 
অহুগামীদের মতে হয় সাহিত্য হবে, নয় ইতিহাস ও সাহিত্যের মিশ্রিত একটি 
পাঠক্রম হবে। ও 


হার্বার্টিব শিক্ষায় অবদান 


(ক) হার্ধার্ই প্রথম শিক্ষাকে সত্যকারের দর্শনমূলক ও মনোবিজ্ঞানমূলক 
ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। রুশো বা! পেষ্টালৎসী যা অনুভব করেছিলেন, 
হাঁবার্ট তার বাস্তব ব্ূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন। 

(থ) হার্বার্টই প্রথম শিখনপ্রক্রিয়ার মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেন এবং শিখনের 
সার্থক ও কার্যকরী পদ্ধতির উত্তাবন করেন । 

(গ) হার্বার্টের লব চেয়ে বড় দান হল পদ্ধতিতত্বের (050,০0০1০59) ক্ষেত্রে । 
ইতিপূর্বে শিক্ষার পদ্ধতি নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। কিন্তু সত্যকার বাস্তব-ভিত্তিক 
শিক্ষাপদ্ধতি কেউ দিতে পারে নি। হার্ধাটই প্রথম উপযুক্ত শিক্ষণপদ্ধতির অপরিহার্ধতার 
উপর জোর দেন এবং একটি সুচিন্তিত ও শ্ুনির্দিষ্ট শিক্ষণপদ্ধতির উদ্ভাবন 
করেন। আজকের হুসমৃদ্ধ চিস্তাধার| ও প্রগতিশীল পরীক্ষণ ও গবেষণার বিচারে 
হীর্বার্টের পদ্ধতির মধ্যে অনেক ক্রটি পায়! গেলেও শিক্ষণপদ্ধতি সমন্ধে তাঁর 
স্থচিস্তিত মতামত, সুদীর্থ পরীক্ষণ ও মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ পরবর্তী- 
কালের শিক্ষার পদ্ধতিতন্বের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে প্রতিষ্ঠিত করে 
গিয়েছে। ডিউই, কিলপ্যাটিক গ্রভৃতি পরবর্তীযুগের শিক্ষাবিদ্গণের পদ্ধতি- 
মূলক গবেষণায় হার্াটের সমৃদ্ধ চিন্তাধারা অম্ুপ্রেরণা ও উপকরণ ছুইই জুগিয়ে- 
ছিল। 

(ঘ) হার্বার্টের আগ্রহ-তত্বও শিক্ষায় তার একটি বিশেষ অবদান। আধুনিক 
প্রগতিশীল শিক্ষায় আগ্রহকে শিক্ষাদানের প্রধাঁনতন ভিত্তি বলে মেনে নেওয়া 
হয়েছে। শিক্ষায় আগ্রহের গুরুত্ব ও অপরিহার্ধত৷ সম্বন্ধে হাধার্টই প্রথম সকলের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আগ্রহের শ্বরূপ বিশ্লেষণে হারবার্টের ত্রুটি থাকলেও তিনিই 


৬৬. শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্তার ইতিহাস 


প্রথম শিক্ষাকে আগ্রহ-ভিত্তিক করার নির্দেশ দিয়ে যান। তার পরবর্তীকালে যে 


সব শিক্ষাবিদ্‌ দেখা দেন তীরা প্রত্যেকেই হার্বা্টের এই আগ্রহের তত্বটিকে লম্পর্ণ 
বা আংশিকভাবে মেনে নিয়েছিলেন । 


প্রশ্নাবলী 


1, 10180189 (130 108101 ০000109010105 ০01 176181 গা 2৫0. 
0801010, 


2, ৮1178 70099680 2100 1710691 [616 77921 000 00017) 
1000 9£০%.%; 10180089. 

3, 10150999 17619215 ০0100000000) 10 19100010955 ০0? 6- 
08100. 800 6%210909 (05 10611 01 (16 [7156 [70110919098 ০1 
168011110 171%610060 00 1111), 


4, ড1115 09663 01 00115180010, /009:9600100) 4006196, 
05 1855 2100. ০010016 70001) '11)6015, 


চান 
ক্লেডরিক ক্রায়াবন ( দিএএদাণা। 5৩৩৫) 


শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞান-ভিত্তিক করার আন্দোলনে যে কয়জন শিক্ষাবিদকে 
পুরোগামী বলে ধর! হয় তাঁদের মধ্যে ফ্রয়েবেল হলেন একজন। হার্বাটের মত 
ফয়েবেলও ছিলেন জার্মান এবং তারই সমসাময়িক! তিনি পেষ্টালংসীর এক- 
প্রকার সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন এবং কয়েক বৎসর তাঁর কাছে থেকে তাঁর অভিনব 
শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। বস্তুত ফ্রয়েবেলের শিক্ষা সংস্কারের 
পেছনে সম্পূর্ণ অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল পেষ্টালৎসীর শিক্ষার নবীন আদর্শ। 

ফ্রয়েবেল জন্মগ্রহণ করেন ১৭৮২ সালে । তিনি প্রথম যৌবনে নানা ধরনের 
কাজ বিক্ষিপ্তভাবে করতে করতে নিতীস্ত আকম্মিকভাবে শিক্ষকতা! গ্রহণ করেন 
এবং উপলব্ধি করেন যে শিক্ষকতাই তার যথার্থ উপযোগী বৃত্তি। এর পর 
১৮০৮ সালে তিনি পেষ্টালৎসীর সাক্ষাৎ সম্পর্কে আসেন এবং তাঁর কাছ থেকেই 
প্রগতিশীল শিক্ষা সম্পর্কে তিনি প্রথম অভিজ্ঞতা! লাভ করেন। 

পেষ্টালৎসীর নতুন শিক্ষাব্যবস্থায় ফ্রয়েবেল যথেষ্ট প্রভাবিত হলেও তিনি 
তার দ্বার! পরিপূর্ণভাবে তৃষ্ত হতে পারেন নি। এর মূলে ছিল ফ্রয়েবেলের 
গভীর দার্শনিক অনুভূতি । মাহুষের অস্তিত্ব, জীবন, কর্ম ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর 
একটি নিজন্ব দার্শনিক সংব্যাখ্যান ছিল। তিনি পেষ্টালৎসীর শিক্ষা পরিকল্পনার 
মধ্যে দিয়ে তার দার্শনিক সংব্যাখ্যানকে মূর্তরূপ দেবার স্বপ্ন দেখেছিলেন। 

১৮১৬ সালে তিনি প্রথম নিজন্ব স্থল খোলেন। ্কুলটি মূলগতভাবে 
পেষ্টালৎসীর নীতি ও পদ্ধতির উপর প্রতিষিত ছিল। তবে গান, খেলা এবং 
নানাবিধ কাজই ছিল স্কুলের প্রধান বৈশিষ্ট্য। যদিও গ্ুলটির আদর্শ যথেষ্ট উন্নত 
ও আধুনিক ছিল, তবু অর্থের অভাবে স্কুলটি ১৮২৬ সালে উঠে যাঁয়। দ্থুলটি 
উঠে গেলেও এ দীর্ঘ দশ বৎসরে ফ্রয়েবেলের শিক্ষাতত্ব সম্বন্ধে একটি নিজন্ব 
সুনির্দিষ্ট মতবাদ গড়ে ওঠে এবং ১৮২৬ সালে তার প্রসিদ্ধ বই “দি 58 অব 
ম্যান? (76 50০8000 ০0৫ 2188) প্রকাশিত হয়। 

আরও কয়েক বৎসর কেটে যায়। ফ্রয়েবেল ধীরে ধীরে উপলব্ধি করেন যে 
সমগ্র স্কুলের শিক্ষাব্যবস্থাটাই উপযুক্ত ভিত্তির উপর প্রতি্টিত নয় এবং সেজন্ত 


৬৮ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্তার ইতিহাস 


প্রয়োজন নাসর্থরি বা অতি শৈশব স্তরের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা! ব্যবস্থার সংস্কার সাধন 
করা। তার ফলে ১৮২৭ সালে ফ্রয়েবেল র্লান্কেন্বার্গের একটি ছোট সহরে তিন 
থেকে আট বছরের ছেলেমেয়েদের জন্য স্কুল স্থাপন করলেন। স্কুলটির তিনি নাম 
দিলেন কিগারগাটেন (70700188750) বা ছেলেমেয়েদের বাগান। আজ 
এই কিগারগার্টেন নামটি পৃথিবীর সমস্ত সভ্যদেশেরই শবমালার অন্দীভূত হয়ে 
উঠেছে। 


ধত্েরেছোত ।শক্ষাতত 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জার্মানীতে কান্ট, হেগেল, ফিকটে প্রত্ৃতি 
কয়েকজন অতিবিখ্যাত দীর্শনিকের আবির্ভাব হয়। এদের দার্শনিক মতবাদ 
ফ্রয়েবেলের মাধ্যমে শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রবেশলাভ করে । 


আত্মসক্রিয়তার তস্ব 09075 ০1 9৩11-/১০0%1) ও খেল। 


হেগেলের দার্শনিক তত্বের মূলকথা হল সর্ববস্তর চিরন্তন এঁক্য বা অভিন্নতা। 
দৃশ্তটমান জগৎ যদিও অসংখ্য বিভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন বস্ত নিয়ে গঠিত, তবু সেগুলি 
সমন্তই একটি সর্বব্যাগী পরমসত্তার অঙ্গীভূত। ফ্রয়েবেলের শিক্ষাতত্ব স্থুরু হয় 
সর্ববস্তর এই চিরস্তন এক্য বা অভিন্নত! দিয়ে। মানুষের জীবনের লক্ষ্য হল তার 
অন্তর্বাসী এই ম্বর্গীয় একতাকে উপলব্ধি করা এবং তাকে বিকশিত করা। 
অতএব শিক্ষার লক্ষ্যও তাই। এর জন্য কোন বাইরের প্রচেষ্টার গ্রয়োজন নেই। 
শিশুর অস্তরগত বা সহজাত প্রক্কৃতিই পূর্ব থেকেই এই লক্ষ্যের জন্য প্রস্তত হয়ে 
থাকে, কেননা তার অপরিহার্য ধর্মই হল প্রচেষ্টামূলক স্বয়ংক্রিয় । বস্তুত শিশুর 
মধ্যে সক্রিয়ত আছে একথা বললে কমই বলা হয়, শিশু নিজেই হল সক্রিয়তা। 
তাঁকে সক্রিয় করবার জন্য কোনকূপ বাহিক প্রচেষ্টা বা উৎসাহদানের প্রয়োজন নেই, 
কারণ সে নিজেই এবং শ্বাভাবিকভাবেই সক্রিয়। 

শিশুর এই আভ্যন্তরীণ সক্রিয়তার প্রতি শ্রদ্ধার জন্যই ক্রয়েবেল হলেন 
প্রথম শিক্ষাবিদ্‌ যিনি শিশুর খেলায় শিক্ষামূলক গুরুত্রটা প্রথম উপলব্ধি করতে 
পেরেছিলেন। ফ্রয়েবেলের আগে খেল! সম্বন্ধে বিভিন্ন শিক্ষাবিদেরা বিভিন্ন 
প্রকৃতির অভিমত পোষণ করতেন। একদল শিক্ষাবিদ খেলাকে দ্কুলের বাইরে নির্দোষ 
চিত্ববিনৌদনের মাধ্যম বলে মনে করতেন এবং এর মন্দ বা ভাল কোনরূপই মূল্য 
দিতেন না। আবার ধরা ছিলেন অতি গোঁড়া শিক্ষাবিদ তীরা খেলাকে অলস 
ব্যক্তির প্রতি শয়তানের প্রলোভন বলে মনে করতেন এবং সব দিক দিয়ে খেলাকে 


আধ্যাত্মিক একতা ৩৯ 


ঘর্জন করার বিধান দিতেন। লক (1,0০1 ), বেসডউ (88560% ) প্রভৃতি 
শিক্ষাবিদের! শিক্ষাব্যবস্থায় খেলার প্রবর্তন করার প্রস্তাব করেছিলেন বটে, 
কিন্ত তারা কোন অগ্রীতিকর বা নীরস বিষয়বস্ত শেখবার সময় শিশুকে গ্রলুক্ 
করার উপকরণরূপেই খেলাকে গণ্য করতেন। এক কথায় ফ্রয়েবেলের আগে 
সমস্ত শিক্ষাবিদের খেলাকে অবহেলা করেই এসেছেন এবং খেলার কোনও 
শিক্ষামূলক দিক বা সম্ভাবনা থাকতে পারে একথা তারা একেবারেই 
ভাবেন নি। 


ফয়েবেলই প্রথম খেলাকে দার্শনিক যুক্তির দ্বারা সমর্থন করেন। খেলাকে 
তিনি শিশুর আত্ম-সক্রিয়তার অভিব্যক্তি বা শ্বাভাবিক প্রকাশ বলে বর্ণনা! করেন। 
তিনি বলেন যে আত্মোপলব্ধি লাভের যে আভ্যন্তরীণ প্রচেষ্টা ব্যক্তির মধ্যে দেখ! 
দেয় খেলা হল তারই বাহক অভিব্যক্তি। ফ্রয়েবেলের এই যুক্তির ছ্বারা প্রমাণিত 
হচ্ছে যে খেলা শিশুর ব্যক্তিসত্তার বিকাশের পক্ষে অপরিহার্য। অতএব তার 
শিক্ষামূলক গুরুত্ব অপরিসীম । 


আধ্যাত্সিক একতা €1025775 টিমে ) 


ফ্রয়েবেলের দাঁশনিক মতবাদ অনুযায়ী মানব অস্তিত্বের সার্থকতা হচ্ছে বিশ্বের 
অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক একতাকে (101%106 [0010 ) উপলব্ধি করায়। আবার 
এই আধ্যাত্মিক একতাকে উপলব্ধি করা এবং নিজের অন্তরস্থিত আত্মা বা 
পরমসত্তীকে উপলব্ধি করা একই কথা। এই পরম আঁ্োপলব্ধিই হচ্ছে প্রকৃত 
শিক্ষা । ফ্রয়েবেলের মতে শিশুর আভ্যন্তরীণ বহিঃপ্রকাশের তাড়না যত বেশী 
বাহিক অভিব্/।ক্তর সঙ্গে সংযোগ (0০2601501535 ) স্থাপন করতে সমর্থ 
হয় তত তাঁর এই আত্মোপলব্ধি বা শিক্ষা ত্বরান্বিত হয়, ততই সে তার জীবনের 
মধ্যে দিয়ে আধ্যাত্মিক সর্যময় একতাকে প্রকাশ করতে পারে। ফ্রয়েবেল এরই 
নাম দিয়েছেন অন্তরকে বাহির করা এবং বাহিরকে অন্তর করাঃ ( 2081078 
1005 ০9061 200. 05061 10061 )। খেলা হল এমন একটি মাধাম যার মধ্যে 
দিয়ে আভ্যন্তরীণ অভিব্যক্তির ইচ্ছা! বাইরে রূপান্তরিত হতে পারে। অতএব 
খেলা হল শিশুর শিক্ষা বা আত্মোপলব্ধির প্রধানতম উপকরণ । 

কেবলমাত্র সক্রিয়তার সাহায্েই যে খেলা শিশুর পরমসত্াকে জাগিয়ে 
তোলে তা নয়, খিস্তর অন্তরগত আধ্যাত্মিক একতার প্রতীক (8570001) রূপেও 
এখেলা কাজ করে থাকে। এই থেকে ফ্রয়েবেলের শিক্ষাব্যবস্থায়্ প্রতীক 


৪০ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


ব্যবহারের প্রথাটির গ্রচলন হয়েছে। তাঁর কিগারগার্টেনে তিনি এমন সব খেলার 
উদ্ভাবন করেন এবং এমন সব খেলার সামগ্রীর প্রচলন করেন যেগুলি প্রতীকে 
শিশুদের কাছে বিশেষ অর্থবোধক হয়ে দীড়ায়। 


উল্মেষণ তত্ব ( 75০2 ০£ [02001 42752%) 


এই আধ্যাত্মিক একতার উপলব্ধি বা আত্মোপলব্ধি কয়েকটি ক্রমবিকাশের 
স্তরের মধ্যে দিয়ে দেখা দেয়। ফ্রয়েবেল এই প্রক্রিয়াটির নাম দিয়েছেন উন্মেষণ 
(010101970226) | শিশু ভবিষ্যতে যা হবে তা শিশুর মধ্যে প্রথম থেকেই 
নিহিত থাকে এবং শিশু তার ভবিষ্যৎ পরিণতিতে পৌছয় ভিতর থেকে এই 
বহিমূ্ধী ক্রমবিকাশের মাধ্যমে । এককথায় যা ভিতরে ছিল মুদিত বা অবিকশিত 
(6০০1060) অবস্থায় তা ধীরে ধীরে হয়ে ওঠে উন্মেষিত বা বিকশিত (91017 
৫9৫ )। শিশুর ব্যক্তিসত্তার বিকাশ, তার শিক্ষা--সবই এই উন্েষণ প্রক্রিয়ার 
সঙ্গে সমার্থক । অর্থাৎ এককথায় শিক্ষাই হল উন্মেষণ। 

শিক্ষাকে উন্মেষণ রূগে বর্ণনা করার ফলেই ফ্রয়েবেল উত্ভিদজীবনের বুদ্ধির 
সঙ্গে শিশুর বুদ্ধির তুলন! করেন। ফ্রয়েবেলের পূর্বে কমেনিয়াসও একই ধরনের 
কথা বলেছিলেন কিন্তু ফ্রয়েবেলই এই তত্বটিকে বিশেষভাবে পরিগুষ্ট করেন এবং 
তার প্রসিদ্ধ কিগারগার্টেন শিক্ষাব্যবস্থায় এই তত্বটিকে বাস্তবে প্রয়োগ 
করেন। 
শিক্ষার এই উন্মেষণ তত্বটি পুরোপুরি ভাববাদ (106811501 ) দার্শনিক তত্বের 
উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রপিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক এ্যারিস্টটলের মত বিশ্বের সব কিছুর 
বিকাশ বা বিবর্তন উদ্দেশ্তমূলক এবং বিশেষ লক্ষ্য-উদ্দিষ্ট ( (615০1081081) অর্থাৎ 
সমস্ত বিকাশেরই চরম লক্ষ্য বা উদ্দেশ্ত তার অস্কুরের মধ্যে পূর্ব নির্ধারিত অবস্থায় 
নিহিত থাকে। ফ্রয়েবেলের শিক্ষার উন্মেষণ তত্বটিও অনুরূপ ব্যাখ্যার উপর 
প্রতিঠিত। শিশুর ভবিষ্যৎ পরিণতির সুনির্দিষ্ট ও স্ুসম্পূর্ণ রূপটি তার মধ্যে নিহিত 
থাকে, যেমন থাকে পূর্ণ-পরিণত আমগাছটির হুসম্পূর্ণ রূপটি তার ছোট বীজটির 
মধ্যে অদৃস্ত অবস্থায় অন্তনিহিত। 

পরে বহু শিক্ষাবিদ ফ্রয়েবেলের এই উন্মেষণ তত্বটির বিরূপ সমালোচনা 
করেছেন। প্রথমত, এই তত্ব অহুসারে শিশুর বিকাশে পরিবেশের কোন প্রভাবই 
নেই, সব কিছুই বংশধারা কতৃক নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। যেহেতু শিশুর চরম, 


ক্রয়েবেলের শিক্ষাপদ্ধতি ও কিগারগােন ৪১. 


পরিণতি তার মধ্যে জন্ম থেকেই নিহিত থাকে, সেহেতু পরিবেশের কোন শক্তিই 
তার মধ্যে কোন পরিবর্তন আনতে পরে না । কিন্তু একথা পরীক্ষণলব্ধ তথ্যের 
সম্পূর্ণ বিরোধী। শিশুর বিকাশে ও তার পরিণতির প্রক্কতি নিয়ন্ত্রণে বংশধারা ও 
পরিবেশ উভয়েরই অবদান সমান গুরুত্বপূর্ণ । 

দ্বিতীয়ত, এই তত্বে পরিবর্তনের কোন মূল্য স্বীকার কর! হচ্ছে না। যাকে 
আমর! পরিবর্ভন বলে মনে করছি প্রকৃতপক্ষে সেটি পূর্বনির্ধারিত একটি ঘটনা 
মাত্্। তার মধ্যে কোন নতুনত্ব বা অনিশ্চয়তা নেই। আর পরিবর্তন যখন 
নেই, তখন অগ্রগতি বলে কোন বস্তই নেই। সবই পৃথিবীতে ঘটছে পূর্বনিদিষ্ 
অপরিবর্তনীয় ঘটনার ধারা অনুসরণ করে, সত্যকাঁরের নতুন বা অপ্রত্যাশিত কিছুই 
ঘটছে না। 

তৃতীয়ত, উন্মেষণ তত্বে বিশ্বাসী হলে শিক্ষার কোন গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা 
থাকে না। শিশুর পরিণতি পূর্বনির্দিষ্ট ও স্থিরীকূত। অতএব শিক্ষা দেওয়া 
হোক আর না হোক, শিশু তার লক্ষ্যে ঠিক গিয়ে পৌছবে। শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা 
না থাকলে শিক্ষকেরও প্রয়োজনীয়তা নেই। পূর্ব থেকেই স্থনির্দিষ্ট ও স্থিরীরুত 
বিকাশ প্রক্রিয়ায় তার সক্রিঘ্নতা বা অবদান কতটুকু আর থাকতে পারে? এই 
শেষ সিদ্ধান্তটুকু কিন্তু ফ্রয়েবেল ভালভাবে মেনে নিতে পারেন নি এবং বহু দর্শন- 
ভিত্তিক যুক্তির দ্বারা তিনি শিক্ষায় শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করার চেষ্টা 
করেছেন। 


ক্রয়েবেলের শিক্ষাপন্ধাতি ও কিগারগার্টেন 


পেষ্টালৎসীর বস্তৃভিত্তিক পাঠের (039০6 [55502) পদ্ধতিটিই ফ্রয়েবেল 
নিজের প্রয়োজনমত পরিবতিত করে গ্রহণ করেন। পেষ্টালৎসী বহুবিধ মূর্তবস্ত 
শিশুর সামনে উপস্থাপিত করতেন যাতে শিশু সেগুলির সংস্পর্শে এসে তার 
ইন্দিঘশক্তির চর্চা করতে পাঁরে। কিন্তু ফ্রয়েবেল বহু বস্তর পরিবর্তে কতকগুলি 
বিশেষ ধরনের এবং নির্দিষ্টসংখ্যক মূর্ত বস্তর প্রবর্তন করেন। এগুলিই হল তাঁর 
প্রসিদ্ধ উপহার (816) এবং কাজ (9০০50800) নামে খ্যাত। ফ্রয়েবেলের 
উপহারগুলি আকারের দিক দিয়ে বিশেষ কতকগুণি গুণসম্পন্ন এবং সেগুলির 
আকুতি বিশেষ বিশেষ বস্তর প্রতীকরূপে শিশুর কাছে প্রতীয়মান হয়। যেমন 
কিগারগার্টেনে 'বল+ কেবলমাত্র খেলার সামগ্রীবূপে শিশুকে দেওয়া হয় না, কিংব! 
গোলাকৃতি বস্তর ধারণ সহি করার জন্যও দেওয়া হয় না, দেওয়া হয় তার মনে স্বর্গীয়, 


৪২ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


সর্বব্যাগী একতার ধারণা জন্মাতে । তেমনই কিউব বা ঘন আকৃতির বস্ত দেওয়া 
হয় *বলেশ্র ঠিক বিপরীত ধারণাটি জন্মাতে এবং এ দুই বিপরীত ধারণার মিল 
ঘটিয়ে তৃতীয় ধারণার হৃট্টি করার জন্য দেওয়া হয় বেলনাকারের বস্তু (০110061)। 
কিগারগার্টেনে বৃত্তাকারে ছেলেমেয়েদের সম্মিলিত হওয়ার বিখ্যাত প্রথাটিও এ 
সর্বব্যাপী একতাঁর ধারণা দেবার জন্যই গ্রবর্তিত। 

ফয়েবেলের শিক্ষাপদ্ধতির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল ছেলেমেয়েদের মধ্যে সমাজধর্ী 
মহযোগিতা আনা । গেষ্টালৎসীও ক্কুলে বাড়ীর আবহাওয়া স্ট্টি করে শিক্ষার 
সামাজিক দিকটার গুরুত্ব স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু ফ্রয়েবেলই প্রথম স্কুলকে 
মমাজধর্মী করার চেষ্টা করেছিলেন। তার আধ্যাত্মিক একতার ধারণার খ্বারা 
অনুপ্রাণিত হয়ে ফ্রয়েবেল ছেলেমেয়েদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সামাজিক সম্পর্ক সি করে 
তাদের মধ্যে একতা আনার পরিকল্পনা করেছিলেন। তার মতে শিশু একা হলেও 
সে যে আর দশজনের মত একটি বিরাট সত্তার অন্তর্গত অংশবিশেষ এটুকু জান। 
শিশুর পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন। তাঁর ফলে যৌথকর্ষ, সম্মিলিত প্রচেষ্টা ইত্যাদি 
ফ্রয়েবেলের কিগারগার্টেনে অপরিহীর্যভাবেই অস্ততুক্ত হয়েছিল এবং এই থেকেই 
এক আধুনিক ও অতি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণপদ্ধতি জন্মলাভ করেছে। আধুনিক 
কালের বিদ্যালয়কে সমাজের প্রতিচ্ছবি করার মৃতবাদটি সার্থকভাবে রূপ পেয়েছে 
ফ্রয়েবেলের কিগারগার্টেন শিক্ষাব্যবস্থায় । 

বলাবাহুল্য সক্রিয়তা বা ফ্রয়েবেলের ভাষায় বলতে গেলে আত্মসক্রিয়তা তীর 
শিক্ষাপদ্ধতির আর একটি অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। যেহেতু এই আত্মসক্রিয়তা 
্ব'ভাবিক ভাবে আত্মপ্রকাশ করবে শিশুর খেল! ও ম্বতঃগ্রণোদিত কাজের মধ্যে 
দিয়ে, সেহেতু চলাফেরা, খেলা, গান, ছবি আঁকা, গল্প বলা ইত্যাদি বহুবিধ কাজ 
শিশুর দৈনিক অভিজ্ঞতার অন্তর্গত ছিল। 

তার কিগাঁরগার্টেনে তিন রকমের উপকরণ ব্যবহৃত হত, মাদার প্লে 010035: 
2185), নাসর্ণরি গান এবং উপহার ও কাজ । উপহার ও কাজের মধ্যে দিয়ে 
শিক্ষার্থীদের ক্জনীশক্তি বাড়বে । উপহ্ডু্ হল বল, কিউব, সিলিগার ইত্যাদি 
এগুলির আরুতি অপরিবর্তনীয় এবং এগুলি শিশুর সঞ্চালনমূলক অভিব্যক্তিকে 
সাহায্য করবে। কাজগুলি হল পরিবর্তনশীল আকারের বস্ত যেমন মাটি, বালি, 
কার্ডবোর্ড ইত্যাদি । কিগারগার্টেনে অবশ্ত সবচেয়ে প্রভাবশালী উপকরণ হুল 
গল্প। এগুলি শিশুদের মন থেকে স্থুকু করে তাদের ভাষা, গান; খেলা সকল 
বস্তকেই প্রভাবিত করে। 


শিক্ষায় ক্রয়েবেলের অবদান ৪৬ 


: স্রয়েবেল হান্টের কাজের উপরও প্রচুর গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং তাঁর কিগাঁর- 
গার্টেনের পাঠক্রমে হাতের কাজ একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেছিল। 
রুশো হাতের কাজকে সমর্থন করেছিলেন সামাজিক ও অথনৈতিক কারণে এবং 
পেষ্টালৎ্সী সমর্থন করেছিলেন ইন্্রিয়চর্চার জন্ত । ফ্রয়েবেল সমর্থন করেছিলেন 
হাতের কাজের মধ্যে দিয়ে শিশুর জন আকাজ্জ। তৃষ্চি পাবে বলে। 

পেষ্টালৎসীর মত ফ্রয়েবেলও প্রকৃতিবীক্ষণকে (8655 5005 ) শিক্ষার 
অঙ্গ করেছিলেন। পেষ্টালৎসী করেছিলেন প্রকৃতি সম্বন্ধে শিশুর অভিজ্ঞতা! বাড়বে 
বলে। কিন্তু ফ্রয়েবেল গ্রক্ৃতিবীক্ষণকে সমর্থন করেছিলেন এই উদ্দেস্টে ষে শিশ্ত 
তার নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন এবং আধ্যাত্মিক অন্তরৃষ্টি লাভ করবে প্রকৃতির 

সংস্পর্শে এসে) 
ফ্রয়েবেলের শিক্ষানীতির সারসংক্ষেপ 

১। শিক্ষার লক্ষ্য হল আধ্যাত্মিক একতার উপলব্ধি ব। এককথায় 
আত্মোপলদ্ধি। 

২। এই আত্মোপলব্ধি আসে শিশুর অন্তর্নিহিত সত্তার ক্রমবিকাশ বা ক্রম- 
উন্মেষণের মাধ্যমে । 

৩। আবার এই ক্রম-উন্মেষণের স্বাভাবিক মাধ্যম হল আত্মসক্রিয়তা 
এবং আত্মসক্রিয়তার ব্বাভাবিক রূপ হল খেলা । অতএব খেল! শিক্ষার অপরিহার্য 
অঙ্গ। 

৪| অনেক বস্ত ও কাজ আছে যেগুলি এই আধ্যাত্মিক একতাঁর প্রতীক- 
স্বরূপ। এই ধারণা থেকেই ফ্রয়েবেলের কিগ্রগার্টেন প্রথায় প্রতীকমূলক বস্তর 
ব্যবহার করা হয়ে থাকে । 

৫। সামাজিক সহযোগিতার মাধ্যমে শিশুরা দলবদ্ধ হয় এবং তার ফলে তারা! 
আধ্যাত্মিক একতা উপলব্ধি করতে পারে। 


বর্তমানে পৃথিবীর একগ্রাস্ত থেকে আর একগ্রাস্ত পর্যস্ত কিগারগার্টেন প্রথার 
অপরিসীম জনপ্রিয়তা আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় ফ্রয়েবেলের স্থগভীর প্রভাব সহস্ধে 
কিছুটা ধারণা আমাদের দিয়ে থাকে । বন্তত প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থায় নাসর্ণরি 
'এবং তার উপরের স্তরের জন্য ফ্রয়েবেলের কিওারগার্টেনকে আদর্শ শিক্ষা-পরিকল্পনা 
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রূপে প্রায় সব দেশেই গ্রহণ করা হয়েছে । কিন্তু শিক্ষায় ফ্য়েবেলের প্রকৃত অব্দান 
কেবলমাত্র কিগারগার্টেন প্রথার উত্তাবনেই সীমাবদ্ধ নয়। 


শিক্ষার ক্ষেত্রে ফ্রয়েবেলের সব চেয়ে বড় অবদান হল যে তিনিই প্রথম শিক্ষার 
একটা দার্শনিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা! করেন। ইতিপূর্বে রুশো! শিক্ষার নানা সমস্তার 
ব্যাখ্যায় দার্শনিক তত্বের অবতারণা করেছিলেন। কিন্তু ফ্রয়েবেলই প্রথম সমগ্র 
শিক্ষাপ্রক্রিয়াটিকে একটি দার্শনিক তত্বের দ্বারা ব্যাখ্যা করেন। এককথায় তিনিই 
প্রথম শিক্ষাপ্ুয়ী দর্শনের ( £৭09511091 21011990115 ) জনক । তাঁর পরবর্তা- 
কালে স্ুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক শিক্ষাবিদ জন ডিউইর হাতে এই শিক্ষাশ্রয়ী দর্শন পরিপু্টি 
লাভ করে। 

দ্বিতীয়ত, শিক্ষায় সক্রিয়তাঁর অপরিহবার্ধতা ফ্রয়েবেলই প্রথম ঘোষণা করেন। 
পেষ্টালৎসীর শিক্ষাব্যবস্থাতেও সক্রিয়তা অত্যাবস্থাক অঙ্গ ছিল, কিন্তু শিক্ষার প্রকৃত 
উদ্দেশ্তকে সার্থক করতে হলে সব্রিয়তা যে একমাত্র মাধ্যম একথা ফ্রয়েবেলই প্রথম 
বলেন। তার দার্শনিক সংব্যাখ্যান অনুযায়ী শিশুর অন্তরস্থ সম্ভাবনা সক্রিয়তার 
মাধ্যম ছাড়া পূর্ণতা লাভ করে না। 

তৃতীয়ত, শিশুর খেলার গুরুত্ব সম্বন্ধে প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ফ্রয়েবেল। 
তাঁর স্থগভীর অন্তদু্টির সাহায্যে তিনি বুঝেছিলেন যে শিশুর ক্রমবিকাশের 
স্বাভাবিক ও স্বতস্ফের মাধ্যম হল খেল1। ফ্রয়েবেলের এই সিদ্ধান্তটি শিশুশিক্ষার 
সর্বত্র সর্ববাদীসম্মতরূপে গ্রহণ কর! হয়েছে । 

চতুর্থ, শিক্ষার পরিবেশকে সমাজধর্মী করারও আধুনিক পরিকল্পনাটি 
ফ্রয়েবেলের শিক্ষাতত্ব থেকে জন্মলাভ করেছে। বনহুর মধো একের উপলব্ধি 
করাই হল ফ্রয়েবেলের মতে শিক্ষার প্রধানতম লক্ষ্য এবং সেই উপলব্ধি আসে 
শিশুর সামাজিক সচেতনতার মধ্যে দিষে। ফ্রয়েবেলের এই মতবাদ থেকেই 
বিষ্চালয়কে সমাজের প্রতিচ্ছবি করার প্রসিদ্ধ আন্দোলনটি জন্মেছে । 

পঞ্চমত, ফ্রয়েবেলই পাঁচ থেকে আট বৎসর বয়সের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার 
খরুত্ব সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং পরবর্তী বয়সের শিক্ষাকে কার্ধকরী করতে 
হলে শৈশবের শিক্ষাকে যে স্থদুঢ করতে হবে এই প্রয়োজনীয় সত্যটি সম্বন্ধে 
তিনিই প্রথম সকলকে অবহিত করেন। 

বষ্ঠত, ফ্রয়েবেল শিক্ষায় কৃত্রিমত! ও বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপ সম্পূর্ণরূপে দূর করার 
নির্দেশ দিয়েছেন। শিশুর শিক্ষা গাছের বৃদ্ধির মৃত স্বাভাবিক ও স্বতঃপ্রণোদিত & 


শিক্ষায় ক্রয়েবেলের অবদান : ৪৫ 


ক্রয়েবেলের এই আদর্শ থেকেই এসেছে শিক্ষায় শিশুকে স্থাধীনতাদানের আধুনিক 
মতবাদ । 

সপ্তমত, ফ্রয়েবেল তাঁর কিারগার্টেনে শিশুর শিক্ষাকে নিছক পু'থিগত বিদ্যার 
'আহরণে সীমাবদ্ধ লা! রেখে গান, খেলা, হাতের কাজ, গল্প বল। ইত্যাদির মধ্যে 
দিয়ে হুসমূদ্ধ বাস্তব অভিজ্ঞত! অর্জনে রূপান্তরিত করেন। এর ফলেই বর্তমানে 
এক সহজ, গ্রীতিকর ও সার্থক শিশুশিক্ষার পরিকল্পনা গড়ে উঠেছে। 

ফ্রয়েবেলের শিক্ষাতবব ও পদ্ধতির মধ্যে অনেক ত্রুটি ও অসম্পূ্ণতাও ছিল। 
গ্রথমত। তার মতবাদ পুরোপুরি ভাববাদীমূলক হওয়ায় শিক্ষার উপকারিতা 
অভিনবত্ব ও হৃজনক্ষমতার যথার্থ মূল্য দেওয়া হয় নি। তাঁর উদ্মেষণতত্বের 
(11)60:) ০1 8060101060 ব্যাখ্যা অনুযায়ী বংশধারাই সব, পরিবেশের কোন 
ক্ষমতাই নেই। ফলে শিক্ষার মানও হয়ে ঈাড়ায় অকিঞ্চিংকর। দ্বিতীয়ত, ফ্রয়েবেল 
শিক্ষায় গ্রতীকের (870৮০ ) ব্যবহীর প্রবর্তন করাতে তাঁর সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাটিই 
ছুজ্ঞে, ছুবেধ্য ও আলৌকিক রহশ্ময় হয়ে উঠেছে। তৃতীয়ত, ফ্রয়েবেলের 
শিক্ষা পদ্ধতি কেবলমাত্র অল্পবয়স্ক শিশুদের শিক্ষাব্যবস্থায় গ্রযোজা, উচ্চম্তরের 
শিক্দার ক্ষেত্রে ভার গ্রয়োগ চলে না। 


প্রশ্নাবলী 
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পচ 
নন চিট (5011 [00০ ) 


রুশোর পরে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ আমেরিকান দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ জন 
'ডিউইর মত এত ব্যাপক ও স্থায়ী অব্দান আর কোন মনীষীরই নেই। তবে 
রুশোর মতবাদ প্রধানত গ্রতিষ্টিত ছিল অনুভূতি ও আবেগের উপর, ব্যক্তিগত 
অভিজ্ঞ বা সুপরিকল্পিত পর্যবেক্ষণের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্কই ছিল না। 
কিন্ত ভিউইর মতবাদ জন্ম নিয়েছিল উন্নত দার্শনিক চিন্তা, আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিক 
আবিষ্কার এবং বছ বৎসরের বাস্তব পরীক্ষণের সম্মিলিত ফলরূপে। রুশোর 
সমালোচনা ছিল অমং্যত, আবেগপ্রবণ এবং বহু ক্ষেত্রে স্ববিরোধী। কিন্ত 
ডিউইর সমালোচনা ছিল স্ুচিস্তিত, স্থিরমস্তিগ্রস্থত ও যুক্তিনির্ভর। রুশো 
সমালোচনা! করেছিলেন নিছক ধ্বংসের উদ্দেশ্ত্ে, তার মধ্যে স্জনের কোন 
পরিকল্পনা ছিল না, কিন্তু ডিউইর সমালোচনার মূল উদ্দেশ্যই ছিল প্রচলিত ক্রিপূর্ণ 
শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার করে তাঁর স্থানে নতুন ও সার্থক শিক্ষাব্যবস্থার হ্যাট করা। 
বস্তত কঠোর প্রতিবাদ ও তীক্ষ সমালোচনার আঘাতে রুশো গতানুগতিক 
শিক্ষাব্যবস্থাকে চুর্ণবিচূ্ণ করে যে ধ্বংসন্তূপ রেখে গিয়েছিলেন ডিউই অসীম 
অধ্যবসায় ও গভীর যত্তের নাহায্যে তার উপরেই গড়ে তুলেছিলেন আধুনিক 
শিক্ষাব্যবস্থার স্থরম্য অট্টালিকাঁটি । 

আমেরিকার বাঁলিটন শহরে ১৮৫৯ সালে জন ভিউই জন্মগ্রহণ করেন। 
ছাত্রাবস্থায় বিবর্তনবাদী হাক্মলে এবং ডারউইনের মতবাদের দ্বারা তিনি বিশেষ- 
ভাবে গ্রভাবিত হন। প্রসিদ্ধ আমেরিকান মনীষী স্টানলী হল, চার্লস পিয়াস 
প্রভৃতির কাছে তিনি দর্শনতত্ব অধ্যয়ন করেন এবং তার পরবর্তী জীবনের 
দার্শনিক ভাবধারার বীজ তাঁদের হাতেই গ্রথম উপ্ত হয়। পড়াশোনা শেষ করে 
প্রথমে মিচিগান এবং গরে শিকাগো বিশ্ববিষ্যালঘবের দর্শনের অধ্যাপকের গন গ্রহণ 
করেন। ১৮৯৬ সালে তিনি প্রথম পরীক্ষণমূলকভাবে একটি বিদ্যা স্থাপন 
করেন এবং তীর স্ত্রী আ্যালিনের সহায়তায় সাত বংসর দ্ুলটি চালান। এই 
দুলটিতে ডিউই তার নিজস্ব শিক্ষানীতিগুলিকে বাস্তবে প্রয়োগ করে সেগুলির 
কার্ধকারিতা বিচার করেন। এই স্কুলটি ল্যাবরেটরি স্থল (7.8১0:86০7 
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94০০1) নামে পরিচিতি ছিল। ১৯০৪ সালে ডিউই শিকাগো বিশ্ববিষ্ভালয় 
ছেড়ে কলম্বিয়! বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন । এই সময় তিনি শিক্ষা ও দর্শনের 
উপর কতগুকলি বই লেখেন। ১৯১৬ সালে তাঁর বিখ্যাত বই ডেমোক্রাসি যাও 
এডুকেশন (196:900:90/ ৪00 7৫9০9৫00 ) বেরোয়। ১৯২২ সালে 
তীর সমাজ ও মনোবিজ্ঞানের উপর হিউম্যান নেচার খ্যাণ্ড কন্ডাক্টী (7000191 
[৪0715 250 0070000%) নামে সারগর্ভ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। আমেরিকার 
শিক্ষার পুনর্গঠনে ডিউইর দান অলীম। শিক্ষাঘটিত তত্ব থেকে সুরু করে শিক্ষায় 
মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ, শিক্ষার পদ্ধতি গ্রভৃতি শিক্ষার সকল গ্রকার সমস্যা সম্বদ্ধেই 
ডিউই সুচিন্তিত ও সুনির্দিষ্ট সমাধান দিয়ে গেছেন। যদ্দিও তাঁর মতবাদ প্রত্যক্ষ- 
ভাবে আমেরিকার শিক্ষাকে প্রভাবিত করেছে তবু বর্তমানে তার সুচিস্তিত 
শিক্ষানীতিগুলি পৃথিবীর সমস্ত শিক্ষাবিদই গ্রহণ করেছেন এবং সর্বত্রই ব্যাপক- 
ভাবে সেগুলিকে প্রয়োগ কর! হচ্ছে। ১৯৫৩ মালে ডিউইর মৃত্যু হয়। 


ডিউইর শিক্ষার্ায়ী দর্শন (চ:9555670251 ৮751০৪০7১৮৮ ) 


দার্শনিক মতবাদের দিক দিয়ে ডিউই প্রথমে সুরু করেন ভাববাদী হেগেলের 
সমর্থকরূপে । পরে তিনি প্রয়োগবাদী (72187096156) হয়ে ওঠেন। এদিক 
দিয়ে তিনি প্রনিদ্ধ দার্শনিক উইলিয়াম জেমস ও চার্লস পিয়ার নিকট বিশেষভাবে 
খণী। ডিউই দর্শনশাস্ত্রের একটি সম্পূর্ণ নতুন সংজ্ঞা দেন। তাঁর মতে পৃথিবীকে আমরা 
কি ভাবে জানি তা নির্ণয় কর! দর্শনের কাজ নয়, দর্শনের কাজ হল আমর! কিভাবে 
পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রিত এবং উন্নত করতে পারি তাই দেখা। আরও বিশদভাবে 
বলতে গেলে ডিউইর মতে-_গণতন্ত্র, শিল্প এবং বিজ্ঞান-_বর্তমান পৃথিবীর 
এই তিনটি প্রধান শক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক থেকে যে সামাজিক সংঘাতের 
সি হয় তারই পর্যবেক্ষণের নাম দর্শনশাস্তর। 


দর্শন ও শিক্ষার জম্পর্ক 


দর্শনের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক নির্ণয়েও ভিউই সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙগীর পরিচয় 
দেন। তাঁর মতে শিক্ষা ও দর্শনের মধ্যে একটা অবিচ্ছেন্ত সম্পর্ক আছে। ডিউই 
বলেন -যে পরিপার্খের প্রকৃতি ও প্রতিবেশীদের প্রতি জ্ঞানমূলক ও গ্রক্ষোভ- 
মুলক মনৌভাব তৈরী করাকেই ব্যাপক অর্থে শিক্ষা বল! চলে । আর শিক্ষা যদি, 


৪৮ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


তাই হয় তাহলে দর্শন হয়ে দীড়াচ্ছে শিক্ষার সাধারণ তত্ব বা নীতি। দর্শনের কাজ 
হল শিক্ষার বর্তমান লক্ষ্যগুলির সমালোচন! করা এবং বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতির 
চাহিদার উপযোগী করে সেগুলিকে পুনর্গঠন করা । অর্থাৎ এককথায় শিক্ষা 
হল এমন একটি গবেষণাগার যেখানে বিভিন্ন দার্শনিক তত্বগুলিকে বাম্তবে 
পরীক্ষা! কর হয়। | 


চিন্তন ও সত্য 


ডিউইর দার্শনিক মতবাদ ডারউইনের বিব্নবাদের দ্বারা বিশেষভাবে 
প্রভাবিত হয়। এ্যাঁরিস্টটল থেকে সুরু করে হেগেল পর্বস্ত সকলেই ধরে নিয়েছেন 
যে স্থষ্টির প্রথম থেকেই মানুষ বুদ্ধি এবং চিস্তন শক্তির অধিকারী। তাহলে 
চিন্তনের চর্চাই হচ্ছে শিক্ষার লক্ষ্য । কিন্তু ডারউইনের বিবর্ভনতত্বের অনুসরণে 
ডিউই এই সিদ্ধান্তে এলেন যে মান্য চিস্তাশাক্তির অধিকারী হয়েছে ক্রমবিবর্তনের 
মধাপথে এমন একটি দিনে যখন জটিল এবং বিপদসঙ্কুল সঙ্গতিবিধানের উদ্দেশ্রে 
তার পক্ষে চিন্তন বা বুদ্ধির ব্যবহার তার অস্তিত্বরক্ষার জন্য অপরিহার্ধ হয়ে উঠল । 
এই সিদ্ধান্ত থেকে ডিউই আর একটি অতিপ্রয়োজনীয় শিক্ষামূলক তত্বে গিয়ে 
পৌছলেন। শিক্ষায় চিন্তন অপরিহার্ধ, কিন্তু যেহেতু চিন্তন কাজটা ভাল সে 
জন্য নয়, যেহেতু চিন্তন জটিল ও বিপদসঙ্কুল পৃথিবীতে আমাদের সমস্তা সমাধানের 
উপকরণ এবং আমাদের উন্নত সঙ্গতিবিধানের সহায় সেইজন্যই । চিন্তন ছু'রকমের-_ 
মননমূলক (1986০৫৩ ) এবং কল্পনামূলক (10098109055 )। কল্পনামূলক চিন্তন 
আমাদের সঙ্গতিবিধানে বা সমস্তা৷ সমাধানে সাহায্য করে না। কিন্তু মননমূলক 
চিন্তনই আমাদের সত্যে বা নতুন জ্ঞানে পৌছবার প্রধানতম উপকরণ। ডিউই 
এই মননমূলক চিম্তনেরই আর একটি নাম দিয়েছেন অনুসন্ধান (3005105 )। 
নতুন কোন জ্ঞান আহরণ করতে, কোন অজানা সত্যে পৌঁছতে বা'কোন সমস্যার 
'সমাধান করতে এই মননমূলক চিন্তন বা অন্সন্ধান অপরিহার্য । 

চিন্তনের এই তত্ব থেকে আসে ডিউইর সত্য (80) বা জ্ঞানের 
€89০%158০) নবতম ব্যাখ্যান। ভাববাদী দীর্শনিকদের মতে সত্য চিরস্থায়ী 
অপরিবর্তনীয় এবং সর্যজনীন | অর্থাৎ অতীতে যাঁ সত্য ছিল, তা বর্তমানেও সত্য 
এবং ভবিষ্বতেও তা সত্য থাকবে। তেমনই মানুষে মাহষে দেশে দেশে সত্য 
খরলাক় না। যা তোমার কাছে সভ্য, তা আমার কাছে সত্য, যাদের দেখিনি, 


ডিউইর সক্রিস্নতা তত্ব ৪৯ 


জানি না তাদের কাছেও সত্য। সত্য ও জ্ঞান অপরিবর্তনীয় হওয়াতে শিশুদের 
সত্য বা জ্ঞান সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতিও সহজ বলে এতদিন বিবেচিত হয়ে 
এসেছে। পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পাওয়৷ এবং আমাদের নিজেদের অজিত সত্য ও 
জ্ঞানের ভাগ্ডারটি বক্তৃতা, আলোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে শিশুদের হাতে তুলে দিলেই 
কাজ শেষ হয়। প্রয়োজন কেবল সহজ ও স্থবোধ্য করে সেগুলিকে ব্যাখ্যা করে 
দেওয়া যাতে শিশুদের অপরিণত মন সেগুলি গ্রহণ করতে অস্থবিধা বোধ না 
করে। এই ধারণা থেকেই প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় বক্তৃতা ও আলোচনার 
নে এ 1 দেওয়ার প্রথা বহুদিন ধরে চলে এসেছে। 

[ডিউই জানালেন যে সত্য বা জ্ঞান অপরিবর্তনীয় নয়, সর্বজনীনও নয়। 
বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে সত্যের রূপও বিভিন্ন । সত্যকে যদি জানতে হয় তাহলে 
তাকে নিজের প্রচেষ্টায় আহরণ করে নিতে হয়, কারও কাছ থেকে তৈরী বস্ত রূপে 
তা পাওয়া যাবে না। অর্থাং সত্য বা জ্ঞান শিক্ষক শিশুকে হাতে তুলে দিতে 
পারবেন না, শিশুকে নিজেকেই নিজের সত্য আবিষ্কার করে নিতে হবে বাস্তব 
অভিজ্ঞতা ও প্রকৃত সমস্া সমাধানের মধ্যে দিয়ে। 


'ভিউইর সাক্রিয্রত। তত্ব 


এই থেকেই দেখা দিয়েছে ডিউইর প্রসিদ্ধ সক্রিয়তার তত্বটি (0০০: ০ 
£১০0৬10)। ডিউইর মতে সমস্যা সমাধান বা সত্য আহরণের প্রধানতম মাধ্যম 
হুল পরীক্ষণ (6809211060) এবং চিন্তা বা! ধারণার বাস্তবে প্রয়োগ ।॥ এই জন্থই 
ডিউইর মতবাদকে প্রয়োগ (5:58080520) বা পরীন্ষণমূলকবাদ (০৮- 
09690911922) বলা হয়ে থাকে । 

কোনও সত্য ও জ্ঞান আহরণ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তখনই যখন 
ব্যক্তি কোন সমস্যার (9£011529) সম্মুখীন হয়। সমস্যা মানেই হল এমন একটি 
পরিস্থিতি যেখানে ব্যক্তির পূর্ব অজিত জ্ঞান বা ধারণাগুলির ছারা তার পক্ষে 
পরিবেশের সঙ্গে সার্থক সঙ্গতিবিধাঁন করা আর লম্ভব হচ্ছে না এবং সভার ফলে নতুন 
জ্ঞান বা সত্য আ্বাহরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। 

আবার সমস্যা দেখা দেয় তখনই যখন কোন কাজ করতে করতে হঠাৎ বাধা 
বা রিঙ্গের স্য্টি হয় এবং তার ফলে কাজটি বন্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ সমস্তা আসে, 
সক্রিয়তা (2১০%115) থেকে । কোন সমস্যার হষ্টি হলে ব্যক্তি তখন ভট্ট 

যু--৪--( ভা) 


৫০ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


সমাধানের জন্ত মনে মনে নানা সম্ভাব্য উপায়ের চিস্তা করে। সমস্তা সমাধানের 
এই স্তরকে আমরা তথ্য-সংগ্রহ (99%9) বলে বর্ণনা করতে পারি। 

এই বিভিন্ন সম্ভাব্য সমাধান থেকে ব্যক্তি তখন বিশেষ একটি সমাধানকে বেছে 
নেয়। এই ভ্তরকে আমরা প্রকল্পন (05090)5515) নাম দিতে পারি। 
এটিকে প্রকল্পন বলা হয় এইজন্ত যে অনেকগুলি বিকল্প তথ্য বা সম্ভাব্যের মধ্যে 
থেকে যেটিকে ব্যক্তি সর্বাপেক্গ উপযোগী বলে মনে করে সেটিকে সে বেছে 
নেয়। 

কিন্ত কেবল একটি সমাধানকে বেছে নিলেই চলবে ন!, দেখতে হবে সেই 
সমাধানটি সত্যকারের কার্ধকরী কি না। এর জন্য প্রয়োজন সেই তথ্য বা 
ধারণাটির পরীক্ষণ (05908) | যদি পরীক্ষণের ফলে দেখা যায় যে সে এঁ তথ্য বা 
ধারণাটির দ্বারা সমস্যাটির সমাধান করতে সক্ষম হয়েছে, তাহলে বুঝতে হবে যে 
এ তথ্য বা ধারণাটি নিভূলি। সমস্তার সমাধানও সঙ্গে সঙ্গে এসে যাবে। 
আর যদি দেখা যায় এ তথ্য বা ধারণার দ্বারা সমস্যার সমাধান করা গেল ন! 
তাহলে ওটিকে বাতিল করে আর একটি নতুন তথ্য বা ধারণা গ্রহণ করতে হবে 
এবং সেটিকেও অনুরূপভাবে পরীক্ষা! করে দেখতে হবে যে সেটি সমস্যাটির 
সমাধানে সক্ষম কি না। এই ভাবে ব্যক্তি যখন পরীক্ষণের ছ্বারা কোন 
তথ্য বা ধারণার কার্ধকারিতা প্রমাণিত করতে পারে তখনই ডিউইর 
মতে সে প্রকৃত জ্ঞান বা সত্য আহরণ করতে পারে। সত্য আহরণ করার 
আর কোন দ্বিতীয় পথ নেই। 

বলা বাহুল্য পরীক্ষণ প্রক্রিয়াটিও পুরোপুরি সক্রিয়তামূলক। তাহলে দেখা 
যাচ্ছে ষে সত্য আবিষ্কার বা সমস্যা সমাধানের সুরু হয় সক্রিয়তা থেকে এবং তীর. 
শেষও হয় সংক্রিয়তীয়। 
সত্য আহরণের পশচটি সোপান 

অতএব ভিউইর মতে সমস্তা-সমাধান বা সত্য আহরণের পাচটি সোপান আছে 
যথা ₹-__. 

১। সক্রিয় (4০৫৮105) £ ব্যক্তি কোন কাজ সম্পরর করতে করতে 

২। জমন্যা (6:01) £: হঠাৎ বাধাগ্রাপ্ত হলে সমস্যা দেখা দেয়। 

£ তখন তার সমাধানের জন্য 


সে নানা তথ্য ও ধারণা মনে মনে সংগ্রহ 
করে এবং 


৩। তথ্য (7969) 


সত্য আহরণের পীচটি সোপান ' ৫১ 


৪. প্রকল্পন (0010259513) £ পরে তার মধ্যে থেকে একটি তথ্য ব1 
£ ধারণাকে সে বেছে নেয় এবং 


৫1 পরীক্ষণ (753208) : সেটিকে বাস্তবে প্রয়োগ করে তার কার্য- 
£ কারিতার বিচার করে । 


ডিউইর দেওয়৷ সত্য আহরণের পাচটি সোঁপানের শেষ হয়েছে পরীক্ষণে। বলা 
বাহুল্য পরীক্ষণটি পূর্ণভাবে সক্রিয়তামূলক অর্থাৎ এই প্রক্রিয়ায় বাস্তব কর্মের 
ভেতর দিয়ে তথ্য ব! ধারণাটির কার্ধকারিতার পরীক্ষা করা হয়। এক কথায় 
সত্য আহরণের প্রচেষ্টার স্থরু সক্রিয়তায় এবং শেষও জক্রিয়তায়। হার্বার্টও 
শিক্ষণের পাঁচটি সোপানের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ডিউইর পাঁচটি সোপানের 
সঙ্গে হার্বার্টের দেওয়া! পাঁচটি সোপানের নানা দিক দিয়ে বিরাট পার্থক্য আছে।* 


ডিউর সক্রিয়তা তত্বের বৈশিষ্ট্য 


ইতিপূর্বে শিক্ষায় সক্রিয়তার মূল্য ও প্রয়োজনীক্নতা সম্পর্কে সব শিক্ষাবিদই 
তাদের অভিমত দিয়ে এসেছেন। আযারিস্টটল, কুইন্টিলিয়ান থেকে স্থরু করে 
কমেনিয়াস, ফ্রয়েবেল প্রভৃতি শিক্ষাবিদ, শিক্ষায় সক্রিয়তাঁকে অঙ্গীভূত করার 
স্বপক্ষে মত দিয়ে গেছেন। ফ্রয়েবেল শিক্ষায় সক্রিয়তাকে অপরিহার অঙ্গ 
বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ডিউইর মত সক্রিয্তার এত বড় মুল্য বোধ 
করি আর কোনও শিক্ষাবিদ দেন নি। ডিউইর পূর্বের শিক্ষাবিদের! সক্রিয়তাকে 
সমর্থন করেছেন হয় শারীরিক পুষ্টি বা উন্নতির জন্য, কিংবা! আভ্যন্তরীণ শক্কিগুলির 
বিকাশের জন্য, কিন্তু ভিউই জক্রিয়তাকে সমর্থন করেছেন তাঁর চেয়ে অনেক 
বড় কারণে। তার মতে সক্রিয়্তা হল সত্যে পৌছবার একমাত্র অপরিহার্য 
সোপান। যেহেতু সত্য আহরণ এবং সমস্যা সমাধন আমাদের বেচে থাকা এবং 
সভ্যতার বিকাশের জন্য অবশ্থ প্রয়োজনীয় সেহেতু সক্রিয়তাও আমাদের ব্যক্ষিগতও 
সাংস্কৃতিক উভয় প্রকার সস্তিত্তের জন্য অপরিহার্য । 

ডিউইর দেওয়া সক্রিয়তার এই নতুন তত্বটি সত্যই যুগান্তকারী । তিনি 
প্রকৃতপক্ষে সক্রিয়তার একটা সম্পূর্ণ অকল্পিত ব্যাখ্যা! দিয়েছেন। সত্য স্বাধীন ও 
বয়ংপ্রকাশ ত নয়ই। বরং সত্য পুরোপুরি সক্রি়তাঁর উপর নির্ভরশীল। সক্রিয়তার 


১, 
কহাধার্টের পাঁচটি সোপানের সঙ্গে ডিউইর পীচটি দৌপানের তুলনা ২৭ পাতায় হন৷ 


৫২ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


মাধ্যমে পরীক্ষণের বারা যদি সত্যের কার্যকারিতা বা! যাথাথ্য প্রমাণিত হয় তবেই 
সত্য গ্রাহ, নইলে নয়। অর্থাৎ সত্য শ্বয়ং-প্রমাণিত নয়। সত্য মাত্রেই 
প্রমাণিতব্য। এদিক দিয়ে ডিউইর সঙ্গে প্রাচীন সোফিষ্ট নামে গ্রীক শিক্ষাবিদদের 
বেশ মিল আছে । 

সত্য আহরণের জন্য যখন সক্রিয়তা অপরিহার্য তখন শিশুর সার্থক শিক্ষা 
পরিকল্পন৷ সন্রিতার উপর প্রতিষ্ঠিত হবেই। শিশুর সমস্ত শিক্ষা, জ্ঞান, ধারণা, 
তথ্য-সংগ্রহ সবই সম্পন্ন হবে সক্রিমতার মাধ্যমে। ভিউইর এই প্রগতিশীল 
সক্রিয়ঠার তত্ব থেকেই উদ্ভূত হয়েছে শিক্ষাকে সক্রিয়তাভিত্তিক করার বর্তমানের 
পৃথিবীব্যাপী আন্দোলন । 


শিক্ষাই ক্রমবিকাশ (12205656102 15 020৮) 


প্রাচীন ভাববাদীদের মতে সত্যকারের পরিবর্তন বলে কোন বস্ত নেই। যাঁকে 
আমরা পরিবর্তন বলি বা পরিবর্তন বলে মনে করি প্ররুতপক্ষে সেটি বাহিক বা 
আকারগত পরিবর্তন, সত্যকারের কোন অস্তিত্গত পরিবর্ডন নয়। অতএৰ 
পৃথিবীতে কোন কিছু আসলে বদলায় না, যা বদলায় তা কেবলমাত্র আকার । 
কিন্ত উইলিয়াম জেম্স প্রভৃতি আধুনিক প্রয়োগবাদীদের মতে স্থট্টি চিরপরির্6ভন- 
শীল এবং মানব অস্তিত্বের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল পরিবর্তন এবং বৈতিত্র্য। 
পৃথিবী নিয়তই বদলাচ্ছে, বাঁড়ছে, নতুন হচ্ছে। এই দার্শনিক মতবাদটি থেকে 
জন্মেছে জন ডিউইর শিক্ষার ক্রমবিকাঁশের তত্বটি (শুখ১৩০:০ ০৫ 0:0%105 )। 

এই তত্ব অনুযায়ী শিক্ষা হুল বৃদ্ধি বা ক্রমবিকাশেরই নামান্তর । শিশুমাত্রেই 
নিয়ত বৃদ্ধিশীল--তার শরীর, মন, আগ্রহ, জ্ঞান, কৌশল, আচরণ সব দিক দিয়েই 
'সে প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে । এই ছেদহীন, বিরামহীন বৃদ্ধি বাঁ ক্রমবিকাশই 
হুল তার শিক্ষা । শিক্ষা, নিছক কতকগুলি নিষ্ক্রিয় তথ্য বা জ্ঞানের আহরণ নয়, 
শিক্ষা একটি সতত সক্রিয় প্রক্রিয়! বিশেষ, যে প্রক্রিয়া ব্যক্তির সত্তার ক্রমবিকাঁশের 
সঙ্গে অভিন্ন। অতএব গ্রচলিত সংব্যাখ্যান অনুযায়ী শিক্ষার যে নানা লক্ষ্যের 
উল্লেখ করা হয় সেগুলি সবই ভুল । আত্মোপলন্ধি, ভবিষ্যৎ্প্রস্তুতি, বৃত্তি-শিখন, 
চবিভ্র-গঠন প্রভৃতি যে বহুবিধ শিক্ষার লক্ষ্যের কথা শিক্ষক, পিতামাতা! প্রভৃতি 
বলে থাকেন স্্েলি নেহাৎ সংকীর্ণ ও অসম্পূর্ণ। প্ররুতপক্ষে শিক্ষার 
কোন হ্থুনির্দিষ্ট ও স্থিরীকুত লক্ষ্য থাকতে পারে না। শিক্ষা! একটি প্রক্রিয়া বিশেষ 
এবং প্রক্রিয়া! মাজ্রেরই লক্ষ্য প্রক্রিয়াটিকে আরও চালিয়ে যাওয়া । যেমন, চলা” নামক 


শিক্ষাই ক্রমবিকাশ ৫৩ 


প্রক্রিয়ার লক্ষ্য হল আরও 'চলাঃ। তেমনই শিশুর বৃদ্ধিরূপ প্রক্রিয়ার কোন দূরবর্তী 
লক্ষ্যও থাকতে পারে না, বৃদ্ধির লক্ষ্য হল আরও বুদ্ধি। আবার শিক্ষা আর 
বৃদ্ধি সমার্থক, অতএব শিক্ষার লক্ষযও হল আরও শিক্ষা। এই লক্ষ্য ছাড়া কোনিও 
সংকীর্ণ নির্দিষ্ট লক্ষ্য শিক্ষার উপর অরোপ করা সঙ্গত নয়। শিশুর লামনে 
শিক্ষার যে সব ন্থদূর, অস্পষ্ট ও কাল্পনিক লক্ষ্য প্রায়ই অভিভাবকেরা ধরে থাকেন 
ডিউ সেগুলির তীব্র সমালোচনা করেছেন। 


শিক্ষার সামাজিক দিক ও গণতন্ত্র 


ডভিউইর শিক্ষাতত্বের আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল শিক্ষার সামাজিক দিকটির 
উপর বিশেষ গুরুত্ব দান। ব্যক্তির বৃদ্ধি বা ক্রমবিকাশ যদিও মূলত ব্যক্তিগত 
প্রক্রিয়া, তবু এ প্রক্রিয়াটি সমাজের ভিতরেই ঘটে থাকে। সমাজের পরিবেশ 
ছাড়া শিশুর বৃদ্ধি ঘটে না! বা ঘটতেও পারে না । বস্তুত শিশুর শিক্ষা ঘটে থাকে 
সমাজের অন্তান্য অধিবাসীদের সঙ্গে পারস্পরিক ভাবের আদান প্রদান ও ক্রিয়া 
প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে। অতীতের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানের সঙ্গে 
উন্নততর সঙ্গতিবিধানের উদ্দেস্টে ব্যক্তির অভিজ্ঞতার নিয়ত পুনর্গঠন ও পুন:স্জনই 
হল শিক্ষা আর যত অধিক পরিমাণে ব্যক্তি সমাজের অন্যান্ত অধিবাসীদের 
সঙ্গে তার অভিজ্ঞতার অংশ গ্রহণ করবে ততই তার অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন সুসমৃদ্ধ 
ও লাভজনক হয়ে উঠবে । ভিউইর মতে ব্যক্তির মধ্যে এই ধরনের যৌথ অভিজ্ঞতা 
ঘত বাড়বে ততই ব্যক্তি এবং সমাজের সুষ্ু বিকাশ ঘটবে । আর যৌথ অভিজ্ঞতার 
স্থযোগ সবচেয়ে বেশী পাঁওয়৷ যায় গণতান্ত্রিক সমাজে যেখানে ব্যক্তির আচরণের 
উপর বাধানিষেধ সব চেয়ে অল্প। অতএব সার্থক শিক্ষার উপযোগী সমাজ হল 
গণতান্ত্রিক সমাজ । 

ডিউই শিক্ষাকে একটি সামাজিক প্রক্রিয়ারূপে বর্ণনা করেছেন। অতএব 
বলা বাহুল্য যে শিক্ষার পূর্ণতা ও সার্থকতা নির্ভর রবে আদর্শ সামাঁজিক পরিবেশের 
উপর। ডিউইর মতে একমাত্র গণতন্ত্রই হল সেই পূর্ণ ও সার্থক শিক্ষার উপযোগী 
আদশ সংগঠন। 


বিভালয়ই সমাজ (5০০০1 2৪ 50639 ) 


অতএব দেখা যাচ্ছে যে প্রকৃত সামাজিক পরিবেশ ছাড়া সমত্ত শিক্ষাই 
অসম্পূর্ণ ও কৃত্রিম। কিন্তু গতানুগতিক ছুলগুলিতে এই অতি প্রায়াজনীয় 


৫৪ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


সত্যটিকে সম্পূর্ণ অবহেলা করা হয়। সেখানে বাইরের পমাজের স্পর্শ থেকে 
ক্থলকে সম্পূর্ণ দূরে সরিয়ে রাখা হয় এবং বাস্তব সমাঁজজীবনের জন্য অপরিহীর্ 
অভিজ্ঞতা, আচরণ, কৌশল, মনৌভাব ইত্যাদি শিক্ষার্থীকে শেখাবার কোনকপ 
আয়োজনই সেখানে থাকে না। তার ফলে শিক্ষার্থী যখন সমাজর্জীবনে প্রবেশ 
করে তখন সেই পরিবেশে সে নিজেকে সম্পূর্ণ অনুপযোগী ও অক্ষমরূপে দেখতে 
পায়। বিদ্যালয় এবং সমাজের মধ্যে এই যে ছন্দ বা ব্যবধান বন্ুদিন ধরে চলে 
আসছে ডিউইর মতে তা নিতান্তই কাল্পনিক ও কৃত্রিম । বিদ্যালয় হবে সমাজেরই 
নিধৃত প্রতিচ্ছবি-_-সেখানে সমাজের সমগ্র রূপটি পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হবে 
শিশুদের বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে। ডিউইর এই মতবাদ থেকেই জন্ম 
নিয়েছে আধুনিক কালের স্কুলকে সমাজের প্রতিচ্ছবি করে তোলার আন্দোলন । 

শিশুকে সমাজজীবনের জন্য প্রস্তুত করাটা যদিও শিক্ষার কর্মন্চীর অন্তর্গত 
তবু একথ| ভাবলে ভূল হবে যে শিশুকে কোন নির্দিষ্ট ভবিহ্যতের জন্য প্রস্তুত 
করাটাই শিক্ষার উদ্দেশ্ত। প্রাচীন শিক্ষাবিদেরা ভবিষ্যতের জন্য শিশুকে প্রস্তুত 
করাটাই শিক্ষার লক্ষ্য বলে মনে করতেন । কিন্তু ডিউইর মতে কোন অনির্দিষ্ট ও 
সুদুর বস্তকে শিক্ষার লক্ষ্যরূপে স্থাপন করা চলে নাঁ। শিক্ষার লক্ষ্য বটে শিশুকে 
্স্তত করা কিন্ত সে প্রস্তুত করা কোন নির্দিষ্ট দুরস্থিত কাল্পনিক লক্ষ্যের জন্য নয়, 
সে প্রস্তত করা হল শিশুকে তাঁর পূর্ণ জীবনের জন্য । আর বিদ্যালয় শিশুকে 
জীবনের জন্য প্রস্তুত করবে বিষ্যালয়-জীবনের সঙ্গে তাঁর নিজের জীবনকে অভিন্ন 
করে তুলে (101509:5 01116 05 76108 116 ) 

হাবার্টর কৃষ্টি-যুগতত্বটিও ভিউইকে বেশ কিছুটা প্রভাবিত করেছিল এবং 
মানবজাতি যে সব মৌলিক অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে বর্তমানের সমুন্নত অবস্থায় 
এসে পৌছেছে সেগুলির অন্ুশীলনই তার মতে শিশুর সুষ্ট বিকাশের পরম সহায়ক । 
এইজন্য গতানুগতিক পাঠক্রমকে বাতিল করে দিয়ে আমাদের পূর্বপুরুষের! যে সব 
মৌলিক ও অপরিহার্য কাজগুলি সম্পন্ন করে গেছেন ডিউই সেগুলিকে শিশুর 
পাঠক্রমের গ্রধান বিষয়বস্ত রূপে অন্তভূক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন। 

শঙ্খলার সমস্থা! ডিউইর শিক্ষাতত্বে কোন সমস্যাই নয়। তীর মতে বিদ্যালয়ে 
যদি সত্যকারের সমাঁজধর্মী পরিবেশের স্থানটি করা ষায় তাহলে শৃঙ্খলা স্বাভাবিক 
ও স্বতঃপ্রণোদিতভাবে দেখা দেবে । শৃঙ্খলা রক্ষা' সেখানেই সমস্যারূপে দেখা দেয় 
যেখানে পরিবেশ অসমাজধর্মী এবং ফলে সেখানে শিশু কাজ করায় কোন স্বাভাবিক 
প্রেরণা অনুভব করে না। 


ডিউইর শিক্ষাপন্ধতি €€ 


ডিউইর আগ্রহতন্ব 

ডিউই আগ্রহেরও এক নতুন মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা! উপস্থাপিত করেছেন। 
হার্বার্টের মতে আগ্রহ নির্ভর করে শেখার বিষয়বস্তর উপর । যদি নতুন শিক্ষণীয় 
বন্তটি শিশুর পূর্বে শেখ! বস্তুর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয় তাহলে আগ্রহ নিজে নিজেই 
দেখা দেবে। অতএব হা্কার্টের ব্যাখ্যা অনুযায়ী আগ্রহ ভেতর থেকে আসে ন৷, 
বাইরে থেকে স্থটি কর! হয়ে থাকে । ডিউই এ ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করে জানান 
যে আমাদের অহংসত্ত থেকে যে স্বাভাবিক প্রেরণ! ব্বতঃগ্রণোদিতভাবে বেরিয়ে 
আসে তা থেকেই জন্মায় আগ্রহ । 

ব্যক্তির নিজন্ব বিকাশপথের অভিমুখে অবস্থিত কোন কিছুর প্রতি অহংসত্তার 
স্বতঃবহির্গমনের নাম দেওয়া বেতে পারে আগ্রহ । « থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় 
যে আগ্রহ ও প্রচেষ্ট। পরস্পর বিরোধী নর, পরস্পর সহায়ক । আগ্রহ যত 
বাড়বে, প্রচেষ্টাও তত বাড়বে । আগ্রহ প্ররুতপক্ষে আত্ম-অভিব্যক্তিমূলক 
আচরণই, যার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তির বিকাশগ্রচেষ্টা অন্তঃসথপ্ধ প্রবণতা অনুযায়ী 
আত্মপ্রকাশ করে থাকে । গতানুগতিক শিক্ষায় আগ্রহ ও প্রচেষ্টার মধ্যে 
বহুযুগ ধরে যে বিরোধিতাকে কল্পনা করে আসা হয়েছে ডিউই এইভাবে 
তার মীমাংসা করলেন। 

ভিউই ব্যক্তিগত বৈষম্যে পরম বিশ্বাসী ছিলেন। তার মতে বৈচিত্র্য ও 
নতুনত্ব পার্থিব অন্তিত্বমাত্রেরই মৌলিক বৈশিষ্ট্য ৷ প্রত্যেক শিক্ষার্থীহ দেহ, 
মন, শক্তি, রুচি সব দিক দিয়েই স্বতন্ত্র ও অতুলনীয়। অতএব এই ব্যক্তিগত 
বৈষণ্যকে শিক্ষার প্রকৃতি ও পদ্ধতি নির্ণয়ে প্রধান নির্ধারকরূপে গণ্য করতে 
হবে। 


'ডিউইব্র শিক্ষাপন্ধাতি 


ডিউইর শিক্ষাপদ্ধতি পরিপূর্ণভাবে তার নিজন্ব দার্শনিক তত্বের উপর 
প্রতিষ্ঠিত। আবার সেই সঙ্গে মনোবৈজ্ঞানিক ও জীবতব্মূলক গবেষণার আধুনিক 
আবিষ্ষারগুলিও ডিউই পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছেন। কেবল তাই নয়, বহুবৎসর 
ধরে ডিউই তার শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে বাস্তবক্ষেত্রে নানা পরীক্ষণ চালান এবং তার 
অধিকাংশ পদ্ধতিমূলক তত্বই দীর্ঘ পরীক্ষণের সিদ্ধান্তের দ্বারা পূর্ণভাবে সমর্থিত। 
€ডিউইর শিক্ষাপদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি এখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল। 

শিক্ষায় শিশুকে সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা! দিতে হবে। শিক্ষা হল শিশুর স্বাভাবিক 


৫৬ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


বৃদ্ধি বা বিকাশপ্রক্রিয়া। অতএব সেখানে কারও কোনরূপ নিয়ন্ত্রণের স্থান নেই। 
শিশুর ্বত-্ফ,€ত আচরণ বা প্রচেষ্টাকে বাধা দেওয়ার অর্থ ই হল স্বাভাবিক বিকাশ- 
প্রক্রিয়াকে ক্ষুণ্ন কর]। 

শিশুর শিক্ষা আসবে পুরোপুরি বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে নিষ্ক্রিয় 
লিখন-পঠনের মদ্যে দিয়ে নয়। শিশুর পাঠক্রমে থাকবে এমন সব অভিজ্ঞতা! 
যেগুলির সঙ্গে শিশুর জীবনের বাস্তব যোগাযোগ আছে। এক কথায় শিশুর 
দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় যে সব অভিজ্ঞতা শিশত আহরণ করে বিদ্যালয়ের 
অভিজ্ঞতাও সেগুলির সঙ্গে নিবিড়ভাবে গ্রস্থিবদ্ধ হবে । 

সক্রিয়তা হবে শিশুর শিক্ষার একমাত্র মাধ্যম। ভিউইর মতে প্রকৃত 
জ্ঞান বা সত্য আহরণ করা যায় সক্রিয়তার মাধ্যমে । সক্তিয়তা বাঁধা পেলে দেখা 
দেয় সমস্যা আর সেই সমস্যার সমাধানের মধ্যে দিয়েই শিশু প্রকৃত জ্ঞান বা সত্যে 
পৌছয়। এই থেকেই জন্ম নিয়েছিল ডিউইর সমস্তাপদ্ধতি (১:0চ161) 
1100)00)। এই পদ্ধতির পাঁচটি সোপানের বর্ণনা! আগেই করা হয়েছে। এই 
পদ্ধতিতে প্রথমে শিশুকে একটি কাজ করতে দেওয়া হয় (সক্রিয়তা)। কাজটি করতে 
করতে সে একটি বাধার সম্মুখীন হয় (সমস্তা)। তখন সে সেই সমন্তাটির 
সমাধান করার জন্য নানা তথ্য সংগ্রহ করে (তথ্য-সংগ্রহ )। তারপর সেই 
তথাগুলির মধ্যে থেকে সে একটি বিশেষ সমাধানকে বেছে দেয় ( প্রকল্পন ) এবং 
সব শেষে সে সেই সমাধানটির বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করে দেখে যে এটি কার্ধকরী 
কি না (পরীক্ষণ )। ডিউইর মতে এই সমস্তাপদ্ধতির মাধ্যমেই শিশু প্রকৃত সত্য 
ব৷ জ্ঞান লাভ করতে পারে। এই পদ্ধতিতে সমস্যা সমাধানের একমাত্র মাধ্যম হল 
সক্তিয়তা এবং মননমূলক চিন্তন হল তার অপরিহার্য উপকরণ । 


ডিউই স্কুল বা! ল্যাবরেটরি স্কুল 

ডিউই তার শিক্ষাপদ্ধতিটির কার্যকারিতা পরীক্ষা করার জন্য নতুন 
পরিকল্পনায় একটি বিদ্যালয় থোলেন। এই বিদ্যালয়টি গবেষণাগার বিদ্যালয় 
(1.80:810:5 5০০০1) বা ডিউই স্কুল নামে খ্যাত। এই বিষ্ভালয়টিতে ভিউই 
তার আধুনিক সক্রিয়তাভিত্তিক শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তন করে তার কার্ধকারিত৷ 
যাচাই করেন। 

এই স্কুলটিতে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির কোনটিই ছিল 
না। যেমন, বেঞ্চ-চেয়ার টেবিল দিয়ে সাজান ক্লাস, পিরিফনড অনুযায়ী সময়বিভাগ 


ডিউই স্কুল ৫৭. 


শিক্ষকের প্্যাটফর্ম, বক্তৃতার মাধ্যমে শিক্ষাদান, ইত্যার্দি প্রচলিত বিদ্যালয়ের 
অপরিহার্য উপকরণগুলিকে ডিউইর স্কুলে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় নি। সেখানে 
কোনরূপ পাঠ্যপুস্তক ছিল না, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয় অনুযায়ী বিভাজন 
ছিল না, গড়া দেওয়া, পড়। ধরা ইত্যাদি বহুযুগ ধরে অনুহৃত প্রথাগুলিরও অস্তিত্ব 
ছিল না। কোন বীাধাধর! রুটিন, ক্লাশ, পঠন-লিখনের সুনির্দিষ্ট নিয়ম, বাড়ীর কাজ 
ইত্যাদির কোনটাই সেখানে ছিল না। 

ডিউইর পদ্ধতি ছিল পরিপূর্ণভাবে সক্রিয্নতা-ভিত্তিক। এমন কি পঠন, লিখন 
গণিত প্রভৃতি প্রাথমিক মানগুলিও শিশু অর্জন করবে তার জীবনের কার্যাবলী 
থেকে। বিদ্যালয়ের পাঠক্রম বলতে ছিল নানা'কূপ স্জনধর্মী সক্রিয়তা এবং শিশুর 
অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন। শিশুদের সক্রিয়তা ছিল নানা প্রকৃতির, যেমন খেলা, কোন 
কিছু তৈরী করা, প্ররুতির সংস্পর্শে আপা, আত্ম-অভিব্যক্তি ইত্যাদি। এই ভাবে 
ডিউই স্কুলের আত্যন্তরীণ আবহাওয়াটাই সম্পূর্ণ বদলে দিলেন এবং বিছ্যালয়কে 
শিশুর জীবনের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত করলেন। 

ডিউইর শিক্ষাপন্ধতির আর একটি বৈশিষ্ট্য হল যে শিশুর সমস্ত শিক্ষাই 
একমাত্র সমাজধর্মী পরিবেশের মধ্যে দেওয়া হয়ে থাকে । শিশু কেবলমাত্র 
জ্ঞান বা কৌশলই আয়ত্ত করবে না, সে সামাজিক গুণাবলীর দিক দিয়ে 
স্যোগ্য ও সক্ষম হয়ে উঠবে। সেইজন্য ডভিউইর বিদ্যালয়ে সব 
কিছু শেখান হত সহযোগিতা ও পারস্পরিক গ্রীতিময় আবহাওয়ার, 
মধ্যে দিয়ে। অর্থাৎ এক কথায় শিশুর শিক্ষা হবে তার জীবনের 
প্রস্তুতির জন্য এবং সে প্রস্ততি শিশুকে বিদ্যালয়ই দেবে শিশুর জীবনের 
সঙ্গে বিদ্যালয়ের জীবনকে অভিপ্ন করে তোলার মধ্যে দিয়ে। বস্তত যৌথ 
কর্মগ্রচেষ্টা ও সম্মিলিত উদ্যোগের মধ্যে দিয়ে শিশুর সমস্ত শিক্ষা-সম্পন্ন। 
হবে--এইটাই হল ডিউইর শিক্ষাপদ্ধতির যূলকথা। সমাজে বাস করতে গেলে 
যেসব মৌলিক আচরণ মাচ্ষকে সম্পন্ন করতে হয় সেগুলি শিশুর অভিজ্ঞতায় 
অপরিহার্ধভাবে অঙীভূত হবে এবং বিদ্যালয় হবে শিশুকে সেই সব অভিজ্ঞতা 
দানের উপযোগী ক্ষেত্র। এক কথায় স্কুলকে গড়ে তৃলতে হবে ছোটখাট এক সমাজ 
রূপে, যেখানে বৃহত্তর সমাজের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে শিশু পরিচিত 
হতে পারবে বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে । ডিউইর এই আদর্শ অনুযায়ী আধুনিক 
প্রগতিশীল বিষ্ালয়গুলিতে বাস্তব সমাজজীবনের অনুকরণে সমবায় সমিতি, 
সংবাদপত্র, ব্যাঙ্ক, পোষ্ট অফিস ইত্যাদি গ্রতিষ্ঠানগুলি গঠন করা হয় এবং 


৫৮ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


শিক্ষার্থীরা সেগুলিতে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করে অতিপ্রয়োজনীয় সামাজিক 
'অভিজ্ঞতাগুলি সঞ্চয় করতে পারে। 

যদিও সুনির্দিষ্ট ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষা দান করা ডিউইর পদ্ধতির 
মূলকথা, তবু শিক্ষার শিশুর আগ্রহ যে অপরিহার্য একথাও ডিউইও বারবার বলে 
গেছেন। আগ্রহ হল সেই ক্ষুলিঙ্গ যা শিশুর জ্ঞানের শিখাকে জালাবে। তাছাড়া 
ডিউইর মতে আগ্রহ এবং প্রচেষ্টা পরস্পরবিরোধী নয় । শিশুর প্ররূত আগ্রহ 
জাগলে প্রচেষ্টা শ্বতঃপ্রণোদিত ভাবেই দেখা! দেবে। কেননা কোন কাজে যখন 
ত্বাভাবিক আগ্রহ জন্মায় তখনই প্রচেষ্টা দেখ! দেয়। 


শিক্ষার পদ্ধতি সম্বন্ধে ডিউইর শেষ কথা হল যে সমস্ত শেখার মূলেই আছে 
চিন্তন। সার্থক চিন্তন থেকেই শিখন আসে। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে 
ডিউইর মতে শিখনের প্রকৃত পদ্ধতিই হল চিস্তন। অতএব এই চি্তনকে ঠিকমত 
নিয়ন্ত্রিত করতে পারলেই কার্করী শিখন ঘটে থাকে । চিন্তুনের যথা প্রয়োগের 
জন্য প্রয়োজন (১) কোন একটি কাছের সম্পাদন (২) সমস্যার উপলব্ধি যা থেকে 
চিন্তনের স্থুরু হন (৩) প্রয়োজনীয় তথ্যের অধিকারী হওয়া ও সেইমত পর্যবেক্ষণ 
করা (৪) কোন একটি বিশেষ সমাধানকে নির্বাচন করা৷ এবং 6৫) সেই সমাধানটিকে 
বাস্তবে পরীক্ষা করে দেখা যে সেটি কার্যকরী কি না। 


চিন্তনের এই অপরিহার্য অগ্গুলি থেকেই ডিউইর প্রসিদ্ধ পাঁচটি সোপানের 
উৎপত্তি হয়েছে এবং সমস্তা-পদ্ধতি (১:010150) 7৩0১০৭) নামে শিক্ষাপদ্ধতিটির 
উদ্ভাবন হয়েছে। এ সম্বন্ধে আগেই আলোচনা! করা হয়েছে। 


ডিউইর শক্ষানীতির সারসংক্ষেপ 


শিক্ষার দার্শনিক তত্ব, পদ্ধতি ও বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে ডিউই এত ব্যাপকভাবে 

আলোচনা করেছেন এবং এত অভিনব তত্ব ও ব্যাখ্যা! উপস্থাপিত করেছেন যে 

ক্ষেপে সেগুলিকে উল্লেখ করা নিতান্তই অসম্ভব ব্যাপার । তবুতার শিক্ষানীতির 
প্রধানতম কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের নীচে উল্লেখ করা হল। 


(১) শিক্ষা নিছক তথ্য-সংগ্রহ ব| নিষ্ক্রিয় জ্ঞান অর্জন নয়। শিক্ষা ব্যক্তির 
ক্রমবিকাশ বা বুদ্ধির সঙ্গে সমার্থক। বৃদ্ধি বলতে বোঝায় ব্যক্তির অস্তিত্বের 
'সব কটি দিকের নিজত্ব পরিণতির গতিপথ ধরে এগিয়ে যাওয়া। এই গতিপঞ্ছ 


ডিউইর শিক্ষানীতির সার সংক্ষেপ ৫৯ 


নির্ধারিত করে দেয় ছুটি বস্ত-_একটি, ব্যক্তির নিজের আভ্যন্তরীণ সংগঠন এবং 
অপরটি, যে সমাজে সে বাস করে সেই সমাজের বিভিন্ন শক্তি। 

২। ব্যাক্তির ক্রমবিকাশ বা বৃদ্ধি ব্যক্তির কাছে দেখা দেয় অভিজ্ঞতার রূপে। 
বিভিন্ন পারিবেশিক শক্তির বৈচিত্র্য ও পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির অভিজ্ঞতার 
স্ববূপ ও প্ররুতি বদলে যায়। যেহেতু পরিবেশ চির পরিবর্তনশীল, শিক্ষ। হল 
ব্যক্তির অভিজ্ঞতার বিরামহীন পুনর্গঠন ও পুনঃহথজন। 

৩। শিক্ষা যখন অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন তখন শিক্ষা নিঙ্কিপ্ন কোন বসন্ত নয়। 
শিক্ষা হল চিরপরিবর্তনশীল, গতিময়, ছেদহীন একটি প্রক্রিয়াবিশেষ | 

৪। কোন প্রক্রিয়ারই কোন বহিঃস্থিত লক্ষ্য থাকতে পারে না_ প্রক্রিয়ার 
লক্ষ্য প্রক্রিয়াটির মধোই থাকে । শিক্ষাও একটি প্রক্রিয়া, অতএব শিক্ষার কোন 
বহিঃস্থিত লক্ষ্য থাকতে পারে না। সেই হেতু প্রচলিত যত লক্ষ্য শিক্ষার উপর 
চাপানো হয়ে থাকে তার কোনটিই শিক্ষা গ্রকৃত লক্ষ্য হতে পারে না। বৃদ্ধির 
একমাত্র লক্ষ্য আরও বৃদ্ধি, আর শিক্ষা ও বৃদ্ধি সমার্থক হওয়ায় শিক্ষার একমাত্র 
সম্ভাব্য লক্ষ্য হল আরও শিক্ষা বা আরও বৃদ্ধি। 

৫। শিক্ষাকে কেবলমাত্র একটি প্রক্রিয়া বললেই সব বলা হয় না, শিক্ষা 
একটি সামাজিক প্রক্রিয়া । ব্যক্তির অভিজ্ঞতা এক! একা শৃন্ত ব| পরিবেশে ঘটে 
না সমাজের আর সকল সাস্তদের সঙ্গে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে ঘটে 
থাকে। তাছাড়৷ শিক্ষা হল সমাজেরই আত্ম-সংরক্ষণের অপরিহার্ধ উপকরণ 
বিশেষ এবং অপরিণত ভবিষ্যৎ নাগরিকদের সমাজের উপযোগী করে তোলার 
জন্য সমাজের পক্ষ থেকেই শিক্ষা দেবার আয়োজন করা হয়ে থাকে । শিক্ষার্থীর 
পরিবেশকে প্রয়োজনমত নিয়ন্ত্রণ ও পরিবর্তন করে সামাজিক জীবনের জন্ঠ 
অপরিহার্য আচরণ ও কৌশলগুলিই তাঁকে শিক্ষ! দেওয়া হয়ে থাকে। বিদ্যালয় 
এই ধরনের একটি ুপরিপল্লিত মাধ্যম যার পরিবেশকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত 
করা হয়ে থাকে এই শিক্ষাদানের উদ্দেস্টে। 

৬। সমাজজীবনের উপযোগী শিক্ষাদানের জন্ত বিশেষভাবে হৃষ্ট পরিবেশ- 
সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানই হল বিগ্যালয়। অতএব বিষ্ভালয় সমাজের সম্পূর্ণ জীবনটিকে 
নিখু তভাবে তার পরিবেশের মধ্যে প্রতিফলিত করবে, যাতে শিশু সেই পরিবেশে 
মানুষ হয়ে যথার্থ সমাজধর্মী নাগরিক হয়ে উঠতে পারে। অর্থাৎ বিষ্যালয় হবে 
সমাজেরই একটি ক্ষুন্র সংস্করণ 


ও শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


৭। প্রকৃত জ্ঞান বা সত্য কখনও নিক্কিয়ভাবে আহরণ করা যায় না। 
সত্য আহরণের একমাজ্ম মাধ্যম হল সব্রিয়তা। কোন কাজ করতে করতে যখন 
ব্যক্তি বাধা পায় তখন সে একটি সমস্তার সম্মুখীন হয় এবং সেই সমস্যার সমাধান 
যখন সে করতে পারে তখনই তার নতুন জ্ঞান বা সত্যের অর্জন হয়। এছাড়া 
অন্য কোন উপায়ে সে সত্য বা নতুন জ্ঞান লাভ করতে পারে না। অতএব 
সার্থক শিক্ষামাত্রেই সম্পন্ন হবে সক্রিয়তার মাধামে। 

৮। সব্রিয়তা যদি সত্য বা নতুন জ্ঞান লাভের মাধ্যম হয়, তবে চিন্তন হল 
তার পন্থা। চিস্তন বলতে অবশ্ত অলস ভাববিলাসী কল্পনাকে বোঝায় না» বোঝায় 
উদ্দেশ্ঠাসম্পন্ন মননমূলক চিস্তনকে | এই মননধর্মী চিন্তনের সাহাষ্যে ব্যক্তি তার 
পূর্ব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগায় বর্তমানের সমস্যা সমাধানের জন্য এবং শেষ 
পর্যস্ত সত্য বা নতুন জ্ঞানে পৌছয়। সক্রিয়তা ও চিস্তনের এই অভিনব 
তত্বের উপর ভিত্তি করেই ডিউই সমস্তা-পদ্ধতি (7:05169 2190১০৭ ) নামে 
শিক্ষাদানের নতুন একটি পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছেন। 

৯। শিক্ষার আর একটি অপরিহার্য উপাদান হল শিক্ষার্থীর আগ্রহ। আগ্রহ 
শিশুর শ্বতঃপ্রস্থত স্বাভাবিক আভ্যন্তরীণ শক্তিবিশেষ এবং আগ্রহ জাগলে 
প্রচেষ্টা ্বাভাবিক ভাবেই দেখা দেয়। 

১০। সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি ও দলের সঙ্গে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে 
যখন শিক্ষা আসে তখন সামাজিক সংগঠনের স্বরূপের উপর বিশেষভাবে নির্ভর 
করে শিক্ষার প্রকৃতি ও সার্থকতা । ডিউইর মতে গণতন্ত্র হল এদিক দিয়ে আদর্শ 
সামাজিক সংগঠন । সেখানে ব্যক্তির অভিজ্ঞতা কোন দিক দিয়ে বাধাপ্রাপ্ত ব 
সন্কৃচিত হয় না বলে তার অভিজ্ঞতা হয় সীমাহীন ও বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং তার ফলে 
তার শিক্ষাও হয় স্থসমৃদ্ধ ও উন্নত। 

১১। ডিউইর মতে শৃঙ্খলা রক্ষার সমস্যা সত্যকারের সমাজধর্মী পবিবেশে কোন 
সমশ্তাই নয়। যে সব বিদ্যালয়ের পরিবেশ অসামাজিক এবং যেখানে শিক্ষার্থীদের 
মধ্যে কোন সামাজিক চেতনার উপলব্ধি নেই সেখানে বহির্জাত ও গীড়নমূলক 
পন্থার সাহায্যে শৃঙ্খল! বজায় রাখতে হয়। কিন্তু যদি পরিবেশটি সমাজধর্মী হয় 
তবে শৃঙ্খলা স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষার্থীদের দামাঁজিক সচেতনতা ও দায়িত্ববোধ 
থেকে দেখা দেবে। 

১২। শিক্ষায় শিশুকে সর্বাঙগীণ স্বাধীনতা দিতে হবে যাতে তার বিভিন্ন 
বুদ্ধি প্রচেষ্টা বিনা বাধায় সুপরিণতির পথে এগিয়ে যেতে পারে। ডিউই পুর্ণ 
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শিশু-ম্থাধীনতার পক্ষপাতী হলেও উদ্গেস্তহীন ও অসংঘত স্থাধীনভাকে কখনই 
সমর্থন করেন না। তীর মতে যে স্বাধীনতা হ্জনধর্মী আত্ম-অভিব্যক্ির 
রূপ নেবে তাই হবে গ্ররুত স্বাধীনতা । যে স্বাধীনতা শিশুর বুদ্িপ্রক্রিয়ার 
সহায়ক নয় তা নিরর্থক, ক্ষতিকরও। এর জন্য শিশুকে তার স্থবিকাশের 
অভীষ্ট পথে পরিচালনা করতে হবে, কিন্তু কোনরূপে তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ 
করে নয়। পরিবেশকে বিচক্ষণতার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করে শিশুর অভ্যস্তরস্থ 
'বত-স্কর্ত বিকাশপ্রচেষ্টাকে সু আত্ম অভিব্যক্তির পথে পরিচালনা করাই 
সুশিক্ষার প্রধানতম কর্মন্চী। 


'ডিউইব্র শিক্ষায় অবদান 


বহুশতাব্দী ধরে প্রচলিত অস্তঃসারশৃন্ত ও আকারসর্বস্ব প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থার 
নীতি ও পদ্ধতিগ্রলির তীব্র সমালোচনা করে প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থার নতুন 
ভাবধারার সঙ্গে বিশ্বের প্রথম পরিচয় ঘটিয়ে যান রুশো । পেষ্টালৎসী, ফ্রয়েবেল 
ও হা্বার্ট সেই নতুন আদর্শের বিশেষ বিশেষ দিককে অনুসরণ করে আধুনিক 
শিক্ষাব্যবস্থাকে আংশিকভাবে বাস্তবে রূপ দেবার চেষ্টা করেন। কিন্তু নিজের 
প্রতিভা, গভীর অস্তরূর্টি ও সযত্ব অধ্যবসায়ের সাহায্যে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থাকে 
পরিপূর্ণভাবে গড়ে তৌলার কৃতিত্ব জন ডিউইরই। আমেরিকার পরিবল্পনাহীন 
ও বিশৃঙ্খল শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠনের কাজেই তার নীতি ও পদ্ধতির প্রত্যক্ষভাবে 
প্রয়োগ কর! হলেও, ডিউইর বৈপ্লবিক ভাবধারা, শিক্ষার অভিনব সংব্যাখ্যান 
ও নানা জটিল শিক্ষাসমস্তার অপরূপ সমাধান সারা পৃথিবীর শিক্ষাবিদুকেই 
প্রভাবিত করেছে এবং বর্তমানে এমন কোন প্রগতিশীল দেশ নেই যেখানকার 
শিক্ষাব্যবস্থায় তাঁর শিক্ষাতত্ব, পদ্ধতি ও অন্যান্য নির্দেশ অল্পবিস্তরভাবে মেনে 
নেওয়া হয় নি। 

প্রথমত, ডিউইর শিক্ষাঘটিত মতামতগুলির প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হল যে তার 
কোন মত বা নির্দেশই নিছক কল্পনাজাত বা অন্গভূতিপ্রস্থত নয়, সবগুলিই 
প্রমাণিত দার্শনিক তত্ব, মনোবৈজ্ঞানিক আবিফ্ার এবং নিজের পরীক্ষণলন্ধ 
ফলাফলের উপর প্রতিষ্ঠিত। যুক্তি ও প্রমাণের সবল আবেদন তাঁর সমস্ত 
মতবাদের পেছনে থাকায়, সেগুলি যেমন একদিকে সর্বজনগ্রাহ হন্বত পেরেছে 


তেমনই অপরদিকে শিক্ষাশান্তরকে নিছক জল্পনা-কল্পনার স্তর থেকে তুলে পরিপূর্ণ 
বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নত করেছে। 


৬২ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


দ্বিতীয়ত, আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার যে সব মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি রুশো তাঁর 
গভীর অনুভূতির বারা কল্পনা করেছিলেন, সেগুলির প্ররুত গুরুত্ব ও মূল্য যাচাই 
করে বাস্তব শিক্ষা পরিকল্পনায় সেগুপির যথাযথ স্থান নির্ণয় করার গুরুভার 
পড়েছিল ডিউইর উপর। বস্ত্র শিশু স্বাধীনতা, সক্রিয়তা, মূর্ভবস্র মাধ্যমে 
শিক্ষণ, প্রক্ৃতি-বীক্ষণ প্রভৃতি ভিউইর শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির 
প্রত্যেকটিই রশোর মতবাদে পাওয়। যায়, কিন্তু সেগুলির দার্শনিক, মনোবৈজ্ঞানিক 
ও ব্যবহারিক মৃল্য নিখুঁতভাবে নিরূপণ করে গেছেন জন ডিউই। 

তৃতীয়ত, শিক্ষার প্রচলিত সংকীর্ণ সংজ্ঞাকে বিদর্জন দিয়ে অভিনব ব্যাপক 
সংজ্ঞা! দান করে শিক্ষার মর্যাদা ও প্রয়োজনীয়তা ছুইই অভাবিত মাত্রায় বাড়িকে 
দিয়ে গেছেন ডিউই | শিক্ষা এখন কতিপয়ের ইচ্ছানির্ভর মানসিক বা সাংস্কৃতিক 
সৌকর্ধসাধন নয়, শিক্ষ! মানবমাত্রেরই অস্তিত্বরক্ষার অপরিহার্য উপকরণ। ডিউইর 
দেওয়া শিক্ষার এই নবতম সংব্যাখ্যান থেকেই এসেছে আধুনিককালের গণতান্ত্রিক 
সর্বজনীন শিক্ষার আদর্শ । 

চতুর্থত, আধুনিক শিক্ষাশ্রয়ী দর্শনের (18:0030900109] [917110980121)5 ) 
প্রকৃত জন্মদাত। হলেন জন ডিউই। ইতিপূর্বে বহু শিক্ষাবিদই শিক্ষাতত্বের 
বিশ্লেষণে দার্শনিক চিন্তার অবতারণা করেছেন, কিন্তু সেগুলি দার্শনিকতত্বই থেকে 
গেছে, গ্ররুত শিক্ষাতত্ব হয় নি। এদিক দিয়ে অবস্থ ফ্রয়েবেলই প্রথম শিক্ষার 
দার্শনিক সংব্যাখ্যান দানে কিছুটা! সাফল্য লাভ করেন। কিন্তু সত্যকারের শিক্ষাতত্বের 
সুসংহত ও যুক্তিনির্ভর দার্শনিক ভিত্তি স্থাপন করে যান জন ডিউই। তার মৌলিক 
দার্শনিক মতবাদের প্রতি অনেক শিক্ষাবিদের সমর্থন না থাকলেও তার শিক্ষাতত্বের 
সংব্যাখ্যানগুলি মেনে নিতে তারা বিশেষ দ্বিধা করেন নি। 

পঞ্চমত, প্ররুত শিক্ষা যে কর্মসম্পাদন ছাড়া আসে না_ডিউইর এই অভিনব 
মতবাদ থেকেই জন্ম নিয়েছে শিক্ষাকে সক্রিয়তা-ভিত্তিক করার পৃথিবীব্যাপী 
আন্দোলন। তার এই নতুন শিক্ষাপরিকল্পন৷ পৃথিবীর সর্বত্রই গৃহীত হয়েছে এবং 
প্রচলিত লিখন-পঠন সর্বস্ব শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছে । 

যষ্ঠত, শিক্ষার প্রচলিত সংকীর্ণ লক্ষ্যগ্চলিকে অবাস্তব ঘোষণা করে এবং 
শিক্ষাকে শিশুর জীবন ধারণের সঙ্গে সমার্থক বলে বর্ণনা করে ডিউই সমগ্র শিক্ষার 
পরিকয়নাকে নতুন ছীচে টেলেছেন। পিতামাতা, শিক্ষক, বিদ্যালয়-করৃ পক্ষ, 
শিক্ষানীতি-নির্ধারক প্রভৃতি সকলেই শিক্ষার এই অতিব্যাপক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ 
সম্পর্কে ধীরে ধীরে সচেতন হয়ে উঠেছেন এবং সংকীর্ণ উদ্দেশ্ত সিদ্ধির জন্ত কষ্ট 
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গতানুগতিক শিক্ষায়তনগুলির স্থানে শিশুর পূর্ণ ব্যক্তিসত্তা গঠনে লক্ষ সার্থক 
শিক্ষার মাধ্যম স্থির পরিকল্পন। দিয়েছেন। 

সগ্তমত, গতানুগতিক বি্ভালয়গুলিতে অন্ুহুত নীতি, পদ্ধতি, পাঠক্রম প্রভৃতির 
ব্যাপক সংস্কারসাধনও ডিউইর মতবাদের প্রত্যক্ষ ফল। বিশেষ করে বিদ্যালয়ের 
সঙ্গে সমাজের সম্পর্ককে ঘনিষ্ঠতম করা এবং বিচ্ভালয়ের পরিবেশকে সমাজধর্মী করে 
তোলার বর্তমান আন্দোলন ভিউইরই আদশজাত। এর ফলে আধুনিক 
বিদ্যালয়গুলির আত্যন্তরীণ পরিবেশ, পাঠক্রম ও সংগঠনে আমূল পরিবর্তন এসেছে। 

অষ্টম, ডিউইর আধুনিক শিক্ষার আর একটি উল্লেখযোগ্য দান হল সমাজধর্মী 
ভাখধারার উপর শিক্ষাপ্রক্রিয়াকে প্রতিঠিত করা । ডিউইর মতে সামাজিক আব- 
হাওয়া ছাড়। শিক্ষ! হয় না এবং যে পরিবেশ যত সমাজধর্মী সে পরিবেশে শিক্ষা: 
ভত উন্নত ও সার্থক হয়ে উঠবে । শিশুর প্রকৃত শিক্ষা আসবে যৌথ কর্মসম্পাদন, 
সম্মিলিত উদ্যোগ ইত্যাদি সামাজিক আচরণের মধ্যে দিয়ে। তীর মতে গণতন্ত্রই 
হল শিক্ষার পক্ষে আদর্শ সাজ। সমাজতত্বমূলক ভাবধারার সঙ্গে শিক্ষাতত্বের 
এই সমন্বয়ন ডিউইর একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এর দ্বারা তিনি ব্যক্তির নিজস্ব 
বৃদ্ধি ও সমাজের যৌথ উন্নতি এ ছুয়ের মধ্যে যুগযুগাস্তরের ছন্দ দূর ত করলেনই এমন 
কি এ ছুটিকে পরম্পর নির্ভরশীল বস্ত বলে প্রমাণ করলেন। 

নবমত, পদ্ধতি-তত্বের দ্রিক দিয়েও ডিউইর অবদান কম নয়। সব্রিয়তা ও 
চিন্তনকে ভিত্ত করে প্রকৃত শিক্ষা সম্পন্ন হবে, এই হল ডিউইর উদ্ভাবিত সমস্থ 
পদ্ধতির (7১:01১15709॥ 1401১০৭) মূলকথা। ডিউইর পদ্ধতিটি গঠনমূলক 
জটিলতার জন্য সেটিকে বাস্তবে প্রয়োগ করা দুরূহ হিল। কিন্তু তার পদ্ধতির 
মৌলিক তত্বটিকে ভিত্তি করে তারই অন্নুগামী শিশ্যু কিলপ্যাটি ক প্রসিদ্ধ প্রজেক্ট 
মেথডের (:০1৪০% 14160১০৫) উদ্ভাবন করেন। বর্তমানে পৃথিবীর সমস্ত দেশের 
শিক্ষাব্যবস্থাতেই কিলপ্যাটি কের প্রজেক্ট মেথড ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। 

দশমত, ডিউই সক্রিয়তাকে শিক্ষার মাধ্যম বলে স্বীকার করলেও চিস্তনকেও 
শিক্ষার অপরিহার্ধ অঙ্গ বলে বর্ণনা করে গেছেন। তীর মতে সক্রিয়তার মাধ্যমে 
এবং চিন্তনের সাহায্যে আসবে সত্যকারের শিক্ষা। অনেকে ভুল করে ডিউইর 
শিক্ষা-পরিকল্পনাকে নিছক দৈহিক অঙ্গসঞ্চালন ও কর্ষসম্পাদনে সীমাবদ্ধ বলে মনে 
করেন। কিন্তু ভিউইর মতে সমস্ত কাজের পেছনে যদি সত্যকারের মননমূলক চিন্তন 
ন1 থাকে তাহলে সমস্ত কর্মসম্পানই বৃথা হবে এবং সক্রিয়তার মূল লক্ষ্য যে সত্য 
আহরণ তাই সম্ভব হয়ে উঠবে না। 


৬৪ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 
অলাততা। 
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ছা 
মারিয়া মাঞ্টগারি (18181010890) 


গ্রগতিশীল শিক্ষার ভাবধারাকে ভিত্তি করে যে কয়েকজন শিক্ষাবিদ নতুন শিক্ষা- 
ব্যবস্থার প্রবর্তন করে শিক্ষার ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করে গেছেন তাদের 
মধ্যে মারিয়া মন্টেসরি অন্ততমা। শিক্ষার জগতে জনপ্রিয়তা ও বছল গ্রচারের 
দিক দিয়ে ফ্রয়েবেলের কিওাঁরগার্টেন প্রথার পরেই মন্টেসরি শিক্ষাব্যবস্থার নাম 
করা যায়। 

মারিয়া মণ্টেসরি ইটালির আহ্কোন! প্রদেশে ১৮৭* সালে জন্মগ্রহণ করেন। 
রোম বিশ্ববিষ্ভালয়ের তিনিই প্রথম ইটালীয় মহিল! যিনি এম-ডি হবার গৌরব 
'অর্জন করেন এবং পরে এ বিশ্ববিদ্যালয়েই মাঁনমিক চিকিৎসা বিভাগে সহকারা 
চিকিৎসকের পদ গ্রহণ করেন। এই সময় তিনি প্রসিদ্ধ ইটালীয় চিকিৎসক হয় 
সেপ্ড ই (9588019) ও ইটরাডের (1650) সংন্পর্শে আসেন এবং তাদের 
'অনুন্ত ক্গীণবুদ্ধি (65616 21000) ও ক্রটিসম্পন্ন (৫85০0%৫) ছেলেমেয়েদের 
চিকিৎসার অভিনব পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ লাভ করেন। সেগ্তই 
এবং ইটরাড তাদের আবিষ্কৃত গদ্ধতির ঘ্বারা মানসিক ও দৈহিক ক্রটিসম্পন্ন 
ছেলেমেয়েদের মধ্যে অভাবনীয় উন্নতি আনতে সমর্থ হয়েছিলেন। মন্টেসরি 
তাদের চিকিৎসাপদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করে এই দিদ্ধান্তে এলেন যে যদি সেপ্ডই ও 
ই্টরাভের পদ্ধতিতে ক্রটিসম্পন্ন ও ক্ষীণবুৰ্ি ছেলেমেয়েদের উপ্নতি হতে পারে তাহলে 
স্বাভাবিক ও ক্রটিহীন ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে & একই পদ্ধতি প্রয়োগ করলে আরও 
নেক ভাল ফল পাওয়া যাবে। 

এই বিশ্বাসে অনুপ্রানিত হয়ে তিনি ১৯০৭ সালে চিল্দ্রেনস হাউস 
€ 0:11:508/ 130056) নামে একটি গ্কুলে তার গদ্ধতির প্রয়োগ করেন এবং 
সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত দাফল্য লাভ ফরেন। ১৯*৯ সালে তিনি তার এই 
পদ্ধতির উপর প্রথম এবং ১৯১২ সালে দ্বিতীয় বই লেখেন। দীত্ই তাঁর এই 
গদ্ধতি মন্টেমরি পদ্ধতি নামে খ্যাতি লাভ করে এবং পৃথিবীর সমস্ত গ্রগতিসীন 
হেশেই তার পদ্ধতি বহুলভাবে অন্ত হতে সরু হয়। 

বু- (ডা) 


৬৬ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস; 


১৯৫২ সালে মারিয়া মণ্টেসরির মৃত্যু হয়। এই স্থুদীর্ঘ জীবনের প্রতিটি 
মুহুর্তেই তিনি তাঁর শিক্ষাপদ্ধতির উন্নতি ও সংস্কারের পিছনেই উৎসর্গ করেন 
এবং তীর অদম্য উৎসাহ ও অলীম প্রেরণার ফলেই আজ লগ্ুন, নিউইয়র্ক, 
টোকিও প্রভৃতি বিরাটকায় শহর থেকে সুর করে আফ্রিকার অন্ধকারতম গ্রামেও 
তার শিক্ষার অগ্নিশিখ। অনির্বাণভাবে প্রজ্জলিত রয়েছে। 


অণ্টেসরির শিক্ষাপজ্াতির বৈশিষ্ট্য 


মন্টেসরি শিক্ষার কোন দার্শনিক সংব্যাখ্যান দেবার চেষ্টা করেন নি। তকে 
শিক্ষার উদ্দেশ্ট ও স্বরূপ সম্বন্ধে তার মতবাদ বহুলাংশে ফ্রয়েবেলের শিক্ষাতত্বের 
সঙ্গে মিলে যায়। ফ্রয়েবেলের মত মন্টেসরিও বিশ্বাস করেন যে শিক্ষা হল শিশুর 
আভ্যন্তরীণ সম্ভাবনার উদ্মেষণ বা বিকাশ । অতএব শিশুর শিক্ষায় বাইরের কোন 
শক্তির হস্তক্ষেপের স্থান নেই। শিশুর শিক্ষা হবে স্বতঃগ্রণোদিত ও শ্বত-স্ফ ৷ 
সেইজন্য তাকে দিতে হবে পূর্ণ স্বাধীনতা । এই থেকেই জন্ম নিয়েছে মণ্টেসরির, 
প্রোসিন্ধ শ্বয়ং-শিক্ষার ( (৪3৮০-০০৫০৪৫:০, ) পরিকল্পনাটি | 
১ পুর্ণ স্বাধীনতা 


মণ্টেসরি পদ্ধতির প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হল শিশুর সর্বাঙ্গীণ ও নির্কুশ স্বাধীনতা] । 
মণ্টেসরির মতে শিশুর বৃদ্ধি বা ক্রমবিকাশ যাতে বাধাহীন ভাবে তার পূর্ণপরিণতিতে 
গিয়ে পৌছতে পারে সেইজন্য হ্বাধীন্তার প্রয়োজন । মন্টেসরি স্বাধীনতার একটা 
নতুন সংব্যাখ্যান দিয়েছেন। তাঁর মতে শিশুকে ইচ্ছামত আচরণ করার ক্ষমতা 
দেওয়াকেই শ্বাধীনতা বলা! চলে না। গতীম্গগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় নানাবিধ প্রথা, 
ব্যবস্থা, নিয়মকাহ্ছনের ছার! শিশুর শ্বচ্ছন্দ আচর্ণকে শৃঙ্খলিত করে রাখা হয়েছে। 
এই সব বাধা বর্ধন য৷ শিশুকে চারপাশ থেকে ঘিরে আছে সেগুলির অপসারণকেই 
প্রকৃত স্বাধীনতা বলে। রুশো, পেষ্টাললৎসী, ফ্রয়েবেল প্রভৃতি শিক্ষাবিদের 
শিশু হ্থাধীনতার উগ্র সমর্থক হলেও স্বাধীনতার এই বাস্তবধর্মী ব্যাখ্যা দেওয়ার 
কৃতিত্ব মণ্টেসরিরই। ূ 

মণ্টেসরি প্রথমেই তীর বিদ্যালয় থেকে বহুযুগ ধরে প্রচলিত বেঞ্চে বসার প্রথা 
উঠিয়ে দিয়ে তার জায়গায় ছোট ছোট হাল্কা টেবিল ও চেয়ার স্থাপন করলেন। 
স্তার মতে বেঞ্চগুলি ছিল যুগযুগাস্তরের শিশুদের গতিহীনতার প্রতীক। এই 
চেয়ার-টেবিলগুলি নিজেরাই শিশুর! নাড়াচাড়া! করতে পারে। ভার ফলে তাদের 


মণ্টেসরির শিক্ষাপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য ৬৭ 


্বচ্ছন্ন ও বিকাশমূলক আচরণে কোনরূপ বাধার স্ষ্টি হবার আর কোন সম্ভাবন! 
থাকল না। 

গতানুগতিক শাসনমূলক শৃঙ্ঘলার কোন স্থান নেই মন্টেসরির নতুন শিক্ষা- 
পরিকল্পনায়। রক্তচক্ষু তর্জনকারিণী কতৃত্বমগ়্ী শিক্ষিকাদের স্থানে এলেন হা্যময়ী 
সহানুভূতিশীল! পরিচালিকার (41:500:939 ) দল। তাদের কাজ শিশুকে কিছু 
শেখান নয় বা তার কোন কাজে বাধা দেওয়াও নয়। তাঁদের একমাত্র কাজ 
শিষ্কিয়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে যাওয়া, যেমন করেন জ্যেতিবিদ দুরবীক্ষণ যন্ত্রটি চোখে 
দিয়ে নিক্রিয় ত্রষ্টা হিসাবে আর দেখেন অগণিত ব্রহ্ধাণ্ড তার চোখের লামনে দিযে 
ঘুরে চলেছে । শিশুর সমস্ত কাজই পরিচালিকারা পর্যবেক্ষণ করবেন বৈজ্ঞানিক 
কৌতুছল নিয়ে এবং দেখে যাবেন যে কেমন করে শিশু ধীরে ধীরে শ্বতঃপ্রণোদিত 
ভাবে স্থসমৃদ্ধ ব্যক্তিত্সম্পন্ন মানুষে পরিণত হয়। 


২। ম্বতঃপ্রসূত শৃত্মল। 


এ থেকেই স্বভাবতই প্রশ্ন আসে যে মণ্টেসরি শিক্ষাব্যবস্থায় তাহলে শৃঙ্খলা 
কিভাবে বজায় রাখা সম্ভব হয়। কিন্ত মণ্টেসরি প্রমাণ করে দিয়েছেন যে 
গতান্গগতিক শাসনধর্মী ও উৎপীড়নমূলক পন্থায় সত্যকারের শৃঙ্খলা রাখা যায় না। 
শৃঙ্খলা সত্যকারের আসে স্বাধীন কর্ষের মধ্যে দিয়ে। তাঁর মতে শাসনের কাছে 
আত্মসমর্পণের নাম শৃঙ্খলা নয়, শৃঙ্খলা হল স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারার ক্ষমতা । 
স্বাধীনতায় শৃঙ্খল! পু্টিলাভ করে, শাসনে শীর্ণ হয়ে যায়। মণ্টেসরির এই আদর্শ 
অনুযায়ী তার বি্যালয়গুলি থেকে শাসন, কঠোর নিগ্নম-কান্গন, বাধাধরা বিধি- 
নিষেধ ইত্যাদিকে নির্বাসন দেওয়া হল। তার স্থানে শিশুকে দেওয়া হল চলা, 
ফেরা, খেলা ও কাজ করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। 

মণ্টেসরির বিছ্যালয়েতে পুরস্কার এবং শাস্তিরও কোন স্থান ছিল না। তার 
মতে শাস্তি এবং পুরস্কার দুইই অর্থহীন ও কোন দিক দিয়েই কার্ধকরী নয় , 
শান্তি শিশুর দোষকে ত দূর করেনা বরং তার নৈতিক অবনতি আনে। পুরস্কারও 
শিশুর মধ্যে লোভ ও অহঙ্কার সৃষ্টি করে। 

সাধারণত মণ্টেসরি স্কুলে শৃঙ্খল। রাখার জন্য শান্তির কোন প্রয়োজন হয় না। 
তবে মাঝে মাঝে যখন তেমন ছুরূহ পরিস্থিতির হ্ত্ট হয় তখন সাধারণ গতানুগতিক 
প্রথায় শাস্তির সাহায্য না নিয়ে মনোবিজ্ঞানসম্মত পন্থায় শৃঙ্খলা রক্ষা করা 
হয়। যদি দেখা যায় যে কোন শিশু খুব গোলমাল করছে বা শীস্তিভঙ্গ করছে 


৬৬ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্তার ইতিহাস: 


১৯৫২ সালে মারিয়া মণ্টেসরির মৃত্যু হয়। এই সুদীর্ঘ জীবনের প্রতিটি 
মুহূর্তেই তিনি তার শিক্ষাপদ্ধতির উন্নতি ও সংস্কারের পিছনেই উৎসর্গ করেন 
এবং তাঁর অদম্য উৎসাহ ও অসীম প্রেরণার ফলেই আজ লগ্ুন, নিউইয়র্ক, 
টোকিও প্রভৃতি বিরাটকায় শহর থেকে সরু করে আফ্রিকার অন্ধকারতম গ্রামেও 
তার শিক্ষার অগ্নিশিখা অনির্বাণভাবে প্রজ্জলিত রয়েছে। 


অণ্টেসরির শিক্ষাপন্ধাতির বৈশিষ্ট 


মন্টেসরি শিক্ষার কোন দার্শনিক সংব্যাখ্যান দেবার চেষ্টা করেন নি। তবে 
শিক্ষার উদ্দেশ্য ও স্বরূপ সম্বন্ধে তার মতবাদ বহুলাংশে ফ্রয়েবেলের শিক্ষাতত্বের 
সঙ্গে মিলে যায়। ফ্রয়েবেলের মত মণ্টেসরিও বিশ্বাস করেন যে শিক্ষা হল শিশুর 
আভ্ন্তরীণ সম্ভাবনার উদ্মেষণ বা বিকাশ । অতএব শিশুর শিক্ষায় বাইরের কোন 
শক্তির হস্তক্ষেপের স্থান নেই। শিশুর শিক্ষা হবে স্বত:প্রণোদিত ও দ্বত্ তঁ। 
সেইজন্য তাকে দিতে হবে পূর্ণ স্বাধীনতা । এই থেকেই জন্ম নিয়েছে মণ্টেসরির 
প্রসিদ্ধ ব্বয়ং-শিক্ষার ( (৪০-5০০৪৫০০ ) পরিকল্পনাটি। 
১। পুর্ণ স্বাধীনতা 


মণ্টেসরি পদ্ধতির প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হল শিশুর সর্বাঙ্গীণ ও নির্কুশ.শ্বাধীনতা । 
মণ্টেসরির মতে শিশুর বৃদ্ধি বা ক্রমবিকাশ যাতে বাধাহীন ভাবে তার পূর্ণপরিণতিতে 
গিয়ে পৌছতে পারে সেইজন্ত স্বাধীনতার প্রয়োজন | মন্টেসরি স্বাধীনতার একটা 
নতুন সংব্যাখ্যান দিয়েছেন। তাঁর মতে শিশুকে ইচ্ছামত আচরণ করার ক্ষমতা 
দেওয়াকেই শ্বাধীনতা বলা চলে না। গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় নানাবিধ প্রথা, 
ব্যবস্থা, নিয়মকানুনের দ্বারা শিশুর স্বচ্ছন্দ আচরণকে শৃঙ্খলিত করে রাখা হয়েছে। 
এই সব বাধা বন্ধন যা শিশুকে চারপাশ থেকে ঘিরে আছে সেগুলির অপসারণকেই 
প্রকৃত স্বাধীনতা বলে। রুশো, পেষ্টাল্লৎসী, ফ্রয়েবেল প্রভৃতি শিক্ষাবিদের! 
শিশু স্বাধীনতার উগ্র সমর্থক হলেও স্বাধীনতার এই বাস্তবধর্মী ব্যাখ্যা দেওয়ার 
কৃতিত্ব মন্টেসরিরই| 

মণ্টেসরি প্রথমেই তীর বিদ্যালয় থেকে বহুযুগ ধরে প্রচলিত বেঞ্চে বসার গ্রথ! 
উঠিয়ে দিয়ে তাঁর জায়গায় ছোট ছোট হাক টেবিল ও চেয়ার স্থাপন করলেন। 
তার মতে বেঞ্চগুলি ছিল যুগধুগান্তরের শিশুদের গতিহীনতার প্রতীক। এই 
চেয়ার-টেবিলগুলি নিজেরাই শিশুর! নাড়াচাড়া করতে পারে। তার ফলে তাদের 


মন্টেসরির শিক্ষাপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য ৬৭ 


্চ্ছন্দ ও বিকাশমূলক আচরণে কোনরূপ বাধার স্থপ্টি হবার আর কোন সম্ভাবনা 
থাকল না। 

গতান্গতিক শাসনমূন্নক শৃঙ্খলার কোন স্থান নেই মণ্টেসরির নতুন শিক্ষা- 
পরিকল্পনায়। রক্তচক্ষু তর্জনকারিণী কতৃত্ময়ী শিক্ষিকাদের স্থানে এলেন হাস্যময়ী 
সহাঙ্গভূতিশীলা পরিচালিকার (41:5০6:559) দল। তাদের কাজ শিশুকে কিছু 
শেখান নয় বা তার কোন কাজে বাধা দেওয়াও নয়। তাঁদের একমাজ্তজ কাজ 
নিস্্িযভাবে পর্ধবেক্ষণ করে যাওয়া, যেমন করেন জ্যেতির্ষিদ দুরবীক্ষণ যন্ত্রটি চোখে 
দিয়ে নিক্ষিঘ় ভরা হিসাবে আর দেখেন অগণিত ব্রক্ষাণ্ড তার চোখের সামনে দিয়ে 
ঘুরে চলেছে। শিশুর সমস্ত কাজই পরিচালিকারা পর্যবেক্ষণ করবেন বৈজ্ঞানিক 
কৌতুহল নিয়ে এবং দেখে যাবেন যে কেমন করে শিশু ধীরে ধীরে স্বভঃপ্রণো্দিত 
ভাবে স্থসমৃদ্ধ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মান্থষে পরিণত হয়। 


২। স্বতঃপ্রসূত শৃঙ্ঘল। 


এ থেকেই শ্বভাবতই প্রশ্ন আসে যে মণ্টেসরি শিক্ষাব্যবস্থায় তাহলে শৃঙ্খলা 
কিভাবে বজায় রাখা সম্ভব হয়। কিন্তু মন্টেসরি প্রমাণ করে দিয়েছেন যে 
গতান্থগতিক শাসনধমী ও উৎ্পীড়নমূলক পন্থায় সত্যকারের শৃঙ্খল! রাখা যায় না। 
শৃঙ্খল! সত্যকারের আসে স্বাধীন কর্মের মধ্যে দিয়ে। তাঁর মতে শাসনের কাছে 
আত্মসমর্পণের নাম শৃঙ্খলা নয়, শৃঙ্খল! হল স্বাধীনভাবে কাঁজ করতে পারার ক্ষমতা । 
্বাধীনতায় শৃঙ্খলা পুষ্টিলাভ করে, শাসনে শীর্ণ হয়ে যায়। মণ্টেসরির এই আদর্শ 
অনুযায়ী তার বিগ্যালয়গুলি থেকে শাসন, কঠোর নিয়ম-কান্ছন, বধাধরা বিধি- 
নিষেধ ইত্যাদিকে নির্বাসন দেওয়া হল। তার স্থানে শিশুকে দেওয়৷ হল চলা, 
ফেরা, খেলা ও কাজ করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা । 

মন্টেমরির বিদ্যালয়েতে পুরস্কার এবং শাস্তিরও কোন স্থান ছিল না। . তার 
মতে শান্তি এবং পুরস্কার ছুইই অর্থহীন ও কোন দিক দিয়েই কার্ধকরী নয় * 
শাস্তি শিশুর দোষকে তদূর করেন? বরং তার নৈতিক অবনতি আনে। পুরস্কারও 
শিশুর মধ্যে লোভ ও অহঙ্কার স্ঙ্টি করে। 

সাধারণত মণ্টেসরি স্কুলে শৃঙ্খল! রাখার জন্য শাস্তির কোন প্রয়োজন হয় না। 
তবে মাঝে মাঝে যখন তেমন ছুরূহ পরিস্থিতির হৃষ্টি হয় তখন সাধারণ গতানুগতিক 
প্রথায় শাস্তির সাহায্য না নিয়ে মনোবিজ্ঞানসম্মত পন্থায় শৃঙ্খলা রক্ষা করা 
হয়! য্দ্দি দেখা যায় যে কোন শিশু খুব গোলমাল করছে বা শাস্তিভঙ্গ করছে 


৬৮ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


পরিচালিকা তাঁকে তখন শ্ানস্তভাবে বলেন যে সে ভুল করছে বা অশোভনতা 
প্রকাশ করছে। তাতেও যদি ফল না পাওয়া যায়, তখন তাকে এ দল থেকে 
সরিয়ে এনে ঘরের এক কোণে একটি আরামকেদারায় আলাদা! বসিয়ে তার 
খেলনাপত্র তার সামনে রেখে দেওয়া হয়। ছেলেটি সেখান থেকে দলের আর 
নকলের কার্ণকলাপ লক্ষ্য করে এবং শত্রই এ দলে ফিরে আসার ইচ্ছা অন্ুভব 
করে। 


৩। জঅক্রিয়তা (8০82) 


স্বাধীনতার সঙ্গে অবিচ্ছে্যভাবে আসে সক্রিয়তার প্রয়োজনীয়তা । মণ্টেসরির 
মতে শ্বাধীনতাই হল সক্রিয়তা ([485575 15 ৪০০৮1 )। প্রাণীমাত্রেরই সক্রিয়ত৷ 
হল জীবনের ভিত্তি। শিশুকে চলাফেরা! করতে এবং নানাবিধ কাজ করতে 
শেখানোর অর্থই হল তাকে জীবনের জন্য শিক্ষা দেওয়! এবং সেটাই হল বিষ্যালয়ের 
প্রকৃত কাজ। মণ্টেসরির ভাষায় জীবনের অপরিহার্য বস্ত্র হল গতি এবং 
গতিকে ব্যাহত করা বা ক্ষু্ন করা কখনই শিক্ষার কাজ হতে পারে 
না। এই জন্যই দেখা যাবে যে মন্টেসরি স্কুলে ছেলেমেয়েদের সর্বাজীণ 
অস্তিত্বের সঙ্গে কেমন অভিন্ন হয়ে মিশে গেছে এই নির্বাধ গতির ছন্দ। যত 
ছোট সে হোক না কেন, তার নিজের সব কাজই তাঁকে করতে হয়। 
স্থুলের ঘর তারা নিজেরাই ওছোয়, ধূলে৷ ঝাড়ে, চেয়ায় টেবিল সাজায়, 
আবার কাজ হয়ে গেলে সেগুলিকে উঠিয়ে রাখে। তাছাড়া নিজেদের প্রয়োজন 
নিজেরাই মেটায়, নিজেদের সাজসরঞ্জামের যত্ব নেয় এবং আরও অনেক 
প্রয়োজনীয় কাজ করে। তিন-চার বছরের ছেলেমেয়ের! গ্রীস, ডিশ ইত্যাদি 
ব্যবহার করতে শেখে এবং খাবার টেবিলে খাবারঃহাতে হাতে বিলোতে জানে। 
সপ্টেসরির মতে শিশুকে সাহায্যদানের প্রথা তার স্বাভাবিক শক্তির বিকাশে 
বাধারই স্থা্টি করে। তাদের নিজেদের কাজ নিজেদেরই করার পূর্ণ সুযোগ দেওয়া 
উচিত। শিশুকে ্বাধীনভাবে কাজ করতে দিলে তার আভ্যন্তরীণ সম্ভাবনাগুলির 
পূর্ণ বিকাশ হবে এবং তারাবৃদ্ধি ক্রমশ আদর্শ পরিণতির দিকে এগিয়ে ষাবে। 


৪। ইজ্জ্িয় অনুনীলন (দুঘ5155709 ০? 95855 ) 


কিন্তু মণ্টেরসরির পদ্ধতির সব চেয়ে অভিনব এবং উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল যে 
লেই লব যন্ত্রপাতি য! মণ্টেসরি শিশুর ইন্জরিয়গুলির অনুশীলন ও উৎসকর্ষসাধনের 
জন্ত উদ্ভাবন করেছিলেন। এই যন্ত্রপাতিগুলির পরিকল্পনা অবস্ত মন্টেপরি ইটরাভ ' 


শিক্ষামূলক সাজসরঞ্জাম ৬৯ 
সেগুইয়ের কাছ থেকে পুরোগুরিই নিয়েছিলেন। কিন্তু পার্থক্যের মধ্যে হল তাঁরা 
এগুলির ব্যবহার করতেন মানসিক ক্রটিসম্পন্প ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্ত আর 
মণ্টেসরি ব্যবহার করতেন সেগুলি স্বাভাবিক ছেলেমেয়ের শিক্ষার জন্য | 

এই সাজসরঞ্জামগুলি বৈজ্ঞানিক পশ্থায় প্রস্তুত এবং এগুলির ব্যবহারে কেবলমাত্র 
প্রত্যক্ষণের ক্ষে্রই যে প্রসারিত হয় তাই নয় বুদ্ধির বিকাশের সবল ও স্থুসমৃদ্ধ 
ভিত্তি গঠিত হয়। বস্তত আমানের আচরণগত ধারণাগুলি তৈরী হয় পরিবেশকে 
জানা 'এবং চেনার মধ্যে দিয়ে এবং যেহেতু এই জানা এবং চেনা কাজগুলি সম্পন্ন 
হয় ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সেহেতু যতই ইন্দ্রিয়গুলি উন্নত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত হবে ততই 
আমাদের ধারণা ও প্রত্যক্ষণের ভিত্তি সদ ও নিখু ত হয়ে উঠবে। 

দ্বিতীয়ত, স্কুলে আদার আগে থেকেই শিশু কোনরূপ বাইরের পরিচালনা ও 
সাহাষ্য ছাড়াই অসংখ্য ধারণা ও মনোভাব গঠন করে থাকে । ফলে এই ধারণাগুলি 
পুপ্তীভূত হয়ে তার অচেতন মনে একটি বিপধস্ত অথচ স্ুসমৃদ্ধ ভাবসমট্টির সৃষ্টি 
করে। এর জন্ত প্রয়োজন শিশু বড় হলে যাঁতে তার পরিবেশকে নতুন করে 
আবিষ্কার করতে এবং বিজ্ঞনিসম্মত উপায়ে তাঁকে জানতে পারে ভার স্থযোগ 
দেওয়া । মন্টেসরির মতে ইন্জরিঘবগুলির উৎকর্ষসাধনই হল পরিবেশকে ভাল করে 
জানার সব চেয়ে উৎকৃষ্ট উপাঁয় এবং এই উদ্দেস্টেই তিনি তার প্রবর্তিত 
শিক্ষাব্যবস্থায় ইন্দ্রিয় অনুশীলনের উপধোগী সাজ সরগ্রামের পর্যাঞ্চ ব্যবস্থা 
রেখেছেন। 


৫। শিক্ষামূলক সরঞ্জাম (10295065025 95815055 ) 


মন্টেসরির প্রবর্তিত ইন্দ্রিয় অন্গশীলনের উপকরখগুলি শিক্ষামূলক সরঞ্াম 
(701৫90610 £.09815005) নামে পরিচিত । এগুলির প্রধান উদ্দেশ্য হল শিশুর 
মধ্যে বিভিন্ন বস্তর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করার ও তুলনা করার শক্তিকে জাগান। 
কতকগুলি ছোট ছোট কাঠের টুকরোর উপর সব চেয়ে মনু থেকে সুরু করে 
সব চেয়ে কর্কশ শিরিষ কাগজ (9810ণু 1১962) পর পর লাগান থাকে। 
তারপর চোখ বীধা অবস্থায় ছেলেমেয়ের সেগুলির উপর হাত বুলিয়ে 
তাদের পার্থক্য নির্ণয় করার ক্ষমতা অর্জন করে। একই উপায়ে বস্তর গঠন, 
আরুতি, রঙ প্রভৃতির ক্ষেত্রেও পার্থক্য নির্ণয়ের ক্ষমতা অর্জনের জন্য সরঞাষের 
ব্যবস্থা আছে। মণ্টেসরি পদ্ধতিতে পড়তে ও লিখতে শেখানর সময়ও 
চোঁখে দেখা! ও কানে শোনার সঙ্গে সঙ্গে স্পর্শেন্দ্িয়ের ব্যবহারও শেখান হয় 


৭৪ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্তার ইতিহাস 


এবং বিশ্বাস করা হয় যে এর দ্বারা শিশ্তর গঠন ও লিখনের জ্ঞান আরও 
উন্নত ও কার্ধকরী হবে। যেমন শিরিষ কাগজ দিয়ে তৈরী বর্ণমালা চৌকো 
চৌকে! কার্ডবোর্ডের উপর আঁট থাকে এবং শিশু সেগুলির উপর 
হাত বুলিয়ে অক্ষরের সঙ্গে পরিচিত হয়। অনুরূপ পদ্ধতির সাহায্যে শোনা, দেখা 
গ্রতভৃতি ইন্দ্রিয়গুলিরও উৎকর্ধসাধন করা হয়ে থাকে। শব এবং শবাংশের 
উচ্চারণের অনুশীলনের মাধ্যমে শিশুর বাচন-ক্ষমতার ও উন্নতি কর! হয়। কোন 
কোন সরগ্রামের আবার এক একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আছে। সরগামটি নিজে নিজেই 
শিশুর ভুলটিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। অর্থাৎ যদি শিশু কোন ভূল করে ফেলে 
তবে সরগ্রামটি নিজে থেকেই সেই ভুল শিশুকে দেখিয়ে দেবে। এমন কি এই 
অবস্থায় সরগ্রামটি কাজ করতে করতে বন্ধ হয়েও যাঁয়। তার ফলে শিশুর সামনে 
সমন্তার শ্ষ্টি হয় এবং নিজের প্রচেষ্টায় তাকে সেই সমস্যাটির সমাধান করতে 
হয়। মণ্টেসরির সরঞ্রামগুলির এই আত্মসংশোধনমূগক প্ররুতির জন্য শিশুর 
ক্রমবিকাশ নিখুঁত ও ক্রটিহীন হয়ে ওঠে। 


মন্টেসরির সরঞ্জামগুলির আর একটি লক্ষণীয় হল এগুলির সৌন্দর্ধানুভৃতির 
দিকটা। শিশুর চারপাশে যা কিছু থাঁকে সে সবগুলির মধ্যেই যাতে বুঙ, ওজ্জলা, 
আকৃতির সামগ্রন্ত প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি থাকে তাঁর ব্যবস্থা করা মন্টেসরির 
পরিকল্পমা'র একটা বড় অঙ্গ। মণ্টেসরির প্রবর্তিত সরঞ্তামগুলিও গঠন, আকুতি ও 
রঙের দিক দিয়ে এতই আকর্ষণীয় যে শিশুর সৌন্দর্যবোধ* জাগানোর পক্ষে তারা 
পরম সহায়ক । কেবল এই বিশেষ সাজ সরঞ্রামগুলিই নয়, মন্টেসরি দুলে শিশুর 
চারপাশের সমগ্র পরিবেশটিকেই এমন আকর্ষণীয় করে তোলা হয় যে শিশু তার 
প্রতি আকুষ্ট না হয়েই পারে না। 


মণ্টেপরির এই শিক্ষামূলক সরঞামগুলি ছু শ্রেণীর-_ইন্জরিয়মূলক ও বিকাশ- 
মূলক। প্রথম শ্রেণীটির কাঁজ হল ইন্দ্িয়গুলিকে উন্নত করা আর দ্বিতীয় 
শ্রেণীটির কাজ হল, লিখন, পঠন, গণিত এবং অন্যান্য কাজে শিশুকে শিক্ষা 
দেওয়া । ইন্জিয়মূলক সরঞ্জামগুলির দ্বারা শিশুর স্পর্শ, আস্মাদ, শ্রবণ, দর্শন ইত্যাদি 
ঘটিত ইন্দিয়গুলির চর্চা ছাড়াও উত্তাপ, ভারসাম্য, ত্রি-আয়তন ইত্যাদি ঘটিত 
ইন্জিয়গুলিরও চর্চা হয়ে থাকে । বিকাশমূলক সরগ্তামগ্ডুলি বছুবিধ হতে পারে 
এবং পাঁঠক্রমের অধিকাংশ বিষয়ই এই সরঞ্জামগুলির সাহায্যে শেখান যেতে 
পারে। 


মন্টেসরি ও কিওারগার্টেনের তুলন! ১ 


স্রয়েবেলের উপহার ও মন্টেসরির সরঞ্জাম 


ক্রয়েবেল শিশুর শিক্ষায় মাধ্যমরূপে তার গিফট্স্‌ (0160) বা উপহারের প্রবর্তন 
করেছিলেন। কিন্তু মণ্টেলরির সরগ্তাম ও ফ্রয়েবেলের উপহারের মধ্যে অনেক 
পার্থক্য আছে। প্রথমত ফ্রয়েবেলের উপহারগুলি বিশেষ বিশেষ ধারনা বা ভাবের 
প্রতীক ছিল, মণ্টেসরির সরঞ্রামের মধ্যে কোন প্রতীকধর্ষিতা (951015011979) নেই। 
দ্বিতীয়ত, ফ্রয়েবেলের উপহারগুলি উপস্থাপিত করার একটি বিশেষ নির্দিষ্ট অন্থক্রম 
আছে, মন্টেসরির সরঞ্লামে তেমন কোন সুনির্দিষ্ট অনুক্রম নেই। তৃতীয়ত, 
ফ্রয়েবেলের উপহারের দ্বারা পাঠ্যবিষয় শেখা যায় না, কিন্তু মণ্টেসরির সরগ্রামগুলি 
গ্রধানত লিখন, পঠন, গণিত ইত্যাদি শেখানোর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে । 


৩। ব্যক্তিমুখী শিখন 


মন্টেসরি পদ্ধতির আর একটি বৈশিষ্ট্য হল ষে এতে ব্যক্তিগত বৈষম্যের তত্ব 
অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে । যদিও একসঙ্গে শ্রেণীগতভাবে শিক্ষা দেওয়ার 
প্রথা মণ্টেসরি শিক্ষাব্যবস্থায় প্রচলিত তবু শিক্ষা দেওয়া হয় ব্যক্তিগতভাবেই। 
মন্টেসরিই প্রথম শ্রেণীগত শিক্ষণের গুরুতর ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন হন এবং তার 
শিক্ষাপরিকল্পনায় ব্যক্তিমুখী শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। 


অন্টেসরিও কিগারগীর্টেনের তুলন। 


মণ্টেসরি পদ্ধতি ও কিগারগার্টেন উভয় পরিকল্পনাই শিশু ও কিশোরদের 
জন্য এবং উভয় ব্যবস্থাতেই আধুনিক শিক্ষাতত্বের বৈশিষ্ট্গুলিকে প্রয়োগ করা 
হয়েছে । ছুটি পরিকল্পনার মধ্যে অনেকাংশে মিল থাকলেও উল্লেখষোগ্য পার্থক্যও 
ব্ঙমান। 

উভয় পদ্ধতিতেই শিশুর স্বাধীনতা, ' সক্রিয়তা ও মূর্ত বস্তর মাধ্যমে শেখার 
উপর বিশেষ করে জোর দেওয়া হয়েছে। উভয় পদ্ধতিতেই শিশুর আভ্যন্তরীণ 
সম্তাবনাগুলির স্বতঃপ্রণোদিত বিকাশকে শিক্ষা বলে বর্ণনা কর! হয়েছে। তাছাড়া 
অন্তর্জাত ও স্থাধীনতা-ভিত্তিক শৃঙ্খল, যৌথ কর্মপ্রচেষ্টা, স্জনমূলক কাজ ইত্যাদি 
বৈশিষ্ট্যগুলিও উভযন পরিকল্পনাতে সমভাবে বর্তমান । 

পার্থক্যের দিক দিয়ে কিগারগার্টেনের প্রথায় দলবদ্ধ কাঁজের উপর বিশেষ জোর 
দেওয়া হয়। কিন্তু মণ্টেসরি প্রথায় শিশুদের ব্যক্তিগতভাবেই কাজ বেশী করতে 
হয়। মন্টেমরি প্রায় শিক্ষার্থীদের শ্রেণীবিভাগ খুব সুনির্দিষ্ট নয়, কিন্ত কিগারগার্টেন 


৩২ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


গ্রথায় গতাম্থগতিক প্রথার মতই শ্রেণীবিভাজন সুনির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় 1 
উভয় পদ্ধতিতেই ইন্দরিয়-চর্চাকে শিক্ষায় অপরিহার্য বলে গণ্য কর! হয়েছে। মণ্টেসরি 
প্রথায় ইন্দ্রিয়-চর্চার জন্য বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি ওসরপ্রামের গ্রবর্তন করা হয়েছে। কিন্ত 
কিগারগার্টেন প্রথায় বিভিন্ন উপহার ও কাজের মাধ্যমে ইন্জরিয়-চর্চার ব্যবস্থা আছে। 
দলগত কাজের মধ্যে দিয়ে উভয় পদ্ধতিতেই সামাজিক শিক্ষ/ দেওয়া! হয়ে থাকে । 
কিগারগার্টেন প্রায় যৌথ খেলা, অভিনয় ইত্যাদির মাধ্যমে সামাজিক শিক্ষা দেওয়া 
হয়। কিন্তু মন্টৌসরি পদ্ধতিতে বিভিন্ন সামাজিক আচরণের মধ্যে দিয়েই সামাজিক 
শিক্ষা দেওয়া হয়। 

মণ্টেসরি পদ্ধতিতে লিখন, পঠনের উপর বিশেষ জোর দেওয়! হয়, কিন্তু 
কিগারগার্টেনে এ সব কাজের উপর তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। 

উভয় পদ্ধতিতেই বিশেষ বিশেষ বস্ত বা সরঞ্জামের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয় 
তবে কিগারগার্টেনের যে নব উপহার ব্যবহার করা হয় সেগুলিকে একটি সুনির্দিষ্ট 
অন্থুক্রম অনুযায়ী শিশুর সামনে উপস্থিত করতে হয়। বিস্তৃপ্নুমণ্টেসরি পদ্ধতিতে 
ব্যবহৃত সরগ্রামগ্ুলি ইচ্ছামত ব্যবহার করার স্বাধীনতা শিশুদের থাকে। কিগার- 
গার্টেনে ব্যবহৃত উপহারগুলির যেমন একটা দার্শনিক ও বুহশ্যময় ব্যাখ্যা আছে 
মণ্টেসরির সরঞ্জামগুলির মধ্যে তেমন কোন অন্তর্নিহিত তত্ব বা অর্থ নেই। 


মন্টেসরি পদ্ধতির সমালোচনা 

শিশু-শিক্ষার সার্থক পদ্ধতিরূপে যণ্টেসরির পরিকল্পন! যথেষ্ট সাফল্য লাভ 
করলেও এর কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ক্রটির প্রতি আধুনিক শিক্ষাবিদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেন। যেমন-- 

প্রথমত, এই পদ্ধতিতে ছেলেমেয়েরা প্রচুর শারীরিক স্বাধীনতা ভোগ করলেও 
মানসিক হ্বাধীনতা তাদের বিশেষভাবে সীমাবন্ধ। তারা যথেচ্ছ যেতে আসতে পারে, 
কাঁজ করতে বা চুপ করে বসে থাকতে পারে, কথা বলতে বা! নড়াচড়া করতে পারে, 
কিন্তু নিজেদের স্বাধীনভাবে কোনকিছু নতুন স্থ্টি করার অবকাঁশ তাদের বিশেষ 
দেওয়া হয় নি। শিক্ষার সরপ্তামগুলিরও তার! ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারে 
বটে, কিন্তু সেগুলির সাহায্যে নিজেদের পরিকল্পনা ব। গ্রয়োজনমত কিছু করতে 
পারে না। সরঞ্জামগুলির যাস্ত্রিতা শিশুর আচরণকে এমনভাবে সব দিক দিয়ে 
নিয়ন্ত্রিত করে যে শিশ্তর হুজনমূলক প্রচেষ্টা অভিব্যক্ত হবার পথ পায় না। 


দ্বিতীয়ত, যে সব সরঞাম শিশুদের কাজ করার জন্য দেওয়া হয়ে থাকে, 


মন্টেসরি পদ্ধতির সমালোচনা ৭৩. 


সেগুলির সঙ্গে শিশুর জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার বিশেষ সম্পর্ক নেই। আধুনিক 
শিক্ষাবিদ্দের মতে জীবনসমস্যার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই যথার্থ 
শিক্ষা হয়ে থাকে । যে সব কাজ শিশুকে বড় হয়ে সম্পন্ন করতে হবে এবং যে 
সব সমস্যা তাঁকে পরবর্তী জীবনে সমাধান করতে হবে সেগুলিই শিশুর পাঠক্রমের 
অস্তভূক্ত হবে। মণ্টেসরি পদ্ধতিতে এই মৃলাবার্ন সত্যটিকে উপেক্ষা করা 
হয়েছে। 

তৃতীয়ত, মণ্টেসরি প্রাচীন মনোবিজ্ঞানীদের মত মানসিক শক্তির তত্ব বিশ্বাসী 
ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে মনের মধ্যে কতকগুলি নির্দিষ্ট ও স্বতন্ত্র শক্তি 
আছে এবং চর্চার দ্বারা সেগুলির মধ্যে উন্নতি ব! উতৎকর্ধ আনা! যায়। সে উদ্দেসশ্তেই 
তিনি তার সাজসরঞ্ামগুলি প্রয়োগ করতেন। কিন্তু বর্তমানে মানসিক শক্তির 
এ তত্বটি সম্পূর্ণ বর্জিত হয়েছে। 

চতুর্থত, মণ্টেসরির সরগ্তামগুলি বিশেষ একটি ইন্দিয়ের পার্থক্য-নির্ণয় ও: 
তুলনা-করণের শক্তির উন্নতির জন্ত ব্যবহৃত হয়ে থাকে । কিন্ত এই ধরনের বিচ্ছি 
অভিজ্ঞত! শিশু বাস্তব জীবনে কখনই পায় না। ফলে এই সরঞামগুলি থেকে পাওয়া 
অভিজ্ঞতা অবাস্তব ও কৃত্রিম হয় এবং এর ফলে তার স্বাধীনতাকে আরও বেশী 
করে খর্ব করা হয়ে থাকে। সেইজন্ত আধুনিক শিক্ষাবিদ্গণের মতে এই ধরনের 
কোন হ্নিিষ্ট বস্ত ব1 সরঞ্রামের মাধ্যমে শিশুর শিক্ষার ব্যবস্থা করাটা মোটেই 
মনোবিজ্ঞানসম্মত নয়। তাছাড়া শিক্ষার প্রকৃত পদ্ধতিতে শিক্ষার সামগ্রী বা' 
সরঞ্জাম নির্ণয়ে শিশুর নিজের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে এবং এই বস্ত এবং 
সামগ্রীগুলি এমনভাবে পরিকল্লিত হবে যাতে শিশুর বাম্তব জীবনের সমস্তাগুলিকে 
সেগুলির মাধামে সমাধান করা যাঁয়। 


প্রশ্নাবলী 


1, 01565 2 0116108] 6$0110866 ০06 1116 ০001011109010100 ০01 
10170655011 60 60008610], (8.1, 1958 )- 

2, 00100215  8010051851650 95519] ০1 77106961 ৯10) 035 
71010098011 ১550610. 


সাত 
বৃণিয়াদী শিক্ষা (88516 £0086101) ) 


ুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তক হলেন গান্ধীজী | এটিকে তার দেশবাসীর নিকট 
তীর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ দান বলে বর্ণনা কর| হয়। ইংরেঞ্জ শাসনের অধীনে ভারতে 
প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় চরম দৈন্য ও ব্যর্থতা তাকে এই নতুন শিক্ষা-পরিকল্পনাটি 
উদ্ভাবন করতে অনুপ্রাণিত করে । ১৯৩৭ সালে হরিজন পত্রিকায় প্রকাশিত একটি 
প্রবন্ধে তিনি প্রথম এই নতুন শিক্ষাব্যবস্থাটির একটি পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেন। 
১৯৩৭ সালে ওয়ার্ধায় একটি শিক্ষাসম্মেলনে এই পরিকল্পনাটি গ্রথম গৃহীত হয়। 
সেজন্য এটি ওয়ার্ধ। পরিকল্পনা (ড/৪1:৭1)8 ৪০১০০) নামে পরিচিত | 

পরাধীন ভারতে এই শিিক্ষাপরিকল্পনাটির নানা! কারণে তেমন প্রসারলাভ 
ঘটেনি। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হবার পর বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থাকে কেন্দ্রীয় 
সরকার গ্রাথমিক স্তরের আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থা বলে গ্রহণ কবেছেন এবং প্রচলিত 
গতানুগতিক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার স্থানে যাতে এই নতুন শিক্ষাব্যবস্থাটি গৃহীত 
হয় তাঁর জন্য নানারূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। তাছাড়া বুনিয়াদী শিক্ষার 
উদ্দেশ্য, পদ্ধতি ও পাঠক্রম নিয়ে নানারূপ পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে এবং 
সম্প্রতি বছুর্দিক দিয়ে এর সংগঠন ও পদ্ধতিতে নানা পরিবর্তন ও সংস্কার সাধন 
করা হয়েছে। | 
বুনিয়াদী শিক্ষার সংগঠন ও পাঠক্রম 


বর্তমানে বুনিয়াদী শিক্ষা বলতে ৭ থেকে ১৪ বছরের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাকে 
বোঝায়। ১৯৪৯ সালে জাকীর হোসেন কমিটি এর প্রথম পাঠক্রম তৈরী করেন। 
পরে এই পাঠক্রমটির প্রয়োজনমত নানা পরিবর্তন কর! ?হয়। এই পরিবর্তিত 
পাঠিক্রমের বর্তমানে অনুমোদিত রূপটির একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নীচে দেওয়া হল। 

১। পরিচ্ছন্ন এবং স্বাস্থ্যকর ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনযাপনের জন্ত অতি- 
গ্রয়োজনীয় জান, অভ্যাস এবং কৌশলসমূহ। 

২। নাগরিকতার শিক্ষা--ব্যবহারিক এবং তত্বমূলক--গৃহে, বিদ্যালয়ে, 
গ্রামে, শহরে এবং সারা বিশ্বে। এর মধ্যে আছে ইতিহাস, ভূগ্গোল,  পৌরবিজঞান, 
সমাজবিজ্ঞান এবং অর্থবিজ্ঞানের পাঠ। 


বুনিয়াদী পিক্ষার পদ্ধতি ৭৫ 
৩। খাস্চ, বস্ত্র, আশ্রয় ইত্যাদিতে শ্য়ংসম্পূর্ণতার ক্ষমতা অর্জন । 


৪। যে কোন একটি বুনিয়াদী শিল্প-_কৃষি এবং উদ্মান গঠন, সুতো কাটা 
এবং বয়ন, কাষ্টশিল্প, গৃহনির্ষাণ এবং গৃহ সংস্কার। 

৫। সাধারণ বিজ্ঞান এবং গণিত। 

ুনিয়াদী শিক্ষার প্রাথমিক পরিকল্পনায় ইংরেজী শিক্ষাকে একেবারেই বাদ 
দেওয়া হয়েছিল, পরে হষ্ট শ্রেণীতে ইংরেজীকে একটি বিকল্প বিষয়রূপে নেবার 
প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে । বুনিয়াদী শিক্ষান্তরের পাঁঠ শেষ করে অন্তান্ত শিক্ষায়তন- 
গুলিতে প্রবেশ করতে হলে ইংরেজীর জ্ঞান অপরিহার্য বলেই এই ব্যবস্থা করা 
হয়েছে। বুনিয়াদী শিক্ষায় হিন্দী একটি অবশ্ঠ পাঠ্য বিষয়। 

ুনিয়াদী শিক্ষার স্তুরু হয় ৭ বৎসর বয়স থেকে এবং ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত স্থায়ী 
হয়। এর পূর্বের স্যরকে বলা হয় পূর্ববুনিয়াদী স্তর অর্থাৎ ৭ বৎসরের কম বয়স্ক ছেলে- 
মেয়েদের শিক্ষার শুর। এর পরের স্তরকে বলা হয় উত্তর বুনিয়াদী ত্র, অর্থাৎ 
১৪ বৎসর উপরের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার স্তর । এই তিন স্তরের শিক্ষার সঙ্গে প্রাঞ্ধ 
বযস্থদের শিক্ষার স্তর যোগ করলে ব্যক্তির সাঁরা জীবনের শিক্ষাই এই নতুন 
পরিকল্পনার অস্তভুক্ত হচ্ছে। সকল মানুষের সকল স্তরের শিক্ষার এই নতুন 
পবিকল্পনার নাম দেওয়া হয়েছে নই তালিম বা নতুন শিক্ষা। 

বুনিয়াদী শিক্ষান্তরকে সাধারণ বিছ্ালয্গুলিতে ছুভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে ই 
নিষ্ন বুনিয়াদী শ্তর-_৩৬ বৎসর বয়স থেকে ১১ বৎসর এবং উচ্চ বুনিয়াদী ত্তর--১১ 
বৎসর বয়স থেকে ১৪ বৎসর বয়স পর্যস্ত। এই বিভাগ অন্থযায়ী বুনিয়া্দী শিক্ষা 
ব্যবস্থা হল মোট আটবংসর ব্যাপী। অনেক বুনিয়াদী শিক্ষাবিদ বুনিয়াদী শিক্ষা 
ব্যবস্থাকে এই ভাবে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করার বিরোধী । তাঁদের মতে এতে 
বুনিয়াদী শিক্ষার অবিভাজ্যতা ও সমগ্রতা নষ্ট হয়ে যায়। 
বুনিয়ার্দী শিক্ষার পদ্ধতি : অনুবন্ধ পদ্ধতি 

বুনিয়াদী শিক্ষার প্রথম অভিনবত্ব হল এর কর্মভিত্তিক পাঠস্থচী। বুনিয়াদী 
শিক্ষার কেন্দ্রে থাকবে একটি শিল্প (0:৪0 1 শিক্ষার্থীরা সেই শিল্পটির সম্পাদনের 
মাধ্যমেই অন্যান্য পাঠ্যবিষয়গুলি শিখবে । এই শিক্ষন পদ্ধতির নাম হল 
'অন্পুবন্ধ (০9116180102) পদ্ধতি । উদ্রাহরণন্বব্ূপ, মনে করা যাক স্থতো কাটা 
ও বয়ন হল কেন্দ্রীয় শিল্প। শিক্ষার্থীদের এই শিশ্পটি সম্পাদন করতে বন্ছ বিভিন্রধ্মী 
কাজ করতে হয়। যেমন, জমিকে চাষের উপযোগী করে তৈরী করা, তুলোর বীজ 


পভ শিক্ষার ভাবধারা পহ্ধতি ও সমস্ধারি ইতিহাস 


বপন করা, তুলো কেটে সুতো! তৈরী করা, সেই সুতো রঙ করা, তাতে স্থুতো 
থেকে কাপড় বোনা) নানা রকম নক্সা করা ইত্যাদি। এখন এই কা্পসগুলি করার 
সময় শিক্ষার্থীরা প্রাসঙ্গিকভাবে নানা জ্ঞান অর্জন করে। তারা জমি চাষ করার' 
সময় শেখে মাটির প্রকৃতি, বিভিন্ন দেশের মাটির ধর্ম, কোন্‌ মাটিতে কি ধরনের 
জিনিস জন্মায়, এককথায় ভূবিগ্া (0০198) ও ভূগোলের (9০০98180155) 
নানা প্রয়োজনীয় তথ্য। তেমনই যখন তারা তুলোর চাষ করে তারা 
সাক্ষাৎভাবে গাছ, পাতা ফুল ইত্যাদি সংক্রান্ত বন্থবিধ জ্ঞান অর্জন করেঃ অর্থাৎ 
তাদের উদ্ভিদবিদ্যাও (9০625) পড়। হয়। তারপর যখন তারা কাঁপড় তৈরী 
করে তখন তারা! শেখে মানুষের পরিধেয়ের বিভিন্ন যুগের মধ্যে ক্রমবিবর্তনের 
ইতিবৃত্ত । সেই সঙ্গে তারা জানতে পারে বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদের পোষাকের 
বিভিন্নত! ও বৈচিত্র্য, পোষাকের সঙ্গে মানুষের সভ্যতা ও শিক্ষার কতটুকু সম্পর্ক 
--এককথাঁয় তাদের পড়তে হয় ইতিহাস, সমাজতত্ব (১০০1০1০), এমন কি 
মনোবিজ্ঞানেরও কিছুটা । কাপড়ের নক্সা তৈরী করার সময় শিক্ষার্থীরা পরিচিত 
হয় অস্কনশিল্পের সঙ্গে। সেই সঙ্গে বেশ কিছু পরিমাণে তাদের সৌন্দর্যবোধের 
অঙ্থলীলন হয়। কত তুলোয় কত স্তো হল, কত স্থুতোয় কটা কাপড় হয় 
ইত্যাদি নির্ণয় করবার সময় তাদের প্রচুর গাণিতিক হিসাব-নিকাশ করতে 
হয়। তার ফলে তাদের শেখ! হল গণিত। আর ভাষার শিক্ষা ত এই সবরকম 
জ্ঞান অর্জনের মধ্যে দিয়ে সব সময়েই হয়ে থাকে । 


এই ভাবে একটি কেন্দ্রীয় শিল্প সম্পাদনের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থী ভাষ। গণিত 
থেকে স্থরু করে ভূগোল, ইতিহাস, সমাজতত্ব, অর্থনীতি প্রভৃতি সমস্ত পঠনীয় 
বিষয়গুলি সম্বন্ধে গ্রয়োজনীয় জঞানলাভ করে থাকে। 

তত্বের দিক দিয়ে এই পরিকল্পনাটি যথেষ্ট প্রশংসনীয় হলেও বাস্তবে শিক্ষকেরা 
এই পদ্ধতিকে কার্যকরী করতে বেশ অস্থ্বিধ! অনুভব করতে লাগলেন। তীর! 
দেখলেন যে একটিমাত্র কেন্দ্রীয় শিল্লের মধ্যে দিয়ে সমস্ত পাঠ্যবিষয়গুলি পড়ান যায় 
না এবং গেলেও তার দ্বার! নির্ধারিত পাঠক্রমটি শেষ করা সম্ভব হয় না, যেমন 
বন্ছন শিল্পের মধ্যে দিয়ে ইতিহাসের অনেক প্রয়োজনীয় তথ্যাদি শেখান গেলেও 
পুরো ইতিহাসের পাঠক্রমটি কোনক্রমেই এঁ শিল্পটির সঙ্গে নিছক অস্থবন্ধের 
সাহায্যে শেষ কর! যায় না । মাঝে মাঝে বছ ফাক থেকে যায় এবং তার ফলে সমস্ত 
পড়াটাই অসংলগ্ন, বিচ্ছিন্ন ও অসম্পূর্ণ হয়ে ফ্াড়ায়। সেইজন্য বর্তমানে কেবলমাত্র- 
একটি কেন্দ্রীয় শিল্পটিতে অন্ুবন্ধ প্রণালীকে সীমাবদ্ধ না রেখে শিশুর শারীরিক 


বুনিয়াদী শিক্ষার পদ্ধতি ৭৭ 


«ও সামাজিক পরিবেশকেও অন্গুবন্ধের কেন্দ্রন্ধপে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত কর! হয়েছে! 
এর ফলে অন্ুবন্ধ সৃষ্টি করা অপেক্ষাকৃত সহজ ও শ্বাভাবিক হয়েছে । 

কিন্তু তা সত্বেও বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থাটি সর্বজনীনভাবে গৃহীত হবার পথে একট 
বড় বাধা থেকে যাচ্ছে। সেটি হল এর শিল্প-কেন্দিকতা। একটি শিল্পকে শিক্ষার 
কেন্দরুরূপে গ্রহণ করার মূলে গান্ধীজীর ছুটি উদ্দেস্ট ছিল। প্রথম, শিশুর শিক্ষাকে 
এর দ্বার কর্মভিত্তিক করে তোলা হবে। দ্বিতীয়, কোন একটি শিল্পে দক্ষতা লাভ 
করলে শিশু নানা বস্তু স্থষ্টি বা উৎপাদন করতে শিখবে, এমন কি ভবিষ্যতে এ 
শিল্পকে সে তার বৃত্তি (৮০০৪৫০]) রূপে গ্রহণ করতে পারবে। গাদ্ধীজী যে সময়ে 
এই শিক্ষাব্যবস্থাটির পরিকল্পনা করেন সে সময়ে ভারতে প্রাথমিক শিক্ষার কোন 
ব্যবস্থাই ছিল না, বৃতিমূলক শিক্ষার কথ দূরে থাকুক। গান্ধীজী ভাবলেন যে কোন 
শিল্পের মধ্যে দিয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করলে শিল্পটি থেকে উৎপন্ন বস্তু বিক্রয় করে 
শিক্ষার ব্যয়নির্বাহ করা যাবে এবং শিশুরাও ভবিষ্যতের জন্য একটি বৃত্তি শিখতে 
পারবে । এইভাবে তিনি শিক্ষাকে শ্বয়ংনির্ভর করতে চেয়েছিলেন । শিক্ষার্থীদের 
ছার৷ উৎপন্ন দ্রব্য বাজারে বিক্রী করে শিক্ষককে পারিশ্রমিক দেবার পরিকল্পনাটিকে 
ইতিপূর্বে সকলেই অবাস্তব ও আদর্শবিরোধী বলে সমালোচনা করেছেন এবং প্রথম 
থেকেই বুনিয়াদী শিক্ষার এই বৈশিষ্ট্যটি পরিত্যক্ত হয়েছে। 

শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষা দেবার পরিকল্পনাটি প্রগতিশীল হলেও একটিমাত্র শিল্পে 
শিক্ষাকে সীমাবদ্ধ রাখার ফলে নানা দিক দিয়ে শিক্ষার উদ্দেশ্ট এর দ্বারা ব্যাহত হয়ে 
খাকে । প্রথমত, এ কেন্দ্রীয় শিল্পটি শিক্ষার্থীর কাছে সব সময়েই আকর্ষণীয় নাও হতে 
পারে। মনে রাখতে হবে যে বিশেষ কোন শিল্পে শিক্ষার্থীকে পারদশিতা লাভ করানই 
বুনিয়াদী শিক্ষার লক্ষ্য নয়, এ শিল্প সংশ্লিষ্ট নানা কাজের মধ্যে দিয়ে শিশুর দেহ-মনের 
সর্বাঙ্গীণ বিকাশ আনাই শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য। অতএব দেখতে হবে শিল্পটির 
প্রতি যেন শিক্ষার্থীর আগ্রহ সব সময় সজীব থাকে । দ্বিতীয়, যে শিল্প বুনিয়াদী শিক্ষা 
ব্যবস্থার অস্ততৃক্ত করা হয় তার অধিকাংশই গ্রামে প্রচলিত। যাম্নিকশিল্পে 
উন্নত শহরাঞ্চলে এ সব শিল্পের কোন সমাদর নেই । ফলে শহরবানী পিতামাতায়া 
ছেলেমেয়েদের এ সব গ্রামীণ শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষা দিতে চান না । তৃতীয়ত, 
এমন অনেক পিতামাতা আছেন যারা ছেলেমেয়েদের শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষা 
দেওয়ারই পক্ষপাতী নন। তাছাড়া বহু শিক্ষাবিদেরই এই মত যে একটিমান্ শিল্পের 
মধ্যে দিয়ে শিশুর সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা! দেওয়া সম্ভব নয়। যে কোন বিশেষ শিল্পেরই সংশ্লিষ্ট 
কাজের বিভিন্ন ও বৈচিত্র্য বিশেষভাবে সীমাবন্ধ। এ সীমাবদ্ধ কাজের মধ্যে 


২৯৬ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


. শিক্ষার্থীরা শ্রমের মূল্য যেমন শেখে তেমনই শেখে পারস্পরিক সহযোগিতা ও 
সমাজবদ্ধ জীবনযাপনের অবশ প্রয়োজনীয় কাজগুলি। 


বুনয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার গুণাবজী 


১। আধুনিক শিক্ষাবিদগণ সকলেই একমত যে কেবল বই পড়েই বা বক্তৃতা 
শুনে কার্ধকরী শিক্ষা! লাভ কর! যায় না। তার চেয়েকোন কর্ম-সম্পাদনের 
মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থী অনেক তাড়াতাড়ি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি শিখতে পারে। 
বুনিয়াদী শিক্ষায় সমস্ত শিক্ষাই দেওয়া হয়ে থাকে একটি বিশেষ শিল্পের মধ্যে দিয়ে। 

২। তাছাড়া যে শিল্পটি নির্বাচিত কর! হয় সেটি শ্জনমূলক ও সামাজিক 
উপযোগিতা-সম্পন় । ফলে সেটি সম্পাদনের দ্বারা শিক্ষার্থীদের মধো সামাজিক 
কল্যাণের বোধ জন্মায়। 

৩। শিল্পটি থেকে যেসব বস্ত উৎপন্ন হয় সেগুলি বাজারে বিক্রয় করা যায় 
এবং তার অর্থে শিক্ষাকে অন্তত কিছু পরিমাণে স্বনির্ভর কর! যেতে পারে। 
বুনিয়াদী শিক্ষার এই বৈশিষ্ট্যটি অবস্থা বিশেষভাবে সমালোচিত হয়েছে ।* 

৪। শিল্পের মধ্যে দিয়ে শিক্ষা দেবার ফলে নিছক সাহিত্যমূলক শিক্ষার 
একঘেয়েমী বা বিরক্তি এখানে থাকে না। এখানে শিক্ষা স্বতঃস্ফূর্ত ও 
আনন্দময়। 

৫| কায়িক পরিশ্রমকে পঠিক্রমের পুরোভাগে স্থান দিয়ে এই 
শিক্ষাব্যবস্থায় কায়িক পরিশ্রমের মর্ধাদাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। 

৬। গতানুগতিক পুথিগত শিক্ষার চেয়ে এই শিক্ষাব্যবস্থা যে অনেক 
পরিমানে বাস্তবধর্মী নে বিষয়ে সন্বেহ নেই। এই ব্যবস্থায় শিক্ষা! এবং শিক্ষার্থীর 
জীবনের মধ্যে সত্যকারের যোগস্ুত্র স্থাপিত হয়। 

৭। বুনিয়াদী শিক্ষায় শিক্ষার্থীর বৃত্তিমূলক পরিচিতি ঘটে। শিক্ষার্থা ইচ্ছা 
করলে তার শিক্ষাজীবনের শিল্পকে তার জীবনের বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করতে পারে। 

৮। এই শিক্ষাব্যবস্থায় মাতৃভাষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বকে দ্বীকার 
কর! হয়েছে। 0. 

৯। শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষা! ও সামাজিক জীবনযাআর মাধ্যমে শিক্ষার্থার সমগ্র 
ব্যক্তিসত্তার বিকাশই এই শিক্ষাব্যবস্থার মূল পরিকল্পন] । 

১*। বুনিয়াদী শিক্ষা দেওয়া হয় সামাজিক পরিবেশে । প্রতেকটি শিক্ষার্থী 
“কলের মধ্যে নিজের স্থান সম্বন্ধে সচেতন থাকে এবং বিভিন্ন সমিগত কাজের মধ্যে. 


বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার দোষ . ৮১ 


দিয়ে প্রত্যেকেই সহযোগিতা, বন্ধপ্রীতি আত্মত্যাগ প্রভৃতি গুণগুনি শেখে 
তাছাড়৷ স্বাবলম্বন, সততা, আত্মসংঘম, মিতাচার ইত্যাদি সমগুণগুনি এ 
শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাগিয়ে তোল! হয়। 

১১। কর্মসম্পাদনের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ করে বলে এই 
ব্যবস্থায় শিক্ষার্থ তার সাফল্যের আনন্দ প্রতি পদে ভোগ করে। এর ফলে 
তার শিক্ষা! দীর্ঘস্থায়ী হয়। থর্নডাইকের শিক্ষার ফলভোগের ুত্র অন্ভযায়ী 
শিখন প্রক্রিয়ার শেষে যদি শিক্ষার্থী সম্তোষজনক ফললাভ করে তাহলে তার 
সে শিখন স্থায়ী হয়। ৫ 


»পুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার দোষ 

১। একটি মাত্র শিল্পের মধ্যে শিক্ষার্থীর সক্রিয়তাকে সীমাবদ্ধ রাখার ফলে 
অনেক সময় তার সহজ কর্মতৎপরতা ব্যাহত হয়ে যেতে পারে এবং তার স্জনীশক্তি 
পূর্ণ বিকাশ লাভ করতে পারে না। 

২। অন্থবন্ধ পদ্ধতি হল বুনিয়াদী শিক্ষাপ্রণালীর প্রধানতম ভিত্তি। কিন্ত 
এই পদ্ধতিটির কার্ধকারিত। সম্বন্ধে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেন। প্রথমত, সব 
সময় ব! সব ক্ষেত্রে বাঞ্চিত অন্ুবন্ধ আনা যাঁয় না এবং তার ফলে শিক্ষাদান যাস্ট্রিক 
ও অবান্তৰ হয়ে উঠতে পারে। অবশ্ত একটি মাত্র শিল্পের মাধ্যমে সমস্ত বিষয়গুলি 
অনুবন্ধ পদ্ধতির সাহায্যে পড়ানোর অস্থৃবিধ। দেখে আজকাল আরও ছুটি বিষয়কে 
অচ্থুবন্ধের মাধ্যম রূপে বুনিয়াদী শিঙ্ষণব্যবস্থায় গ্রহণ কর! হয়েছে। সে দুটি 
হল শিক্ষার্থীর প্রাকৃতিক পরিবেশ ও শিক্ষার্থীর সামাজিক পরিবেশ। এর ফলে 
অন্ুবন্ধ আগের চেয়ে সহজসাধা ও স্বাভাবিক হয়েছে । 

৩। অন্ুবন্ধ পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়াও খুব সহজ কাজ নয়। সত্যকারের 
কার্যকরী অনুবন্ধ স্থ্ট করার জন্য প্রয়োজন স্থযোগ্য ও উপযুক্ত শিক্ষণপ্রার্ধ শিক্ষকের | 
কিন্ত তেমন উন্নত-ধীসম্পন্ন ব্যক্তিদের সহজে শিক্ষকরূপে পাওয়া যায় না। 
শিক্ষণহীন সাধারণ শিক্ষকদের হাতে 'অনুবন্ধ কষ্টকল্লিত ও অসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। 
অথচ বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার সাফল্য পুরোপুরি অনথবন্ধপন্ধতির উপর নির্ভরশীল। 
ফলে বুনিয়াদী শিক্ষার উদ্দেশ্তই ব্যর্থ হয়ে যাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। 

৪। একটি বিশেষ শিল্পে শিক্ষীব্যবস্থাকে সীমাবদ্ধ রাখায় শিশুর বহ্মুখী 
চাহিদা অতৃপ্ত থেকে যেতে পারে এবং তার মানসিক ও অন্ুভূতিমূলক বিকাশ 
এই ধরনের সংকীর্ন পাঠক্রমে বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে । অবস্ত. আকাল বছ ক্ষেত্রে 

যু-৬ (ভা) 


৯৮২ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


শিল্পের পরিবর্তে কোন বিশেষ কর্মনথচীকে কেন্দ্রীয় সক্রিয়তা রূপে নেওয়া হয়ে, 
থাকে। সেখানে এ অসম্পূর্ণতাটি অনেক কম থাকে । 

৫। এই পরিকল্পনাটির হ্বনির্ভরতার প্রস্তাবটি অবাস্তব ও অবৈজ্ঞানিক | 
এই আদর্শ কার্ধকরী হলে স্কুল ফ্যাক্টরিতে রূপাস্তরিত হয়ে যেতে পারে। অবশ্ট 
বর্তমানে বাস্তব ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্যটি পরিত্যক্ত হয়েছে। 

৬। এই ব্যবস্থায় ইংরাজীকে কোন স্থান দেওয়! 'হয় নি। এর ফলে 
শিক্ষার্থীদের পরবর্তী শিক্ষাগ্রহণের সময় বিশেষ অসুবিধা ঘটে থাকে। ইংরাজী 
বর্তমানে একটি অতি প্রগতিশীল ও প্রয়োজনীয় ভাষা। ইংরাজী ভাষার শিক্ষাকে. 
বিদ্যালয়ের পাঠক্রম থেকে বাদ দেওয়া কোনরূপেই যুক্তিযুক্ত নয়। এই কারণে 
সাম্প্রতিককালে বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থায় ইংরাজীকে বিকল্প বিষয়রূপে গ্রহণ করা 


| নু 

৭। বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থা বিশেষ করে গ্রাম্য পরিবেশের উপযোগী, শহরের 

জন্য নয়। এই শিক্ষাব্যবস্থায় গ্রামের পরিবেশ অনুযায়ী শিল্পনির্বাচন সম্ভবপর কিন্ত 

শহরের উপযোগী শিল্পমাত্রেই অতি জটিল ও যন্্ধর্মী। সেজন্য এ ধরনের 

কোন শিল্প এই শিক্ষাব্যবস্থায় প্রবর্তন করা শক্ত । তবে আজকাল এই দোষ দূর. 
করার জন্য অনেক ক্ষেত্রে যন্্ধর্মী শিল্পকে কেন্দর-শিল্পরূপে নেওয়া হয়েছে। 


গাঞ্মিতীর শিক্ষা 


গাদ্ধিজী প্রধানত রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। তিনি এমন একটি বিশেষ 
সময়ে ভারতবাসীর জীবনে দেখা দেন যখন শোচনীয় রাজনৈতিক বিপরয়ে 
ভারতবাসীর স্বাভাবিক জীবন বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিল। রাজনৈতিক বিপর্যয় থেকে 
স্বভাবতই দেখা দিয়েছিল সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক অবনতি । বু শতাব্দী 
বিদেশী-শাসনে উৎপীড়িত ভারতবাসী তার পুরাতন শিক্ষাদীক্ষা, গৌরব, এ্রতিহা সব 
হারিয়েছিল। গান্ধিজীর জীবনের প্রতিটি মূহূর্তই ব্যাপূত ছিল দেশবাসীকে এই 
আসন্ন রাজনৈতিক বিলুপ্তি থেকে রক্ষা করার অনলস সংগ্রামে। 

কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের প্রস্তির প্রথম সোপান হল শিক্ষার 
বিস্তার। ব্রিটিশ শাসনে অবহেলা, বিশৃঙ্খলা, পরিকল্পনার অভাব প্রভৃতি কারণে 
ভারতবাসীর শিক্ষার মান বিশেষ ভাবে নেমে গেছল্ল। বিশাল ভারতীয় জনসমাজে 
শিক্ষিত লোক ত সংখ্যায় খুব কমই ছিল, সাক্ষর মানুষের হারও ছিল নিতান্ত অল্প। 


গান্ধিজীর শিক্ষার্শন . ৮৩ 


গান্ধিজী দেখলেন ভারতের রাজনৈতিক মুক্তির সঙ্গে জনশিক্ষার প্রয়োজন 
অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং সেই কারণেই গান্ধিজী তার রাজনৈতিক কর্মন্চীর 
অঙ্গরূপেই শিক্ষাসম্তার সমাধানের কাজটি গ্রহণ করেছিলেন । 

গান্ধিজীর শিক্ষার্শন তার জীবনদর্শনেরই প্রতিফলিত বূপ। প্রাচীন ভারতের 
আধ্যাত্মিক আদর্শের দ্বারা তিনি বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং তার 
দার্শনিক মতবাদ প্রাচীন ভারতীয় দর্শন থেকেই প্রস্থত। অবশ্ঠ গান্ধিজী দার্শনিক 
তত্ব নিয়ে কোনদিনই বিশেষভাবে গবেষণা করেন নি এবং কোন হুসম্পূর্ণ যুক্তিধর্মী 
দার্শনিক মতবাদও তিনি রেখে যান নি। 


গ্লান্ধিজীর শিক্ষাদর্শন 


তীর দার্শনিক মতবাদের প্রথম কথা হল সত্যের উপলব্ধি এবং সে সত্য বলতে 
কোন বিশেষ তথ্য বা জ্ঞানকে বোঝায় না। আমরা যেমন জ্ঞান বা আলোচনার 
সাহায্যে নানা তথ্য জানতে পারি তেমন করে সত্যকে জানতে পারি না। সত্য নিছক 
জানার বণ নয়। সত্য হল সমগ্র সত দিয়ে উপলব্ধি করার এবং প্রতিটি চিন্তা এবং 
আচরণের মধ্যে তাকে প্রতিফলিত করার ব্স্ব। এই জন্য গান্ধিজী দৈনন্দিন 
জীবনে আচরণের পবিত্রতার উপর এত জোর দিয়েছেন। তীর মতে 
আদর্শ জীবন যাপনের মধ্যে দিয়েই সত্যকে পাওয়া যায়। কথাবার্তা, চিন্তা, 
ভাবনা, আচার, আচরণ, উদ্দেশ্য প্রভৃতির শ্তদ্ধতা ও আস্তরিকতার উপর 
জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য সত্য নির্ভর করে থাকে। গান্ধিজীর এই দার্শনিক 
তত্বের সঙ্গে আমাদের দেশের যুগযুগান্তরের জীবনদর্শনের কোন পার্থক্য 
নেই। কিন্তু গাদ্ধিজীর তত্বের নতুনত্ব হল এই সত্যকে পাবার পন্থার নির্দেশ। 
আমাদের জীবনে সত্যকে পাওয়ার উপায় হল অহিংসা। প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে 
বিশেষ-করে বৌদ্ধ আদর্শের ব্যাখ্যায় অহিংসাকে খুব বড় স্থান দেওয়া হয়েছে। 
কিন্তু গান্ধিজীর অহিংসার পরিকল্পনা অনেক ব্যাপক ও গভীর । অহিংস! তার 
কাছে নিছক হিংসার অভাব নয়--কোন নেতিবাচক ধারণ! নয়। অহিংস। একটি 
জীবনাদর্শের ব্যাপক নীতি, একটি সম্পূর্ণ অস্তিবাচক পরিকল্পন!। এই নীতি 
মানুষের সমগ্র চিস্ত। ও আচরণকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত করে উন্নত গঠনমূলক জীবন 
ও স্সমুদ্ধ পরিণতির পথে এগিয়ে নিয়ে ঘেতে পারে। গান্ধিজ্রীর অহিংসানীতিকে 
এদিক দিয়ে দুর্বলের নীতি রল। চলে না। একে বান্তবে বধূপ দিতে গেলে 
যথেষ্ট মানসিক দৃঢ়তা, ত্যাগ, সংযম প্রভৃতি ছুর্লণভ গুণগুলি থাকা দরকার। 


৮৪ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 
গান্ধিজীর শিক্ষানীতি ও বুনিয়াদী শিক্ষা 


গাদ্ধিজীর শিক্ষাদর্শনও এই সত্য ও অহিংসার আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। নিছক 
জ্ঞান ও তত্ব দিয়ে শিক্ষার্থীর মনকে ভরিয়ে দেওয়াই শিক্ষা নয়। প্রকৃত শিক্ষা হল 
শিশুর ব্যক্তিসতার পরিপূর্ণ ও সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধন, যাতে সে তার সমগ্র 
অন্তিত্ব দিয়ে সত্যকে উপলব্ধি করতে এবং জীবনের প্রতিটি কাজে ও চিন্তায় সত্যের 
বাস্তব বূপকে প্রতিফলিত করতে পারে। এইজন্য যাতে শিক্ষার্থীর জীবনের 
প্রতিটি অভিজ্ঞতা, প্রতিটি আচরণ শিক্ষার সুচীর অন্তর্গত হয় সেদিকে সত্ব 
মনোযোগ দিতে হবে এবং দেখতে হবে যেন শিক্ষার্থীর বহুমুখী বিকাশ এই সত্য 
ও অহিংসার আদর্শকে অনুসরণ করে অগ্রসর হয়। 


গাপ্িজী তাঁর এই শিক্ষানীতি তাঁর প্রসিদ্ধ বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থায় প্রয়োগ 
করেছেন। তার এই নীতিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা ষে কটি প্রধান টৈশিষ্ট্যের 
সন্ধান পাই সেগুলি হল এই-- 


গ্রথমত, শিক্ষার্থীকে অহিংসার অন্তর্নিহিত নীতিটিকে উপলব্ধি করতে হবে 
এবং তার দৈনন্দিন কাজ, চিন্তা ও সংকল্প যাতে এই অহিংসার নীতির দ্বার 
নিয়ন্ত্রিত হয় সেদিকে যত্ব নিতে হবে। 


দ্বিতীয়ত, অহিংসাকে মূর্ভ করতে হলে প্রথম প্রয়োজন আত্মসংযমের। 
মনের বিভিন্ন কল্পনা, ইচ্ছা, আবেগ প্রভৃতিকে যদি যথাযথ ভাবে সংযত ও 
ও নিয়ন্ত্রিত ন! করা যায় তাহলে গঠনমূলক কিছু করা সম্ভবপর হয় না। হিংসা 
প্রবৃত্তি মান্গষের মধ্যে আদিমকাঁল থেকেই সহজাত প্রবণতারূপে রয়ে গেছে। 
তারই তাড়নায় আমাদের জীবনে এত সংঘর্ষ ও সংঘাত দেখা যায়। এই প্রতিকূল 
প্রবণতাগুলিকে যদি সংযত ও নিয়ন্ত্রিত কর! না যায় তাহলে সুষ্ঠ স্থষম জীবন গঠন 
করা যাবে না। 


তৃতীয়ত, শিক্ষার্থীর জীবনে ম্বাবলম্বন একটি অপরিহার্য গুণ। জীবনে 
সত্যকে প্রতিফলিত করতে হলে শিক্ষার্থীর দেহমন প্রক্ষোভ গ্রভৃতির পূর্ণ বিকাশ 
সর্বপ্রথম উপকরণ। ন্বাবলদ্বন হল এই পূর্ণ বিকাশের অত্যাবশ্তক সৌপান 
বিশেষ। অপরের উপরে অনাবশ্তক নির্ভরশীলতা শিক্ষার্থীকে অলদ ও আত্মন্তরী 
করে তোলে। স্থাস্থ্াময় জীবনগঠনের জন্ত শিক্ষার্থী তার নিজস্ব অভাব নিজেই পূর্ণ 
করতে এবং নিজের চাহিদা নিম্বেই মেটাতে শিখবে । 


গান্ধিজীর শিক্ষানীতি ও বুনিয়াদী শিক্ষা ৮৫ 


চতুর্থত, সত্যকারের সমৃদ্ধ ও কার্ধকরী শিক্ষা আসে স্জনমৃলক কাজের মধো 
দিয়ে। মাছুষের মধ্যে স্ুত্টির স্পৃহা সহজাত এবং স্জনমূলক কাজের মধ্যে 
দিয়ে শিক্ষা না দিলে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার অতি গুরুত্বপূর্ণ দিকটিই অবহেলিত 
থেকে বায়। 

পঞ্চমত, শিক্ষা নিছক তথা আহরণ বা! গ্রস্থলব্ধ বিদ্যা নয়। শিক্ষা আসে কাজ 
করার মধ্যে দিয়ে, নিজের হাতে বস্তু স্থষ্টির মাধ্যমে এবং সমাজের আর সকলের 
সঙ্গে একযোগে গঠনমূলক কান্ত করার ভেতর দিয়ে। সমাজের প্রয়োজন ও নিজের 
নৈতিক আদর্শ বোধ যে সব দায়িত্ব ও কর্মভার ব্যক্তির উপর চাপিয়ে দেবে দেগুলি 
যথাযথ পালনের মধ্যে দিয়েই প্রকৃত শিক্ষা আসবে । 

ব্ঠত, সামাজিক চেতনাবোধ এবং পারস্পরিক সহযোগিত৷ অবশ্যই ুশিক্ষাকন 
কর্মসূচীর অন্তর্গত হবে। সেজন্য সমাজের আর সকলের প্রতি প্রীতি ও 
এক্যবোধ শিক্ষার্থীর মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে। বাক্তির উন্নতি কখনও একক বা 
বিচ্ছিন্নভাবে ঘটতে পারে না। তার মানসিক, প্রাক্ষোভিক ও নৈতিক দিকের 
বিকাশ বিশেষভাবে নির্ভর করে তার সামাজিক পরিবেশের উপর, তার পরিপার্থের 
অন্তান্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে সংযোগ ও সহযোগিতার উপর। শিক্ষার্থীকে জানতে 
হবে ষে তার জীবনের সার্থকতা! তার একক জীবনের সাফলোর উপর নির্ভর 
করে না, নির্ভর করে সমষ্টিগত জীবনের উন্নয়ন ও পরিপূর্ণতার উপর। সমাজের 
সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য প্রতিটি ব্যক্তিরই সাধ্যমত চেষ্টা করা উচিত এবং অস্তান্ত 
নাগরিকদের সঙ্গে আস্তরিক সহযোগিতার ভেতর দিয়ে জাতির রুল্যাণ ও সমৃদ্ধির 
পরিকল্পনাকে বাশ্তবে রূপ দেওয়া উচিত। 

সপ্তমত, গাদ্ধিজীর শিক্ষানীতির আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল সব মান্ষকে 
সমান বলে মনে করা । মানুষে মানুষে যে কৃত্রিম ভেদাভেদকে আমরা এতদিন 
বড় বলে মনে করে এসেছি তার বিরুদ্ধেই তিনি আজীবন সংগ্রাম করে এসেছেন । 
সাম্য ৪ এক্যের এই মহান আদর্শটি যেমন রার্জনীতিতে তেমনই তীর শিক্ষানীতিতে 
প্রতিফলিত হয়েছিল৷ 

অষ্টমত, গাদ্ধিজী জাতীয় এঁভিহে পরম বিশ্বাসী ছিলেন৷ ভারতের যে 
প্রাচীন স্থসমুদ্ধ ভাবধারা ভারতবাসীর মধ্যে যুগ যুগ ধরে সংহতি ও সমন্বয় বজায় 
রেখে এসেছে তাকেই তিনি রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন তার শিক্ষা 
পরিকল্পনায় । বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থার পরিকল্পনাটি পূর্ণভাবে ভারতীয় এঁতিহা 
ও চিন্তাধারার আদর্শে গড়া । 


৮৬ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


সব শেষে সত্যের উপলব্ধিকেই সমন্ত শিক্ষার লক্ষ্য বলে মনে করতে হবে। 
শিক্ষার্থীর চিন্তা, ধারপা, আচরণ প্রভৃতি এমনভাবে সংগঠিত হবে যে সেগুলির 
মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থী তার জীবনদর্শনকে বাস্তবে রূপ দিতে শিখবে। ন্যায়বিচার, 
সততা, সত্যবাদিত৷ প্রভৃতি বৃত্তিগুলি শিক্ষার্থীর আচরণের একমাআ নিয়ন্বক হবে 
এবং সে তার জীবনকে সত্যের আদর্শে গড়তে শিখবে । প্ররুত শিক্ষার একমাক্র 
উপজীব্যই হল সত্য। 

গাদ্ধিজী বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থায় তার এই শিক্ষারর্শনকে রগারিও করার 
চেষ্টা করেছেন! হ্জনমৃলক কর্মকে কেন্দ্র করে এই শিক্ষাব্যবস্থাটিকে গড়ে 
তোলা হয়েছে । নিষ্ষিপ্ন শিক্ষাদানের পদ্ধতির কোন মূল্য সেখানে দেওয়! হয় 
নি। স্বাবলম্বন, আত্মসংযম, স্থার্থত্যাগ প্রভৃতি মহৎ বৃতিগুলি যাতে শিক্ষার্থীর 
মধ্যে গড়ে ওঠে সেদিকে বিশেষ ত্র নেওয়া হয়ে থাকে । 

এই শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীকে নিজের প্রয়োজনীয় কাজকর্মগুলি নিজেকেই 
সম্পন্ন করতে হয়। তাছাড়া সমন্ত শিক্ষার্থী মিলে সম্মিলিতভাবে বু কাঁজই 
সম্পন্ন করার স্থযোগ পায়। এই ধরনের সমষ্টিগত কাজের মধ্যে দিয়ে যেমন 
একদিকে শুচরিতআ্র গঠন করা হয় তেমনই শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক চেতনাবোধ 
ও পারম্পরিক সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলা হয়। 


গান্ধিজী ও ডিউইর পিক্ষাতদ্তেত তুলন। 

আধুনিক শিক্ষাজগতে ডিউইকে প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থার জনক বলে বর্ণন! 
কর! হয়। তার প্রচারিত মৃতবাদ ও প্রবতিত শিক্ষাব্যবস্থা পৃথিবীর প্রায় সমস্ত 
আধুনিক রাষ্ট্রেই গ্রহণ কর! হয়েছে। গাদ্ধিজীর প্রবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থাটিও 
প্রগতিশীল আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা বলে স্বীকৃত হয়েছে এবং বর্তমানে ভারত সরকার 
এই শিক্ষাব্যবস্থাটি জাতীয় শিক্ষাপরিকল্পনা রূপে গ্রহণ করেছেন। 

গান্ষিী ও জন ডিউইর শিক্ষানীতি ও প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে কতকগুলি 
প্রধান প্রধান ঠবশিষ্ট্যের দিক দিয়ে যথেষ্ট মিল দেখা যায়। সেগুলি হল এই । 

গ্রথমত, গান্ধিজী ও জন্‌ ন্িউই উভয়েই শিক্ষাকে কর্মকেন্দ্রিক করার নীতি 
গ্রহণ করেছেন। গান্ধিজীর বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থী সমস্ত শিক্ষা 
লাভ করে থাকে বিশেষ একটি শিল্প পরিচালনার মাধ্যমে। প্রচলিত পুস্তকপাঠ 
বা শিক্ষকের . বন্তৃতাশ্রবণকে সেখানে প্রাধান্য দেওয়া হয় নি। জন ডিউইও তীর 
' শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষাকে সম্পূর্ণ কর্মভিত্তিক করার নির্দেশ দিয়েছেন। তার মতে 


গান্ধিজী ও ডিউইর শিক্ষাতত্বের তুলনা ৮৭ 


কর্মের মধ্যে দিয়ে ছাড়া সত্যকার কোন জ্ঞান বা! শিক্ষা লাভ করা যায় না। নিক্ষিদ় 
তথ্য আহরণ বা জ্ঞান অর্জন সম্পূর্ণ নিক্ষল, ব্যবহারিক জীবনে তার কোন মূল্য 
নেই। অতএব শিশুর সমস্ত শিক্ষাকেই কর্ষকেন্ত্রিক করতে হবে। 

দ্বিতীয়ত, গাদ্ধিজী ও ডিউই উভয়েই শিক্ষায় তথ্যকৌশল ইত্যাদির আহরণের 
চেয়ে অনেক বেশী জোর দিয়েছেন শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসততার সংগঠনের উপর। 
নিছক জ্ঞানমূলক দিকটির শ্রীবৃদ্ধিসাধনই যে শিক্ষা নয়, প্রকৃত শিক্ষা! ব্যক্তির 
শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, গ্রক্ষোভমূলক প্রভৃতি সমস্ত দিকগুলির পূর্ণ 
বিকাশ--এ সত্য গাদ্ষিজী ও ডিউই দুজনেই উপলদ্ধি করেছেন এবং তীদের 
শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থার ব্যক্তিসতার বহুমুখী বৃদ্ধিকে প্রথম স্থান দিয়েছেন। 

তৃতীয়ত, গান্ধিজী ও ডিউই দুজনেই শিক্ষার্থীর সামাজিক সত্তার যথাষধ 
বিকাশকে শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ বলে মনে করেন। শিশুর সার্থক জীবনের 
সংগঠনে তাঁর সামাজিক সচেতনতা, দায়িত্ববোধ, সহযোগিতা, আত্মত্যাগ প্রভৃতি 
ক্থনাগরিকের গুণাবলীর সুপরিণতি অপরিহার্য অঙ্গ। অতএব শিক্ষার্থীর পরিবেশ: 
পুরোপুরি সমাজধর্মী হবে, সেখানে সম্মিলিত কাজকর্মের প্রচুর অবকাশ থাকবে 
এবং শিক্ষার্থীর উপর দলগত দায়িত্ব দিয়ে তাকে সমাজ জীবনের জন্য প্রস্তুত করতে 
হবে। শিক্ষার এই সমাজতত্বমূলক নীতিটিই ডিউইর শিক্ষাতত্বে বিস্তালয়কে 
ক্ষদ্রসমাজ রূপে গড়ে তোলার পরিকল্পনার রূপ নিয়েছে। গাদ্ধিজীর বুনিয়াদী 
শিক্ষাব্যবস্থাতেও সমাজধর্মী অভিজ্ঞতা লাভের প্রচুর সুযোগ স্থান পেয়েছে। 

গান্ধিজী ও ডিউইর শিক্ষার নীতি ও পরিকল্পনার মধ্যে যেমন মিল আছে 
তেমনই কতকগুলি অতি মৌলিক পার্থক্য আছে। যেমন, 

প্রথমত, গাদ্িজী দার্শনিক মতবাদের দিক দিয়ে পুরোপুরি ভাববাদী, কিন্তু 
ডিউই বাস্তববাদী । গাদ্ধিজী সমস্ত দৃশ্ঠমান জগতের ধারকরূপে এক আধ্যাত্মিক ও 
অতীন্টরিয় সত্বায় বিশ্বাসী । তার ফলে তার শিক্ষাদর্শনের ভিত্তি হল শাশ্বত ও 
অপরিবর্তনীয় ধারণা এবং মানসমূহ। সেগুলিতে পৌছনই হল সব শিক্ষাপ্রচেষ্টার 
একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু ডিউইর কাছে পরিবর্তন ও নতুন্ত্বই হল বিশ্বের গ্রধানতম 
বৈশিষ্ট্য। অতএব শিক্ষাও সতত পরিবর্তনশীল, নতুন পরিবেশের জন্য নতুন রূপ 
নিয়ে ত৷ সর্বদা! দেখ! দেয়। এইজন্য ডিউই শিক্ষার কোন স্থায়ী লক্ষ্য বা বিষয়বস্তর 
কথা বলতে পারেন নি। 

দ্বিতীয়ত, গান্ধিজীর শিক্ষাব্যবস্থায় সক্রিয়তা অন্তভূক্ত হলেও ডিউইর সঙ্গে 
মৌলিক তত্বের দিক দিয়ে তার একটা বিরাট পার্থক্য রয়ে গেছে। ডিউই শিক্ষায় 


৮৮ . শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


সক্রিয়তাকে সমর্থন করেন দার্শনিক কারণে । তাঁর মতে প্রকৃত জ্ঞান বা সত্যকে 
পাবার একমাত্র পথই হল সক্রিয়তা। অতএব শিক্ষার্থীর সব শিক্ষাই আসবে 
সক্রিয়তার মধ্যে দিয়ে । গাদ্ধিজী কিন্তু সক্রিয়তার কোন দার্শনিক তত্বে বিশ্বাসী 
ছিলেন না। শরীরকে পুষ্ট করার, মনকে সুস্থ রাখার, হুজনযূলক কিছু করার 
এবং সবশেষে বৃত্তিমূলক যোগ্যতা লাভ করার মাধ্যমরূপেই শিল্পকে গাদ্ধিজী 
তার বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থায় অন্ততৃক্ত করেছেন। সক্রিয়তার কোন অস্তর্নিহিত ও 
গভীর সংব্যাখ্যান তিনি গ্রহণ করেন নি। 

তৃতীয়ত, গান্ধিজীর শিক্ষাব্যবস্থায় সক্রিয়তার স্থান থাকলেও সে সক্রিয়তা 
নিতাস্ত সংকীর্ণ প্রকৃতির। বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থায় সক্রিয়ত হল শিল্প- 
ভিত্তিক এবং একটিমাত্র শিল্লেই সে সক্রিয়তা সীমাবদ্ধ থাকে । সেখানে শিক্ষার্থীকে 
শিল্প সম্পর্কে নির্বাচনের কোন স্থবিধা দেওয়া হয় না। কিন্ত ডিউইর শিক্ষাব্যবস্থায় 
সক্রিয়তার প্রকৃতি ব্যাপক। বিভিন্ন প্রকৃতির এবং শিক্ষার্থীর পছন্দমত শিল্প 
অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষালাভ করে থাকে । 

চতুর্থত, ডিউই একাধারে দার্শনিক, মনোবিজ্ঞানী ও শিক্ষাব্দি ছিলেন। 
তার শিক্ষাততত্বে সেইজন্য দর্শন, মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষানীতির হুচিস্তিত ও হুসমন্থিত 
রূপ দেখা যায়। গান্ষিজীর প্রতিভ! অন্ত কর্মক্ষেত্রে ব্যাপৃত ছিল এবং প্রত্যক্ষভাবে 
তিনি শিক্ষাসমস্থা| সমাধানের গুরুভার গ্রহণ কবেন নি। তাঁর ফলে তার শিক্ষাকে 
মনোবিজ্ঞানের দিকটা অবহ্লিত রয়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ, যে অনুযক্গ 
পদ্ধতির উপর গাদ্ধিজী তার শিক্ষ! পরিকল্পনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন স্টে 
মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ এবং একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাব্যবস্থাকে এ 
পদ্ধতিটির উপর প্রতিষ্ঠিত করাটা মনোবিজ্ঞানের নীতিগুলির সঙ্গে গাদ্ধিজীর 
অপরিচিতিরই ঘোষণা করে। শিক্ষাবিদ্মাত্রেই জানেন যে এই শিক্ষণপদ্ধতিটির 
দুর্বলতাই বুনিয়াদী শিক্ষার সাফল্যের প্রধানতম অস্তরায়। তবে গাদ্ধিজীর 
অপূর্ব চিন্তাক্ষমতা, দুরদৃষ্টি ও আস্তরিক অনুভূতি থেকে যে শিক্ষা পরিকল্পনা 
জন্মলাভ করেছিল ত নান দিক দিয়ে দ্রুটিপূর্ণ হলেও তার অভিনবত্ব ও কার্ধকারিতা 
অস্বীকার করার নয়। 
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মাট 
রবীন্নাথের শিক্কাতছু 


বতমান পৃথিবীতে শতাবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি রূপে পরিচিত হলেও 
অন্থান্ প্রতিভাধর ব্যক্তির মতই ববীন্দত্রনাথেরও ্থজনীশক্তি বিভিন্ন দিকে 
আত্মপ্রকাশ লাভ করেছিল। নঙ্গীতে, অস্কনে, অভিনয়ে, প্রবন্ধ ও উপন্যাস 
রচনায় তার অপূর্ব জনীপ্রতিভার কথা বিশ্ববিশ্রুত। শিক্ষার ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের 
অব্দানের মধ্যে যথেষ্ট 'অভিনবত্ব আছে এবং শান্তিনিকেতনে তীর প্রসিদ্ধ 
সৃষ্টি বিশ্বভারতীতে, এক প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থার পরিকল্পনা স্থান পেয়েছে। 
বিশ্বভারতী 

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাগ্রচে্ট! গ্রথম মৃত্ঠিলাভ করে শান্তিনিকেতনে পাঠভবন নামে 
একটি বিদ্যালয়ের রূপে । এই পাঠভবনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষা পরিকল্পনাকে বাস্তবে 
রূপায়িত করার চেষ্টা করেন। তীর প্রতিভা ও আস্তরিকতার স্পর্শে পাঠভবনটি ধারে 
ধীরে অভিনব এক আধুনিক শিক্ষানিকেতনে রূপান্তরিত হয়। পাঠিভবনের সঙ্গে 
সংযুক্ত হয় বিষ্তাভবন নামে কলেজটি। তারপর একের পর এক সঙ্গীতভবন, 
কলাভবন, চীনাভবন, বিনয়ভবন প্রভৃতি বিভিন্ন শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি দেখা দেয়। 
বতণানে বিশ্বভারতী নামে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিষ্ঠালয় শান্তিনিকেতনে আন্তর্জাতিক 
শিক্ষাক্ষেত্র হয়ে দবাড়িয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সযত্বরোপিত বীজটি ধীরে ধীরে 
অগ্কুরে, অঙ্কুর থেকে ক্ষুদ্র তরুতে, তরু থেকে ডালপাল! মেলে বৃহৎ মহীরুহতে 
পরিণত হয়েছে। 


'ঝ্নবীজ্্নাথের জীবন দর্শন 

দার্শনিক তত্বের দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ভাববাদী ছিলেন। সমস্ত সৃষ্টির মূলে একটি 
সর্বব্যাপী আধ্যাত্মিক শক্তির অস্তিত্বে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর এই সর্বব্যাপী 
'শর্ভির পরিকল্পনা ভারতীয় দর্শনের অনুরূপ হলেও উপনিষদের ত্রদ্ধ বা! পরমাস্থার মত 
রবীন্দ্রনাথের পরম সতাটি অন্থভূতিবিহীন পার্থিব স্থুথছু:খের অতীত একটি নিগুপ 
অতীন্দ্রিয় নিরাকার শক্তি বিশেষ নয়। রবীন্দ্রনাথের পরমসতা! যেমন একাধারে 
“সর্বব্যাপী, সর্ধধারক ও সর্বশক্তির আধার, তেমনই আবার হুখশাস্তির চিরপ্তন উৎস 


রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাতত্ব ৯১ 


পরম কল্যাণকর মহামানব বিশেষ | তিনি একনঙ্গে মাচ্ষের বজক, পালক, রক্ষক, 
বিচারক, করুণাময় পরম পিতা। পার্থিব জন্ম, ক্ষুদ্র সুখছুঃখ, কামনা-বাসনার হিসাব" 
নিকাষই মান্থষকে সেই মহামানবের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে, তীর দেও! 
আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট করেছে। কিন্তু মানুষ আস্তরিকভাবে যখনই তাকে কামনা করবে 
তখনই তার কঠম্বর শুনতে পাবে, তীর প্রদশিত পথ দেখতে পাবে । মাছষের 
সারা জীবনের সাধনার একমাত্র লক্ষ্যই হল সেই পুরুষপরমের সন্ধান পাওয়া । 

রবীন্দ্রনাথের পরমসত্ব! সর্বব্যাপক। আকাশে, বাতাসে, লতাপাতায়, পণ্ডতে, 
পাঁখীতে, মানুষে সবেতেই তিনি পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন । তার সন্ধানের জন্ত কোথাও 
যাবার প্রয়োজন নেই। ছায়ার মতনই তিনি আমাদের সহগামী। তাঁর স্পর্শ, 
কারুণ্যময় বাণী, তাঁর সাক্লিধ্য এ সবই আমাদের ঘিরে আছে, খুঁজে নেওয়ার যা 
'অপেক্ষা। তাঁকে উপলব্ধি করাই হল আমাদের সমস্ত ছুঃখগীড়নের অবশেষ, 
সমস্ত অতৃপ্তি-অশাস্তির নিবারণ, সমস্ত অসম্পূর্ণতার সমাপ্তি। 


ব্লবীক্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন 

রবীন্দ্রনাথের এই অপূর্ব জীবনদর্শন তার শিক্ষা! পরিকল্পনায় প্রতিভাত হয়েছে । 
তাঁর কাছে সকলপ্রকার শিক্ষারই লক্ষ্য হল নিজেকে উপলবি। আর নিজেকে 
উপলব্ধি করার অর্থ ই হল সমস্ত প্রাণশক্তির উৎস সেই পরমসত্তাকে জানা । 

আত্মোপলব্ধির প্রথম সোপান হল ব্যক্তিসত্তার সর্বাঙ্গীণ ও পূর্ণ বিকাশ। 
দৈহিক, মানসিক, প্রক্ষোভমূলক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক প্রভৃতি শিক্ষার্থীর 
ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন দিকগুলি যদি অবাঁধি্ত ও স্থাস্থ্যময় পথে বিকশিত না হয় 
তাহলে ব্যক্তির পক্ষে নিজের অস্তরস্থিত সত্তাকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি কর! সম্ভব হয় 
না। ব্যক্তির সত্তার বিভিন্ন দিকগুলির বিকাশের মধ্যে দিয়েই পরমসত্তা বিকশিত 
হয়। যখনই ব্যক্তির বাহিক এবং আভ্যস্তরীণ সমস্ত ঠবশিষ্টাগুলি বিনা বাধায় ও 
অক্ষুণ্ন শ্বাধীনতার মধ্যে দিনে তাঁদের পূর্ণ পরিণতির দিকে এগিয়ে যেতে পারে 
তখনই ব্যক্তির অস্তরস্থিত পরম সত্বাটি ব্যক্তির কাছে প্রতিভাত হয়ে উঠতে 
পারে। এই আত্মবিকাশের তত্ব থেকেই শিক্ষার্থীকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেবার 
পরিকল্পনাটি জন্ম নিয়েছে। সেই জন্তাই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর 
স্বাধীনতাকে যাঁতে কোন দিক দিয়ে খর্ব করা না হয় তার জন্য সযত্ব আমোজন করা 
হয়েছে। 

রবীন্দ্রনাথের এই আত্মবিকাশের তথ্বের সঙ্গে ফ্রয়েবেলের উন্মেষণ তত্বের 


৯২ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


(70505 ০৫ 00001023600 তুলনা করা যায়। প্রকৃত পক্ষে যে সব ভাববাদী 
শিক্ষক আত্মবিকাশের তত্বে বিশ্বাসী তারাই শিক্ষাকে পরমস হার এই ক্রম-উন্মেষণের' 
সঙ্গে অভিন্ন বলে বর্ণনা করে থাকেন। 

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষানীতির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটি হল প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তা । 
রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনে প্রকৃতি একটি বড় স্থান জুড়ে আছে। প্রক্কৃতি স্তার 
কাছে মাটি, পাথর, জল, হাওয়া, গাছ পালার নিছক সমাবেশ নয়। ওয়ার্ডস- 
ওয়ার্থের মত তিনিও গ্ররূতিকে প্রাণময় বিরাট এক সত্তারপে দেখে এসেছেন-- 
যার আকারে, রঙে, গন্ধে ও স্পর্শে এক অতীন্দরিয় রহস্যময় শক্তির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য প্রতি 
পদে পাওয়া যায়। দেহে মনে অপরিণত শিশুটির সত্যকার লালন-পালনের 
স্থান হল প্রকৃতির এই স্গিগ্ধ অঞ্চলাশয়। প্রকৃতির নিকট সংস্পর্শে এসে একদিকে 
যেমন তার দেহমনের সুষম সংগঠন ঘটবে তেমনি সে প্রকৃতির ভিতর দিয়ে তার 
পরমসত্তার প্রতিচ্ছবি প্রতি মুহূর্তে দেখতে পাবে। প্ররুতি, তার পালিক1 হবেন, 
তার রক্ষয়িত্রী হবেন, তার শিক্ষিকা! হবেন, তার জীবনযাত্রায় পথপ্রদিক1 হবেন। 


সৌন্দর্যান্ূভূতি ও রসোপলবদ্ধি রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনার আর একটি 
উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথ নিজে ছিলেন আজন্ম সৌন্দর্যের 
উপাসক। জীবনের সার্থক পরিণতি বহুলাংশে নির্ভর করে পৃথিবীর সৌন্দর্য ও 
রস উপলব্ধির উপর | বিশেষ করে শিক্ষার্থীর মনের সুকুমার বৃত্তিগুলি স্যমভাবে 
বিকশিত করে তুলতে হলে জীবনের সহস্র দিক থেকে যে অপরূপ সৌন্দর্ধরল- 
ধার! নিত্য প্রবাহিত হয় তার আস্বাদন করতে তাকে শেখাতে হবে। এই জন্য 
রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাপরিকল্পনায় সঙ্গীত, নৃত্য, অভিনয় প্রভৃতি সুকুমার কলাগুলি- 
অপরিহার্য অঙ্গ রূপে স্থান পেয়েছে। 


হুজনমূলক প্রচেষ্টাও রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা্যাবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার 
করে আছে। নতুনত্ব হল এই বিশ্বের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। নতুন নতুন স্থষ্টিতে এই 
জগত চির অস্ভিনব। মানুষেরও সার্থকতা নতুনের সজনে । শিক্ষার মধ্যে দিয়ে 
শিশুর ত্বাভাবিক হ্জনী প্রতিভাকে অভিব্যক্ত হবার স্থযোগ দিতে হবে। 
শিল্প, অস্থন, ভাস্কর্য, অভিনয় প্রভৃতি নান! হ্জনমূলক কাজের মধ্যে দিয়ে শিশুর 
সহজাত জনীশক্তি নতুন নতুন ব্ূপে আত্মপ্রকাশ করবে। 


রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার্শনে মানবপ্রেম আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । 
ছোট বড়, ধনী নির্ধন সব মাচুষই তার কাছে এক। মানুষে মাছষে কৃত্রিম 


রবীজ্জনাথের শিক্ষাতত্ব ৯৩ 


ভেদাভেদ তার অন্ুভূতিগ্রবণ কবিমনকে বিশেষভাবে ব্যথিত করেছিল। তিনি 
সমস্ত মান্্ষকে নিয়ে এক অথণ্ড অবিভক্ত মানবজাতির স্বপ্র দেখেছিলেন। 
গাদ্ধিজী ও রবীন্দ্রনাথ উভয়ের শিক্ষানীতিতেই মানুষের মধ্যে সাম্য ও একতাকে 
সব চেয়ে প্রথম স্থান দেওয়া হয়েছে । 

গান্ধিজীর মত রবীন্দ্রনাথৎও ভারতের নিজস্ব ধতিহে পরম বিশ্বাসী ছিলেন। 
তিনি তার শিক্ষাপরিকল্পনাকে কোনও বিদেশী ছাচে গড়ার চেষ্টা করেন নি। 
ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি ও ক্টিধারাকেই তিনি তার শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে মূর্ত 
করার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। 

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাব্যবস্থায় সামাজিক সংহতির যুল্যও অপরিসীম। রবীন্দ্রনাথ 
বিশ্বাম করতেন যে মানুষের সর্বাঙ্গীণ পূর্ণ বিকাশ তার সামাজিক জীবনের 
্বাস্থাময় সংগঠনের উপর নির্ভর করে। এক৷ বনবাসী পরিজন-প্রতিবেশী- 
ত্যাগীর জীবন আধ্য।ত্সিকতাঁর দিক দিয়ে উন্নত হতে পারে কিন্তু সে জীবন সব্‌ দিক 
দিয়ে পরিপূর্ণ ও পরিণত হয় না । মানবজীবন রূপে রসে, অর্থে ভাবে মম্দ্ধিশালী 
হয়ে ওঠে সামাজিক পরিবেশে, আর দশজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অস্তরঙ্গতাঁর 
মধ্যে দিয়ে। 

অতীন্জরিয় সর্বব্যাগী পরমশক্তির উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা পরিকল্পনার একটি 
বড় বৈশিষ্ট্য । এখানে ফ্রয়েবেলের কিগারগার্টেনের মৌলিক তত্টির সঙ্গে প্ররুতিগত 
মিল পাওয়া যায়। ফ্রয়েবেলের মতে শিক্ষার উদ্দেশ ছিল নিজের অস্তরস্থ পরমসত্তাকে 
উপলব্ধি করা । রবীন্দ্রনাথও বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষার উদ্দেশ্ট--কেবল শিক্ষার 
উদ্দেশ্ত কেন, মানুষের জীবনেরও উদ্দেশ্য হল সেই সর্বব্যাপী পরমসত্বাকে উপলব্ধি 
করা। এই উপলন্ধির উপকরণরূপে ফ্রয়েবেল তার শিক্ষাব্যবস্থায় নান! বিভিন্ন 
আকুতির প্রতীক প্রবর্তিত করেছেন যাতে শিশু সেগুলির মধ্যে দিয়ে পরমসত্তার 
বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে রহস্াময়তা 
'খাকলেও তিনি ফ্রয়েবেলের মত অত স্পষ্ট মিষ্টিক ছিলেন না। তিনি তার 
শিক্ষাব্যবস্থায় কোন রকম গ্রভীক প্রবর্তিত করেন নি। তার পরিবর্তে তিনি 
শিক্ষার্থীদের দিয়েছিলেন উদার মাঠ, দ্িগস্তপ্রসারিত প্রাকৃতিক পরিবেশ, 
অন্তহীন চন্দ্রীতপতুল্য আকাশ, হুর্বকরোজ্জল দিনঃ অগণিত তারার বাঁতিতে 
আলোকিত রাত্রি, পঞ্জের মর্মরধ্বনি, বাতাসের হিল্লোল ও লতাপাতার উচ্ছল 
শামলিমা। এ সবের মধ্যে দিয়েই তিনি চেয়েছিলেন যে শিক্ষার্থীরা সেই সর্বব্যাপী 
পরমশক্তির নিকট সংস্পর্শে আসবে। 


৯৪ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্তার ইতিহাস 
ব্রবীক্্রনাথের শিক্ষাব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য 


রবীন্দ্রনাথের শিক্ষানীতি বাশুবে রূপায়িত হয় তাঁর পাঠন্ভবন নামে বিষ্ভালয়ের 
মধ্যে দিয়ে। শাস্তিনিকেতনের শান্ত ছায়াক্সিষজ পরিবেশে রবীন্দ্রনাথ তীর আদর্শ 
বিজ্যালয়ের প্রথম কাজ হুক্ণ করেন। ইটকাঠের দেওয়াল দিয়ে ঘের! আলোবাতাসশূন্ত' 
বন্ধ অপরিসর ক্লাসরুমে পড়াশোনা ষে কৃত্রিম ও গতানুগতিক পথে এতদিন 
চলে এসেছে, নিজের ছাত্রাবস্থা থেকেই রবীন্দ্রনাথের মন তাদের, 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানিয়ে ছিল। সেদিন থেকেই তীর মন এমন একটা 
বিদ্যালয় তৈরির স্বপ্ন দেখে এসেছিল যেখানে শিক্ষার্থীরা মুক্ত পরিবেশে 
অবাধিত আচরণ ও আত্ম অভিব্যক্তির মধ্যে তাদের ম্বাভাবিক পরিণতির 
দিকে এগিয়ে যেতে পাক্নবে, কৃত্রিম বাঁধানিষেধ ও সংকীর্ণ পরিবেশ তাঁদের 
সহজাত বৃদ্ধি প্রক্রিয়াকে হ্ষু্ন করতে পারবে না। পাঠভবন হল রবীন্দ্রনাথের 
সেই স্বপ্রাদর্শেরই মূর্ত বূপ। 


পাঠভবনের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হল তার মুক্ত ও বাধাহীন পরিবেশ । শিক্ষার্থীর! 
এখানে কাজকর্ম, আচরণ, খেলাধূলার পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে । শিক্ষা 
প্রক্রিয়ার জন্য অপরিহার্য শৃঙ্খলাটুকু বজায় রেখে পাঠভবনে শিক্ষার্থীদের যত দূর সম্ভব 
দ্বাধীনতা দেওয়া হয়ে থাকে। 


পাঠভবনের আঁর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল যে গতানুগতিক বিদ্যালয়ের মত বন্ধ 
কক্ষে শিক্ষার্থীদের পাঠগ্রহণ করতে হয় না। উন্মুক্ত মাঠে, গাছের লিগ্ধ ছায়ায়, 
আলো বাতাসের প্রাচূর্যের মধ্যে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা! করে থাকে। তার ফলে তাদের 
দেহ এবং মন দুইই সমানভাবে স্বাস্থাময় হয়ে ওঠে এবং পরম আনন্দ ও তৃপ্তির 
মধ্যে দিয়ে শিক্ষ অনুষ্ঠিত হয় বলে শিক্ষা স্থায়ী ও পরিপূর্ণ হয় । 


গতানুগতিক বিষ্ভালয়গুলিতে যে ধরনের সময়-তালিকা ও কার্যস্থচী অনুষ্থত 
হয় সেগুলি উৎপীড়নেরই নামাস্তর। পাঠভবনের কার্যকুচী শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন 
ও লামর্থোর বিচার করে যথাসম্ভব শিথিল ও পরিবর্তনশীল করা হয়েছে । 


পাঠ-ভবনের শিক্ষা! তালিকায় সহপাঠক্রমিক কার্ধাবলীর বিশেষ প্রাধান্ত 
দেএয়! হয়েছে । ভ্রমণ সম্মেলন, নানা উৎসব, বিভিন্ন প্রকারের খেলাধূলা, অস্ভিনয় 
প্রভৃতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের যেমন একদিকে ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ বিকাশে সাহায্য কর! 
হয় সেই রকম তাদের মনকে আনন্দ ও বৈচিত্র ভরিয়ে রাখা হয়। 


প্রশ্নাবলী . ৯৫- 


প্রকৃতির লঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ হল গাঠিভবনের আর একটি বড় বৈশিষ্্য। 
ইট কাঠের দেওয়ালে ঘের! বন্ধ গৃহ থেকে বিষ্াল়কে তুলে এনে স্থাপিত করা 
হয়েছে গ্রকৃতির উদার ও শান্ত পরিবেশে । সেখানে গ্রক্কতির বিভিন্ন ও 
বৈচিত্যাময় রূপের লঙ্গে নিবিড় সংযোগের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীরা পরিপূর্ণ 
বিকাশের পথে এগোতে পারে। 

পাঠিভভবনের শিক্ষার লক্ষ্যের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের জীবনাদর্শ গ্রতিফলিত হয়েছে।, 
সমন্ত মাহুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত যে অখণ্ডতা, মানুষে মানুষে যে সাম্য ও বিজেহীনত। 
তাকেই বাস্তবে মূর্ত করাই হল পাঠভবনের শিক্ষার লক্ষযা। এই বিশ্বমীনবতার' 
আদর্শ আজকে গাঠভবনকে একটি আন্তর্জাতিক শিক্ষাকেন্ত্র গে গড়ে তুলেছে। 


প্রশ্নাবলী 
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৯৬ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্তার ইতিহাস 
বত মান ভারতের শিক্ষার মোগান 
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গবেষণামূলক ও উন্নত বিশ্ববিালয় পাঠ স্তর 
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হার্ট ম্পেসার (887১৬ 9670) 


অষ্টাদশ শতাবীর শেষে উনবিংশ শতাব্বীর গোড়াতে শিক্ষার জগতে একটি 
নতুন চিন্তাধারার আবির্ভাব হয়। এটিকে বৈজ্ঞানিক প্রবপত৷ নাম দেওয়া! হয়েছে। 
অষ্টাদশ শতাবীতে গ্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নান! শাখার বহুল উন্নতি হয়েছিল এবং তার 
ফলে একটা বিজ্ঞানধর্মী দৃষ্টিভঙ্গী সাহিত্য, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান গ্রভৃতিকে বিশেষভাবে 
প্রভাবিত করেছিল। শিক্ষার ক্ষেত্রেও এই প্রগতিশীল দৃিভঙ্গীটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন 
এনেছিল। 

যখন এই বৈজ্ঞানিক আন্দোলনটি আত্মপ্রকাশ করে তখন শিক্ষার ক্ষেত্রে 
আধিপত্য করছিল কঠোর শৃহ্ধলাধর্মী একশ্রেণীর শিক্ষাব্যবস্থা । এই শৃর্খলাবিদরা 
শিক্ষাকে কতকগুলি নিখুঁত সংগঠনের ছাচে ঢেলে শিক্ষার একটি হুসংবন্ধ ধরাধীধা 
পরিকল্পনা খাড়া করেছিলেন। বিজ্ঞানবিদ্রা! এই শৃষ্ধলাধর্মী অবাস্তব শিক্ষাব্যবস্থার 
বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানালেন এবং পাঠক্রমে বিজ্ঞানকে একটি সনির স্থান 
'দেবার জন্ত আন্দোলন স্বর করলেন। প্রাচীন শৃঙ্খলাবিদ্র! ভাষা, ব্যাকরণ, লিখন, 
পাটিগণিত, বীজগণিত প্রভৃতিকে শিক্ষার প্রধান বিষয়বস্তু করে তুলেছিলেন। কিন্ত 
 বিজ্ঞানবিদ্রা শিক্ষাকে ছৃ-শ্রেণীতে ভাগ করলেন। উপফরণমূলক শিক্ষা এবং প্রকৃত 
শিক্ষা। উপকরণমূলক শিক্ষার বিষদগুলি আমাদের চার পাশের প্রার্তিক, মানসিক 
সামাদ্দিক, ধর্মীয় ইত্যাদির যে পৃথিবাটি রয়েছে সেটির সম্পর্কে জঞানলাছের মাধ্যম 
ছাড়! আর কিছুই নয়। যে ভাষা, ব্যাকরণ, লিখন, গণিত ইত্যাদিকে শঙ্খলাবিদেরা 
এতদিন প্রকৃত শিক্ষা বলে ঘোষণা করে এসেছিলেন সেগুলিকে বিজ্ঞানীরা নিছক 
উপকরণমূলক শিক্ষার পর্যায়ে অন্ততূক্ত করলেন। তাঁদের মতে এই বিষ্গুলির 
নি্ন্ব কোন শিক্ষামূলক মূল্য নেই প্রকৃত শিক্ষা হল সেই লব বিষয়বন্তগুলির জান 
'যেগুলি আমাদের জীবনের বিভিন্ন দিকের যথার্থ মান নির্ণয়ে সাহায্য করবে। আমাদের 
অস্তিত্বের বিভি্ দিকগুলর প্রকৃত দ্বরূপ যে সব বিষয়পাঠের মধ্যে দিয়ে জানা যাবে 
সেই বিষয়গুলিকে পাঠক্রমে সবচেয়ে আগে প্রাধান্ত দিতে হবে। পদ্ধতির দিক দিয়ে 
বিজ্ঞানীরা মনোবৈজ্ানিক পদ্ধতি ছাড়া অন্ত কোন পদ্ধতিকে স্বীকার করলেন না, 
বগৰং শিক্ষায় সক্ষিয়তাকে তারা বেণী মৃল্য দিলেন। 

সু৭ (ভা) 


৯৮ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমন্তাক্স ইতিহাস 


উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই বৈজ্ঞানিক আন্দোলনের পুরোধারগে দেখা; 
দেন ইংরাজ দার্শনিক হারবার্ট ম্পেন্দার। ১৮৬০ লালে তার লেখা “এডুকেশন, 
ইনটেলেক্চুয়াল মরাল এযা্ড ফিদ্ধিক্যাল নামে বইটি প্রকাশিত হয়। এই 
বইটিতে হার্বার্ট ম্পেন্সার তার শিক্ষাতত্বটিকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। 


স্পেজ্সারের শিক্ষাদর্শন 

স্পেন্সারের কাছে শিক্ষণীয় বিষয়বস্ত নির্বাচনই সবচেয়ে, গুরুত্বপূর্ণ কাজ। শিক্ষা 
সার্থক হল কি অসার্থক হল তা পুরোপুরি নির্ভর করবে আমরা কোন্‌ বিষয়বস্তটি 
শিক্ষার জন্য বেছে নিয়েছি তার উপর । স্পেন্সারের মতে আমরা যে সব বিষয় শিখি 
সেগুলির প্রকৃত কোন মূল্য আছে কিনা! তা আমরা! পূর্বে বিচার করি না। তাছাড়া 
বিচার করতে চাইলেও সত্যকারের বিচার সব সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। তার কারণ 
হল বিভিন্ন জ্ঞান ব1 শিক্ষণীয় বস্তর মূল্য নির্ধারণের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট ও সুম্পষ্ট মান, 
আমাদের জানা নেই ।' অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিছক প্রথা, পছন্দ, সংস্কার ইত্যাদির 
দ্বারা গ্রভাবিত হয়েই আমর! বিষয়বস্তর নির্বাচন করে থাকি। কোন যুক্তিধর্মী পশ্থার 
অনুসরণ প্রকৃতপক্ষে আমরা করি না। অনেক ক্ষেত্রে অবস্থা শিক্ষণীয় বিষয়ের 
মূল্যায়ণের প্রচেষ্টা যে একেবারে হয় না তানয়। কিন্তু সে মূল্যায়ণ নিতান্তই 
অবিজ্ঞানোচিত এবং কোন « সর্জজনস্বীকৃত মাপ বা পরিমাপ অনুসরণ করে তা কর 
হয় না। তাছাড়া কেবল কোন ক্নির্ধারিত পরিমাপক বা মানের অভাবই আমাদের 
শিক্ষার বড় দোষ নয়। অকারণ ও অপ্রয়োজনীয় তুচ্ছ সমস্যা দিয়ে আমাদের শিক্ষা 
ব্যবস্থাকে এমনভাবে ভারাক্রান্ত করা হয়েছে যে প্রত মৌলিক প্রশ্ন ও সমস্যাগুলি 
অবহেলিতই রয়ে গেছে। 


শিক্ষার লক্ষ্য-_অল্পুর্ণ জীবনযাপন 

হাবার্ট ম্পেন্সারের মতে শিক্ষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল জীবনযাপনের 
ক্ষেত্রে শিক্ষার কার্যকারিতা কতথানি। তীর ব্যাখ্যায় শিক্ষার লক্ষ্য হল সম্পূর্ণ 
জীবনযাপনের জন্তপ্রস্বতি। আবার ম্পেন্দারের মতে ব্যক্তির মঞ্ লই হল এই সম্পূর্ণ 
জীবনের সবচেয়ে বড় মাপকাঠি । তবে সে মঙ্গল একক জীবনযাপন থেকে আসবে 
না, আসবে সুপরিণত সামাজিক জীবনের মধ্যে দিয়েই। 

এই ব্যক্তিস্বাতম্রোর উপর জোর দেওয়াটা হার্বার্ট স্পেন্সারের ক্ষেত্রে নতুন 
নয়। শিক্ষায় ব্যক্তি-কল্যাণকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়ে যান ক্শোই প্রথম এবং. 


ছাধার্ট স্পেক্সার . ও 


গার সেই শিক্ষানীতি তাঁর পরবর্তা শিক্ষাবিদের! সফলেই, গ্রহণ করেছিলেন। 
ম্পেলসারও তাঁর শিক্ষানীতির ব্যাখ্যায় রুশো কতৃকি বিশেষভাবে প্রভাবিত 
হয়েছিলেন। : 

ম্পেন্সারের মতে জীবনের সমস্যা হল কেমন করে বাচতে হবে। বস্তত এইটি 
হল জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রশ্ন। তবে এই বাচাটা নিছক সন্ীর্ণ পাথিব 
অর্থে ধরা হবে না, ধর! হবে ব্যাঁপকতম অর্থে। শিক্ষার কাজ হল সম্পূর্ণ জীবন 
যাপনের জন্ত আমাদের প্রন্তত করা। আর এইটিই হবে শিক্ষার সার্থকতার 
বিচারের একমাত্র মাপকাঠি । কোন্‌ পাঠক্রমটি কতখানি কার্ধকরী ত| সম্পূর্ণ নির্ভর 


করবে পাঠক্রমটি কি পরিমাণে এই মৃল্যবান কাজটি সম্পন্প করতে পারছে: ভারই 
উপর । 


ভ্বিবিধ শিক্ষা 

সম্পূর্ণ জীবন যাঁপনের জন্ত প্রস্তুতি বলতে হাঁ্ার্ট স্পেন্সার দুশ্রেণীর শিক্ষার 
উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন যাপনের জন্ক সবচেয়ে 
উপযোগী জ্ঞানের আহরণ। দ্বিতীয়ত, এই জ্ঞানকে কাজে লাগাবার উপযোগী 
শক্তির বিকাশ। 
সার্থক উপযোগী জ্ঞান 

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন যাপনের সবচেয়ে উপযোগী 
জ্ঞান বলতে হার্বার্ট ম্পেন্সার কোন্‌ কোন্‌ জানকে বোঝাতে চেয়েছেন। 

বস্তত এই প্রশ্নের উত্তরের উপরই শিক্ষার এই গুরুত্বপূর্ণ সমন্তাটির সমাধান 
নির্ভর করছে। অবশ্য হাবার্ট স্পে্সার এ প্রশ্নের অতি সুনির্দিষ্ট উত্তরই দিয়েছেন । 

তার মতে সার্থকতম জ্ঞানের মধ্যে সর্বপ্রথমে আসে (ক) সেই সব জান যা 
প্রত্যক্ষভাবে আত্ম-সংরক্ষণে সাহায্য করে, যেমন শরীরতত্ব, স্বাস্্যতত্ব পদার্থতত্ব 
এবং রসায়নতত্ব । তার পর আসে (খ) সেই জ্ঞান যা পরোক্ষভাবে আত্মসংরক্ষণে 
সাহায্য করে, যেমন খাদ্য, বস্ত' আশ্রয় সংক্রান্ত বিজ্ঞান এবং প্রয়োগবিদ্তা 
(গ) গুরুত্বের দিক দিয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করে সেই জ্ঞান যা সম্তানপালনে সাহায্য 
করে। প্পেন্সারের মতে পশুপালন, সেতু নির্মাণ বা জুতো! তৈরীর বেলায় আমর! 
ফেটুকুগ্রস্ততি প্রয়োজনীয় বলে মনে করি, শিশু পালনের বেলায় আমরা সেটুকু 
প্রয়োজনীয় বলে মনে করি না। বরং আমরা ধরে নিয়েছি যে পিতামাত| হলেই 
সম্তানপাঁলনের যোগ্যত। স্বাভাবিকভাবেই থাকবে। (ধ) চতুর্থ প্রয়োজনীয় 
জ্ঞান হল লামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কীয় জান--যা ব্যক্িকে উপযুক্ত 


১০০ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


নাগরিক এবং প্রতিবেশী রূপে গড়ে তুলবে। (৪) লবশেষে আসে সাহিত্য, 
চারুকলা গ্রভৃতির জান। এগুলি ম্পেক্সারের মতে জীবনের অবসর মুহূর্তগুলি 


ষাঁপনে সাহাযা করবে। 


ম্পেন্সারের দেওয়া সার্থক জ্ঞানের যে শ্রেণীবিভাগ উপরে দেওয়া হয়েছে তার 
কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষষীয়। সবচেয়ে উপরের প্রথম তিন শ্রেণীতৃক্ত জানই হুল. 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানমূলক। তারপরে চতুর্থ শ্রেীভুক্ত জ্ঞানটি হল সামাজিক 
বিজ্ঞানমূলক এবং সবশেষের শ্রেণীতে স্থান পেয়েছে সাহিত্য ও রুষ্টিমূলক জ্ঞান। 
ম্পেন্সারের সমকালীন নবচেতনার যে আন্দোলন মানবজ্ঞানের সমস্ত ক্ষেত্রকে 
প্লাবিত করেছিল তাতে সাহিত্য, কলা ইত্যাদি ক্ৃষ্টিধর্মী বিষয়গুলি সর্বাগ্রে স্থান 
পেয়েছিল। কিন্ত ম্পেন্সারের ব্যাখ্যা সেই সাহিত্য-কলা-ধর্মী শিক্ষাকেই সবচেয়ে 
নীচে স্থান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু রুশো যেমন জ্ঞানের কোন আত্াত্তরীণ মূল্যই 
দেন নি, ম্পেন্সার তা করেন নি। তিনি জ্ঞানের যখোঁচিত মূল্য দিয়েছেন যদিও 
তার দেওয়া মৃল্যবিন্তাস গতানুগতিক বা পূর্বতন দার্শনিকদের দেওয়া মূল্যবিস্তাস 
থেকে সম্পূর্ণ হ্বতন্ত্। 


সমালোচনা 

বলা বাহুল্য স্পেন্সারের এই শিক্ষার সংব্যাখ্যানটির উপর প্রচুর সমালোচনা 
হয়েছে।- প্রচলিত শিক্ষার আদর্শকে ত তিনি গ্রহণ করেন নি, এমন কি তৎকালীন 
প্রগতিশীল চিন্তাধারারও তিনি আমূল পরিবর্তন করেছিলেন। রুশোর আদর্শে 
তিনি প্রকৃতিবাদী হলেও, একদিক দিয়ে রুশোকে আধুনিকতায় তিনি ছাড়িয়ে 
গিয়েছেন। গতানুগতিক সমাজসংগঠন ও শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলিত গ্রথাপন্ধতি- 
গুলিকে রূশে! উপযোগিতার মাপকাঠি দিয়ে মাপতে চেয়েছিলেন এবং প্রকৃতপক্ষে 
সেগুলিকে পরিমাপ না করেই তিনি বাতিল করে দিয়েছিলেন। কিন্তু ম্পেন্সার 
এই উপযোগিতার মাপকাঠিটি বাস্তবে প্রয়োগ করে তার শিক্ষার এই অভিনব 
ূ্যায়ণে পৌছেছিলেন। তার ফলে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় যে সব গাঠ্যবিষয 
প্রাধান্ত লাভ করেছিল সেগুলি স্পেন্সারের মৃল্যায়ণে একরকম বাতিল 'হয়েই 
গেছে। 

স্পেন্সার পুরোপুরি বারন ছিলেন। তাঁর প্রকৃতিবাদ মুল 
উপঘোগিতার 'দ্রিভঙগী নিম্নে গ্রকাশ পেয়েছিল। ঘা কিছু ব্যক্ধির নিজ? 


হার্বার্ট স্পেলার' ১৪5 


জীবনে বা সমাজজরীবনে কল্যাণ আনে তাকেই উপযোগধর্মী বলা হবে। আঁর এই 
মাঁপকাঠিতে পরিমাপ করে ম্পেন্সার সার্থক জ্ঞানের এই শ্রেবীবিষ্বাসটি দিয়েছেন। 

স্পেন্সারের এই উপযোগিতাবাদের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ হল যে যদিও 
তিনি ব্যাপকতম অর্থে ব্যক্তির কল্যাণকফে আদর্শ বলে ঘোষণা করেছিলেন, 
গ্ররূতপক্ষে কিন্ত তিনি অতি সংকীর্ণ অর্থেই ব্যক্তিকল্যাণকে গ্রহণ করেছিলেন। 
তিনি যে সব জ্ঞানকে সার্থক বলে ধরেছিলেন সেগুলি ব্যক্তির নিছক পাধিব 
জীবনের সঙ্গে সংস্টিষ্ট, তারা অন্ত কোন জীবনের ইঙ্গিত করে না। কুষ্টি, সংস্কৃতি 
প্রভৃতি যে সব বস্ত বাক্তির উচ্চতর জীবনের সুচনা করে সেগুলিকে সম্পূর্ন অবহেলা 
করে স্পেন্দার কেবল মাত্র বাবহারিক জীবনে উপকারী বস্তগুলিকেই বড় করে 
তুলেছেন। স্পেন্সারের বিরদ্ধে এই সমালোচনাটি ভিত্তিহীন নয়। মাষের 
সামাজিক ও কৃষ্টিমূলক ছুটি জীবনই স্পেন্সারের হিসাবে ব্যবহারিক জীবনের নীচে 
স্থান পেয়েছে। 

তবে স্পেন্সারের মতের শ্বপক্ষেও যুক্তি আছে । জীবনকে যদি বাস্তব দৃষ্টিতে দেখা 
যায় তাহলে আত্মরক্ষা ও জাতিরক্ষার স্থান সর্বাগ্রে । কৃষ্টি, সামাজিক আদানপ্রদান 
ইত্যাদি ভীবনে উন্নতির পক্ষে অপরিহার্ধ উপকরণ হলেও বাস্তব উপযোগিতার দিক 
দিয়ে সেগুলি ব্যক্তিগত ও জাতিগত সংরক্ষণের পরেই আসে । অতএব সেদিক দিয়ে 
ম্পেন্দারের এই জ্ঞানের শ্রেণীবিস্তাঁসকে বাস্তবতার দিক দিয়ে নিরভূল ও এক নতুন 
ধরনের শ্রেণীবিষ্তাস বলেই বর্ণনা করব। বস্তুত যখন আমরা শিক্ষাকে ব্যবহারিক 
দিক দিয়ে বিচার করব তখন আমরা স্পেন্সারের শ্রেণীবিষ্তাসকে সত্যকার 
বাস্তবধর্মী ও প্রকৃত কার্ধকরী বলে ম্বীকার করতে বাধা হব। কেননা দায়িত্ব- 
সম্পন্ন নির্ভরশীল নাগরিক গঠনে স্পেন্সারের শ্রেণীবিষ্তাস অন্যায়ী পাঠক্রম 
গতান্গতিক সাহিত্য-ভাষা-ভিত্তিক পাঠক্রমের চেয়ে অনেক ফলগ্রদ হবে সে 
বিষয়ে সন্দেহ নেই। 

হার্ট ম্পেন্সারের শিক্ষার লক্ষ্যের বিরুদ্ধে আর একটি আপত্তি হল যে 
শিক্ষাকে জীবনের প্রস্তুতি বলা মানে হল শিক্ষাকে সন্কুচিত ও সংকীর্ণ করে তোলা । 
শিক্ষা জীবনের প্রস্ততি নয়, শিক্ষাই জীবন। এই আপত্তিটি এসেছে ডিউই এবং 
তার অনুগামী প্রগতিশীল শিক্ষার সমর্থকদের কাছ থেকে । এর অর্থ হল যে 
শিক্ষা প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার্থীর বিকাশ প্রক্রিয়ার সঙ্গে অভিন্ন। শিক্ষার্থীর সততার 
বিধির দিকগুলি যে প্রক্রিয়ার বারা ধীরে ধীরে পূর্ণ পরিণতিতে গিয়ে পৌঁছয়, 
সেই প্রকিয়াটিই হল প্রকৃত শিক্ষা । অতএব শিক্ষাকে কোন কিছুর প্রস্ততি বলা 


৯৫২ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


চলে না। কোন কিছুর প্রস্তুতি বলে ঘাকে বর্ণনা কর! হবে সেটি প্রকতপক্ষে 
একটি উপকরণ হয়ে ধ্াড়াবে এবং তার একটা শ্বতন্ত্ লক্ষ্য থাকবে কিন্তু শিক্ষা কোন 
কিছুর উপকরণ নয় এবং তার কোন অন্য লক্ষ্য নেই। শিক্ষার লক্ষ্য হল শিক্ষাই। 

দ্বিতীয়ত, সম্পূর্ণ জীবনকে শিক্ষার লক্ষ্য বললে লক্ষ্যটি আমাদের কাছে হয়ত 
বোধগম্য হবে কিন্তু গ্ররুতপক্ষে শিক্ষার্থীর কাছে তা মোটেই স্পষ্ট হবে না। 
শিক্ষার্থীর কাছে বর্তমান মুহূর্ত ছাড়৷ আর সব কিছুই অর্থহীন। অতএব সম্পূর্ণ 
জীবন যতই আবর্ষণীয় হোক ন! কেন শিক্ষার্থীর কাছে তার কোন গুরুত্ই নেই। 
অতএব শিক্ষার এ ধরনের কোনও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য দেওয়া যায় না। 

বস্তুত স্পেন্সারের শিক্ষার লক্ষ্যের বর্ণনায় সব চেয়ে বড় ত্রুটি হল যে তিনি 
জ্ঞানার্জনের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। শিক্ষা নিছক জ্ঞানের আহরণ 
থেকে আসে দা জ্ঞান যতই উপকারী বা প্রয়োজনীয় হোক না কেন। সম্পূর্ণ 
জীবন আসবে আদর্শ জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে। নিছক কতকগুলি জ্ঞানের মধ্যে 
দিয়ে যে শিক্ষা আমে সে শিক্ষা আদর্শ জীবনের স্যা্টি করতে পাঁরবে না। আদর্শ 
জীবন যাপনের উপযোগী পরিবেশ তৈরী করে এবং সেই পরিবেশে শিক্ষার্থীকে জীবন 
কাটাতে সক্ষম করেই শিক্ষা শিক্ষার্থীর জীবনকে সম্পূর্ণ করে তুলতে পারবে। শিক্ষার 
পদ্ধতি বর্ণনা করতে গিয়ে ম্পেন্সার নতুন কিছু বলেন নি। পেস্টালৎসীর মত তিনিও 
শিক্ষাপন্ধতিকে মনোবিজ্ঞান-ভিত্তিক করার নির্দেশ দেন এবং পেষ্টালৎসীর শিক্ষা 
পদ্ধতিগুলিকেই তিনি আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন মাজ্র | শিক্ষা সরল থেকে 
জটিল হবে, মূর্ত থেকে অমূর্ভে যাবে, অভিজ্ঞতীমূলক থেকে যুক্তিমূলকে যাবে, 
আনন্দদায়ক হবে-_ইত্যাদি পেষ্টালপীর শিক্ষাপদ্ধতিগুলিকেই তিনি সমর্থন 
করেছেন। তবে পেষ্টাল্সীর মত মনোবিজ্ঞানের প্রকৃত তথাগুলির সঙ্গে স্পেন্সারের 
পরিচিতি না থাকায় তিনিও অনেক ক্ষেত্রে অমনোবিজ্ঞানোচিত জিদ্ধান্তে 
পৌছেছিলেন। যেমন, তিনি বলেছেন যে বিজ্ঞানের পঠনের দ্বারা শ্বৃতিশক্তি এবং 
বিচারশক্তির প্রয়োগের ক্ষমতা বাড়ে। বলা বাহুল্য এই উক্তিটি সেই সময়কার 
মানসিক শঙ্খলার তথ্বেরই প্রয়োগ ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু মনোবিজ্ঞানের 
দিক দিয়ে এই তত্বটি সম্পূর্ণ ভূল বলে প্রমাণিত হয়েছে । 

রুশোর মত ম্পেন্সারও নৈতিক শিক্ষায় প্রাকৃতিক ফলাফলের তত্বে বিশ্বামী 
ছিলেন। শিশুকে ভালমন্দ, উচিত অনুচিত ইত্যাদির নৈতিক শিক্ষা! প্রক্কৃতিই দেবেন। 
শিশু যদি অন্তায় করে প্রকৃতি তাকে শাস্তি দেবেন এবং এঁ শান্তি থেকে সে বুঝবে 
যে এ কাজটি অক্লান়। যেমন শিশু যদি মিথ্যা কথা বলে তবে সে ধরা পড়ে সকলের, 
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স্কাছে অবমানিত হবে এবং তখনই সে বুঝবে যে সত্য কথা বলা ভাল, মিথ্যা কথা 
বলা অন্তায় ইত্যাদি। এই প্রাকৃতিক ফলাফলের তন্বটির কান্ট থেকে 
সুর করে বহু চিন্তাবিদই তীব্র সমালোচনা করেছেন। প্রথমত, প্রারৃতিক শান্তি 
অনেক সময় অপরাধ সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গে বাঠিক পরেই আলে নাঃ তার ফলে 
শান্তির মূল্য ব্)ক্তির কাছে কমে যায়। দ্বিতীয়ত, প্রাকৃতিক শাস্তির মাত্রা ঠিক 
থাকে না। লঘু পাপে গুরদণ্ড ব| গুরুপাপে লঘু দণ্ড প্রায়ই হতে দেখা যায়। 
তৃতীয়ত, শিশুদের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক ফলাফলের উপর নির্ভর করা অনেক সময় 
বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। 


'স্পলারের শিক্ষায় অত্রদান 

ম্পেন্দারের শিক্ষায় অবদান অকিঞ্চিংকর নয়। পরবর্তী শিক্ষাব্যবস্থায় 
কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ও সংস্কার যে হার্বার্ট ম্পেন্সার এবং তার 
সমমতাঁবলঘ্বীদের প্রভাবের দ্বারাই সংঘটিত হয়েছিঙ্প সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 
স্পেন্সারের প্রভাবের ফলাফলরূপে আমরা নীচের ভাবধারাগুলির উল্লেখ করতে 
পারি। যথা 

১। শিক্ষার পাঠক্রমে বিজ্ঞান্পাঠকে অপরিহার্য অঙ্গরূপে গ্রহণ করতে,হবে। 
এ সিদ্ধান্তটি সবদেশেই মেনে নেওয়া হয়েছিল । 

২। শিক্ষায় জ্ঞানের মূল্য ম্পেন্সারই দিয়ে যান। ইতিপূর্বে রুশো প্রভৃতি 
জ্ঞানকে নিছক উপকরণ বূপেই গ্রহণ করতেন। কিন্তু কোনও কোনও জ্ঞান যে গ্রকৃত 
শিক্ষার পর্যায়ে পড়ে একথা স্পেন্দারই প্রথম বললেন। 

৩। স্পেন্সার প্রকুত জ্ঞান বলতে অবশ্য ব্যবহারিক জ্ঞান্‌কেই বুঝিয়েছিলেন। 
তাঁর মতবাদ পুরোপুরি মানা না হলেও শরীররক্ষার শিক্ষা, নাগরিকতার শিক্ষা, 
সন্তান পালনের শিক্ষা প্রভৃতি বাস্তবধর্মী শিক্ষাগ্ুলির প্রয়োজনীয়তা স্প্ব্নারের 
গ্রচেষ্টাতেই পরবর্তীকালে স্বীকৃত হয়েছিল। 

৪। শিক্ষাকে উপযোগিতা-ভিত্তিক করতে হবে। বাস্তব উপযোগিতার 
উপর প্রতিষিত স্পেন্সারের শিক্ষা পরিকয্পনাটির যথেষ্ট সমালোচনা হলেও তার 
ব্যাপক ও উল্লেখযোগ্য প্রভাব পরবর্তী শিক্ষাব্যবস্থায় বিশেষ ভাবে অনুভূত 
হয়েছে । 

৫। শিক্ষার লক্ষ্য সম্পূর্ণ জীবন গড়ে তোলা । স্পেম্দারের দেওয়া সম্পূর্ণ 
শজীবনের প্রস্তুতির পরিকল্পনাটি অসম্পূর্ণ হলেও তার দেওয়া শিক্ষার লক্ষ্যাট ফে 


১০৪. শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমন্তার ইতিহাস 


'আবর্শস্থানীয় লে বিষয়ে সমেহ নেই। পরবর্তী যুগের প্রগতিনীল শিক্ষাবিদের 
প্রধানতম কাজই হল সম্পূর্ণ জীবন গঠনে সক্ষম এমন একটি বার্থ শিক্ষাবাবস্থা 
গড়ে তোলা। 

৬| রুশোর মত ম্পে্সারও প্ররুতি-নিয়ন্ত্রিত শিক্ষায় বিশ্বাপী ছিলেন।, 
শিশুর শিক্ষায় কোনরূপ হম্তক্ষেপ ব| বাধাস্থটি তাঁর পূণ বিকাশের পরিপন্থী বলে 
তিনি বিশ্বাস করতেন। 

৭। ম্পেন্দারের প্রকৃতিবাদ চরমধর্মী ছিল। তিনি প্রাকৃতিক ফলাফলের 
তত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। এ তত্বটি বর্তমানে পরিত্যক্ত হলেও গতান্নগতিক পন্থায় 
বয়স্বদের প্রদত্ত শাস্তি যে শিশুর প্রকৃত সংশোধন আনতে পারে না একথা আধুনিক 
শিক্ষাবিদেরা বিশ্বীদ করেন । 

৮| ম্পেক্সারের নৈতিক তত্বের বহু সমালোচনা হয়েছে। তিনি ব্যক্তির 
উপযোগিতাঁর উপর নীতিধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। অনেকে সেইজন্ত 
তার মতবাদকে স্বার্থপর ও অসামাজিক বলে সমালোচনা করেছেন। কিস্ত- 
গ্রকুতপক্ষে তিনি সামাজিক কল্যাণকে তাঁর নীতিবাদ থেকে বাদ দেন নি। 
তিনি ব্যক্তির ও সমাজ্জের যৌথ কল্যাণের উপর তাঁর উপযোগিতার ততবটি 
গ্রতিঠিত করতে চেয়েছিলেন। সেদিক দিয়ে তাঁর নীতিতত্ব অনেক যুক্তিভিত্তিক ও 
বিজ্ঞানধর্মী। 


প্রশ্নাবলী 
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দশ্গ 
ইংরণের শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে তুন্রনা 


ভারতে বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে ইংলগ্ের শিক্ষাব্যবস্থার প্রচুর” 
মিল দেখতে পাওয়া যায়। তার কারণ নিতাস্তই স্বাভাবিক, কেননা! ইংলপ্ডের“ 
শিক্ষাব্যবস্থার অন্থুকরণেই ভারতের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থাটির কাঠামো রচিত 
হয়েছিল। ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর কর্মকর্তারা ভারতে বাণিজ্য করতে এসে 
বখন দেখলেন যে ভারতের সাম্রাজ্যটি একরকম তৈরী অবস্থায় ভাগাদেবী তাদের 
হাতে উঠিয়ে দিলেন, তখন তীরা ভারতবানীর শিক্ষাব্যবস্থার পুনগ্ঠনে মন দিলেন?" 
খুব স্বাভাবিক ভাবেই তারা তাদের স্বদেশে প্রচলিত শিক্ষার সংগঠনটিই এদেশে 
গ্রবন্তিত করলেন। সেই থেকেই ভারতে ইংরাজী শিক্ষার স্ত্রপাত হল। 

পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে ভারতের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ-. 
স্রিবিধ শিক্ষাধারাই ইংলগ্ডের প্রচলিত এঁ তিন শ্রেণীর শিক্ষাব্যবস্থার আদশে 
গঠিত হয়েছিল। ভারত ম্বাধীন হবার আগে পর্বস্ত এই কাঠামোটির কোন 
পরিবর্তনই করা হয় নি। বর্তমানে একাদশশ্রেণীর বহুসাধক বিগ্ঠালয় গ্রবর্তনে 
ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে কতকগুলি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনা হয়েছে। 

ইংলগ্ডের বিভিন্ন পাঠস্তরে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার একটি তুলনামূলক চিত্র: 
দেওয়া হল। 
প্রাক্প্রাথমিক ।পক্ষান্ভ- 

প্রাক-প্রাথমিক স্তরের স্কুলগুলি ইংল্ডে নার্সারি স্কুল নামে পরিচিত। ১৯১১. 
সালে রাচেল ম্যাকমিলান ও মার্গারেট মাক মিলান নামে দুই ভন্্ী ইংলগ্ডে প্রথম. 
নার্সারি স্কুল স্থাপন করেন। এরপর নারি স্কুলগুলি ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা, 
লাভ করে। ১৯১৮ সালে ইংলগ্ডের এল-ই-এ. (স্থানীয় শিক্ষাকতৃপক্ষ ) স্কুপগুলিকে 
নার্সারি স্কুলকে অর্থ সাহায্যের ক্ষমতা দেওয়া! হয়। সেই থেকেই নার্সারি ছ্ুলগুলি 
শিক্ষাদপ্তরের সাহাযো পুষ্ট হয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার একটি কার্ধকরী মাধাম হয়ে. 
ধড়ায়। ১৯৫৮ সালে ইংলগ্ডে মোট নাসাঁরি স্কুলের সংখ্যা দাড়ায় ৩৪৮তে। 
এর মধ্যে এল-ই-এ'র শাসনতৃক্ত ছাড়া ও হ্বাধীন নাসণরি দ্কুলও অনেক আছে। 

ইংলগ্ডর নার্সারি স্লগুনি শিক্ষাদগ্তরের উদার অর্থসাহায্যের ফলে যথেষ্ট উন্নত, 


১৬ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমহ্ঠার ইতিহাস 


ও প্রগতিশীল হতে পেরেছে। নাসর্ণরী কুলের উপযোগী সব রকম প্রয়োজনীয় 
ব্যবস্থা করতে হলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ৷ খেলাধূলার জনা খোলা জায়গা, 
আধুনিক শিক্ষাসহায়ক সাজসরগ্তাম, উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা ইত্যাদি 
বেশ ব্যয়সাপেক্ষ। তাছাড়া শিশুদের ছুধ, দিবাহার প্রভৃতির আয়োজন করাও 
নাসর্ণরির অপরিহার্য অঙ্গ । ছেলেমেয়েদের অস্তন্িহিত প্রতিভাকে যথাযথ 
বিকাশে সাহায্য করার জন্ত যে সব উপকরণ প্রয়োজন হয় সেগুলির জন্যও 
যথেষ্ট অর্থের দরকার হয়। ইংলগ্ডের এপ-ই-এ"র অর্থপুষ্ট নার্সারিগুলি এদিক 
দিয়ে শিশুদের উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে। 

ভারতের গ্রচলিত নার্সারি হ্কুলগুলি ইংলগ্ডের আদর্শে গঠিত হলেও 

' কীর্ধকারিতার দিক দিয়ে ওদেশের হ্কুলগুলির সমকক্ষ নয়। তার প্রধান কারণ হল 
এগুলি অধিকাংশই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় তৈরী এবং ব্যক্তিগত অর্থ সাহায্যে 
পরিচালিত। নার্সারি স্কুল সুটুভাবে পরিচালিত করার জন্য যে পরিমাণ অর্থ 
সাহায্যের প্রয়োজন তায় কোন পধাঞ্ধ ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। তার 
ফলে প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রভৃতি সংগ্রহ করা এই সব স্কুলের পক্ষে দুঃসাধ্য 
হয়ে ওঠে এবং স্বভাবতই শিক্ষার মান বেশ নীচু হয়ে দাড়ায়। বিশেষ 
করে উপযুক্ত শিক্ষণপ্রা্থ শিক্ষক সংগ্রহ করার মত অর্থ না থাকার ফলে অযোগা, 
শিক্ষণহীন ব্যক্তিদের নিয়োগ করা হয়ে থাকে। এর ফলে অনেক সময় ভুল 

ও ক্ষতিকর শিক্ষাও দেওয়া হয়। 
দ্বিতীয় কারণ হল) নাঁস্ণরিতে শিক্ষা দেবার মত যোগ্য শিক্ষকও 
যথেষ্ট সংখ্যায় না পাওয়া । নাসর্পরি শিক্ষার কার্যকারিতা অনেকখানি নির্ভকস 
করে শিক্ষাপন্ধতির উপর এবং শিশুমনোবিজ্ঞান ও আধুনিক শিক্ষণপন্ধতিতে 
অভিজ্ঞ শিক্ষক ছাড়া সুষ্ঠ শিক্ষণ আশা করা যায় না। ইংলগে নাসারি-স্তরে 
শিক্ষকদের শিক্ষণের জন্ প্রতিষ্ঠান আছে এবং রাষ্ট্রের শিক্ষা্দপ্তর থেকে উদার অর্থ 
সাহাযা দেওয়। হয়। আমাদের দেশে নার্সারিষ্তরের শিক্ষকদের শিক্ষণের 
জন্য কোন উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা নেই এবং এই ব্যাপারে সরকারের অর্থসাহাষ্য 
এবং আয়োজন নিতান্তই অকিঞ্চিংকর। তার ফলে এদেশে নারি স্তরের 
উপযোগী শিক্ষক পাওয়া সম্ভব হয় না। 

তৃতীয় কারণ ছল, ভারতের অধিকাংশ নাসর্ণারি শ্ুলগুলিই ইংলগ্ডের স্ুলগুলির 
তুলনায় পরিকল্পনাহীন। কিগারগার্টেন ও মন্টেসরি এই ছুটি প্রসিদ্ধ শিশুশিক্ষায় 
“স্পরিকন্পনার় মৌলিক তবগুলি প্রায় পৃথিবীর সমস্ত নারি ক্কুলেই অবিত্তর 


প্রাথমিক শিক্ষান্তর ১০৭ 


এ্হণ করা হয়েছে এবং এ ছাট শিক্ষাব্যবস্থার পন্ধতিই প্রায় সব ক্ষেত্রেই অনুশ্ৃত 
“হয়ে থাকে । বস্তত কেবল ইংলগ্ডে কেন পৃথিবীর সব দেশেই নার্সারি ' ও শিশু- 
শিক্ষায় আধুনিক ব্যবস্থা গ্রচলনের মূলেই আছে এই ছুটি প্রগতিশীল শিক্ষাধারার 
আদর্শ ও অনুপ্রেরণা । ভারতেও এই ছুটি শিক্ষাপরিকল্পনার আদর্শের উপর নাসাঁরি 
স্কগুলিকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা হয়েছে । কিন্তু সত্যকার বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষাবিদ্দের 
দ্বারা পরিচালিত অল্পসংখ্যক নার্সারি স্কুল ছাড়া ভারতের অধিকাংশ নার্সারি স্কুল 
শিক্ষণবর্জিত ব্যবসায়বুদ্ধিতাড়িত অর্থলোভী অযোগ্য বাক্তিদের সবার! পরিচালিত 
হওয়ায় নাসঁরি শিক্ষার কোনও উপকারিতা শিশুরা পাঁ় ন।। 

ইংলগ্ডের মত ভারতের শিক্ষাদপ্তরেরও উচিত নাসর্ণরি শিক্ষায় আরও সক্রিয় 
মনোযোগ দেওয়া এবং উদার অর্থসাহায্যের হারা! নাসরি শিক্ষাকে সত্যকারের 

কার্ধকরী কবে তোলা । | 
প্রাথমিক ।শক্ষান্তত 

ভারতের সনাতন প্রাথমিক শিক্ষান্তরটিও ইংলগ্ডের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার 
অনুকরণে গঠিত। ইংলগ্ডের ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইন অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা 
বলতে বোঝায় ১২ বছরের কম বয়স্ক ছেলেমেয়েদের শিক্ষা । ১৯৪৮ সালের আইনে 
এই বয়সকে কমিয়ে ১০ই বৎসর বয়সে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে! এখন 
১০$ বসর বয়সের উপরে শিক্ষা বলতে মাঁধামিক শিক্ষাকেই বোবঝায়। 

ইংলগ্ের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির নান! শ্রেণীবিভাগ আছে। যেমন-_ 

১। নারি বিস্ভালয় £ যদিও প্রাথমিক ত্যর থেকে গ্ররুতিতে বিভিন্ন তবু 
ইংলগ্ডের নাসর্ণরি বিছ্যালয়গুলি ১৯৪৪ সালের আইন অনুযায়ী প্রাথমিক 
শিক্ষান্তরেরই অস্ততূক্ত কর! হয়েছে । এগুলিতে € বছরের নীচের ছেলেমেয়ের! 
পড়বে । 

২। শিশুবিষ্তালয় (12656 9০1১০০]): এখানে পড়ে ৫ বৎসর 
থেকে ৭ বৎসর বয়সের ছেলেমেয়েরা । 

৩। কিশোর বিভালয় € )5:7895 9০5,০০1) : এগুলিতে ৭ বৎসর 
বয়স থেকে ১২ বৎসর বয়সের ছেলেমেয়েরা পড়ে থাকে । 

৪1 শিশু ও কিশোর বিস্ঞালয় (177557% ৪0. 52508 
৪০,০০%) £ এগুলিতে ৫ বৎসর বয়স থেকে ১২ বৎসর বয়স পর্যস্ত ছেলেমেয়েরা 
সপড়ে। | 
৫। প্রাথমিক বিভ্তালয্ : এগুলিতে € বৎসর বয়স থেকে ১০২ বংসর 


১০৮ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্তার ইতিহাস 


বয়সের ছেলেমেয়েদের পড়ার ব্াবস্থ! আছে। প্রাথমিক বিস্তালয় সাধারণত; 
ছু'শ্রেণীর। প্রথম, সম্পূর্ণ এল-ই-এ পরিচালিত, এগুলিকে কাউটি ক্কুল বলা হয় 
এবং ছিতীয়, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কতৃক পরিচালিত-_এগুলিকে বর্তমানে” 
ভল্লাণ্টারি স্কুল নাম দেওয়া হয়েছে । 

শিশু বিদ্যালয় ও কিশোর বিস্তালয়গুলি আগে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের বাইরে 
ছিল। ১৮৭০ সালের শিক্ষা আইনে এগুলিকে প্রাথমিক শিক্ষান্তরের অস্ততুক্তি' 
করা হয়। এই বিগ্যালয়গুলি কোন শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রধান শিক্ষক বা শিক্ষিকাদের দ্বারা 
পরিচালিত হয়ে থাকে । এক একটি ক্লাশে ১৬--৪* জন ছাত্রছাত্রী থাকে । সহর' 
অঞ্চলের শিশু ও কিশোর বিদ্ালয়গুলিতে প্রয়োজন মত শ্রেণী বিভাগ প্রচলিত, 
আছে কিন্তু পল্লীগ্রামে অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা একসঙ্গে পড়ে ॥ 
আগে শিশু ও কিশোর বিদ্যালয়গুলিতে কেবলমাত্র পড়া, লেখা ও গণিতের" 
প্রাথমিক জ্ঞান আহরণের উপরই জোর দেওয়া হত। কিন্তু আধুনিক বিদ্যালয়- 
গুলিতে সক্রিম্ূতা ও মৌলিক অভিজ্ঞত। অর্জনের উপরই বেশী জোর দেওয়া হয়। 
খেলাধূলা; গল্পকথন, আলাপ, বাচনশিক্ষা প্রক্তিবীক্ষণঃ অস্কন, সংগীত, নৃত্য, 
হাতের কাজ ইত্যাদি হল ইংলগ্ডের আধুনিক কিশোর বিষ্যালয়গুলির পাঠক্রমের' 
প্রধান অঙ। 

১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনের দ্বারা ইংলগ্ডে সবস্তরের শিক্ষা ব্যবস্থাকে 
পুনর্গঠিত করা হয়েছে। ইতিপূর্বে গ্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে অনেক ক্ষেত্রে, 
মাধ্যমিক শিক্ষাও দেওয়া হত। ১৯৪৪ সালের আইনের স্বারা এই ব্যবস্থা বন্ধ 
করে দেওয়া হয় এবং মাধ্যমিক বিষ্যালয়গুলিকে প্রাথমিক বিষ্তালয় থেকে সম্পূর্ণ 
আলাদা করে দেওয়া হয়। 

১৯৪৪ সালের আইনে বলা হয়েছে 'য প্রত্যেক অঞ্চলে স্কুল থাকবে পর্যাপ্ত). 
পর্যাপ্ত বলতে সংখ্যার দিক দিয়ে ত পর্যাপ্ত বোঝায়ই, গঠন, প্রকৃতি, সাজসরপ্তাম 
প্রভৃতির দিক দিয়েও যাতে স্কুলগুলি পর্যাপ্ত হয়ে ওঠে সেদিকেও দেখতে হবে । 
ভাছাড়! ইংলগ্ের ক্কুলগুলিতে পাঠক্রম নিয়ন্ত্রণ করার সময় শিক্ষার্থীর তিনটি বিষয়ের 
প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। মে তিনটি হল-_বয়স, শক্তি ও দক্ষতা । 

ইংলগ্ের স্কুলগুলি সাধারণত ছু'শ্রেণীর হয়ে থাকে £ কাউন্টি গ্কুল এবং ঘলাণ্টারি' 
শুলে। কাউট্টি স্কুল বলতে বোবায় সেই সব স্কুল যেগুলি এল-ই-এর দ্বারা" 
প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত। লাণ্টারি স্কুল বলতে বোঝায় কোন ধর্ম সম্প্রদায়, 
বাঁ ঞ্রোন শ্বাধীন প্রতিষ্ঠান কতৃক গ্রতিঠিত স্থুল। তলাস্টারি স্কুলগুলিও বর্তমানে 


প্রাথমিক শিক্ষান্তর ১৯ 


এল-ই-এ'র অধীনস্থ। তবে সেগুলির পরিচালনায় প্রতিষ্ঠাতা সম্প্রদায় বা সংস্থাটির 
কমবেশী কতৃত্ধ থাকে। এগুলিও এল-ই-এ'র কাছ থেকে প্রয়োজনমত অর্থ সাহাষ্য 
“পায়। | 
ভারতের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি সংগঠনের দিক দিয়ে ইংলগ্ডের বস্ালযগুলির 
বঅনবূপ। এখানেও প্রাথমিক ঘ্তরে চার ও পাঁচ বছর পড়ান হয়ে থাকে। ৬ বছর 
'বয়দ থেকে প্রাথমিক ত্যরের শিক্ষার সক করলে এখানেও দশ বা এগার বছর বয়নে 
'্রাথমিক শিক্ষা শেষ হয়ে থাকে । ভারতের প্রাথমিক বিষ্ভালয়গুলিকেও ইংলগ্ডের 
'মত ছু'ভাগে ভাগ কর! যেতে পাবে। প্রথম, যেগুলি কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি 
“ডিস্রিক্টবোর্ড গ্রভৃতি স্থানীয় সংস্থা কতৃপিক্ষ দ্বারা পরিচালিত এবং ছিতীয়, যেগুলি 
অম্পূর্ণ বেসরকারী কতৃপক্ষ দ্বার পরিচালিত। প্রথম শ্রেণীর প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি 
ইংলগ্ডের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির মতই অবৈতনিক । কিন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রাথমিক 
'বিষ্ভালয়গুলি সাধারণত অবৈতনিক হয় না। 
ইংলগের শিক্ষাব্যবস্থার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল সেখানে শিক্ষা, সর্বজনীন, 
-বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক । ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত প্রত্যেক ছেলেমেয়েকেই বিন! 
ব্যয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে এবং প্রত্যেক পিতামাতা ও অভিভাবকই আইনত ১৫ 
'বছর বয়স পর্বস্ত ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিতে বাধ্য। ভারতে এখনও পর্যস্ত বাধ্যতা- 
মুলক প্রাথমিক শিক্ষার কোন ব্যবস্থা'কর! হয়নি । তাছাড়া এখানে, পর্যাগ্তসংখ্যক 
প্রাথমিক বিদ্ালয়ও নেই এবং অনেক গ্রামাঞ্চল আছে যেখানে গ্রাথমিক শিক্ষা 
(দেবার কোন উল্লেখযোগ্য প্রত্ষ্ঠানও দেখা যায় না। ১৯৪৪-এর আইনে ইংলগ্ডের 
প্রতিটি ছেলেমেয়ে যাতে প্রাথমিক শিক্ষা পেতে পারে তার সন্তোষজনক ব্যবস্থা করা 
'হয়েছে। ইংলগ্ডের শিক্ষাব্যবস্থা এবং ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে নি 
'সমুক্রোপম ব্যবধান । 
পরিশাসনের দিক দিয়ে ইংলগ্ডের প্রাথমিক বিছ্যালয়গুলি নিজের নিজের 
পরিচালকমগ্ডলীর দ্বারা চালিত হয়ে থাকে। কাউটি দ্ুলগুলিতে এই পরিচালকমণ্ডলী 
এল-ই-এ'র দ্বারা সম্পূর্ণভাবে গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে । আর ভলাস্টারি স্কুল- 
ুলিও একই রকম্‌ পরিচালকমগুলীর দ্বারা পরিচালিত হয়। তবে তাতে এল-ই-এ+র 
কতৃত্ব সীমাবদ্ধ। ভারতের প্রাথমিক বিষ্তালয়গুলিরও পরিচালনার ভার থাকে 
(নিজের নিজের পরিচালকমণ্ডলীর উপর | এই পরিচালকমগ্ুলীগুলি ডিছ্রিট বোর্ড বা 
নকয়পোরেশনের অধীনে থাকে এবং তাদের ছারা পরিশাসিত হয়ে থাকে । বেসরকারী 
প্রাথমিক স্কুলগুলি স্থানীয় সংস্থা বা লর়াসরি জনশিক্ষ! অধিকারিকের বার! পরিশাসিত 


১১৬ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমক্তার ইতিহাস 


হয়ে থাকে । কাউটি স্কুলের মত ডিস্রিক্টবোর্ড বা কর্পোরেশন স্কুলগুলির সম্পূর্ণ ব্যয়: 
সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সংস্থাগুলিই বহন করে থাকে । 


পাঠক্রমের দিক দিয়ে ইংলগ্ডের প্রাথমিক স্কুলগুলি ভারতের সনাতন প্রাথমিক 
স্ুলগুলির চেয়ে অনেক প্রগতিশীল হয়ে উঠেছে । আধুনিক শিক্ষানীতির সাথে 
সামঞ্জস্য রেখে প্রাথমিক স্তরে নিছক জ্ঞান আহরণের প্রতি আর জোর দেওয়া হয় 
না। নানারকম সক্রিয়ত! ও ব্যবহারিক কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে শিশুর অন্তর্নিহিত 
সম্ভাবনাগুলির নুষ্ঠবিকাশের ব্যবস্থা করা হয়। এদিক দিয়ে ভারতের প্রচলিত 
শিক্ষাব্যবস্থাটির কোনরূপ সংশোধন বা সংস্ক।রসাধন করা হয়নি। বু বর্ষের পুরাতন 
উপযোগিতাবিহীন বিষয়বস্ত এখনও সমানভাবে পড়ান হচ্ছে এবং অন্ুস্থত পদ্ধতি- 
গুলিও একাস্তই পুরাতনপন্থী । 


১৯৪৪ সালের শিক্ষ। আইনের দ্বার! ইংলগ্ডের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল: 
পরিবর্তন করা হয়। প্রথমতঃ শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য পরিদর্শন ও অস্থস্থদের চিকিৎসার 
ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি এল-ই-এ+রই এক বা একাধিক: 
নিজন্ব স্কুল ক্লিনিক ব! বিদ্যালয় চিকিৎসাগার আছে । ১৯৪৪ সালে আইনের ছ্বারা 
প্রত্যেক পিতামাতা তাদের ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য পরিদর্শন করতে দিতে বাধ্য । 
প্রত্যেক এল-ই-এ'র অধীনে মেডিকাল অফিসার এবং নার্স স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করা 
থাকে। ১৯১৬ সালের গ্তাশলাল হেল্থ, এ্যাক্টের দ্বারা ছেলেমেয়েদের গুরুতর অস্থথে 
বিশেষজদের সাহায্য ক্কুল থেকেই পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, স্কুলে ছেলেমেয়েদের ছুধ 
এবং দিবাহার সরবরাহের ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে করা হয়েছে । এর ব্যয়ভার বর্তমানে 
এল-ই-এই বহন করে থাকেন। তৃতীয়ত, ইংলগ্ডের স্কুলগুলিতে বর্তমানে প্রয়োজন 
হলে শিশুদের জন্য পোযাকও সরবরাহ কর! হয়ে থাকে । পিতামাতার আথিক অবস্থা 
ভাল না হলে অল্প অর্থ নিয়ে বা বিনা ব্যয়ে ছেলেমেয়েদের পোষাক, শরীরচর্চার 
সাঙ্সরগ্াম ইত্যাদি দেবার বাবস্থা আছে। চতুর্থত, যদি কোন শিশু স্কুল থেকে 
অনেক দূরে বাস করে এবং তার পরিবহনের কোন সম্তোষজনক ব্যবস্থা ন! থাকে, 
তাহলে এল-ই-এ সেই শিশুর পরিবহনের ব্যবস্থা করবেন বা প্রয়োজনীয় অর্থ সাহাধ্য 
দেবেন। সবশেষে শিশু ও কিশোরদের যাতে শ্রমে নিয়োগ কর! না হয় তার অগ্থ 
১৯৪৪ সালের নতুন আইন কর! হয়েছে । এই আইন অনুযায়ী ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত 
কোন চাকরী বা অর্থকরী কাঁজে শিশুকে নিয়োগ কর! যাবে না। এই বয়স পরত 
তাকে বাধ্যতামূলকভাবে লেখাপড়া করতে হবে। 


মাধ্যমিক শিক্ষান্তর ১১১, 


বলাবাহুলা ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় উপরের প্রগতিশীল পন্থাগুলির কোনটিই- 
অবলঘিত হয় নি। এখানে প্রাথমিক শিক্ষাকেই এখনও বাধ্যতামূলক ও 
অবৈতনিক করা হয় নি। স্থাস্থা পরিদর্শন ও চিকিৎসার যে ব্যবস্থা আছে 
এদেশে তা! প্রয়োজনের তুলনায় নিতাত্তই অকিঞিৎকর। শিশুদের দুধ এবং 
দ্বিবাহার সরবরাহের কোনবপ ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। পোষাক, শরীরচর্চার 
সাজসরপ্াম সরবরাহ করার কথাই ত ওঠে না। পরিবহনের কোনরূপ সস্তোষ- 
জনক আয়োজনও নেই। ভারতের প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রমের 
সংস্কারসাধন কর! হয়েছে গা্ধিজী প্রবতিত বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থায় । প্রচলিত 
পুরাতন পাঠক্রমকে বাতিল করে দিয়ে গান্ধিঙ্রী তার শিক্ষা ব্যবস্থায় শিল্পকেন্দ্িক 
নতুন একটি পাঠক্রম প্রবর্তিত করেছেন। ইংলগ্ডে এই ধরনের শিল্পকেন্দ্রিক কোন 
শিক্ষা ব্যবস্থা নেই বললেই চলে । তবে ইংলগ্ডের বহু আধুনিক প্রাথমিক বিস্তালয্ন- 
গুলিতে কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রম অনুসরণ করা হয়ে থাকে । পদ্ধতি বা সংগঠনের, 
দিক দিয়ে সেগুলির সঙ্গে বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলির অনেক পার্থক্য থাকলেও মৌলিক 
আদর্শের দিক দিয়ে তাদের মধ্যে অনেক মিল আছে। 


মাধ্যসিক শিক্ষান্তর 

১৯৪৪ সালের শিক্ষ। আইনের দ্বারা ইংলগ্ডের মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ 
নতুনভাবে গড়ে তোলা হয়েছে। ইতিপূর্বে ইংলগ্ডের মাধ্যমিক শিক্ষা নিতাত্তই 
অসংগঠিত ও পরিকল্পনাহীন অবস্থায় ছিল। ১৯৪৪ সালের আইনের দ্বারা মাধ্যমিক 
শিক্ষার একটি সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞ। দেওয়া হয়। এতে বলা হয় যে মাধ্যমিক শিক্ষা 
বলতে বোঁঝাবে ১২ থেকে ১৯ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা । ১৯৪৮ সালের ' 
শিক্ষা আইনে এই বয়সকে নীচের দিকে দেড় বছর নামিয়ে আন। হয় অর্থাৎ, 
বর্তমানে ইংলগ্ডে মাধ্যমিক শিক্ষা বলতে বোঝায় ১০২ বছর বয়সই থেকে ১৯ 
বছরের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা । 

ভারতের বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষা স্থুরু হয় ১* বা ১১ বৎসর বয়স থেকে। 
পুরাতন ১০-শ্রেণীর বিদ্যালয়গুলিতে মাধ্যমিক শিক্ষা ছিল ৬ বছর ব্যাপী-_পঞ্চম 
শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যস্ত। এই ব্যবস্থায় শিশুর ১১ বা ১২ বছর বয়স থেকে 
১৬ বছর বয়স পর্যস্ত মাধ্যমিক শিক্ষার স্থায়িত্ব ছিল। কিন্তু বর্তমানে একাদশ 
শ্রেণীর বিদ্কালয়গুলি প্রবর্তন করার ফলে মাধ্যমিক শিক্ষায় আয়ুফ্কাল এক বছর বেড়ে 
গ্রেছে। এই নতুন বিদ্ভালয়গুলিতে পঞ্চম শ্রেণী থেকে একাদশ শ্রেণী পর্যস্ত 
খ্স্তরূক্তি ফর! হয়েছে অর্থাৎ মাধ্যমিক শ্রেণীর আমু্ধাল দীড়িয়েছে ৭ বছর--পিশয়' 


১১২ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্কার় ইতিহাস 


১১ বা ১২ ৰৎসর বয়স থেকে ১৭ বৎসয় বয়স পর্যস্ত। ভারতের বছ শিক্ষাবিদ 

-ইংলগ্ডের অনুকরণে মাধ্যমিক শিক্ষাকালকে আরও এক বছর বাড়াবার পক্ষপাতী 
এবং ১৯৬৩ সনে সর্বভারতীয় মাধ্যমিক শিক্ষ! সংস্থার অধিবেশনে ১২ বৎসর ব্যাপী 
মাধ্যমিক শিক্ষায় পরিকল্পনাকে সমর্থন করা হয়েছে। 

১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনে ইংলগ্ডের মাধ্যমিক শিক্ষার যেমন প্রচুর পরিবর্তন 
কর! হয় তেমনি ১৯৫২ সালে মুদালিয়র কমিশনের নির্দেশ অনুসারে বছুসাধক 
বিষ্ালয়গুলির প্রবর্তনের মাধ্যমে ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থারও আমূল 

“পরিবর্তন করা হয়েছে। 

বর্তমানে ইংলগ্ডে মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য তিন শ্রেণীর বিদ্যালয় আছে। প্রথম 
গ্রামার স্কুল, দ্বিতীয় মডার্ন স্কুল, তৃতীয় টেকনিক্যাল স্কুল । ১৯২৬ সালে ইংলগ্ের 
হাড়ে কমিটি প্রথম এই তিন শ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপনের প্রন্তাব করেন। পরে ১৯৩৮ 
সালে স্পেনস কমিটি এবং ১৯৪১ সালে নরউড কমিটি মাধ্যমিক ক্কষুলের এই 
ভরিধারাকে সমর্থন করেন। ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনে যদিও এই ত্রিবিধ স্কুলের 
কথা কোথাও স্পষ্ট করে উল্লেখ করা নেই তবুধরে নেওয়৷ হয়েছে যে মাধ্যমিক 
স্কুলের এই ত্রিধারা এই আইনটির ভ্বারা সমর্ধিত। ইংলগ্ডের এই তিনপ্রকার স্কুলের 

“সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া! হল। 


“মার স্কুল 
শিক্ষা দগ্তরের ভাষায় যে সব স্কুলে বিশেষভাবে সাহিত্যধর্মী বা বিজ্ঞানধর্মী 
পাঠক্রম অনুসরণ করা হবে সেই গ্ষুলগুলিকেই গ্রামার হ্কুল বলা হবে। প্রাচীন 
'কালের গ্রামার স্কুল বলতে সেই স্কুলগুলিকে বোঝাত যেগুলিতে বিশেষ করে ল্যাটিন 
সাহিত্য, ল্যাটন ব্যাকরণ, অলঙ্কার, তর্কবিদ্ভা এবং কোথাও কোথাও শরীক 
সাহিত্যও পড়ান হত। বর্তমানে গ্রামার দ্ষুলের পাঠক্রমকে অনেক ব্যাপক করা 
.হুয়েছে এবং এতে ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য, ইতিহাস ও ভূগোল, গণিত, বিজ্ঞান, 
অঙ্কন এবং ইংরাজী ছাড়াও আধুনিক ভাষা অন্ততূক্তি করা,হয়েছে। মেয়েদের জন্ব 
'গাহস্থ্যবিজ্ঞান এবং ছেলেমেয়ে সকলের জন্ত হাতের কাজ এবং শরীরচর্চা পাঠক্রমের 
ব্মন্তগত কর! হয়েছে। গ্রামার ছ্ুলের শিক্ষা কেবলমানে পাঠ্যবিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
“রাখা হয় না । বিভিন্ন স্কুলসমিতি, অভিনয়, বিতর্ক, ছবি তোলা, প্রতিযোগিতামূলক 
খেলাধূলা, সম্মিলিত উদ্ভোগ প্রভৃতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সর্যমুখী বিকাশে সাহায্য 
বকবরাই গ্রামার স্কুলের লক্ষ্য.। যে লব ছেলেমেয়ে গ্রামার স্কুলের শিক্ষা! সন্ভোবজনককাবে 


মাধ্যমিক শিক্ষান্তর ' ১১৩ 


€শেষ কন্ধে তারা সাহিত্য বা বিজ্ঞানের বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নত শিক্ষাধারা অনুসরণ 
করতে পারে। 

সাধারণত বুদ্ধির অভীক্ষায় যে সব ছেলেমেয়েরা উচ্চ-ীসম্পন্ন বলে প্রমাণিত: 
হুয় ভারাই গ্রামার ক্কুলে যোগ দেবার অধিকার লাভ করে। গ্রামার ক্ষুল, থেকে 
'পাঁশ করে বেরিয়ে সাহিত্য বা বিজ্ঞানের বিশ্ববিষ্ালয়-পাঠ শেষ করে এদের মধ্যে 
থেকেই দেশের গবেষক, অধ্যাপক, আইনজীবি, বিচারক, বৈজ্ঞানিক, পরিশাসনমূলক 
উচ্চপদস্থ কর্মচারী প্রভৃতি গড়ে উঠে। 
ভার্ন স্কুল 

. ইংলগ্ডে দ্বিতীয় শ্রেণীর মাধ্যমিক স্ুলগুলি মডার্ন স্কুল নামে পরিচিত। পূর্বে 

প্রাথমিক স্কুলের সঙ্গে সংযুক্ত যে সব মাধ্যমিক ক্লাশ বা স্কুল ছিল সেগুলির পরে 
জেন্টল স্কুল বা সিনিয়র স্কুল বলে পরিচিত হয় । হাডো৷ রিপোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী 
এগুলির মডার্ন স্কুল নাম দেওয়া হয়। গ্রামার স্কুলের পাঠক্রম : উচ্চধীসম্পন্ন 
ছেলেমেয়েদের পক্ষেই উপযোগী । সাধারণ ছেলেমেয়েদের পক্ষে এ পাঠক্রম থেকে 
বিশেষ সুফল আশ! করা সম্ভব ছিল না। সেইজন্য সাধারণ ছেলেমেয়েদের জন্তই 
*তরী হয়েছে মর্ডান হ্কুল। 

মডার্ন স্কুলের পাঠক্রম প্রাথমিক পাঠক্রমেরই উন্নত রূপ । ভাষা, ইতিহাস, 
ভূগোল, সাধারণ বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি মভার্ন ক্কুলের পাঠক্রমের প্রধান অঙ্গ। 
মূর্তবন্ত নাড়াচাড়। এবং দৈনন্দিন বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে এখানে শিক্ষা দেওয়া 
হয়ে থাকে। শিক্ষণপন্ধতি প্রধানত প্রয়োগমূলক । সাধারণ জীবন যাত্রায় ষে. 
শব অত্যাবশ্তাক অভিজ্ঞতা অপরিহার্ধ সেগুলি মডার্ন কুলের পাঠক্রমে সন্নিবেশিত 
করা হয়েছে। সাধারণ স্তরের মানসিক শক্তিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের জীবনগ্রস্তরতির 
উপযোগী পরিকল্পনা! ও আয়োজন পাওয়া যায় মডার্ন স্কুলগুলিতে। 


“টেকনিক্যাল স্কুল 

ইংলগ্ডের তৃতীয় শ্রেণীর মাধ্যমিক বিষ্ঠালয়গুলি টেকনিক্যাল স্কুল নামে পরিচিত। 
বৃত্বিমূলক কারিগরি বিষয়গুলি বিশেষ করে এই বিষ্তালয়গুলিতে স্থান পেয়েছে। 
গ্প্রয়োজনীয় সাজসরঞাম ও যন্ত্রধরসম্পল্ন এই স্কুলগুলিতে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন কারিগরি 
বিষয়ে ব্যবহারিক জান লাভ করে এবং এই স্কুলগুলি থেকে পাশ করে ন্বসভাবতই 
স্কারিগরিবিষ্ঠার বিশ্ববিদ্যালয় শুরের উন্নত শিক্ষা! লাস করতে পারে। 


ভায়তে বর্তমানে যে বহুসাধক বিষ্যালয়গুলি' ্রবতিত করা হয়েছে সেগুলির 
হু--৮(ভা)' | 


৯ শিক্ষায় ভাবধার!, পদ্ধতি খ অনন্তার ইতিহাস 


সফ্ধে ইংলগের মাধ্যমিক ভুলগুলির লংগঠনের দিক দিয়ে বিরাট পার্থক্য গাছে ৯ 
কিন্তু নীতি এবং উদ্দেস্টের দিক দিয়ে এই ছুটি শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে যথেষ্ট ধিলও- 
আছে। মাধ্যমিক শিক্ষার প্রধানতম লক্ষ্য হল বিভিন্ন কুচি ও শস্িসন্পন্ধ 
শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনমত শিক্ষার সুযোগ দেওয়া এবং এই লক্ষারটিকে উ্তয়ক্ষেভেই 
বাস্তবে রূপ দেবার চেষ্টা কর! হয়েছে। ইংলগ্ডে তিনটি বিদ্ধিন্ন প্রকৃতির বিদ্যালয়ের 
মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিগত বৈষম্যের প্রতি যে স্থৃুবিচারের চেষ্টা কর! হয়েছে, ভারতে 
সেই চেষ্টাই করা হয়েছে বহুসাধক বিষ্যালয়গুলির হৃষ্টির মধ্যে দিয়ে। ভারতের 
বহুসাধক বিষ্ঠালয়গুলিতে সাতটি স্বতন্ত্র পাঠপ্রবাহের প্রবর্তন করা হয়েছে এম্বং 
শিক্ষার্থী তার রুচি ও সামর্থ্য অন্থযান্ী ঘে কোনও একটি প্রবাহ নির্বাচন করতে 
পায়ে। 

ভারতের বহুসাধক বিদ্যালয়ের মানবতত্ব এবং সাধারণ বিজ্ঞান নামে যে ছুটি 
পাঠস্রবাহের প্রবর্তন করা হয়েছে, ইংলগ্ডের গ্রামার দ্ষুলের পাঠক্রমেও ঠিক তাই 
পড়ান হয়ে থাকে। গ্রামার স্কুলের সাহিত্যমূলক পাঠক্রমটি মানবতত্বের পাঠক্রষের 
অনুরূপ এবং বিজ্ঞানের পাঠক্রমটি এখানের বিজ্ঞানপ্রবাহের পাঠক্রমেরই অনুম্পপ |. 
তেমনই মডার্ন স্কুলের পাঠক্রমের সঙ্গে এখানকার বাশিজ্য পাঠপ্রবাছের বেশ মিল 
আছে, যদিও মডার্ন স্কুলের পাঠক্রম আরও ব্যাপকধর্মী। ইংলগ্ডের টেকনিক্যাল 
স্কুলেয় পাঠক্রমটিও ভারতের বহুলাধক বিষ্ালয়ের কারিগরি পাঠপ্রবাহের সঙ্গে 
তুলনীয়। এছাড়া ভারতের বহুসাধক বিষ্ঠালয়ে আরও তিনটি স্বতন্ত্র পাঠপ্রবাহ 
আছে, যেমন চারুকলা, কৃষি ও মেয়েদের জন্য গৃহবিজ্ঞান। ইংলণ্ডে এগুলি শিক্ষার, 
জন্ স্বতন্ত্র বিষ্তালয় থাকলেও মাধ্যমিকম্তরে এগুলি সুপরিকল্পিত ভাবে শেখানোর, 
কোন স্থনি্দিষ্ট ব্যবস্থা সেখানে নেই। এদিক দিয়ে ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষার: 
পরিকল্পনাটি ইংলগ্ডের চেয়েও প্রগতিশীল হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 

একথা এখানে উল্লেখযোগ্য যে ইংলগ্ডেও বর্তমানে বহুসাধক বিভাবয়ের, 
পরিকল্পনাটি গ্রহণ করা হয়েছে এবং অনেক জায়গায় গ্রামার-টেকনিক্যালের মিশ্রিত 
্থুল বা মভার্নটেকনিক্যালের মিশ্রিত গুলও গঠিত হয়েছে । ১৯৫৪ সালে এই 
ধরনের মিশ্রিত দ্ধুল ছিল সংখ্যায় ২৫টি এবং তিনটি স্কুলের মিশ্রিত ভারতের মত, 
ব্হসাধক দ্কুলও তৈরী হয়েছিল ১৩টি। ইংলণ্ডে এই স্ষুলগুলিকে সর্বব্যাপক 
€ 59000701950515৩ ) বিদ্যালয় নাম দেওয়া হয়েছে। 

ইংলণ্ডে তিনটি বিভিন্ন শ্রেণীর বিস্তালয় প্রচলিত থাকলেও অষ্টম জেট পর্যন্ত 
সব ছেলেমেয়েকেই একই পাঠক্রম অস্থলরণ করতে হয় এবং নবম জেন থেকে 


ইংলগের শিক্ষাবাবন্থার লঙ্জে ভুনা রি 


স্পাঠক্রমের বিভিপ্নত| সক হয়। তেষনই ভারতের যহুসাঁধক বিস্তালয়গুলিতেও 
খসে শ্রেনী পর্যকক পাঠক্রম একই থাকে, নবম শ্রেপী থেকে যে যার পছদামত পাঠ 
'্্রাবাহ নির্বাচন করতে পারে। 
ইংলগ্ডে যদিও পঠিক্রমের বিভিন্নতা প্রবর্তিত করার অন বিডি কুগের সাই করা 
হয়েছে তবু সে স্কুরগুলির মধ্যে পার্থক্যটিকে খুব বড় বলে ধর! হয়নি। কৌন 
একটি বিশেষ বিষ্চালয়ে যোগ দেবার পর প্রয়োজন বুবালে শিক্ষার্থী অন্য কোন পাঠ 
প্রধাহে পরিবর্তন করতে পারে। কিন্তু ভায়তে এই পাঠক্রমের বিভাজনকে স্থা্ী 
ও চরম বলে ধরা হয় এবং শিক্ষার্থী ইচ্ছা করলে এক পাঠগ্রবাহ থেকে 
আর এক পাঠপ্রবাহে পরিবর্তন করতে পারে না। এদিক দিয়ে ভারতের মাধ্যমিক 
শিক্ষাব্যবস্থা ইংলগ্ডের মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার মত পরিবর্তনশীল নয়। 
ইংলগ্ের মাধ্যমিক ছ্ষুলগুলিও ছুরকমের। প্রথম কাউর্টি স্কুল, যেগুলি 
এল-ই-এ কতৃক প্রতিষ্ঠিত ও তার খ্বারা পর্ণভাবে পরিচালিত। দ্বিতীয়, তলাস্টারি 
স্কুল, যেগুলি কোনও ধর্ম সংগ্রদায় বা স্বাধীন প্রতিষ্ঠান কতৃক সৃষ্ট ও পরিচালিত । 
ভঙগান্টারি স্বুলগ্ডলিও আইনত এল ই-এর অধীনস্থ এবং এল-ই*এ থেকে 
প্রয়োজনমত অর্থ ও অন্যান্ত সাহায্য পেয়ে থাকে। এগুলির পরিচালনার ব্যাপারে 
প্রতিষ্ঠাতা সংস্থা বা সম্প্রদায়ের সঙ্গে এল-ই-এরও কমবেশী অধিকার খাকে। 
ভারতের মাধ্যমিক বিষ্যালয়গুলির অধিকাংশ রাজ্যেই শ্বতন্ত্র মাধ্যমিক যোর্ডের 
-স্বারা পরিশাসিত। বোর্ডের নিজের প্রতিিত কোন বিষ্তালয় নেই। প্রায় 
সবগুলি বিষ্যালয়ই বেসরকারী প্রতিষ্টান বা বাক্তির ছারা! প্রতিষ্ঠিত এবং জন- 
' সাধারণের সাহায্যে পুষ্ট । বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য অর্থের যে ঘাটতি দেখা দেয় 
'বোর্ড গ্রান্ট-ইন-এড প্রথার সাহায্যে সে ঘাটতি পুরণ করে। এর ফলে বিষ্যালয়গুলির 
সরবাঙ্গীণ উন্নতি যেমন এক দিক দিয়ে ব্যাহত হয় তেমনই মাধ্যমিক শিক্ষার 
প্রসার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে তারতের মাধ্যমিক বিষ্যালয়- 
গুলির অবস্থা শোচনীয়, বাড়ীঘর অনুপযোগী, আসবাব পত্র, সাজসরঞ্জাম মোটেই 
“যথেষ্ট নয় এবং সবশেষে শিক্ষকদের বেতনের হার লঙ্জাজনকভাবে নীচু । কিন্ধু 
ইংলণ্ডে বেশীর ভাগ স্কুলই এল-ই-এ'র ছারা গ্রতিঠিত ও পরিচালিত হওয়ায় তাদের 
সাধারণ অবস্থা এমন নিয়ম্তরের নয়। কোনও প্রয়োজনের জন্য তাদের অস্থবিধায় 
“ন্কুগতে হয় না বা অর্থ ও অন্তান্ক সাহায্যেরও অভাব তাদের হয় না। ভারতে অবস্ত 
সরাসরি রাষ্ট্রপতিচালিত কিছু সংখ্যক মাধামিক বিষ্ভালয় আছে। এগুলিকে অর্থের 
'স্আভাবের অন্ঠ অনবিধা ভোগ করতে হয় না। 


১১৬ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যায় ইতিহাল 


ইংলগ্ডের মাধ্যমিক শিক্ষার আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল যে সেখানে ১৫ বহর 
যয়স পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক । অর্থাৎ আমাদের দেশের হিসাবে 
অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা নিতে প্রত্যেক শিশুই বাধ্য এবং তার জন্ত কোন 
বায়ই অভিভাবককে বহন করতে হয় না। ভারতে প্রাথমিক শিক্ষাই এখনও, 
বাধ্যতামূলক হয়নি, মাধ্যমিক শিক্ষার কথ! দুরে থাকুক । | 

এছাড়া ইংলগ্ডের মাধ্যমিক শিক্ষার আরও কয়েকটি গ্রগতিশীল বৈশিষ্ট্য উল্লেখ- 
যোগ্য । প্রথম, শিক্ষার্থীদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরিদর্শন ও অন্ুস্থদের চিকিৎসা, 
আয়োজন বিনা ব্যয়ে স্কুল থেকেই কর! হয়ে থাকে। প্রয়োজন হলে স্কুলের খরচায় 
বিশেষজ্ঞদের সাহায্যও দেওয়া হয়ে থাকে । ছিতীয়, স্কুল থেকে ছেলেমেয়েদের ছুধ ও. 
দিবাহার দেবার ব্যবস্থা রয়েছে । তৃতীয়, পিতামাতার অবস্থা তেমন খারাপ বুঝলে, 
এল-ই-এ থেকে শিক্ষার্থীর পোষাক ও স্থাস্থ্যচর্চার সাজসরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়ে, 
থাকে। চতুর্থ, যদি প্রয়োজন বোঝা যায় তাহলে শিক্ষার্থীদের ক্কুলে পরিবহনের ব্যবস্থাও, 
এল-ই-এ করতে পারে কিংবা পরিবহনের জন্য অর্থ সাহায্যও দিতে পারে। 
পঞ্চম, শিশুদের যাতে শ্রমে নিয়োগ না করা হয় তার জন্ত হুনির্িষ্ট আইন তৈরী 
কর! হয়েছে। শিশু বলতে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদেরও বুঝিয়ে থাকে । 

সব শেষে ইংলগ্ডের শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার তুলনায় 
একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ইংলগ্ডের "শিক্ষকদের আধিক ও সামাজিক 
অবস্থা ভারতের তুলনায় যথেষ্ট উন্নত। সেখানে শিক্ষকদের বেতনের হার অস্ত, 
বৃত্তিজীবীদের আমনের চেয়ে বিশেষ কম নয়। এর ফলে শিক্ষকবৃত্তি সেখানে, 
ভারতের মত অনাকর্ষণীয় নয় এবং শিক্ষকদের সামাজিক মরধাদাও কম নয়।' 
শিক্ষকদের বেতনের হারের দিক দিয়ে ভারত ও ইংলগ্ডের মধ্যে বৈষম্য যে কত 
তা নীচের তালিক। থেকে পরিষ্কার বোঝা যাবে। 


ইংলগ ভারত 
মাসিক বেতনের হার মারিক বেতনের হার 
প্রধান শিক্ষক ৫০... সপ 3৫ ৬৬ ২৫০.২-০৪ ৪ ৪৬ 
সাধারণ শিক্ষক ৫৫ ৩.্৮৯৩ ৩ ১৫ ০.ইি ০ 


এছাড়া ইংলগ্ড ট্রেনিং প্রাপ্ত বা অতিরিক্ত কোনও যোগ্যতা থাকলে শিক্ষকদের 
 *এর উপরেও পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। 


সহজতর টিনটিন রী ররীসরীনিবন 


এগান্ত 
আমেরিকার শিষ্কাব্যবস্থার গঙ্গে চুন! 


বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্্রুপির মধ্যে আমেরিকার শিক্ষা ব্যবস্থা নানাদিক 
দিয়ে বিশেষ বৈশিষ্টযপূর্ণ। উন্নত ও প্রগতিশীল জনশিক্ষার মাধামরগে 
আমেরিকার শিক্ষা ব্যবস্থার নাম সর্বা্থে করা যায়। ভারতের বর্তমান শিক্ষা 
ব্যবস্থার সাম্প্রতিক সংস্কার সাধনে আমেরিকার প্রভাব বেশ উল্লেখযোগ্য । 
বহুসাধক বিদ্যালয়ও বিভিন্নমুখী পাঠক্রমের যে পরিকল্পনাটি বর্তমানে ভারতের 
মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রবর্তিত করা করা হয়েছে তার মৌলিক সংগঠনটি 
আমেরিকার কাছ থেকেই নেওয়া। 

আমেরিকার শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার একট! সংক্ষিপ্ত 
তুলনা নীচে রেওয়া হল। 


প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষ! 


আমেরিকার প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা! ব্যবস্থা বোধ হয় পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে 
উন্নত। জার্মানীতে ফ্রয়েবেল যখন তার কিগারগার্টেন শিক্ষা ব্যবস্থার গ্রবর্তন 
করেন তখন জার্মানী বা! ইউরোপের অন্য কোনও দেশে তার যতটা ন| সমাদয় হয় 
তার অনেক বেশী সমাদর হয় আমেরিকায়। মণ্টেসরির অভিনব শিক্ষণ পদ্ধতিও 
ব্যাপকভাবে আমেরিকার শিশুশিক্ষার সংগঠনগুলিতে অনুষ্ত হয়। তাছাড়া 
জাধুনিক মনোবিজান সম্বন্ধে আমেরিকায় গ্রচুর গবেধণ। হয় এবং প্রখ্যাত 
শিশু মনোবিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে নানা প্রয়োজনীয় তথ্য 
আবিষ্কত হয়েছে। বর্তমানে আমেরিকায় নাপর্ণরি স্কুলের সংখ্যা দিন দিন 
বেড়েই চলেছে। 

ভাতের নানারি ও কিগারগার্টেনের মংগঠনগুলিও আমেরিকান শিশুশিক্ষার 
. প্রচলিত ব্যবস্থার অস্থরূপ। উভয় দেশেই সাধারণত ২ বা ৩ বছর ধয়ম থেকে 
৬ বছর বয়স 'পর্বন্ত নার্সারির স্থিতিকাল এবং গন্ধতি ও পরিচালনায় দিক দিয়ে 
ছু'দেশের মধ্যে বিশেষ পার্ধকা নেই। | 
,. প্ভবে পৃথিবীর মধ্যে আমেরিক! হল সমৃদ্ধতম দেশ এরং ভায়তের জারিত্য 


১১৮ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


সর্বজনবিদ্দিত। অতএব উৎকর্ষের দিক দিয়ে আমেরিকার নাস পরি স্কুলগ্ুলির সঙ্গে 
ভারতের নারি স্থুলগুলির কোন তুলনাই চলে না। 


প্রশস্ত স্কুলবাড়ী, উন্মুক্ত স্থান, গেলা ও শেখার নানা সাজসরঞ্রাম, উপবুক্ত 
আসবাবপত্র এবং যোগ্য শিক্ষপপ্রাথ শিক্ষিক! প্রভৃতির বারা আমেরিকায় নাসর্ণরি 
স্থলগুলি পর্যাগুভাবেই হুসজ্জিত। শিক্ষাবিজ্ঞানের নতুন নতুন উন্তাবনগুলি 
গরীক্ষণমূলকভাবে প্রয়োগ করার ্বন্ত প্রয়োজনীয় অর্থ ও উপকরখের কোন 
অদ্ভাব আমেরিকার নাসণরি গ্ষুলগুলির হয় না। তার ফলে আমেরিকার 
নারি স্ষুলগ্ুলি দিন দিন প্রগতির দিকে এগিয়ে যেতে পারে । কিন্ত 
সেগুলির তুলনায় ভারতের নার্সারি স্ষুলগুলি একাত্তই গশ্চান্পদ। সত্বকারী 
সাহায্যের অভ্ভাবে এবং চিরস্তন অনটনে নাসরি স্ুলগুলি প্রপ্নোজনীয় 
সাজসরঞ্জাম, আসবাবপত্র, যোগ্য শিক্ষক প্রভৃতি সংগ্রহ করতেই পারে ন!। 


প্রাথমিক শিক্ষা 


আমেরিকার শিক্ষা ব্যবস্থা পৃথিবীর অন্থান্য দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার তুলনায় 
খুবই সাম্প্রতিক । তার ফলে আমেরিকার শিক্ষার ইতিহাসও নিতাস্তই পংক্ষিগ। 
এখানকার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা সরু হয় ইলংগ্ডের অন্ুকরণেই | আমেরিকার 
প্রাথমিক শিক্ষার স্থায়িত্ব এতদিন ৮ বছর আবার কোথাও কোথাও » বছর ব্যাপী 
ছিল। কিন্ত বতমানে প্রাথমিক শিক্ষার আযুফ্ষাল হয়ে জাড়িয়েছে ছয় বছর 
-_শ্রথম শ্রেণী থেকে যষ্ঠ শ্রেণী পর্যস্ত। শিশুর পড়ার বয়স হল ছ' বছর বন্গস 
থেকে এগার বছর বয়স পর্যস্ত। তার পরের ছ; বছর মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর। 
কোথা এই ছয় বছরের মাধ্যমিক শ্ুয়কে আবার ছুটি উপন্তরে ভাগ করা হয়, 
তিন আর তিন। তার পরের ছু'বছর হল জুনিয়ার কলেজ স্তর। আমেরিকার 
প্রচলিত এই ছুই শ্রেণীর শিক্ষা-পরিকল্পনাকে ৬--৬--২ এবং ৬--৩--৩--ই 
পরিকল্পনা বলা হয়ে থাকে । 


আমেরিকার শিক্ষা ব্যবস্থাকে পৃথিহীর মধ্যে সবচেক্নে গণতান্ত্রিক শিক্ষাবাবস্থা 
. লে বর্ণনা কর! হয়। এর প্রথম কারণ হল আমেরিকার সরকারেন্স মতই আমেরিকার 
শিক্ষাও জনগণেরই সম্পত্তি এবং জলগণের জন্য জনগণের শ্বারাইি পরিচালিত । 
সেদেশে শিক্ষা অবৈতনিক এবং সর্জনীন। রাই শিক্ষা মম খ্যরভার 
নুঁছস দয খাকে। কেবলনাত সুজ 'অটবতদিক্য নয়। বই, খাতা, পঙ্গিবহারের ব্যয় 


মাধ্যমিক পিক্ষান্তথা. ১১৪ 
সমস্তই শিক্ষার্তৃপিক্ষ দিয়ে খাকে। আমেরিকার প্রাথমিক শিক্ষা জাতি, ধর্ম, ব্্ণ, 
গোষ্ঠী নিবিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত । 

প্রাথমিক বিষ্ালয়গুলির পাঠক্রম যথেষ্ট উন্নত। পড়া, লেখা, অস্ক করা, 
বানান শেখা এই চার রকমের অত্যাতস্তক শিক্ষা ছাড়াও আমেরিকার প্রাথমিক 
বিশ্তালয়গুলিতে নাগরিকতা, ইতিহাস ভূগোল ও পৌরনীতির সামাজিক পাঠ, 
সাহিত্য, শরীরচর্চা, স্বাস্থ্য ও স্থাস্থ্যতত, নিরাপতা, চারুফল! ও শিল্প, সঙ্গীত প্রস্ভৃতি 
আধুনিক জীবনযাপনের অপরিহার্য অদ্িজ্ঞতাগুলি শিশুকে শিক্ষা! দেবার ব্যবস্থা 
আছে। এর ফলে আমেরিক্কার প্রাথমিক স্তরেই শিক্ষা যথেষ্ট ব্যাপকধর্মা ও 
কার্ধকরী হয়ে উঠেছে। 

আমেরিকার সঙ্গে তুলনা করলে ভারতেয় প্রাথমিক শিক্ষার অসম্পূর্ণতা ও 
ক্রটিগুলি বিশেষভাবে চোখে গড়ে। ভারতের প্রাথমিক শিক্ষা নিতান্তই 
গতান্ছগতিক ও পুঁথিভিত্তিক। লেখা, পড়া, অঙ্ক করা, নীরস তথ্য আহরণ প্রভৃতি 
সনাতন অন্িজতাগুলি অর্জন কর! ছাড়া প্রকৃত জীবনপ্রস্ততির কোনও স্থযোগ & 
থেকে শিশুর! পায় না। আমেরিকার শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে অনেক 
খবনিষ্ঠভাবে বাস্তব জীবনের সে পরিচিত হবার অবকাশ ও সুযোগ পায়। এ দ্দিক 
দিয়ে ভারতের প্রাথমিক শিক্ষার পাঠন্রমটির সংস্কায় কর! বিশেষ গ্রয়োজন। 
অবশ্ত বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তনে প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রমটিকে অনেকখানি 
প্রগতিশীল কর! হয়েছে। 

আমেরিকার প্রাথমিক শিক্ষা সর্বজনীন, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক । ভারতে 
প্রাথমিক শিক্ষার স্থযোগ সমগ্র শিশুসমাজের মাত্র একটা সামান্ত অংশ পেয়ে 
থাকে। আমেরিকায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উতদ়্ন্তরেই সহশিক্ষ। গ্রচলিত আছে। 
ভারতের প্রাথমিক স্তরে কোথাও কোথাও সহশিক্ষার প্রথা থাকলেও সাধারণভাবে 
ছেলেদের ও মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা ব্বতন্ত্। আমেরিকায় প্রাথমিক শিক্ষার 
আমুক্কাল কম করে ছ'বছর অনেক জায়গায় আট বা নয় বছরও প্রচলিত আছে। 
উনারা টার ানিবিগারারজাগারত। 


মাগ্ামিক শিক্ষা্তর 

আমেরিকার মাধ্যমিক শিক্ষা 4 
শিক্ষা ব্যবস্থা বলে পরিচিত। প্রাথমিক শিক্ষার মত মাধ্যমিক শিক্ষা্ড আমেরিকার 
সর্বজনীন, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক । সেখানে জাতি, ধর্ট গোঠী ও বর্ণ 


১২৯ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস 


নির্বিশেষে ধনী দরিজ্র সকলেরই ছেলেমেয়ে রাষ্ট্রের ব্যয়ে মাধ্যমিক শিক্ষালাভের 
সুযোগ পায়। এই কারণেই আমেরিকায় মাধ্যমিক শিক্ষাকে আসেরিফার 
গণতন্ত্রের ভিত্তি বলে বর্ণন। করা হয়। 

কেবল অবৈতনিক ও সর্বজনীন বলেই নয়, আমেরিকায়, মাধ্যমিক শিক্ষাকে 
গণতান্ত্রিক বলার আর একটি বড় কারণ হল যে সেখানে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীই তার 
নিজন্ রুচি ও সামর্থা অনুযায়ী শিক্ষা লাভ করার স্থযোগ পেয়ে থাকে । ইংলগ্ডের 
মাধ্যমিক শিক্ষার পরিকল্পনাও ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতির উপর প্রতিঠিত। কিন্ত 
আমেরিকার মত এত ব্যাপক ও এত বিভিন্নতা-সম্পন্ন মাধ্যমিক শিক্ষা পৃথিবীর 
আর কোথাও নেই। তার ফলে যে ধরনের রুচি ও প্রবণতা নিয়েই শিক্ষার্থী 
জম্মাক ন! কেন তার উপযোগী শিক্ষার সুযোগ সে পেতে পারবে। 

আমেরিকার মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি পার্িক স্কুল নামে পরিচিত। কলেজ 
ও বিশ্ববিষ্ালয় শিক্ষার জন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি ছাড়াও আমেরিকার পার্ক 
স্কুলে বৃত্তিমূলক ব্যবহারিকধর্মী বছ বিষয় শেখান হয়ে থাকে । উদাহরণন্বরাপ, 
আমেরিকার বিভিন্ন পারিক দ্কুলের পাঠক্রম পর্যবেক্ষণ করলে নীচের বিষয়গুলি তাতে 
অস্ততূক্ত দেখা যাবে, যেমন, যোটরগাড়ী চালান, বিমান চালান, মানসিক ও দৈহিক 
স্বাস্থ্যবিধি, গৃহ পরিচর্যা, নাটক রচনা, অভিনয়, বেতার নির্মাণ, রুষি। শিল্প, 
ব্যবসায়, নানাবিধ চারুকলা, ফলিত বিজ্ঞান ইত্যাদি। প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম, 
আঁসবাবপত্রের দিক দিয়ে আমেরিকার বিত্বসম্পন্ন হ্কুলগুলি পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ 
শিক্ষায়তন। 

ভারতের বর্তমান বহুসাধক বিদ্যালয়ের পারকল্পনাটি আমেরিকার কাছ থেকে 
নেওয়া । আমেরিকায় রাষ্ট্র পরিচালিত পার্লিক স্কুলগুলি বহুসাধকধর্মী। একই স্কুলে 
বিভিন্নধর্মী বিষয় পড়ানোর ব্যবস্থা আছে। সেগুলি থেকে শিক্ষার্থী নিজের পছন্দমত 
বিষয় বেছে নিতে পারে । ভারতের নতুন বিষ্যালয়গুলি অনেকট! এই প্রকৃতিরই। 
আমেরিকার অনুকরণে এখানেও একই স্কুলে বিভিন্ধ্মী বিষয় ও পাঠগ্রবাহ পড়াবার 
ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্ধ মৌলিক পরিকল্পনাটি এক হলেও ছুটি বিষ্যালয়-ব্যবস্থার 
মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। আমেরিকায় প্রতিটি পঠনীয় বিষয় ব্বতস্রভাবে 
পড়ানোর ব্যবস্থা থাকায় শিক্ষার্থী নিজের পছন্দমত যে কোন পাঠ্য বিষয় বেছে নিতে 
পারে। সেখানে তার বিষয় নির্বাচনের স্বাধীনতায় কোনরূপে বাধা দেওয়া হয় না। কিন্ত 
স্কারতের বহুসাধক স্কুলে বিভিন্ন শ্রেনীর বিষয়গুলিকে সংঘবদ্ধ করে কতকগুলি পাঠ- 
প্রবাহের চি কর! হয়েছে। যেমন, মানবতত্বমূলক গাঠপ্রবাহ, বিজঞানমূলক পাঠপ্রবাহ৮ 


মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর ১২১ 


কৃষিমূলক পাঠপ্রবাহ কারিগরি পাঠপ্রবাহ, বাণিজ্যিক পাঠগ্রবাহ ইত্যাদি । শিক্ষার্থীকে 
যে কোন একটি পাঠপ্রবাহ নির্বাচন করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে । কিন্তু একটি 
পাঠপ্রবাহ একবার নির্বাচন করলে শিক্ষার্থীকে এ পাঠগ্রবাহের অন্তর্গত বিষয়গুলি 
থেকেই তার নিজন্ব পাঠ্যবিষয়গুলি বেছে নিতে হবে, অন্ত কোন পাঠগ্রবাহের বিষয় 
নির্বাচন করা চলবে না। অর্থাৎ যদি শিক্ষার্থী বিজ্ঞানবিষয়ের পাঠপ্রবাহ নির্বাচন 
করে তাহলে তাকে কেবলমাত্র বিজ্ঞানমূলক বিষয়গুলি পাঠ্যরূপে নিতে হবে। 
বাণিজ্যিক ব! কারিগরি বা অন্ত কোন পাঠপ্রবাহের বিষয়গুলি নির্বাচন করতে সে 
পারবে না। কিন্তু আমেরিকা এই রকম শ্রেণীবদ্ধ পাঠপ্রবাহ না থাকার ফলে 
শিক্ষার্থী যে কোন রকমের পাঠ্যবিষয় নির্বাচন করতে পারে এবং একাধিক বিভিন্ধর্মী 
পাঠ্যবিষয়ও একসঙ্গে গ্রহণ করতে পারে । এর ফলে দেখা যাচ্ছে যে আমেরিকার 
স্কুলগুলিতে শিক্ষার্থীরা ভারতের বহুসাধক স্কুলগুলির শিক্ষার্থীদের চেয়ে অনেক বেশী 
স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে । ভারতের বহুসাধক বিদ্যালয়ে পাঠ্যবিষয় নির্বাচনে 
শিক্ষার্থীদের ত্বাধীনতার এই সঙ্কোচসাধনের দ্বারা ভারতের শিক্ষার নীতিনির্ধারকের! 
বেশ রক্ষণশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। এই নীতির স্বপক্ষে যুক্তি হুল যে বিশেষধর্মী 
বিষয় পড়ার সময় একই শ্রেণীভুক্ত বিষয়গুলিতে শিক্ষাকে সীমাবদ্ধ রাখলে শিক্ষা 
সত্যকার কার্ধকরী হতে পারে। আর এর বিপক্ষে যুক্তি হল যে এই নিয়মের দ্বারা 
শিক্ষার্থীর শিক্ষার প্রচেষ্টাকে জোর করে একটি বিশেষ শিক্ষা ধারায় সীমাবদ্ধ রাখা 
হয় এবং তার বহুমুখী শিক্ষার আগ্রহ ও শক্তিকে বিকাঁশ লাভ করার স্থযোগ 
দেওয়া হয় না। 

আমেরিকার মাধ্যমিক শিক্ষান্তরটি ছ বছর ব্যাপী । ছ+ বছর ব্যাপী প্রাথমিক 
এবং ছ' বছর ব্যাপী মাধ্যমিক--এই ছুটি স্তর মিলিয়ে হয় মোট বার বছরের 
বিদ্যালয় শিক্ষার কাল। মাধ্যমিক স্তরের পর ছুবছরের জুনিয়র কলে স্তর বলা 
হয়। এই স্তরটির পরিকল্পন! করা হয়েছে উচ্চশিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষার মধ্যে 

ংযোজক পাঠশ্তর রূপে। 

ছ" বছরের মাধ্যমিক স্তরটিকেও আবার কোথাও কোথাও ছুটি ৩-বছর ব্যাপী 
উপস্তরে ভাগ কর! হয়ে থাকে। প্রথমটিকে বল! হয় নিক্র-মাধ্যমিক স্তর ও 
দ্বিতীয়টিকে উচ্চ-মাধ্যমিক স্তর। তার পর দু'বছর জুনিয়র কলেজ স্তর । আবার 
কোথাও কোথাও পুরো ছ'বছরই একই স্কুলে পড়ান হয়ে থাকে । এ ছুধবনের 
পরিবল্পনাকে যথাক্রমে ৬-২ পরিকল্পনা এবং ৩-৩-২ পরিকল্পনা বলা হয়ে 
থাকে । 

যু-৯ (ভা) 


১২২ শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্তার ইতিহাস 


ভারতে প্রাথমিক শিক্ষা ৪ বৎসর ব্যাপী। তারপর পুরনো মাধ্যমিক স্কুলগুলি 
৬ বৎসর ব্যাগী, নতুনগুলি ৭ বৎসর ব্যাপী । নতুন বহুসাধক স্কুলগুলিতে ছুটি স্তর 
আছে--৪ বৎসরের নিয় মাধ্যমিক ও ৩ বৎসরের উচ্চ মাধ্মিক। তাহলে 
এখানকার বর্তমান শিক্ষা পরিকল্পনা ধাড়াচ্ছে ছুঃপ্রকারের, পুরনো! ৪-৬ বা নতুন 
৪-৪-৩। পুবনো পরিকল্পনার সঙ্গে এক বৎসরের গ্রাক্বিশ্ববিদ্যালয় ত্র যোগ 
করে নতুন পরিকল্পনাটির সঙ্গে সমতা আনা হয়েছে। 


আমেরিকার মাধ্যমিক স্তরে সহশিক্ষা! সর্বত্র প্রচলিত । ভারতে মাধ্যমিক স্তরে 
সহশিক্ষা ককচিৎ দেখা যায়। আমেরিকার মাধ্যমিক. শিক্ষাও সর্বজনীন, অবৈতনিক 
ও বাধ্যতামূলক । ভারতের মাধামিক শিক্ষ। এখনও মুষ্টিমেয় বিশেষু সৌভাগ্যবানের 
অধিকারে । আমেরিকার মাধ্যমিক শিক্ষা রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ার ফলে সেখানকার 
স্ুলগুলি, বাড়ী, সাজসরপ্জাম খেলার মাঠ, অন্তান্য উপকরণ, উপযুক্ত শিক্ষক প্রভৃতি 
সব দিক দিয়ে স্থসমৃদ্ধ। কিস্ত ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষা! এখনও রাষ্ট্র অবহেলিত 
হওয়ায় নানা অভাবে জর্জরিত ও জাতির মেরুদগ্ুগঠনে একান্তভাবে অক্ষম । 
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গৃধবার্মিকী গরিকষ্ণনা 6 শিক্ষা 


১৪৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হয় এবং গণজন্্রভিত্তিক জনপ্রিয় সরকার গঠিত 
ুয়। ভাবতের বিবিধ সমস্যার সমাধান করা, অর্থনৈতিক ও শিক্ষামূলক অবস্থার 
উন্নয়ন কর এবং পৃথিবীর অন্থান্ত রাষ্ট্রের মত ভারতকে একটি প্রগতিশীল রাষ্ট্র্ূপে 
“গড়ে তোলা এই নতুন সরকারের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাড়ায়। এই উদ্দেশ্টকে কাধে 
"পরণত করার জন্য ভারত সরকার পরপর কয়েকটি পঞ্চবা্ষধিকী পরিকল্পনা গ্রহণ 
করেহেন। প্রথম ছুটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হয়ে বর্তমানে তৃতীয় পরিকল্পনাটি 
চলেছে । এটি শেষ হলে চতুর্থ পঞ্চবার্ধিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে এবং সে 
সম্বন্ধে মোটামুটি খসড়াও একপ্রকার তৈরী হয়ে গেছে। 

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাটির স্থায়িত্ব ১৯৫১ থেকে ১৯৫৬, দ্বিতীয় পঞ্চবার্তিকী. 
পরধ্কগনাটির স্থায়িত্ব ১৯৫৬ থেকে ১৯৬১ এবং তৃতীয়টর স্থায়িত্ব ১৯৬১ থেকে 
১৯৬৬ পর্যন্ত | 


প্রথম পঞ্জবাধিকী প.ঞহা। (১৯৫১৩৯৫৬) 

প্রত্যেক পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাতেই সমগ্র ভারতবাসীর সরবাঙ্গীণ উন্নতির লক্ষ্য 
বলেই বর্ণন| কর! হয়েছে এবং শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা! যে অত্যস্ত গুরুত্বপূর্ণ সেফথাও 
এক বাক্যে শ্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। জাতিকে নতুন করে গড়ে তুলতে হলে 
প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাটিকে সম্পূর্ণভাবে পুনর্গঠিত করতে হবে সে সন্ধে 
পরিকল্পনাকারিগণ একমত। কিন্তু দুঃখের বিষয় শিক্ষার গুরুত্ব ও গ্রয়োজনীয়তা 
সম্বন্ধে জাতীয় নেতাগণের কোনরূপ মতভেদ না থাকলেও বাস্তবে ত্ৰারা শিক্ষার 
প্রতি কোন স্থবিচার করেন নি। শিক্ষার জন্য গ্রথম পরিকল্পনাটিতে তীর। যে টাকা 
খরচ করেছেন ত| অন্ান্ত বিষয়ের সঙ্গে তুলনা করলে একপ্রকার অকিঞ্চিংকর বলা 
চলে। বস্তত, প্রথম পরিকল্পনাতে কৃষি, জলসেচ, বিদুৎশক্তি এবং পরিবহন এই 
কছেকটি বিষয়ের উপর বিশেষ করে গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং অধিকাংশ অর্থই ব্যয়িত 
হয় এগুলির উন্নয়নের জন্য। তার ফলে শিক্ষার মত একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার 
সম্পুর্ণ অবহেলিত থেকে গেছে। 

প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাতে সবশুহ্ধ ব্যয় হয়েছে ২০৬৮ কোটি টাকা । তার 
অধ্যে মাত্র ১৩৩ কোটি টাকা শিক্ষার খাতে বায় হযছ। এই টাকার মধ্যে প্রাথমিক 





২ পঞ্চবাধিকী পরিকল্পন। ও শিক্ষা 


শিক্ষার অন্য ব্যয় হয় ৮৫ কোটি, মাধ্যমিক শিক্ষার জন্ত ২০ কোটি, বিশ্ববিদ্যালয়ের, 
শিক্ষার জন্য ১৪ কোটি এবং অন্তান্য শিক্ষামূলক পরিকল্পনার জন্য ১৪ কোটি। 
স্পষ্টই দেখ! যাচ্ছে যে মোট বরাদ্দ টাকার তুলনায় শিক্ষার জন্য বরাদ্দ অর্থ 
নিআস্তই কম, মোট টাকার মাত্র ৬:৪%। 


প্রাথমিক শিক্ষা 


প্রথম পরিকল্পনার শ্ুত্রপাতে স্থির করা হয় যে ৬ থেকে ১১ বৎসর বয়সের 
ছেলেমেয়েদের অস্তত ৬০% এরং ১১ থেকে ১৪ বৎসর বয়সের ছেলেমেয়েদের অন্তত 
২৫% এর শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু এ পরিকল্পনাটিতে শিক্ষার খাতে 
বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ স্বল্প হওয়ার জন্য শিক্ষা বিস্তারের এই লক্ষ্যে পৌছন সম্ভব 
হয়নি। ১৯৫৫-৫৬ সালে অর্থাৎ প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার শেষে দেখা গিয়েছে 
যে ৬ থেকে ১১ বৎসরের ছেলেমেয়েদের মাত ৫২*৯%, ১১ থেকে ১৪ বৎসরের 
ছেলেমেয়েদের মাত্র ১৬:৫% শিক্ষা লাভের স্থুযোগ পেয়েছে । এইভাবে অর্থের 
বরাদ্দ কমিয়ে ফেলার জন্ প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কোন পূর্ব নির্ধারিত 
শিক্ষার লক্ষ্যে পৌছন সম্ভব হয়নি | 
অবশ্থ প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় ভারতীয় শিক্ষার যে একেবারে কিছু উন্নতি 
হয়নি তা নয়। প্রথম পরিকল্পনাটি গ্রহণ করার আগে শিক্ষার খাতে প্রায় ১০০ 
কোটি টাক! খরচ করা হত এবং এই পরিকল্পনার ফলে আরও ১৩৩ কোটি টাক! 
পাঁচ বৎসরে অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে। তার ফলে পূর্বের তুলনায় শিক্ষার অগ্রগতি 
যে কিছু পরিমাণে ত্বরায়িত হয়েছে সে বিষদ্বে কোন সন্দেহ নেই। শিক্ষার ক্ষেত্রে 
ভারত সরকার বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থাকে আদর্শ প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা বলে গ্রহণ 
কয়েছেন। সেইজন্য পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষার জন্য নির্ধারিত 
অধিকাংশ অথই বুনিয়াদী শিক্ষার বিস্তারের জন্ত খ্যয়িত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার পূর্বে সারা ভারতে যুনিয়াদী বিষ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৩৩,৭৩০। 
প্রথম গঞ্চবার্ষধিকী পরিকল্পনার শেষে এই সংখা! দীড়ায় ৪৭,৮৩২তে। প্রচলিত 
প্রাথমিক শিক্ষ। ব্যবস্থারও উল্লেখযোগ্য উন্নতি এ সময়ে হয়েছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী 
পরিকল্পনার পূর্বে প্রচলিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সখ্য ছিল ২ লক্ষের কিছু বেশী। 
এ পরিকল্পনার শেষে এই সংখ্যা ঈীড়ায় প্রায়ু ৩ লক্ষের কাছাকাছি। প্রাথমিক ছাত্র 
খ্যাও এই সময়ে ১ কোটি ৮২ লক্ষ থেকে ২ কোটি ২৯ লক্ষে ফ্লাড়িয়েছিল। কিন্ত 
ভারতের ত্র বর্ধমান জন্সংখ্যার তুলনায় এই অগ্রগতি নিতান্তই অকিঞ্িৎকর। 


ঘ্বিতীর পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা ৩ 


কেননা প্রাথমিক শিক্ষালান্ের বয়সপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েদের প্রায় অর্ধেকই শিক্ষালাভে 
বঞ্চিত ছিল। 
ষাধ্যমিক শিক্ষা 

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মোট টাকার প্রায় & অংশই ব্যয়িত হয়েছে 
প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং তার পরে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে । 

প্রথম পরিকল্পনার মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয় । 
পরিকল্পনা গ্রহণের পূর্বে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ছিল ৪৩ লক্ষ । পরিকল্পনার 
শেষে এই সংখ্যা মাত্র ৬২ লক্ষতে পৌছয়। এই পরিকল্পনাতে বৃত্িমূলক এবং 
কারিগরি শিক্ষার বিদ্যালয়ের সংখ্যাবৃদ্ধি কিছুটা উল্লেখষোগ্য ৷ প্রথম পরিকল্পনার 
কৃত্রপাতে এই ধরনের বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ২৩৩৯টি। পরিকল্পনার শেষে এই 
সংখ্য। দাড়ায় ৩০৭৪তে। 

প্রথম 'পৰিকল্পনায় মাধ্যমিক শিক্ষার জন্ম যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল তার প্রায় 
সবটাই নবপরিকল্লিত বহুসাঁধক বিগ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যয়িত হয়। ১৯৫২ সালের 
মুদালিয়ার কমিশনের স্পারিশ অন্থ্যায়ী ভারত সরকার ১১শ বর্ষবাপী মাধ্যমিক 
শিক্ষার পরিকল্পনাটি গ্রহণ করেন এবং প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় বিভিন্ন রাজ্যে 
বহুসাধক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ মঞ্জুর করেন। প্রথম পরিকল্পনার মধ্যে যোট 
২৫৫টি বহুসাঁধক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল । 
বিশ্ববিস্তালয় শিক্ষা 
_. প্রথম পরিকল্পনার সময় আরও পাঁচটি নতুন বিশ্ববিষ্যালয় গঠিত হয় এবং তারতে 
বিশ্ববিদ্ঞাযের মোট সখ্যা ২৭ থেকে ৩২এতে ফ্রাড়ায়। এই সময় বিভিন্ন শ্রেণীর 
কলেজও অনেকগুলি স্থাপিত হয়। প্রথম পরিকল্পনার পূর্বে কলা, বিজ্ঞান ও বানিজা- 
শিক্ষার কলেজের সংখা! ছিল মোট ৫৪২টি এবং এ পরিকল্পনাটির শেষে এই সংখ্যা ' 
বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৭৭২টি । তবে এ পর্যায়ের শিক্ষার অগ্রগতি মোটেই উল্লেখযোগ্য 
নয়। 


দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পঝা (১৯৫৬-১৯৬$) 


দ্বিতীয় পঞ্চবার্ধিকী পরিকল্পনায় প্রথম পরিকল্পনার তুলনায় শিক্ষার উপর অধিকতর 
মনোযোগ দেওয়া হয়েছে । ' বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থা, গ্রাথমিক শিক্ষার গ্রসার, মাধ্যমিক 
শিক্ষার বনুমুখীকরণ, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মানের উন্নয়ন, কারিগরি এবং 
বৃত্তিমূলক শিক্ষালাভের “অধিকতর সুযোগঙান এবং বয়ক্কদের জন্ত সামাজিক শিক্ষার 


৪ পঞ্চবার্ষিকী পৰিকল্পন। ও শিক্ষা 


গ্রবর্তন-_এই কযেকটি বিষয়ের উপরই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ধিকী পরিকল্পনায় বিশেষ করে 
জোর দেওয়! হয়েছে । দ্বিতীয় পঞ্চবা্ধিকী পরিকল্পনায় সর্বনমেত খরচ করা হয়েছিল 
৪৮০০ কোটি টাক! । তার মধ্যে শিক্ষার জন্য বরাদ্দ কর! হয়েছিল ২২১ কোটি টাক।। 
এই টাকার মধ্ো প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় হয় ৯৫ কোটি টাকা, মাধ্যমিক শিক্ষার 
জন্য ৫১ “কাটি টাকা) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার জন্য ৪৮ কোটি টাক। এবং অন্ান্থ 
শিক্ষামূলক পরিকরপনার জন্য ২৭ কোটি টাক| | 

উপরের ব্যয়বরাদ্দগুলি ছাড়াও দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় জাতীয় শিক্ষা 
প্রসারণ এবং সমাজ উন্নরন পর্যাপ্ে ১২ কোটি টাক। লাধারণ শিক্ষা এবং ১* কোটি 
টাক1 লামাজক শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হয়েছে । 
প্রাথমিক শিক্ষ। 

ভারতের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পকিভ সমস্যা ছুটি। প্রথম, স্থুখেগ-স্থবিধার বৃদ্ধি 
কর! এবং দ্বিতীয়, গ্রচলিত গ্রাথমক শিক্ষাব্যবস্থাকে বুনিমাদি শিক্ষাব্যবস্থায় রূপান্তরিত 
করা। এই ছুটি সমন্তাকেই সরকার বিশেষ গুরুদ্চপূর্ণ বলে মনে করেন। 

দ্বিতীয় পঞ্চবািকী পরিকল্পনায় এই ছুই দিক দিগ্লেই প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার 
উল্লেখযোগা উন্নতি করা হয়েছে । প্রথম পঞ্চবার্ধিকী পরিকল্পনার শেষে প্রাথমিক 
স্তরে অর্থাৎ ৬--১১ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের ৫২'৯% জন বিদ্যালয়ে পড়ত 
দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে এই সংখা দাড়ায় ৬২৪%। তেমনি ১১--১৪ 
বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে ১৬৫ % জন মাত্র বিদ্যালয়ে পড়ত দ্বিতীয় 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার শেষে এই সংখ্যা ধ্ীড়ায় ২২'৬%। এই ছুই শ্রেণীর 
ছেলেমেয়েদের এক করলে অর্থাৎ ৬--১৪ ব্ছঝ় বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে গ্রথম্‌ 
পঞ্চবার্ষিকী 'পরিকল্পনার শেষে মাত্র ৪০% ছেলেমেয়ে বিদ্যালয়ে যেত। দ্বিতীয় 
পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে বুদ্ধি পেয়ে এই সংখ্যা ঈীড়ায় ৪৯%তে। অর্থাৎ 
মোটের উপর মাত্র ৯% ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেড়েছিল। বলা বাহুল্য ১৯৬১ সালের 
মধ্যে ভারতে সর্বজনীন ও অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থা গ্রবর্তনের যে পরিকল্পনা গ্রহণ 
কর! হয়েছিল ভা বাস্তবে পরিণত হবার সম্ভাবনা দ্বিতীয় পরিকল্পনাতেও কিছু দেখা 
যায় নি। 

প্রাথমিক শিক্ষার আরও ছুটি বড় সমস্তা হল অপচয় (56885) এবং 
অনুন্নয়ন (89808101071) দেখা গেছে যে বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষায় অপচগ্জের হার 
€*% এরও উপরে । মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে এই হার আরও বেশী । অপচয় দূর 
করুধার সবচেয়ে ভাল উপায় হল শিক্ষাকে বাধ্যতাধূলক করে তোলা । মেয়েদের 


দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিফল্পন! £ 


শিক্ষার উন্নয়ন করার একটা বড় বাধা হল নারী শিক্ষকের অন্ভাব। ১৩৫৩-৫৪ সালে 
নারীশিক্ষকের মেট সংখ্যা ছিল মোট শিক্ষকসংখ্যার মার ১৭%। 
বুনিয়াদী শিক্ষা 

ভিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বুনিযাদী শিক্ষাব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়। মোট 
ুনিয়াদী বিশ্কালয়ের সংখ্যা দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে দাড়ায় ৮০,২৪৩, ছাত্রছাত্রীর 
সংখ্যা ৯৭ লক্ষের উপরে। বুনিয়াদী শিক্ষার উপযোগী শিক্ষকের সংখ্যাও প্রচুর 
পরিমাণে বেড়ে গেছে। প্রথম পঞ্চবারধিকী পরিকল্পনার শেষে বুনিয়াণী শিক্ষকের 
সংখ্যা ছিল দেড় লক্ষ এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে এই সংখ্যা হয় 
২ লক্ষ ৬* হাজারের উপর। তাছাড়া ১৯৫৬ সালে বুনিয়াদী শিক্ষার জাতীয় 
প্রতিষ্ঠান (80008] 12501016 ০01 738919 1200081100 ) প্রতিষ্ঠিত হয়। 
এই প্রতিষানটির কাজ হল বুনিয়াদী শিক্ষার পরিচালক এবং শিক্ষকদের শিক্ষণ 
এবং পরামর্শ দেওয়া । তাছাড়া বুনিয়াণী শিক্ষান্তরের শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রীদের 
শিক্ষাগ্রহণের উপাদান এবং পুস্তক সরবরাহ করাও এই প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম কাজ । 

বুমিয়াদী শিক্ষার ব্যবস্থা সম্পর্কে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কয়েকটি 
স্থনির্দি্ নীত্ভিকে বাহ্ুবে রূপাগজিত করার চেষ্টা করা হয়েছে । দেখা গেছে যে বুনিয়াদী 
বিদ্যালয় স্থাপন করতে গেলে সাধারণ প্রাথমিক বিষ্ভালয়ের চেয়ে অধিক অর্থব্যয় 
হয়ে যায়। এই জন্য ব্য নিয়ন্ত্রণের প্রতি সর্বপ্রথম মনোযোগ দিতে হবে। 
বুনিয়াদী শিক্ষার উৎপাদনমূলক দিকটিকে এতদিন যে অবহেলা করা হয়েছিল 
সেটির প্রতিও বিশেষ যনোযোগ দেওয়া দরকার । অভিজ্ঞতা থেকে আরও দেখা 
গেছে যে পাচ বৎসর ব্যাপী বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের চেয়ে আট বৎসর ব্যাপী বুনিয়াদী 
বিষ্যালয়গুলিতে অধিকতর ভাল ফল পাওয়া যায়। এই জন্য যাতে অধিকসংখ্যক 
আটবৎসরব্যাপী বিছ্যালয় স্থাপিত হয় তার চেষ্টা করা হয়েছে। তাছাড়া 
বুনিয়াদী বিষ্যালয়গুলিতে যাতে ছাত্রছাত্রীদের যোগদানের হার বৃদ্ধি পায় সে বিষয়ে 
যড্ধ নেওয়! হয়েছে। সবশেষে বুনিয়াদী শিক্ষার কার্যকরী মৃ্লয বাড়াবার জন্য কৃষি, 
গ্রামীণ এবং ক্ষুদ্র শিল্প, সমাজ উন্নয়ন ইত্যাদি সমগোত্রীয় রিমন: সবে 
বুনিয়াদী শিক্ষাকে গ্রস্থিবন্ধ করার চেষ্ট! করা! হয়েছে। 
মাধ্যমিক শিক্ষা 

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষের দিকে ১৯৫৩ লালে মাধামিক শিক্ষ| 
কমিশন বা.মুদালিয়ার শিক্ষা কমিশনের বিবরগপ্রকাশিত হয়। এই কমিশনের সুপারিশ 
অস্থায়ী বহুমুখী পাঠক্রম সম্বলিত বহসাধক বিষ্ঠালয়ের পরিকল্পনাটি গ্রহথ কর! 


পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা ও শিক্ষা 


হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে বহুসাধক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ২৫৫টি। 
দ্বিতীয় পঞ্ধবার্ষিকী পরিকল্পনায় বহুসাধক বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় ৮গুণ বেড়ে যায 
এবং মোট দাঁড়ায় ২১১৫টিতে। 

দ্বিতীর পঞ্চবার্ধিকী পরিকল্পনায় মাধামিক শিক্ষার গুরুত্ব বিশেষ করে উপলব্ধি 
কর! হয়েছিল। দেখা গেল যে এই পরিকল্পনাটির বিভিন্ন দ্রিকগুলিকে বাস্তবে 
রূপদান করতে হলে যে সব কর্মী, শিল্পী ও বিশেষজ্ঞের দরকার তাঁদের সকলেরই 
নানতম শিক্ষারূপে মাধ্যমিক শিক্ষা থাকা একান্তভাবে প্রয়োজন। পরে 
অবশ্ঠ তার! প্রয়োজনীয় কারিগরি ও অন্থান্ বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণ করবেন। 
এই জন্য শিক্ষকমণ্ডলী, জাতীয় সম্প্রসারণ এবং সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার কর্মিগণ, 
সমবাক্ধ উদ্যোগের পরিচালকগণ, শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতির ক্ষেত্রে উন্নয়ন 
পরিকল্পনার কর্মচারিগণ প্রভৃতি সকল স্তরের কম্মীদেরই গ্রহণ কর! হয়ে থাঁকে 
মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর থেকে বা ১৪--১৭ বৎসর বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে থেকে । 
অতএব এককথায় জাতীয় উন্নয়নের বিভিন্ন পরিকল্পনাকে কার্যকরী করে তুলতে 
হলে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার সবচেয়ে আগে দরকার। 

এই জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মাধ্যমিক শিক্ষার খাতে অর্থ বরাদ্দ করা 
হয়েছিল ৫১ কোটি টাকা । যেখানে প্রথম পরিকল্পনায় বরাদ্দ করা হয়েছিল মাঝ 
২* কোটি। এই অর্থের অধিকাংশই খরচ করা হয়েছে নতুন বহুসাধক বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠা করা এবং পুরাতন গতান্গগতিক বিদ্ালয়গুলিকে যহুসাধক বিদ্যালয়ে 
রূপান্তরিত করার পিছনে । মুদালিয়র কমিশনের সুপাঁরিশ অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষার 
আযুগ্ষালকে ১০ বৎসর থেকে ১১ বৎসরে উন্নীত কর! হয়েছে। অবশ্ঠ ভারতের 
সমস্ত ১০ বৎসরের বিষ্ভালিয়কে ১১ বৎসরে রূপান্তরিত করতে বহু বৎসর সময় 
লাগবে এবং তার জন্য প্রচুর অর্থেরও প্রয়োজন। প্রথম পঞ্চবারষিকী পরিকল্পনার 
শেষে ১০ বৎসর ব্যাপী উচ্চমাধ্যমিক স্কুল এবং ১১ বৎসরের উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুলের 
মিলিত সংখ্যা ছিল ১০,৮৩৮। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে এই সংখ্যা দাড়ায় 
১৭২৫৭তে। মিডল স্কুল ও উচ্চবুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ॥সংখ্যাও ২১,১৩* 
থেকে বেড়ে হয় ৪৯,৬৬৩। মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যাও এট ।পাঁচ 
বৎসরে বেশ বুদ্ধি পায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ১১ থেকে ১৪ বংসরের পঠনরত 
ছেলেমেয়েদের সংখ্য। এ বৎসরে মোট জনসংখ্যার ১৬৫% থেকে বেড়ে 
২২'৬% হয়েছিল। প্রথম পরিকল্পনার শেষে এই বয়সের পঠনরত (ষ্ঠ 
শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণীতে) মোট ছেলেমেয়েদের সংখ্যা ছিল ৪৩ লক্ষ এবং 


দ্বিতীয় পঞ্চবাধধিকী পরিকল্পনা ঁ 


তীয় পরিকল্পনার শেষে এই সংখা! হয় ৬৭ লক্ষ । ১৪ থেকে ১৭ বৎসর বয়সের 
ছেলেমেয়েদের শিক্ষার বিস্তার মোটেই আশাম্রূপ হয় নি। প্রথম পরিকল্পনার শেষে 
প্র বয়সের পঠনরত ছেলেমেষেদের (নবম শ্রেণী থেকে একাদশ শ্রেণী) সংখ্যা ছিল 
১৯ লক্ষ । দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে এই সংখ্য। দাড়ায় মাত্র ২৯ লক্ষতে। শতকরার 
দিক দিয়ে গ্রথম পরিকল্পনার শেষে এ বয়সের ছেলেমেয়েদের মাত্র ৭'৮%মাধ্যমিক 
শিক্ষ। গ্রহণ করত। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে এঁ হার বুদ্ধি পেয়ে হয় মাত্র ১০'৬%০। 

মাধামিক স্তরের মেয়েদের শিক্ষার অবস্থা আরও শোঁচনীয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার 
স্করুতে ১৪ থেকে ১৭ বৎসরের মেয়েদের মোট সংখ্যা ছিল গায় ১ কোটি ২, 
লক্ষের কাছাকাছি। এই জন সংখ্যার মাত্র ৩% মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করত। 
মেয়েদের শিক্ষার গ্রসারেব জন্য দ্বিত্রীয় পরিকল্পনায় বিশেষ বাবস্থা অবলম্বন করা হয়। 
তবে তাঁর ফল আশানুরূপ হয়নি । 


শিক্ষক শিক্ষণ 


শিক্ষকদের উন্নততর শিক্ষণের আয়োজনের সংগে মাধ্যমিক শিক্ষার অগ্রগতি 
বিশেষভাবে জড়িত। সেনা ছিতীয় পরিকল্পনায় শিক্ষকশিক্ষণের প্রতি মনোযোগ 
দেওয়া হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সম্পর্কে কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি 
হয় নি। পথম পরিকল্পনার শেষে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের মাত্র ৬০% শিক্ষণ- 
প্রাঞ্চ ছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে এই সখ্য মাত্র ৪% বৃদ্ধি পায় এবং 
৬৪০%১এ ফ্রাডায়। অর্থাৎ এ সময় মাধ্যমিক স্তরে ১** জন শিক্ষকের মধ্যে 
৩৬ জনই শিক্ষণ-বজিত ছিলেন । 


বিশ্ববিষ্ঠালয় শিক্ষা 
সাম্প্রতিককালে ধিশ্ববিষ্ালয় এবং কলেজগুলিতে দ্রুত হারে ছাত্রছাত্রীর সংখা! 
বৃদ্ধি বিশেষ চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে । এর ফলে উচ্চশিক্ষার মান বাহত হওয়ার 
বিশেষ সম্ভাবনা আছে। প্রথম পরিকল্পনাৰ স্থরুতে বিশ্ববিদ্যালয় এৰং কলেজগুলিতে 
মেটি ছাত্রছাত্রীর সংখা] ছিল ৪ লক্ষ ২০ হাজার। প্রথম পরিকল্পনার শেষে এই 
ংখ্যা হয় ৭ লক্ষ ২ হাজার । প্রতি বৎসর আতক এবং স্লাতকোত্তর স্তর থেকে 
সাফল্যের সংগে পরীক্ষা দিয়ে যারা বেরোয় তাদের সংখ্যাও এই অন্তরর্তাকালে ৪১ 
হাজার থেকে ৫৮ হাঁজারে ফ্লাঁড়িয়েছে। এই জন্ত দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় 
কলেজ এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষার মানের উন্নয়ন এবং এই স্তরে অপচয় এবং অনুক্নয়নের 
সবার কমানোর জন্য ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন বিশেষ ব্যবস্থ। অবলম্বন করেন। 


৮ পঞ্চবাধিকী পরিকল্পন। ও শিক্ষা 


ভিন বৎসরের ডিগ্রী কোসের প্রবর্তন, টিউটোরিয়াল এবং বিতর্ক সতার সংগঠন, 
বাঁড়ী, পাঠাগার, পরীক্ষণাগারের উন্নতি সাধন, ছাজ্াবাদের স্থযোগ স্থৃবিধার বুদ্ধি, 
প্রতিভাবান ছাত্রছাত্রীদের জন্ত বৃত্তির বাবস্থা, গবেষণার জন্ত অর্থ সাহায্য দান এবং 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি প্রভৃতি ব্যবস্থা এই পর্যায়ে পড়ে। দ্বিতীয় 
পরিকল্পনায় কলেজ ও বিশ্ববিদ্ঠালয়ের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। প্রথম পরিকল্পনার শেষে 
কলা, বিজ্ঞান এবং বাণিজ্যের মোট কলেজের সংখ্যা ছিল ৭৭২টি । দ্বিতীক্ক 
পরিকল্পনার শেষে এই সংখ্যা দাড়ায় ১০৮১তে। মোট ছাত্রছাজ্জী সংখ্যাও ৭ লক্ষ 
থেকে বেড়ে হয় ১০ লক্ষের কাছাকাছি । এই পর্যায়ের শিক্ষকের সংখ্যাও ৩৮ লক্ষ 
থেকে বেড়ে হয় ৬২ লক্ষ । প্রথম পরিকল্পনায় বিশ্ববিষ্ঠালয় শিক্ষার জন্য বরাদ্দ করা 
হয়েছিল মাত্র ১৪ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বরাদ্দ করা হয়েছে, 
৪৮ কোটি টাকা। 


কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা 

বিভিন্ন জাতীয় পরিকল্পনাগুলিকে সার্থক করে তুলতে হলে সকল স্তরের জন্তই 
দক্ষ শিল্পীর গ্রয়োজন। এই জন্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার আয়োজন করা 
যে একান্ত প্রয়োজন এই তথাটুকু সরকার বহু পূর্বেই উপলব্ধি করেছেন এবং 
সেইজন্য কারিগরি শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যাপক শিক্ষাদানের আয়োজন করেছেন। 
প্রথম পরিকল্পনায় কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি সাধন করা হয়েছিল। 
১৯৫১ সালে খড্াপুরে ইত্ডয়ান ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজি স্থাপিত হয়। 
এই প্রতিষ্ঠানটিতে ১২০০ শিক্ষার্থীকে নিয়স্াতক স্তরের শিক্ষা এবং ৬০৯ 
শিক্ষার্থীকে জাতক স্তরের শিক্ষা এবং গবেষণার স্ৃবিধা দানের ব্যবস্থা আছে। 
দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কারিগরি শিক্ষার আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন বরা 
হয়েছে। বিশেষ করে উন্নত কারিগরি শিক্ষার জন্য ভারতের সর্বত্র নতুন নতুন 
শিক্ষায়ঙন স্থাপিত হয়েছে । বোম্বাইতে এবং মাপ্্রাজে যথাক্রমে ১৯৫৮ এবং 
১৯৫৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের খঙ্জাপুরের অস্থরূপ ছুইটি টেকনেলিজিকাল ইনষ্টিটিউট 
স্থাপন কর! হয়। চতুর্থ ইনষ্টিটিউটটি স্থাপন কর! হয় ১৯৬০ সালে কানপুরে। 
প্রত্যেকটি ইনষ্রিটিউটে ১৬০৯ নিয়স্নাতক ম্যরের এবং ৩০০ স্নাতকোত্তর স্তরের, 
শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের বুবস্থা আছে। 


সামাজিক শিক্ষা ৰ 
১৯৫১ সালের আদমস্থ্মারীতে দেখ! যায় ষে মোট জনসংখ্যার ১৬৬৭৮, 


তৃতীয় গঞ্কবার্ধিকী পরিকল্পনা ৯. 


ব্যক্তির অক্ষর জ্ঞান আছে। এর মধ্যে সাক্ষর (17157866 ) পুরুষের সংখ্যা হল 
২৪+৯% এবং নারীর সংখা! মাত্র ৭৯%। আবার গ্রামবাসী এবং সহরবাসীদের 
মধ্যে তুলনা! করলে দেখা যাবে যে গ্রামবাসীদের মধ্যে সাক্ষর লোকের সংখ্যা মাত্র 
১% এবং সহরবাশীদের ৩৪*৬%। এই ভয়াবহ অশিক্ষা ও অজ্ঞতা দূর করতে 
না পারলে জাতীয় উন্নয়নের কোন পরিকপ্ননাকেই সফল করা যাবে ন7া। এই 
কারণে সামাজিক শিক্ষাকে শ্বতন্ত্র পরিকল্পনারূপে গ্রহণ কর! হয়েছে এবং ধাতে দেশের 
বয়স্করা কিছু পরিমাণে শিক্ষালাভ করতে পারে তার ব্যাপক ব্যবস্থ। অবলম্বন কর! 
হয়েছে। সামাজিক শিক্ষা! পরিকল্পনায় নিরক্ষরতা দুর করা, পাঠাগার ব্যবহার করা, 
নাগরিকতার শিক্ষাদান, কৃষ্টিমূলক এবং বিনোদনমূলক কার্ধস্থচী, ইন্জরিয়সহায়ক 
সাজসরগ্রামের ব্যবহার, সমাজ উন্নয়নের জন্ত যুব এবং নারী সম্প্রদায়ের সংগঠন 
ইত্যাদি কাজগুলি অস্ততৃি। 
তৃতীয় পঞ্জবাধিক্কী পরিকল্পন। ( ১৯৬৩-১৯৬৬ ) 

তৃতীয় পঞ্চবাষিকী পরিকল্পন। স্থরু হয় ১৯৬১ সালে এবং এর শেষ হবে ১৯৬৬ . 
সালে। এই পরিকল্পনায় মোট অর্থ বরাদ্দ হয়েছে ৭৫০* কোটি টাকা এবং শিক্ষার 
খাতে বরাদ্দ হল ৪০৮ কোটি । তার মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার খাতে খরচ হবে ২০৯ 
কোটি টাকা, মাধ্যমিক শিক্ষার খাতে খর5 হবে ৮৮ কোটি টাকা, বিশ্ববিষ্ঠালয় 
শিক্ষার খাতে খরচ হবে ৮২ কোটি টাক! এবং অন্তান্যি শিক্ষান্থচটীর পেছনে খরচ 
হবে ২৯ কোটি টাকা। এই পরিকল্পনার প্রথম তিন বছরে শিক্ষার খাতে মোট 
২৬৬ কোটি টাক1 খরচ করা হয়ে গেছে । 

এই বরাদ্দ টাকা শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ের উন্নতির জন্য খরচ করা হয়েছে । 
১৯৬৪ সাল পর্যস্ত বিভিন্ন পর্যায়ে কি ধরনের অগ্রগতি হয়েছে তার একটা সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ দেওয়া হল। 
প্রাথমিক শিক্ষা 

দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে অর্থা ১৯৬১ সালে ১ম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণীতে 
পাঠিরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৩৫০ লক্ষ । তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে এই সংখা 
যাতে ৪৯৬ লক্ষতে ওঠে তার আয়োজন করা হয়েছে। অর্থাৎ ৬--১১ বৎসর 
বসের ছেক্মেছেদের ৬২"৪% দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে শিক্ষালাভ করত। তৃতীয় 
পরিকল্পনায় এই শতকরাকে বাড়িয়ে +৬:৪%করার লক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে। 
এখানে উল্লেখধোগ্য যে ভূতীয় পরিকল্পনার শেষেও প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করে 
€তোলার লক্ষ্য গ্রহণ করা হয়নি। অবশ্য প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগতি 


১০ পঞ্চবারষিকী পরিকল্পনা ও শিক্ষা 


উল্লেখযোগ্য । ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৬২ সালের মধ্যে ১ম--৫ম শ্রেণীর শিক্ষার্থীর 
₹খ্যা ৩৪ লক্ষ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৫০ লক্ষ থেকে মোট ৩৮৪ লক্ষ হয়েছে। ৬--১১ 

বৎসরের পাঠরত ছেলেমেয়েদের শতকরা! এ এক বছরেই ৬২'৬% থেকে বৃদ্ধি পেকে 
৭৪"৫% হয়েছে। এই ভাবে অগ্রগতি হলে আশ। করা যায় যে তৃতীয় পরিকল্পনার 
লক্ষো পৌছন সম্ভব হবে। 
মিডল কুলের বা মধ্য শিক্ষার স্তর 

দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে অর্থাৎ ১৯৬১ সালের স্থরুতে ৬ষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীতে 
পাঠরত শিক্ষার্থীর সংখ্য। ছিল ৬৭ লক্ষ। আঁশ। করা যাচ্ছে যে তৃতীয় পরিকল্পনার 
শেষে এই সংখ্যা ৯৮ লক্ষে গিয়ে দাড়াবে । এই পর্যায়ের ছেলেমেয়েদের বয়সের 
যাত্র! হল ১১--১৭ বসর। ১৯৬০-৬১ সালে এই বয়সের ছেলেমেয়েদের মোট 
২২*৬% বিষ্তালয়ে যেত। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে যাঁতে এই ঘয়সের ছেলে- 
মেয়েদের ২৮'৬% বিগ্ভালয়ে পড়ার স্থযোগ পায় তার চেষ্টা করা হচ্ছে। তৃতীয় 
পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে এই পর্যায়ের পঠনরত ছেলেমেমেদের সংখ্যা ৯ লক্ষ বেডে 
মোট ৭৬ লক্ষ হয়েছে । শতকরার দিক দিয়ে ১১১৪ বৎসরের পঠনরত 
ছেলেমেয়ের সংখ্যা এই বৎসরে ২২'৬% থেকে ২৬৮%এ ফঁড়িয়েছে। কর্তৃপক্ষ 
আশা কবেন যে এই হারে যদি অগ্রগতি হয় তাহলে তৃতীয় পরিকল্পনার প্রারস্তে 
এই পর্যায়ের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানের যে লক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছিল তা৷ অতিক্রম 
কর] যাবে। তীকা অনুমান করেন যে তৃরীয় পরিকল্পনার শেষে এই পর্যায়ের 
ছেল্মেগেদের ১০৯ লক্ষ শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং ১১--১৪ বৎসরের ছেলেমেয়েদের 
৩২%র মত দ্কুলে যাবার স্থযোগ পাবে। 
দ্বিবাকালীন আহারের আয়োজন 

ভূতীয় পরিকল্পনার একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 
ছেলেমেয়েদের জন্ত দিবাকালীন আহারের আয়োজন করা। আত্তজর্থতিক ও 
বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানগুলির সহযোগিতায় যে পরিকল্পনাটি গ্রহণ করা হয়েছে তাতে 
১৯৬৫-৬৬ সালের মধো প্রায় ১ কোটি প্রাথমিক শ্তরের ছেলেমেয়েদের জন্য এই 
ব্যবস্থা প্রবর্তন কর! সম্ভব হবে। এই পরিকল্পনার ব্যয়ভারের প্রায় ৩৩২% কেন্ত্রীয় 
সরকার বহন করছেন। 
'জাধ্যমিক শিক্ষা 

ছিতীয় পরিকল্পনার শেষে ৯ম শ্রেণী থেকে ১১শ শ্রেণীতে পাঠরত ছেলেমেয়েদের 
সংখ্যা, ছিল ২৯ লক্ষ। তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য হল আরও অতিরিক্ত ১৭ লক্ষ 


তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পন! ১১ 


ছেলেমেয়ে যাতে পড়াশোনার সুযোগ পায় তার আয়োজন করা, অর্থাৎ ১৯৬৫-৬৬ 
সালে যাতে এই পর্যায়ের পঠনরত ছেলেমেয়েদের সংখ্যা ৪৬ লক্ষ হয় তার ব্যবস্থা 
করা৷ 

দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ১৪-_১৭ বৎসরের মোট ১*৬% মাত্র বিদ্যালয়ে 
যোগদানের স্থযোগ পেেছিল | তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য হল যাতে ১৯৬৫-৬৬ সালের 
মধ্যে এই সংখ্যা ১৫'৬%-এ গৌছয় তার ব্যবস্থ। কর! । 

তৃতীয় পরিকল্পনার অগ্রগতির হার দেখে মনে হয় যে এই লক্ষ্য সহজেই ছাঁড়িফধে 
যাওয়া! যাবে। কর্তৃপক্ষ প্রত্যাশ। করেন যে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ৯ম--১১শ 
শ্রেণীতে পঠনরত ছেলেমেয়েদের সংখয। ১৭ লক্ষের স্থানে ২৩ লক্ষতে গিয়ে পৌছবে। 
নীচের তালিকাটিতে এই অগ্রগতির হার লক্ষ্য কর! যাবে। 


৯ম--১১শ ভ্রেণাতে ছাত্রছান্রার লংখ্যা (লক্ষতে) 














বৎসর ছেলে মেয়ে মোট 
১৯৬০-_-৬১ ২৪*০৭ ৫:৪৮ ২৯৫৫ 
১৯৬১--৬২ ২৭৮২ ৬*৪৩ ৩৪২৫ 
১৯৬২ তত ৩১৮২ ৭৫৩ ৩৯৩৫ 
১৯৬৩. ৩৪ ৩৫৫২ ৮৬৩ ৪9৪১৫ 
১৯৬৫-৬৬ (প্রত্যাশিত ৪১*৪৬ ১১১৬ ৫২*৬২ 








উপরের তাঁদিকাতে দেখা যাচ্ছে যে ১৯৬৪ সাপের মধ্যেই মাধ্যমিক স্তরে ছাত্র- 
ছাত্রীর সংখ্যা ৪৪১৫ লক্ষতে পৌছেছে । কতৃপক্ষ অনুমান করেন ঘে এই হারে 
"অগ্রগতি হলে ১৯৬৫-৬৬ সালে এই সংখ্যা ৪৬ লক্ষের জায়গাঁয় ৫২৬২ লক্ষতে গিয়ে 
পৌঁছবে । 

তৃতীয় পরিকল্পনায় পুরাতন ১০ শ্রেণীর উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে ১১ শ্রেণীর 
উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করার একটি ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ কর! 
হয়েছে । কিন্তু এই উন্নীতকরণের কাজটি নানা কারণে সমস্ত রাঙ্ধ্যে সম্পন্ন কর! সম্ভব 
হয়নি। উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব, সাজ-সরগ্রাম ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণের 
অভাব ইত্যাদি প্রতিবন্ধকের জন্যই এই পরিকল্পনাটিকে আশান্যাদী রূপ দেওয়া 
সম্ভব হচ্ছে না। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ৬৩৯* সংখ্যক উচ্চ মাধ্যমিক 
বিষ্ভালয়কে উচ্চতর মাধামিক বিদ্যালয়ে পরিণত করার লক্ষ্য গ্রহ করা হয়েছিল । 


১২ পঞ্চবার্ষধিকী পরিকল্পন। ও শিক্ষা 


কিন্তু বর্তমানের অগ্রগতি দেখে মনে হচ্ছে যে এই সময়ে ৫১৩১৫টির বেশী উচ্চ- 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে উন্নীত করা সম্ভব হবে না । 

তবে মোটের উপর মাধ্যমিক বিষ্যালিয়ের সংখা! তৃতীয় পরিকল্পনার প্রাথমিক 
লক্ষ্যকে ছাড়িয়ে যাবে বলে মনে হয়। প্রথমে মনে কর! হয়েছিল যে ১৯৬৫-৬৬. 
সালে মোট যাধ্য মক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হবে ২১,৮০০) কিন্তু বর্তমানে কতৃপক্ষ মনে 
করেন যে এই সংখ্যা ২২,৪০০তে গিয়ে দাড়াবে । 

তৃতীয় পরিকল্পনায় মাঁধ/মিক বিগ্যালয়গুলিতে এচ্ছিক বিষয়রূপে বিজ্ঞান শিক্ষার 
প্রবর্তনের কর্মস্চীকে উল্লেখযোগ্য স্থান দেওয়া হয়েছে । কিন্তু প্রধানত বিজ্ঞান- 
শিক্ষকের অভাবের জন্যই এই ব্যাপারে তেমন অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়নি। স্থির 
হয়েছিল যে তৃতীয় পরিকল্পনার মধ্যে ৯,৬০০টি মাধ্যমিক বিষ্যালয়ে এচ্ছিক বিজ্ঞান 
প্রবর্তিত হবে । কিন্তু বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে ৮,৪*০টির বেশী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 
এচ্ছিক বিজ্ঞান প্রবর্তন করা সম্ভব হবে না। তবে বিজ্ঞানশিক্ষকের সংখা। বাড়াবার 
জন্য বিশ্ববিষ্যালয় স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষার স্থুবিধা বাড়ান এবং যে সব বিজ্ঞান শিক্ষক 
আছেন তাদের জন্য বিজ্ঞানের বিষয়বস্ত ও বিজ্ঞান শিক্ষণের সংক্ষিপ্ত পাঠন্তর প্রবর্তন 
করার আয়োজন কর হয়েছে। 
বিশ্ববিষ্ঠালয় শিক্ষা 

তৃতীয় পরিকল্পনায় শিক্ষার খাতে মোট বরাদ্দ টাকা হল ৪৮ কোটি । তার মধ্যে 
৮২ কোটি বরাদ্দ হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার জন্য৷ 

দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য এই তিন শ্রেণীর শিক্ষার 
পর্যায়ে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্য। ছিল ৯ লক্ষের কাছাকাছি । তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য 
হল এই সংখ্যাকে ১৩ লক্ষে দাড় করান। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে দেখা গেছে 
যে ১৭ থেকে ২৩ বৎসর বয়সের ছেলেমেয়েদের মোট ১*৮% মাত্র উচ্চশিক্ষা 
লাভ করে। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে এই সংখ্যা ২'৪%এ উঠবে বলে, আশা! 
করা হয়েছে। 

দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে অর্থাৎ ১৯৬১ সালে বিশ্ববিদ্ভালয়ের মোট সংখ্যা ছিল 
৪৬টি। ১৯৬২-৬৩ সালে এই সংখ্যা বুদ্ধি পেয়ে হয়েছিল ৫৪টি । ১৯৬৬ সালে 
তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে মোট ৫৮টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত করার লক্ষ্য গ্রহণ করা হয়।: 

পরের পাতার তালিকাটিতে তৃতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার সময় বিশ্ববিদ্যালয় ও 
কলেজের ক্রমোন্নতির বিবরণ এবং কি হারে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে তার 
একটি তালিকা দেওয়া হল। 


তৃতীয় পঞ্চবার্থিকী পন্লিকল্পনা ১৬ 


বিশ্ববিভীল ও কলেজের ছাত্রস্থাত্রী বৃদ্ধির ছার 





বৎসর বিশ্ববিগ্ভালয়ের সংখ্যা কলেজের সংখ্যা কলেজের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা 
১৯৬০-৩৬১ ৪৫ ১,০৭৬ ৮৭৭,০০৬ 
১৯৬১-৬২ ৪৩৬ ১১১৯৪ ৯৬২১০০০ 
৯১৯৩৬৩২-৬৩ ৫৪ ১২৮৩ ১০৬০)০ ০৬ 
১৯৬৫-৬৬(প্রত্য।শিত ৫৮ ১১৪০০ ১৩০০১০০০ 

বিজ্ঞান শিক্ষা 


বিশ্ববিষ্ঠালয় শিক্ষার স্তরেও বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার কর! তৃতীয় পরিকল্পনার 
একটি বড় কর্মস্থচীবূপে গ্রহণ করা হয়েছে । ১৯৬০-৬১ সালে বিজ্ঞান বিষয়ে উচ্চ 
শিক্ষার শ্ুরে মাত্র ৩ লক্ষ শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ করত। তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম 
বংসরে (১৯৬১-৬২) এই সংখ্যা হয়েছে ৩৩৭ লক্ষ, দ্বিতীয় বৎসরে (১৯৬২-৬৩) 
৩'৮৬ লক্ষ এবং তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ( ১৯৬৫-৬৬) আঁশ। করা যাঁয় এই সংখা 
ঈ্রাড়াবে ৫৫৩ লক্ষতে। উচ্চ শিক্ষার স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষার ভ্রুত প্রসারে বাধার 
সথ্টি করেছে পাঠাগারের অস্থবিধা, উপযুক্ত বাড়ীর অভাব এবং যোগ্য শিক্ষকের 


তৃতীয় পরিকল্পনায় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার নানা বিভাগেরও উন্নতির আয়োজন 
কর! হয়েছে । ম্নাতকোত্তর বিভাগের প্রসারণ, পাঠাগারের উন্নয়ন, বিজ্ঞান শিক্ষার 
বিস্তার, কর্মচারীদের আবাসগৃহের আয়োজন, শিক্ষকদের বেতনহারের সংস্কার দাধন, 
বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহের উন্নয়ন, ছাত্রবৃত্তির আয়োজন, এবং অধীনস্থ কলেজগুলির 
উন্নতি সাধন এই পর্যায়ে পড়ে। দিল্লী বিশ্ববিষ্যালয়ে পরীক্ষণমূলকতাবে ডাকযোগে 
পাঠদানের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে । | 


উন্নত শিক্ষার কেজ ((0577055 ০£:2,0587554 53195 ) 
স্নাতকোত্তর শুরের শিক্ষা ও গবেষণার মানোক্সয়নের জন্য উন্নত শিক্ষার কেন্্র 
স্বাপনের একটি পরিকল্পন। গ্রহণ কর! হয়েছে। তৃতীয় পাঁরকল্পনায় বিভিন্ন 
বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ধরনের ২৬টি কেন্দ্র স্থাপন করার কর্মনূচী গ্রহণ করা হয়েছে। 
তার মধ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০টি কেন্দ্র ইতিমধ্যে স্থাপিত হয়ে গেছে। 
সেগুলির বিষয় হল তত্বমূরক পদার্থবিদ্যা, জ্যোভিঃপদদার্থবিদ্যা, প্রাকৃতিক বস্ত্র 
রসায়নশান্ম, বেতার তরঙ্গের সঞচালনবিদ্যা, উচ্চ বাযুস্তর এহং বেতারমূলক 


১৪ পঞ্চবার্ধিকী পরিকল্পনা ও শিক্ষা 


জ্যোতিবিদ্তা, অঙ্শাস্ত্র, কৃবিমূলক অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ের উপর এই উন্নত 
শিক্ষার কেন্্রগুলি স্থাপন করা হয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় এই খাতে বরাদ্দ 
হয়েছে ১৫ কোটি টাক! এবং এই ব্যাপারে আন্নেস্কো থেকে সাহায্য পাওয়া যাবে 
প্রায় ৮৮৭ লক্ষ ডলার। 


ছাত্রবৃত্তি 

তৃতীয় পরিকল্পনায় প্রথম থেকেই সাধারণ শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, বৃত্তিমূলক 
শিক্ষা এবং অনগ্রসর শ্রেণীর মঙ্গলসাধন প্রভৃতি বিষয়ের উপর ৩৭ কোটি টাকার 
ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা ছিল। ১৯৬৩-৬৪ সালে খণভিত্তিক ছাত্রবৃত্তি (7০8 
$01801878101799) পরিকল্পনাটি সুরু হওয়ার ফলে এই টাকার সঙ্গে আরও ৯ কোটি 
টাক যোগ করা হয়েছে । এছাড়াও ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস্‌ কমিশনের অধীনে কয়েকটি 
গবেষণার জন্য ছাত্রবৃত্তি এবং কৃষি, স্বাস্থ ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার অধীনে 
কয়েকটি বৃত্তিদানের ব্যবস্থা আছে। 

জাতীয় ছাজ্বৃত্তি পরিকল্পনায় প্রবেশিক্ষ! পরীক্ষীয় উত্তীর্ণ মেধাবী ছেলেমেয়েদের 
গ্রতি বখসর ২৪০৭টি করে বৃত্তি দেওয়৷ হয়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিগ্যালয়ের 
শিক্ষকদের ছেলেমেয়েদের জন্য প্রতি বৎসর ৫০০টি করে বৃত্বিদানের ব্যবস্থা! আছে । 
খণভি তিক ছাত্রবুত্তি পরিকল্পনায় তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ তিন বছরে ৭*,০০০টি করে 
ছাত্রবৃত্তি দেওয়! যাবে বলে মনে করা হচ্ছে । কারিগরি শিক্ষা পরিকল্পনায় তৃতীয় 
পরিকল্পনাকালে ১৩,০০০টি নতুন ছাত্রবৃত্ি দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। ভার মধ্যে 
৮০০০টি স্াতকস্তরের জন্য এবং ৫০০০টি ডিপ্লোমা স্তরের জন্য। এই পরিকল্পনার, 
গ্রথম ছুই বৎলরে অর্থাৎ ১৯৬০-৬২তে ডিগ্রী ও ডিপ্লোমা পাঠস্তরে নতুন প্রবেশ- 
কারীদের প্রায় ৪০০০টি ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হয়েছে । 


শিক্ষক শিক্ষণ 

তৃতীয় পরিকল্পনায় প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষান্তরে পর্যাপ্ত সংখ্যায় 
শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক গড়ে তোলার উপর বিশেষ জোর দেওয়! হয়েছে । পঞ্জের পাতার 
তালিকাটিতে তৃতীয় পরিকল্পনার স্থুরুতে (১৯৬০-৬১) এবং পরিকল্পনার প্রথম ছুই 
বৎসরে কত সংখ্যক শিক্ষক শিক্ষণ লাভ করেছেন তার একটি বিবরণ দেওয়া হল | 
সব শেষের সপ্ত পাওয়! যাবে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে (১৯৬৫-৬১) এই সংখ্যা 
কততে গিয়ে ্ঁড়াবে তার একটা গ্রত্যাশিত রূপ। | 


৯৫ 


প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিভালয়ের শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক 
১৯৬০-৬১ ১৯৬১-৬২ ১৯৬২-৬৩ ১৯৬৫-৬৬ 

(প্রত্যাশিত) 
প্রাথমিক শিক্ষক ৭৪৯ ৮২২ ৮*৯০ ১২৬৬ 
শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের ৬৪"১ ৬৬৫০ ৬৭৫ ৭৫০০ 
মিডল গ্কুল শিক্ষক ৩:৪৪ ৩৬৫ ৩৮৪ বা 
শিক্ষণণ্রাপ্ত শিক্ষকের% ৬৬৬ ৬৯০ ৬৮৮০ ৭৫+০ ০ 
মাধ্যমিক শিক্ষক ২'৯৪ ৩২৭ ৩৪৩ ৩৯০ 
শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের % ৬৪৩ ৬৬*১ ৬৬২ ৭৫৯৩০ 





উপয়ের তালিকাতে দ্রেখা যাচ্ছে যে দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে শিক্ষণপ্রাঞ্চ 
প্রাথমিক শিক্ষকের সংখ্যা! ছিল ৭'৪ লক্ষ । তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম ছু বছরে 
এই সংখ্যা হয়েছে ৮৯ লক্ষ এবং তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে এই সংখ্যাটিকে 
১২৬৬ লক্ষতে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। মিডল গুলে 
শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা ছিল দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ৩৪৪ লক্ষ। তৃতীয় 
পরিকল্পনার প্রথম ছু'বৎসরে এই সংখ্যা হয় ৩৮৪ লক্ষ এবং তৃতীয় পরিকল্পনার 
সমান্িতে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হবে ৪*** লক্ষ । তেমনই দ্বিতীয় পরিকল্পনার 
শেষে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষণপ্রাপ্ধ শিক্ষকের সংখ্যা ছিল ২*৯৪ লক্ষ। তৃতীয় 
পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসরে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৩৪৩ লক্ষ এবং 
তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে এই সংখ্যা গিয়ে দাড়াবে ৩৯০ লক্ষতে। শতকরা 
দিক দিয়ে দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে শিক্ষণপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষকের হার ছিল 
৬৪১%। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে এই হার হবে ৭৫%। দ্বিতীয় 
পরিকল্পনার শেষে মিডল দ্ধুলের শিক্ষণপ্রাপ্ধ শিক্ষকদের সংখ্যা ছিল ৬৬'৬%।, 
তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে এই হার হবে ৭৫% এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে 
শিক্ষপপ্রাপ্ত উচ্চ মাধামিক শিক্ষকের সংখ্যা ছিল ৬৪"৩% এবং তৃতীয় পরিকল্পনার 
শেষে এই হার হবে ৭৫%। 

বিভিন্ন বহুমুখী পাঠস্তরে এবং বিজ্ঞান অঙ্ক প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষকদের 
শিক্ষণ দান করার জন্য ৪টি আঞ্চলিক শিক্ষা মহাবিষ্ভালয় ( £১০৪০91 €০119569. 


১৬ পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা ও শিক্ষা 


91770808692 ) স্থাপন কর! হয়েছে । এছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য 
নিয়ে প্রতি রাষ্ট্রেই প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্ত ইনষ্টিটিউট অব এডুকেশন (77306 
০ 50908001) স্থাপন করা হবে। 
প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিষ্ভাল্য়গুলিতে উপযুক্ত শিক্ষা সম্পন্ন শিক্ষক পাওয়া 
একটু দুব্হ ব্যাপার এবং বু ক্ষেত্রেই অনুপযোগী শিক্ষ। সম্পন্ন শিক্ষকদের বাধ্) 
হয়ে নিয়োগ করা হয়েছে । এই সব শিক্ষকের গুণাঁবলী উন্নয়নের জন্-সবল্লকালীন 
এবং ডাকযোগে শিক্ষাদানের ব্যবস্থ। করা হচ্ছে । 


বয়স্ক সাক্ষরতা (2416136575৩ ) 
প্রথম দুটি পরিকল্পনায় অর্থাৎ ১৯৫১ থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে বয়স্ক সাক্ষরতার 
কোন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেনি। এ সময় মোট অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির হার 
১৬'৬% থেকে ২৪%এ উঠেছিল। এর অর্থ হল সমগ্র নারী জনসংখ্যার মাত্র ৪ এবং 
-পুরুষ জনসংখ্যার মাত্র ভাগ ব্যক্তির অক্ষরজ্ঞান ছিল। গ্রামাঞ্চলে নিরক্ষরের সংখ্যা 
এক প্রকার ভয়াবহই ছিল। ১৯৬-৬১ সালে গ্রামবাসীদের প্রায় ৮১%জন নিরক্ষর 
ছিল. তার তুলনায় সহরাঞ্চলে নিরক্ষরের হার ছিল ৫৩০%। সাম্প্রতিককালে ভারত 
সরকার বয়স্ক সাক্ষরতার পরিকল্পনাটিকে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখেন এবং সিদ্ধান্ত 
করেন যে এটির জন্ত বিশেষ মনোযোগ এবং অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করা প্রয়োজন। 
সমাজ উন্নয়ন মন্ত্রী-দগ্তর এই পর্যায়ে যে অর্থ বরাদ্দ করে থাকেন তাছাড়াও অতিরিক্ত 
অর্থ বরাদ্দ ন| করলে ভারতের নিরক্ষরতার সমস্যাটি কখনই দূর করা যাবে না। 
সামাজিক শিক্ষার সমন্তাবলী পরিদর্শন করার জন্ত যে দলটি (0. 0. ৮, ৮, 
শু) নিযুক্ত করা হয় তাদের একটি সাম্প্রতিক বিবরণীতে এই মত প্রকাশ করা 
হয়েছে -যে বেন্ত্রীয় ও রাজ্য উভয় সরকারই তাঁদের অধীনস্থ ৪৫ বৎসরের কম বয়্ক 
নিরক্ষর সরক।রী কর্মচারীদের প্রাথমিক মান পর্যস্ত শিক্ষাদানের ভার নেবেন। সেই 
রকম শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিও তাদের কর্মচারীদের জন্ত কার্ধসময়ের আগে বা পরে 
সাক্ষরতার ক্লাশ খুলবেন। তারা আরও বলেছেন যে বিদ্ালয় শিক্ষা এবং বয়স্ক 
শিক্ষার মধ্যে এমন একটি সমস্বযপূর্ণ পাঠক্রম রচনা! করতে হবে যার ফলে ১৯৭৫ বা 
১৯৮* সালের পর কোন বয়ন্ক নিরক্ষর থাকবে না। 


-কারিগরে শিক্ষা 


১৯৬০-৬১ সালে অর্থাৎ দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে কারিগরি শিক্ষার ডিগ্রী 
এবং ডিপ্লোম। গাঠম্তরে যথাক্রমে ১৩,৮২৪ এবং ২৬,৮*১ সংখাক শিক্ষার্থী ভত্তি 


তৃতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পন] ' ১ 


হইয়েছিল। তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল যে ১৯৬৫-৬৬ সালে এই সংখ্য। ছুটিকে 
যথাক্রমে ১৯,১৩৭ এবং ৩৭,৩৯০তে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু জরুরী অবস্থার জন্ত 
কারিগরি কর্মীর অতিরিক্ত প্রয়োজনীয়ত। অনুভূত হওয়ায় কারিগরি শিক্ষার 
ক্ষেত্রে আরও বেশী সুবিধা দিতে পারে এমন কতকগুলি প্রতিষ্ঠান নির্বাচিত করা 
হয়। তার ফলে আশা করা যায় যে ১৯৬৫-৬৬ লালে ভিগ্রী কোর্সে এবং 
'ডপ্লোম। কোর্সে যথাক্রমে ২৩,১৩০ এবং ৪৭১৫৪৬ সংখ্যক শিক্ষার্থী প্রবেশ 
লাভে সমর্থ হবে। কারিগরি শিক্ষার এই ছু'টি পাঠস্তরে তৃতীয় পরিকল্পনার 


কয়েক বছরে প্রবেশকাঁরীদের সংখ্য। কি হারে বেড়েছে নীচে তার একটা! তালিকা 
(ওয়া হল । 


কারিগরি শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষার্থার অসংখ্য 


বৎসর ডিগ্রী কোর্সে ডিপ্লোমা! কোনে 

বাৎসরিক প্রষেশ বাৎসরিক প্রবেশ 
১৯৬০-৬১ ১৩৮২৪ ২৫,৮০১ 
১৯৬১-৬২ ১৫,৮৫০ ২৭১৭১ 
১৯৬২-৬৩ ১৭)২৩২ ৩০,৭১৯ 
১৯৬৩ ৬৪ ২০৪৩০ ৩৬,৩২৯ 
১৪৬৪-৬৫ ২১,৭৮০ ৪১,৯৩০ 
১৯৬৫-৬৬ (প্রাথমিক লক্ষ্য) ১৯,১৩৭ ৩৭৩৪০ 
(বর্তমানে প্রত্যাশিত) ২১১৩০ ৭৭৫৪৬ 


তৃতীয় পরিকল্পনায় কারিগরি শিক্ষার হুল্পকাণীন এবং অন্ত্ব্তী পাঁঠস্তর মোট 
২৫টি খোলা হবে। তার মধ্যে ১০টি ইতিমধ্যেই খোঁপা! হয়ে গেছে। বিজ্ঞানের 
লাতকদের জন্য ই্রিনীয়ারিং এবং টেকনোলজির তিন বৎসরের ডিশ্রীকোর্শ 
খোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে । এই জন্ত ২৩টি শিক্ষ! প্রতিষ্ঠান নির্বাচিত করা 
হয়েছে এবং তাতে প্রায় ১০৩৫ জন শিক্ষার্থী পাঠ সরু করেছে । ইঞ্জিনীয়া'রং 
এবং টেকনোলজিতে নাতকোত্র শ্তরটিরও পুনর্গঠন কর! হয়েছে এবং এই উদ্দেপ্রে 
২৩টি নৃতন কেন্ত্র নির্বাচিত করা হয়েছে। ১৯৬৫-৬৬ সালে তকোত্তর স্তরের 
জন্ক ২০০*টি আসন পাঁওয়। যাবে বলে মনে হয়। বোগ্াই, মান্ত্রাজ এবং কানপুরে 
ইতণ্ডিয়ান ইনঠিটিউট অব টেকনোলজি (19018) 71861605 0£160001085) 


১৮ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও শিক্ষা 


স্থাপিত হয়েছে এবং বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সহায়তায় দি্ী কলেজ অব ইন্জিনীয়ারি 
এপ্ড টেকনোলজি এই একই পরিকল্পনায় গড়ে তোঁনা হচ্ছে। কলকাতা এবং 
আমেদাবাদে ছুটি অল ইগ্ডিয়! ইনষ্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (11 [1018 [15006 
01 74572850060) স্থাপন করা হয়েছে এবং বোস্বাইতে শি্পমূলক যন্তরবিষ্যা শিক্ষা 
দানের জন্য একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ব্যবস্থা হয়েছে। 


কারিগরি শিক্ষার পরিকল্পনাটিকে বাস্তবে রূপ দেবার পথে বড় বিস্ব হল 
শিক্ষকের অপ্রাচূর্য, গৃহনির্যাণের উপকরণাদি এবং বিদেশী দ্রামুর] অভাব। এর 
ফলে আমাদের দেশে কারিগরি শিক্ষার মানের দিন দিন অবনতি ঘটছে। 
বিভিন্ন রাষ্ট্রের কারিগরি শিক্ষ। গ্রতিষ্ঠানগুলিতে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবের হার হর 
৪০% থেকে ৪৫%। ভারতে কারিগরি শিক্ষার জন্ত বৈদেশিক মুদ্রার গ্রয়োজন 
হল ১৪ কোটি টাক|। কিন্তু তৃতীয় পরিকল্পনায় প্রথম ছু'বছরে মাত্র ১ কোটি-টাকার 
বৈদেশিক মুদ্রা! বরাদ্দ কর! হয়েছে। তার ফলে কারিগরা শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় 
সাজনরণামের কিছুই সংগ্রহ কর! সম্ভব হচ্ছে না। গৃহনির্মাণের উপকরণের ক্ষেত্রে 
সিমেন্ট, ইম্পাত এবং অন্ান্ত প্রয়োজণীয় সাজসরঞামের অভাবও কারিগরি 
শিক্ষার বিস্তারে বিশেষ প্রতিবন্ধকের স্থটি করেছে। 


কারিগরি শিক্ষার শ্রেত্রে শিক্ষকদের শিক্ষণ দানের জন্য ৭টি বিভিন্ন কেন্দ্রে 
কারিগরি শিক্ষক-শিক্ষণের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। এই পরিকল্পনাটি যান্ডে 
আরও বিস্তৃত হয় তার চেষ্টা চলছে । কোন কোন রাজ্যে অল ইপ্ডিয়া কাউন্মিল অব 
টেকনিকাল এডুকেশানের স্পারিশ মৃত ইঞ্লরিনীয়ারিং কলেজ এবং পলিটেকনিক 
গুলিতে শিক্ষকর্দের উচ্চ বেতন দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তার ফলে এ সব রাজ্যে 
কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষকের অভাবও দুর হচ্ছে না। কারিগরি শিক্ষকদের 
একটি কেন্দ্রীয় শিক্ষক-ভাগার গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে এবং এই শিক্ষক-ভাগ্ডার 
থেকে কারিগরি শিক্ষা! প্রতিষ্ঠানগুলিতে উপযুক্ত শিক্ষকের সরবরাহ করার ব্যবস্থা 
করা যাবে। 


কারিগরি "শিক্ষার জন্য যে সব যন্ত্রপাতির প্রয়োজন সেগুলি যাতে আমাদের 
দেশেই প্রস্তুত হয় তার উপযোগী যত্ত্রপাতিও আমদানী করার চেষ্টা চলছে। পূর্ব 
ইউরোপীয় দেশগলি এবং" জাপান থেকে যন্ত্রপাতি আমদানী করারও আয়োজন 


হচ্ছে। 


পঞ্চবারিকী পরিকল্পনা ও সয়কারী শিক্ষানীতি. ১৯ 
চতুর্ধ পঞ্জবাধিকী পরিকল্পন। (১৯৬৬-৩৯৭১ ) 


তৃতীয় পরিকল্পনা সমাপ্তির মুখে। এর মধ্যেই চতুর্থ পরিকল্পনার জস্ত তোড়জোড় 
নুরু হয়ে গেছে। প্রথম তিন্টি পরিকল্পনার তুলনায় চতুর্থ পরিকল্পনাটি যে অনেক 
বেশী ব্যাপক ও বহ্মুখী হবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। 

প্রথম তিনটি পরিকল্পনায় শিক্ষা মত গুরুত্তপূর্ণ বিষয়টি যে নিতান্তই অবহেলিত 
রয়ে গেছে একথা পৰিকল্পনা রচনাকারিগণ পূর্বেই উপলব্ধি করেছেন। শিক্ষার 
'বিভিন্ন পর্ধায়ে গত ১৫ বংসর যে অত্যান্ত শোচনীয় অগ্রগতি হয়েছে একথা বিশদ- 
ভাবে ব্যাখা! করার প্রয়োজন হয় না। বিশেষ করে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা 
বিস্তারের মত অতি প্রয়োজনীয় পরিকল্পননীটিকে এতদিন দূরে সরিয়ে রাখাটা মে 
সমগ্র জাতির পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর এবিষয়ে কোনও দ্বিমত থাকতে পারে না। 
সেজন্য চতুর্থ পরিকল্পনা শিক্ষার খাতে যে অধিকতর অর্থ বরাদ্দ করা প্রয়োজন 
একথা সকলেই একবাক্যে বলেছেন। 

যতদুর জানা গেছে চতুর্থ পঞ্চবারধিকী পরিকল্পনার মোট বায় হবে ১৫১৬২৯ 
কোটি টাকা । স্থির হয়েছে যে তাঁর মধো শিক্ষার জন্য বরাদ হবে 
১,৪০০ কোটি টাকা । এই টাকা বরাদ্দ হলে চতুর্থ পরিকল্পনার মোট বরাদ্দ টাকার 
প্রায় ৯% শিক্ষার জন্য বায়িত হবে। আগের তিনটি পরিকল্পনার তুলনায় এই 
বরাদ্দ যে অনেক বেশী তাতে কোনও সন্দেহ নেই। 

কতৃপিক্ষ বিশ্বাস করেন যে ৬--১১ বৎসবের ছেলেমেয়েদের যে সংখ্যাটি এখনও 
শিক্ষালাভে বঞ্চিত তাদের শিক্ষার বাবস্থা কর! এই পরিকল্পনায় সম্ভব হয়ে উঠবে। 
তাছাড়া ১১--১৪ বৎসরের ছেলেমেয়েদেরও অধিক সংখ্যক যাতে শিক্ষালান্ডের 
সুধোগ পায় তার বাবস্থা কর! হবে। 


'পঞ্তবাধিকী পান্রকল্পনা ও সব্রকারী পিক্ষানীতি 


১৯৬৫ সাল শেষ হলে ভারতে জাতীয় পরিকল্পনার প্রায় ১৫ বৎসর পূর্ণ হবে । 
বিভিন্ন বিভাগে যে সব অগ্রগতির আয়োজন করা হয়েছিল তার কিছু কিছু 
সাফলামণ্ডিত হলেও মোটের উপর পরিকল্পনার ফলাফল যে খুব উতৎসাহজনক নয় 
এ সম্পর্কে বছ ্থুখী ব্যক্ষি এক যত। জাতীয় এরয়োজনের ধে সব বিষয় এই 
পারকল্পপাগুলিতে অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে অবহেলিত হয়েছে তার মধ্যে প্রধানতম 
হল শিক্ষা। বিভিন্ন পরিকল্পনাগুলিতে বরাদ্ঘ মোট চীকায অনুপাতে শিক্ষার ক্ষেত্যে 


২০ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষা 


বরাদ্ধ টাকার পরিমাণ নিতান্তই স্বল্প । নীচের তালিকা থেকে শিক্ষার ক্ষেতে 
বরাদ্দ টাকার পরিমাপের একটি অঙ্ুপাত পাওয়া যাবে । 











মোট বরাদা শিক্ষার জন্য বরাদ্দ শতকর! 
(কোটি) (কোটি) 
১ম পরিকল্পন! ২০৬৮ ১৩৩ ৬৪ 
২য় পরিকল্পনা ৪৮০৬ ২২১ ৫" 
৩য় পরিকল্পন ৭৫০৬ ৪০৮ ৫৪ 





উপরের তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে যে প্রথম পরিকল্পনায় মোট বরাদ্দ 
টাকার মাত্র ৬৪% শিক্ষার জন্য বরাদ্দ হয়েছিল । পরবর্তী পরিকল্পনা ছুটিতে এই 
অমুপাত বাড়া দূরে থাকুক আগের চেয়ে কমে গেছে । গত তিনটি পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনায় সরকারের শিক্ষানীতির প্রকৃষ্ট পরিচয় উপরের সংখ্যাগুলিই দেবে। 

এই অর্থবরাদ্দের হার থেকে সহজেই অন্থম'ন করা যায় যে তিনটি জাতীয়" 
পরিকল্পনাতেই শিক্ষাকে অত্যন্ত অপ্রয়োজনীয় স্থান দেওয়া হয়েছে এবং জাতির 
উন্নতির ক্ষেত্রে শিক্ষার যে কোনবূপ ভূমিকা থাকতে পারে তা মনে করা হয় নি। 
পরিকল্পনারচনাকারীরা যে এ বিষয়ে বিরাট তুল করেছেন এবং শোচনীয় অদৃব- 
দর্গিতার পরিচয় দিয়েছেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তাঁর কারণগুলি হল 
এই । 

প্রথমত, ব্রিটিশরা যখন ভারত ত্যাগ করে যায় তখন ভারতের জনগণের মাত্র 
শতকর! ৮ ভাগ ছিল অক্ষরজ্ঞানসম্পন্প। ১৯৩৩ সালের গোলটেবিলের বৈঠকে গাদ্ধিজী 
তীব্র ভাহায় ব্রিটিশরাজের এই অনিষ্টকর শিক্ষানীতির নিন্দা করেন। বিভিন্ন 
ভারতীয় ন্তোরাও মুক্তকণে জানিয়েছেন যে ভারতের সত্যকার উন্নতি নির্ভর করছে 
দেশের জনলাধারণের শিক্ষার উপর | ভারত স্বাধীন হলে সংবিধান রচনার সময় 
১৯৬১ জালের মধ্যে ভারতে সর্বজনীন অবৈতনিক শিক্ষা বিস্তার করা হবে এ 
সি্ধান্তও গৃহীত হল। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেল যে শেষ পর্যস্ত এই 
পরিকল্পনাটিকে মূর্ভ করার মত অর্থের ব্যবস্থা হল না এবং তার ফলে সর্বজনীন 
শিক্ষাবিষ্তারের পরিকল্পনাটি অনিশ্চিত কালের জন্ত ফাইল চাপা রইল । গত ১৫ 
বৎসর ধরে জাতীর পরিকল্পনা কার্যকরী থাক! সত্বেও এখনও ৬---১১ বহ্পরের 
ছেলেমেয়ের মাত্র ৬২৭, ১১--১৪ বৎসরের ছেলেমেছের মাত্র ২২৬০৮ 


পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পানা ও সরকারী শিক্ষানীতি ২১ 


শশিক্ষালাভের সৌভাগ্য হয়েছে | বাকী সমস্ত ছেলেমেয়েই কোনরূপ শিক্ষালাতের 
স্থযোগ পাচ্ছে না। সহজেই খঅস্থমেয় যে এই বিরাট ছেলেমেয়েদের দল যখন বড় হয়ে 
উঠবে তখন তারা ভারতের জনসংগঠনের মধ্যে একদল নিরক্ষর, অমার্জিত ও পম্চাঁদপদ 
নাগরিকরূপে সমগ্র জাতির অগ্রগতিকে ব্যাহত করে তুলবে। 
পঞ্চবার্ধিকী প'রকল্পনাগুলিতে প্রাথমিক শিক্ষার থাতে যে টাক! খরচ হয়েছে তার 
অধিকাংশই খরচ করা হয়েছে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের প্রসারে । এখানেও কতৃপিক্ষ 
একট বড় ভূল করেছেন। বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার উপকারিতা! থাকতে পারে কিন্ত 
সর্জজনীন শিক্ষাবিস্তারের কাঁজকেই সর্বাগ্রে স্থান দেওয়া উচিত ছিল এবং যে অর্থ 
প্রচলিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুজিকে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পরিবর্তানের কাজে ব্যয়িত 
হয়েছে সে অর্থ যদি প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারে ব্যয় করা হত তাহলে জাতির স্বদ্ধে 
নিরক্ষরতার বোঝা কিছুটা কম হত। ও 
নিরক্ষর ব্যস্কদের শিক্ষার জন্যও পরিকল্পনাতে যথেষ্ট অর্থের বরাদ করা হয়েছে 
এবং তার জন্য এই তিনটি পরিকল্পনাতে খরচাও কম হয়নি। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষাকে 
যদি সর্বজনীন না কর! হয় তাহলে নিরক্ষর বয়ন্কের সমস্তা কোন দিনই দূর হবে না। 
বরং ভ্রুতবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য নিরক্ষর বয়স্তের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই যাবে। 
অতএব প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন না করে বয়ন্ক নিরক্ষরতার সমশ্যা সমাধান করার 
প্রচেষ্টা ছিদ্রসম্পন্ন জঙ্গাধারে জল ঢেলে ভ্তি করার চেষ্টার সমান। 
দ্বিতীয়ত, মাধ্যমিক শিক্ষার দ্দেত্রেও পরিকল্পনাগু্িতে অনুশ্যত নীতি মোটেই 
সমর্থনযোগ্য নয় । মাধ্যমিক শিক্ষালাতের যোগ অর্থাৎ ১৪-_.১৭ বৎসর বয়সের 
মোট ছেলেমেয়েদের মাত্র ১৫% বর্তমানে (১৯৬৪) "শিক্ষালাভের স্থযোগ পাচ্ছে। 
অর্থাৎ এই বয়সের ছেলেমেয়েদের একশ জনের মধ্যে ৮৫ জনই কোনরূপ উন্নত ও 
স্থসভ্য জীবনধারণের নুযোগ পাচ্ছে না । পরিকল্পনাগুলির প্রধান লক্ষ্য হওয়! 
উচিত ছিল যে ভারতের জনশক্তির এত ঝড় অংশটি যাতে এইভাবে অপচয়িত না 
হয় সেঙ্দিকে দৃষ্টি দেওয়া । কিন্ত গত তিনটি পরিকল্পনাতেই প্রচলিত মাধ্যমিক 
শিক্ষার সংস্কার সাধনের উপর। যতটা মনোযোগ দেওয়া হয়েছে, তার খুব কমই 
দেওয়! হয়েছে মাধ্যমিক শিক্ষার সম্প্রসারণের উপর । ফলে মাধ্যমিক শিক্ষার 
জন্ত বরাদ্দ অর্থের অধিকাংশই ব্যয়িত হয়েছে ১১-শ্রেণীর বহুসাধক 
বিদ্যালয় স্থাপন এবং প্রচলিত ১*-শ্রেণীর বিদ্যালয়গুলিকে ১১-শ্রেণীর বিদ্যালয়ে 
উন্নীত করণের পেছনে। প্রচলিত গতাছগতিক পাঠক্রমটিকে বহুমুখী করার 
পরিকল্পনাটি যে অত্যন্ত সময়োচিত সে বিষয়ে কোন ফতাস্তর নেই। বস্তু যেখানে 


কই পঞ্চবার্ধিকী পরিকলপন। ও শিক্ষা 


প্রয়োজনের চেয়ে অর্থের সরবরাহ এতই স্বল্প সেখানে বর্তমানের বায়বহুল বহু সাধক 
বিভভালয়ের পরিকল্পনাটি গ্রহণ না করে কতৃপক্ষের উচিত ছিল কোন স্বর্পব্যয়সম্পন 
উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা । তাছাড়া এত প্রচেষ্টা সত্বেও বহুসাধক বিদ্যালয়ের 
পরিকল্পনাটি যে সর্বসাফল্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে নি সে বিষয়েও বিশেষ মতক্চেদ 
নেই। 
তৃতীয়ত, বিশ্ববিষ্তালয় শিক্ষার ক্ষেত্রেও পরিকল্পনায় যে নীতি গ্রহণ করা হয়েছে 
ভা সম্পূর্ণভাবে সমালোচনামুক্ঞ নয়। গত ১৫ বৎসরে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সংখ্যা ২৭ থেকে ৫৮তে পৌঁছেছে । এই অগ্রগতি বিশেষ উল্লেখষোগা সন্দেহ নেই। 
তববে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখা! যেমন বেড়েছে সে তুলনায় কলেঞ্জের সংখ্যা খুব ল্পই 
বেড়েছে । জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণের পূর্বে বিভিন্ন শ্রেণীর কলেঙ্ের মোট সংখা! ছিল 
৫৪২টি, তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে আশা করা যাচ্ছে এই সংখ্যা দাড়াবে ১৪০০তে। 
বল! বান্ছল্য এই অগ্রগতি দেশের প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই কম। উচ্চশিক্ষার 
ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা যে হারে এই সময় বেড়েছে তাও মোটেই উৎসাহ-ব্যপ্তক 
নয় । পরিকল্পনাগুলির আগে ১৭--২৩ বছরের ছেলেমেহেদের মোট সংখ্যার মাত্র 
**৯% উচ্চশিক্ষ1] লাভ করত। গত ১৫ বৎসর জাতীয় পরিকল্পনা কার্ধকরী থাকার 
পরেও ১৯৬৬ সালে এই জনসংখ্যার হার মাত্র ২+৪%তে উঠবে বলে কর্তৃপিক্ষ আঁশ! 
করেন। উপরের সংখাগুলি থেকে ভারতে পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় উচ্চশিক্ষার উন্নতি 
কতদূর হয়েছে তা সহঙ্জেই অন্ুমান করা যায়। একই রাজ্যে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় 
স্থাপন কর! এবং মুষ্টিমেয় শিক্ষার্থীর জন্য ব্যয়বহুল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার পরবর্ডে 
কতৃপক্ষ যদি অধিক সংখ্যায় কলেজ স্থাপন করতেন তাহলে উচ্চশিক্ষার প্রসার আরও 
ত্বরাদ্বিত হয়ে উঠত। 
উচ্চশিক্ষার আর একটি সমস্তা হল শিক্ষকদের সমন্য। | এ পর্যায়ের শিক্ষকদের 
বেতন হার বৃদ্ধি ও চাকুরীর অন্ান্ত সুযোগ স্থবিধার উন্নতি না করলে উচ্চশিক্ষার 
জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব কখনই দুর হবে না। ইউনিভার্সিটি গ্রাণ্টস্‌ কমিশনের 
মাধ্যমে কলেজ ও বিশ্ববিষ্ালয়ের শিক্ষকদের বেতন হারের কিছুটা উন্নতি করা হলেও 
ফোনও সামগ্রিক প্ররুতির ও স্থায়ী সংঙ্কারসাধন করা সম্ভব হয়নি। এই ধরনের 
উদাসী শিক্ষানীতির ফলে ভারতের উচ্চশিক্ষা তার লক্ষ্য থেকে দিন দিন দুরেই সরে 
'স্থাচ্ছে 1. ৮? 
চট, কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রেই পঞ্চবাধধিকী পরিকল্পনার কালে যে উল্লেখযোগ্য 
ডিয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । দেশের শিল্প উন্নয়নের জন্ত যে দক্ষ 






পঞ্চবার্ধিকী পারকদনা ও নানী শিক্ষানীতি ২ 


কারিগর ও শিল্পীর প্রচুর সংখ্যায় প্রয়োজন লে বিষয়ে কোন সঙগোহ নেই। সেই জন্ত 
পঞ্চহা কী পরিকল্পনায় কারিগরি শিক্ষার প্রসারের জন্য যতদুর সম্ভব ব্যাপক 
কর্মকুচী গ্রহণ কর! হয়েছে। 

অব ১৫ বছরের পরিকল্পনার ফলে কারিগন্ি শিক্ষাণও ঘা অগ্রগতি হয়েছে ত। 
দেশের বর্তমান প্রয়োজনের তুলনায় পথাপ্ত নয়। বৈদেশিক মুত্বার অভাবে 
কারিগরি শিক্ষার গ্রসার বিশেষভাবে কতিগ্রন্ত হচ্ছে। ভারতে বর্তমানে কারিগরি 
শিক্ষার জ্ ১৪ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রায় প্রয়োজন । কিন্তু ১৯৬১-৬৩ 
সালে এই খাতে সরকার মাত্র ১ কোটি ট।ক। বরান্দ করেছিলেন। তাছাড়া কারিগরি 
শিক্ষার জঙ্ঘ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ভারতে প্রস্তুত কর! চলতে পারে সেগুলি তৈরীর 
ব্যবস্থাও অত্যন্ত মস্থরগতিতে অগ্রলর হচ্ছে । কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারী 
প্রচেষ্টার সবচেয়ে বড় দোষ হল যে এর ফোনও স্থুসংগঠিত ও স্ুচিস্তিত 
কর্মহ্চী নেই। অধিকাংশ প্রচেষ্টাই বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত প্রকৃতির । 'এই লব 
কারণে কারিগরি শিক্ষার অগ্রগতি বিশেষভাবে ব্যাহত হয়েছে। 

অতএব গত তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকারী শিক্ষা নীতি পর্যালোচন। 
করলে যে বৈশিষ্ট্য সর্বপ্রথমে চোখে পড়ে সে ছুটি হল, প্রথম, অন্ঠান্ত বিষয়ের 
তুলনায় শিক্ষার উপর কম গুরুত্ব প্রদান এবং দ্বিতীয়, শিক্ষার ক্ষেত্রে সুচিন্তিত 
পরিকল্পনার অভাব | শিক্ষার উপর গুরুত্ব কম দেওয়ায় শিক্ষার খাতে অর্থ বরাদ্মও 
কর! হয়েছে অত্যন্ত কম এবং স্ুচিস্তিত পরিকল্পনা অনুস্থত না হওয়ায় ষে অর্থ 
বরাদ্দ করা হয়েছে তা থেকেও পূর্ণ উপকারিতা পাওয়৷ যায়নি। তাছাড়া চীন 
আক্রমণের জন্য যখন দেশে জক্রী অবস্থার সৃষ্টি হয় তখন প্রতিরক্ষার দাবী ।মেটাবার 
জন্য অনেক অকিরিক্ত অর্থের প্রগেজন হয়। সেই সময় সেই অতিরিক্ত অথের 
চাঁপ এসে প্রধানত পড়ে শিক্ষার উপরে এবং তার ফলেই শিক্ষার খাতে বরাদ্দ টাকাও 
কমে যায়। কতৃপক্ষের বোঝ! উচিত যে দেশের প্রতিরক্ষার জন্য যেমন অস্ত্রশস্ত্র 
সৈন্য বাহিনী বৃদ্ধি করা কর। দরকার তেমনি শিক্ষার বিস্তারও সেই সঙ্গে করা 
দরকার । (শের প্রতিবক্ষার জন্য উভয়ের সমান উপযোগিতা! । ইংলগে শিক্ষাঘটিত 
প্রসিদ্ধ আইনগুলি কোন না কোন বিরাট যুদ্ধ চলার সময় পাশ হয়েছিল । লগ্ুনে 
জার্মাণ-বোঁমা বর্ষণ তখন থামেনি যখন ১৯৪৪ সালের শিক্ষা-আইনের দ্বারা দেশের 
১৬ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক এবং অবৈতনিক 
করে দেওয়৷ হয়েছিল। এর কারণ হল আধুনিক রাষ্ট্রনেতারা দেশে শিক্ষার 
প্রসারকে যুদ্ধ জয়েম একটা বড় অস্ত্র বলে গণ্য করে থাকেন। বর্তমানে 


২৪. শঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা] ও শিক্ষ! 


পাকিস্তানের সংগে ভারতের সংঘর্ষ দেখ! দিয়েছে । এই জন্ত দেশের প্রতিরক্ষা 
ব্যবস্থা আরও সদূঢ় এবং শক্কিশানী করে তোলা হচ্ছে। শিক্ষা সন্ধে যদি 
কর্তৃপক্ষ সেই পুরাতন নীতিই অনুদরণ ঝরে থাকেন তাহলে আশঙ্কা হয় চতুর্থ 
পরিকল্পনাতেও শিক্ষার খাতে বরাদ্ধ টাকা হয়ত আরও কমে যাঁবে। এধরনের 
নীতি যে দেশের পক্ষে শুভ হবে না একগা কর্তৃপক্ষের হদয়ঙ্গম করার সময় হয়েছে। 
জনগণকে অশিক্ষিত রেখে দেশকে উন্নত করা আত্মবিরোধী ধারণা মাত্্র। 

যাহোক চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দেশের ৬--১১ বৎসরের ছেলেমেয়েদের 
শিক্ষা সর্বজনীন হয়ে উঠবে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া! হয়েছে। অন্ান্ত স্তরের 
'শিক্ষাকেও অধিকতর বিস্তৃত করার পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের বর্তান 
প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষার এই প্রতিশ্রুত অগ্রগতি যদিও পর্যাপ্ত নয় তবু এর 
দ্বারা যে দেশের একটা বড় অংশ অভিশাপ থেকে মুক্ত হবে মে বিষয়ে 
সন্দেহ নেই। 
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১,০৮১ 
৪৬ 


১ষ-পরিকল্পনার ২য়পরিকজনার ওয়-পরিকল্পনীর 


শেবে 


৪১৯৩ 


৭৩৪ 


৪৮ 


২৮৬ 


৪৬ 


১৩ 


২৪ 


৪১১ ৫১০ ০ ০- 


৫৭৭০০ 


২১১৮৩ ৬ 


২১৪৪৩. 


১১৪৯৪ 
৫৮ 


২ পঞ্চার্ষিকী পরিকল্পনা ও শিক্ষা 
বিভিন্ন পরিকল্পনায় শিক্ষার খাতে ব্যয় 





প্রথম পরিকল্পনা ঘ্িতীর পরিকল্পমা তৃতীয় পরিকজন! 























প্রাথমিক শিক্ষা £ ৮৫ ৯৫ ২০৯ 
মাধামিক শিক্ষা ২০ ৬ ৮৮ 
বিশ্ববিষ্ভালয় শিক্ষা £ ১৪ ৪৮ ৮২ 
অন্যান্ত শিক্ষা সুচী £ ১৪ ২৭ ২৯ 
রাতের রিাজরাস 
মোট £ ১৩৩ ২২১ ৪০৮ 
বুনিয়াদী শিক্ষার অগ্রগতি 
১৯৫০-%১ | ১৯৫৫-৫৬ ১৯৬০-৬১ ] ১৯৬১-৬২ 
বিষ্তালয়ের সংখা ৩৩,৭৩০ ৪৭,৮৩২ ৮০)২৪৩ ৯০১১৮৫ 
শিক্ষার্থীর সংখা! 1 ২৯,১২,৬২২ | ৫০,৬২১৫৮৪ | ৯৭১১৪,৭৫৩ | ১১১,৯১,৬৫৮ 
শিক্ষকের সংখ্যা ৭৭,৩১৯ | ১৫১,০১৯ | ২৬৪১২২৪ | ৩,০৮১০ ৪৮ 














ডিগ্রী ইঞ্রিশীয়ারিং ও | ডিপ্লোমা ইঞ্জিনীয়ারিং ও | ডিগ্রীত্তরে ডিপ্লোম! স্তরে 
টেকনিক্যাল স্কুল পাশের হার | পাশের হার 











২,৬৯৩ ২,৬২৬ 
8১৩৩৭ ৪১১০৩ 
১৬২৬ ১৬১৩৪৯ 
৯১১১৩ ১২২৫৬ 


তেতো ডনের তত 


উচ্চ শিক্ষার অগ্রগতি ২৭ 
উচ্চ শিক্ষার অগ্রগতি 








কলেজ 
না বিশববিগ্ালয় | (কলা বিজ্ঞান মোট মোট 
ছাক্রাত্রী সৃষ্ট! | শিক্ষক সং্থা 


হর 
িিযানিযিিলালরি 2 রেকারে রাত রি রিরিতাী সহ 









$৯৫০-৫১ ২৭ ৫৪২ ৪,০০৯০৯ | ২৪১৯৯, 
১৪৫৫-৫৬ ৩২ ৮ ৬০০০৯ ৩৭৪০০ 
১৯৬০-৬২ ৪৬ ১০৮১ | ৯)০০০০০ ৬২১০০ 
১৯৬৫-৬৬ €৮ ১১৪০০ ১৩১০০০০০ ৮ 





( প্রন্যাশিত ) 











শিক্ষক শিক্ষণের অগ্রগতি 
টি ১৯৫৫-৫৬ ১৯৬৯-৬১ | ১৯৬১-৬৫ 

শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক 

( শতকরা) ৫৮৮ ৬১২ ৬৪১ ৭৫*০ 
প্রাথমিক বিদ্যালয় €৩'৩ ৪৮৫ ৬৬*৫ ৭৫5 
মিডল গুল ৫৩৮ ৫৯৭ ৬৪*১ ৭৫*০ 
উচ্চ/উচ্চতর মাধ্যমিক 

শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজের 

রর ১৯৭ 9৭৮ ৩২৫ 





